








সরেজমিন সন্ধানের ম্যহামে বঙ্গ সংস্কৃতির রাপবৈচিত্র/ 
নঞ্বিকরলে নিবেদিতপ্রাণ গবেষক তারাপদ সীতরার উদ্যোগে 
১৯৭১-এ আত্মপ্রকাশ করে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস. প্রত্ুতবব 
ও লোকসস্কৃতি বিষয়ক এক তুলন্যরহিত পত্রিকা : 'কৌশিকী'। 
আক্সরে-আয়তনে বা কাগজ-মুদ্ণের দর্শনধারী নিরিখে দীনহীন 
মনে হলেও লেখকদের আন্তরিক শ্রমে. বিবয়ের ব্যাপ্তিতে ও 
পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ ও অলকেরণের ছোয়ায় সমৃদ্ধ 'কৌশিকী' 
বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল রসন্র মহলে। প্রকাশের পারম্পর্য 
অনিয়মিত হলেও ৩৮টি সাখ্যায় ১২২ জ্বল লেখকের মোট 
৩১৮টি নিবন্ধে উন্মোচিত হয়েছিল বাংলার সাঙ্কেতিক 
এ্রতিহোর নানা দিগস্ত। 


দীর্ঘ নীরবতার পর ১৯৯৫ থেকে বার্ষিক সংকলন হিসেবে 
'কৌশিকী'র পুনঃহ্রকশ শুরু হয়েছে, হুকাশিত হয়েছে পাঁচটি 
সংখ্যাও কিন্তু এ পর্যায়ের 'কৌশিকী' আকারে যেমন গ্র্থদৃশ, 
তার শ্রবন্ধগুলিও তেমন পৃথুল আয়তলের। প্রতিতুলনায় 
পূর্বপর্যায়ের ক্ষীণকায় 'কৌশিকী'র বিষয়বৈচিত্ ছিল ব্যাপক। 
সেই লোভনীয় সথ্যোগুলি আজ অতীব দুশ্াপ্) বলেই এই 
আদ্যন্ত পুনর্ূধপের আয়োদ্ধল। অন্য সব পত্রপত্রিকার মতোই 
“কৌশিকী'র উপচারের প্রতিটি উপকরণ নিশ্চয়ই সমমানের ছিল 
না। ইতিমধ্যে আবার কচুর নতুন তবয-তন্তও প্রকাশিত হয়েছে। 
কিন্তু পূনদর্ষদকালে বিচিত্র বিষয়ের এই বিপুল সংখ্যক রচলার 
সংশোধন ও টীকাকরণ কেবল ব্যয়বহুল বা সময়সালেক্ষ নয়, 
প্রকাশকের পক্ষে দুঃসাহ্যও বটে। সৃতরাং সে প্রয়াস থেকে 
বিরত থাকাই শ্রেয় মনে হরেছে। লেখক-পরিচয় সংযোজন 
অত্যন্ত জরুরি ছিল। হাসপাতালের অন্তিম লহ্যা থেকে 
ধতিষ্ঠাতা-সম্পাদক যথাসাব্য সহায়তার চেষ্টা চালিরেছিলেন। 
কিন্তু বনু লেখকের বর্তমান হদিশ পাওয়া ঘাত্নি, স্বভাবতই, 
মেলেনি প্রয়োজনীর তথ্যও। খণ্ডিত পরিচরলিপি প্রকাশ করাটা 
অদমীচীন বোঝে সে তালিকাও ছাপা গেল না। পত্রিকায় মুদ্রিত 
হাকটোন ছবির পুলঃগ্রকাশও অসন্তব। চেষ্টা সত্তেও বানানের 
সমতাবিষান সার্বিক করা যায়নি। এইদব সীমাবদ্ধতার জন্য 
আমরা আত্মারিক ক্ষমাপার্থী। 
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'কৌশিকী'কে অভিনন্দন। 

অভিনন্দন বালোর পাঠকসমাজকেও ৷ পত শতাব্দীর সত্তর দশকের গোড়ার লাকুল্ট ২৩১ টাকা খরচে ছাপা 
এক-ফর্মার এক দশ পরসা দায়ের সামরিক পত্রিকা কোন জানুতে গুই দশককাল৷ অতিক্রম করে নতুন প্রজন্মের হাত 
ধরে নতুন শতাব্দীতে এসে পৌঁছয়, তার রহস্) না-ক্ষেনে পারা যায় না। হ্ায়তন সামান্য দামের পত্রিকাটি কালজারী 
হওয়ার জোর বো! ঘেকে পেল? কে-ই বা ছিলেন এর শ্রাশপুরুষ, কী ছিল এর বিষয়ভাবনা, আর কানের জন্যেই 
বা এই দুন্রহ হ্রয়াস এইসব প্রশ্নের উত্তরেই মনে হয় মিলবে রহস্যের কিনায়া। 

স্থান-কাল নিয়পেক্ষ বিচার নেই ।স্থাল, আমরা সকলেই জানি, পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রাম, যার অবস্থান কলকাতা সলেশ 
হাওড়৷ ছেলায়। আর কালটা সেই সত্তরের দশক, যখন পশ্চিমবঙ্গ উদ্বেলিত আশা-াশন্কা। জটিল সামাজিক- 
রাজনৈতিক জীবন তখন জটিলতর আবের্তের অব্য দশা শুঁজছে_-রক্তের বিনিময়ে ভবিহাৎকে জয় করে নিতে ব্যাকুল 
আঠার বছর বয়স'। এই দশক নতুন ক্রান্তিকারী ভাষনায় ভাবিত, কিন্তু সে-ভাবনা একমাত্রিক ছিল না, ছিল 
বছুমাত্রিক। তবু তার সাধারণ জঙ্ষশ চিহিম্ত করা তত কঠিন নাঃ_শহর খেকে গ্রামের দিকে মোড় নেওয়া। 

এই যাত্রা শুরু হয়েছে, করেক দশক আগেই। উপনিবেশিক শাসনে স্তরিত শোষিত গ্রাম বালোর ৫০ লক্ষ 
কৃষক-কারিপর বৃভুক্ষা় ধরণ হারাল দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধকালীল মহাম্বতরে। সেই ক্ষত সহজে যোছবার নয়, তারই 
ধরতিষ্িঘার় অবিভক্ত বালোর জেলায় জেলায় শুরু হর কৃষকদের জমির অধিকারের, ফসলেস অধিকারের 
সংগ্রাম তেভাগা। হাওড়ার কৃষকরাও সামিল হলেন এই জমিদার-জোতম্ার-সরকার বিরোধী আন্দোলনে। আশ্চর্য 
নয়, 'কৌশিকী'র সাম্যবাদ বিশ্বাসী প্রাপূরুষ পোড় ছেব্রেছিলেন এই তেভাগা আন্দোলনের আবর্তনেই। নিচ্ছে 
ছিলেন নিশ্বর্ের শ্রমজীবী পরিষারের গ্রামীণ যুবক। কিন্তু জীবনাদর্শ ও কর্মীর বাস্তব অভিজ্ঞতা তাকে মুক্ত 
করেছিল প্লাম্যতা থেফে, দৃষ্টি দিয়েছিল দিগন্ত প্সারী। গ্রাম ছেকে গ্রামান্তরে ঘুরে, কৃষকদের জীবনের শরিক হয়ে 
চিনে নিতে পেরেছিলেন তাদের শক্তি আর দুর্বলতার দিকুলোও। তারপর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের যে 
তি, তায় বাইরে চলে আসতে হয়েছিল তাকে আকশ্চিকভাবেই। ভাবনা মোড় নিয়েছিল প্রাযসমাজ পড়ার দিকে। 
'আর সবান্তের কৃষ্টিকে জানতে চিনতে তাকে পরিচিত হতে হতেছিল গ্রামের বহু বিচিত্র লৌকিক শিল্প 
অভিবাক্তিগুলির সঙ্গে। কিন্তু একজন দমাজ-সচেতন কর্মীর জান তো কখনোই শুধু নিজেকে পুষ্ট করার জন নট। 
সেই জানকে সর্ব, বিশেষ করে তার উদাসীন শর ও পৃষ্ঠপোষকদের মহ্যে বিকীর্ণ করার আন্তরিক আবেগ ছিল 
ভার। আর এই আবেগই নিষিষ্ট করেছে 'কৌশিকী'র বিবন নির্বাচনকে, ঠিক ঝরে দিয়েছে কাদের জন] এই পত্রিকা। 
পাঠক হিসাবে তার লক্ষ্য ছিল শ্রবানত গ্রামের মানুষই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার লব্ধ জ্ঞানকে. তাকে তিনি পৌছে 
দিতে চেন্রেছেন শহরের সেইসব মানুষজনের কাছে যারা লোকসস্কৃতির পোষক. ধার৷ বালোর ইতিহাসকে, 
সাক্ৃতিক বৈচিত্রোয সাহাছে। পূর্ণতা দিতে আগ্রহী। 'কৌশিকী' এই কাছে সফল হয়েছিল. সে নিজেকে করে 
তুলেছিল এমন এক সেতু হার সাহ্যহ্যে লোকসংস্কৃতির সাবক আর রসক্জরা শহর ছকে গ্রামে এবং গ্রাম খেকে 
শহরে যাওয়া-আলা ফরতে পদরন। 

“কৌশিকী'-র আগে পশ্চিমবঙ্গের লোকসন্কেতি-ানিবানীসন্কেতির স্ষেত্বানুসন্ধান বে হয়নি, এমন নয়। কিন্তু 
সেসব তথ্যানুলস্ধানীর৷ ছিলেন সমাজবিজ্ঞানী বা কলাশি্রসজ্জ। তাদের একাংশের অভিন্যার ছিল বালোর 
লক্কৃতিকে তার পরম্পরায় ও বৈশিটটে ৰাঞ্জলির সামনে তুলে বরা, ঘাতে সকলে দেশকে, স্বভূমিকে সঠিকভাবে 
জানতে ও ভালোবাসতে পারেন। অন্য অংশের আগ্রহ ছিল প্রধানত লাহ্খনিক। তারা লোকশিক্ৰীর রূপ-রা-ছন্দ- 
ভাষায় মুস্ধ হয়েছিলেন পৃথিবীর দানুবের সামনে তাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এঁদের দেখা ও অনুসন্ধানে ছিল 


শহরের শিক্ষিত মানুষেৰ পূর্বনির্ধারিত পরিশীলিত নির্বাচন, এবং হার অনেকটাই ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ দ্বারা নিয়স্তিত। 
"কৌশিকী"-র সরেক্ষমিন তথ্যানূসম্বান ধাবা কৰেছেন, লিখেছেন তাবা শ্রবানত গ্রাম-সমাজের মানুষ । তাদের চিত্রা 
বা তথ্য সংগ্রহের কোনও পূর্ব-িকিষ্ট সীমাবন্ধতা ছিল না, বরা ছিল বিষয় নির্বাচনে ও ভাবনার পূর্ণ-স্বাহীনতা। 
হলে 'কৌশিকী'-তে এমন অনেক বিষয় উঠে এলেছে ঘা ইতিপূর্বে ছিল তজানা__এছন সব প্রত গ্রামান্কলের 
শিলপকীর্তির পরিচয় মিলেছে, তাদের বারা হে এখনও প্রবহমান, তা ছিল অভাবিত॥ আর এটা সম্ভব হয়েছিল দুটো 
রণ শর্মতত, 'কৌশিকী'র মূল উদ্যোক্তা ছিলেন অভিজ্ঞ সংগঠক, তাঁর পরিশ্রমের ক্ষমতাও ছিল প্রায় অমানুহিঝ। 
দ্বিতীয়ত, তিনি তন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন এ কাজ কারও একার নয়, কোনও একক্ছনের পক্ষে সম্্কও হবে 
না। আব পার এই কাজে উৎসাহীদের একত্রিত করতে তিনি জাতবিচার বা মতামতের তারতমাকে কখনোই অন্তরায় 
কলে মনে কবেলনি। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংক্কৃতির চর্চাই ছিল গার কাছে আর্ক, তাই নিষ্ঠার সঙ্গে এই ত্রতে ঘে- 
কেউ এসেছেন, লিখেছেন ভরই স্থান হয়েছে 'কৌশিকী'র পাতায়। এই উদার বাস্তববর্দিতার পথ হবেই নিংসম্বল 
*কৌোশিকী' ছুই দশককাল তার লক্ষের দিকে এগিয়ে গেছে। আর তার সাফল্য যে কতখানি, তার অকাটি প্রমাণ 
বর্তমানে 'কৌশিকী'র পুরোনো সং্যাগুলির পুনদু্শ। এটা কোনও সাধারণ সামর্লিকপত্রের ক্ষেত্রে ঘটে না. বাংলোর 
পাঠকসমাজ যেসব পত্র-প্রিকাকে মনে করেন রচলাশুপে স্াযিত্বের অধিকারী, সেইসব পত্র পত্রিকাই শুধু এই দুর্লভ 
সম্মান লাভ কবে। কর্তঘানে সামগ্রিক খণ্ডটির সূচি অনুধাবন করলে পাঠক সহজতেই বুঝ্তবেন, কেন এই পুনর্দূরপ, 
তার শুয়োজন এতো জরুরি হয়ে পড়ল কেন। হাসলে বাঞ্জলি সাস্কৃতিকে তার মূলে-শিকড়ে জানার যে আগ্রহ নতুন 
ধক্ষদ্যের মধ্যে দেখা দিয়েছে, যে আহহ সৃষ্টিতে 'কৌশিকী' আর তার প্রাশপুরুষের সাধনারও একটা বড় ভুমিকা 
আছে, তাকে তৃপ্ত করতে 'কৌশিকী'র সত্তর আর আশির দশকের দুর্লভ নিবন্ধলি দিক্‌-নির্দেশের কান্ত করবে। 
তাই এই শ্রকাশনাটি অচিরে বালোর সাক্কেতিক ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে একটি আকর গ্রন্থ মর্যাদা পাবে বলেই 
আমার বিশ্বাস। 

'কৌশিকী' তার দুই দশককালের পরই অবসিত হয়ে যানি। কালা্তরে, নতুন ভরজস্মের আগ্রহ ও যত্রে তার 
নবায়ন ঘটেছে ১৯৯৫ সালে। তার ঠিকানা অবশ্য পরিবর্তিত হয়েছে কানা নদীয় কুল থেকে ভাগীরধীর কুলে। 
'কৌশিকী' তার বিষয়গত চি বকা রেখেছে. তবু স্থান-কাল ভেদের কারণে কলেবরের কিছু স্ভাব পাত্র 
সহজেই চোখে পড়ে। পুরোনো 'কৌশিকী'র পাঠকদের একটা বড় অশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন রাঢ় বালোর 
জেলাগুলিতে। তার অনুল্রাপিত লেখকদের অধিকাংশই এসেছেন এইসব অঞ্চল থেকে লোকশিছের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
বহুল কয়ে। তখন তার ফ্রুযমুল] ছিল কম, পিব ক্রেতার উপযোগী এছ বাৎসরিক হয়ে তার যেমন পৃষ্টি ঘটেছে, 
তেমন প্রতিটি সং্যোও হয়েছে দৃবযবান। কিন্তু তার পাঠকদের আগ্রহ করেনি, বরং বেড়েছে। কেবল হয়তো নতুন 
তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ব্যত্যয় এসেে। তবু মানতেই হয়, একটি পত্রিকার সাফল্যের পথম শর্ত যদি 
তায় রচনার গুণমান, দ্বিতীয় শর্ত অবশ্যই পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা, কেননা পৃষ্ঠপোষকতা, ত! যার দিক ছেকেই 
আক লা, না থাকলে কোনও কিছুই কপায়প করা হায় না. স্থাটী হ্য় না] এই পৃষ্ঠপোষকতা আশা করা যায় কালক্রমে 
ক্রহ্ববর্ষঘান হবে। কায়ণ বালোভাষার পাঠকদের ঘব্যে একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে_অভ্যন্ত রস-সাহিত্যের 
বাগানের পণ ছাড়িয়ে ভারা এন প্রবন্ধের ব্ধুর আর দুদ পছেরও অভিসার হচ্ছেল। 'কৌশিকী'র ভবিষ্যৎ 
সম্পর্ষে তাই আশাদ্বিত না-হওয়ায় কায়ণ নেই। 

'অভিজতা কিন্তু উজ্বল আশার মধ্যেও সংশয়ের ছারা দেখতে পেয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। গ্রামের পত্রিকা 
মহানগরে বাসা কন্ল করে গ্রাম-বাংলার হাদৃস্পন্দন ছেকে ক্রমশ দূরে সরে যায়ে না তো? তার পরিশীলিত রূপ 
নাগরিক পরিযার্জনায় রূপান্তরিত করে দেবে না তো? এ কথা চিক. 'কৌশিকী' তার জন্মজল থেকেই নাগরিক 
লোকসক্ষেতি গবেষকদের রচনার সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এঁদের ভূমিকা তখন ছিল আমস্তিত মানা অতিথির, ধায়া 
সরাদের উদ্যোগে সহায়তার হত বাড়িয়ে দিরেছেন। তখন 'কৌশিকী'র সম্পাদনা-পরিচালনার দায়ভার ছিল গ্রামের 
নুষদেরই। তাই এই সালর, হাতে 'কৌনশি্র' গ্রামসমাজচযুত দা হয়ে পড়ে, যাতে গ্রামের লেখক-গাবেষক 
“কৌশিকী'র অতিথি না হয়ে পড়েন, মান্য তনু ভৃষিত। 

আশা ফরব 'কৌশিকী'র দুই দশককালের রচনা-সন্তার একদিকে যেমন নতুন প্রজ্স্মের পাঠকদের হাতে তুলে 
দেবে রত সম্পদ, অন্যদিকে তার আজকের সম্পাদক-পররিচালকদের সামনে হাজির থাকবে তার প্রকৃত চরিত্রের 
আদর্শ নিে। আমার কামনা “কৌশিকী' তার নিক শুণমানে ও বৈশিষ্ট তার ঘতিষ্যাতা-সম্পামফের ক্তিক্র 
চরিত নিয়েই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলুক। 

পরিশেষে, 'কৌশিকী'র সে কাল ও এ কালের সম্পাদক সংগঠক, লেখক-পাঠক সবাইকে আবার অভিনন্দিত 
করি, অভিনন্দিত করি ঝংলার প্রবহছান সাস্কৃতিক শ্রাপশতিকে। 


অশোক ভট্টাচার্য 


ফলত! : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ 








সংখ্যাসূচি 


১ম খণ্ড (১ - ২৪ সখ্য) 


১, প্রথম খণ্ড, পৌব ১৩৭৭ 

হা সংগ্রহশালা / কল্যাশকৃমার প্সোপাব্যার ১৩ ॥ প্রাচীন ধ্যলার এক হারানো অধ্যায় রান্জবাড়িডাষ্জা / কৃষ্ণ পাল ১৪ ॥ (আমার বাল] 
পুরুলিয়া জেলার গ্রাম : গদীবেড়ো / তারাপদ সীতরা ১৫ ॥ [চোখের আলোয় দেখেছিলাম] কৃসুদরঞ্জন : পল্সিকবি ও অনুস্রেরলার উৎস / পথিক 
বন্ধু ১৫। [বঙ্গ লক্কেতি] মুরলু' গ্রাঘের হাতি-ঘোড়া / অশান্ত সোম ১৬।| [ইতিহাস না হশ্তয়ার ইতিহাস] হলদিয়া বন্দরের পূর্ব ইতিহাস ১৬) 
(লবোদে সে কাল ও এ ফাল! ব্টিকাবর্তে মৃত্যুর খতিয়ান ১৬॥ 


২. দ্বিতীয় খণ্ড, মাঘ ১৩৭৭ 

লোকশিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে / বিনয় ঘোষ ১৭ পুরাতীর্থ মস্গলকোট / ভোলানাথ ভট্টাচার্য ১৮ নায়েক বিজ্রোছের এক অজ্জানা তথ্য / বনধিমচ্ 
রায় ১৯ [আমার বালো] মেদিনীপুর জেলার গ্রাম : বলরামপুর / তারাপদ সীতরা ২০।। [বঙ্গ সংস্কৃতি] ঘিষটারের ছট / অশান্ত সোদ ২০। [ইতিহাস 
লা হওয়ার ইতিহাস] উলুযেড়ে থেকে সুতানূ্টি / সুধাময় দাস ২০ ॥ [চোখের আলোয় দেখেছিলাম) লিগ দামোদয়ের দু:খ-লাছুলার প্রতিকারে / পথিক 
বন্ধু ২১॥ 


৩. তৃতীয় খণ্ড, ফাল্মুল ১৩৭৭ 

পূর্ব ভারতের আদিবাসী বাতুশিল্জ / দেযত্রসাদ ঘোষ ২২॥ গড়তলীর শ্র্বতাতিক রহস্য / বিশ্বনাথ যন্য্যোপাধ্যার ২৩ (আমার বালো| ঘেদিনীপূয় 
জেলার দন্দির ভাস্কর্য সূরখপুর গ্রাম / তারাপদ সীতরা ২৫। (বঙ্গ সাক্কেতি] বালোর ল্যেকশিল্প : নকশি ফছা / অশান্ত লোম ২৫॥ [ইতিহাস 
ন! হওয়ার ইতিহাস] একটি জলপথ নির্মাণের ফাহিনি ২৬।৷ উলুবেড়ের আবিপর্য : একটি জিজ্ঞাসা / নীরোদ রার ২৬॥ 


৪. চতুর্থ খণ্ড, চৈত্র ১৩৭৭ 

বঙ্গসক্ষৃতিয় লঙঘটুহূর্তে / তারাপদ সীতরা ২৭॥ পুরাকীর্তি সরেক্ষণ প্রসঙ্গে / অধিঃকুষার বক্যোপাব্যায়। ২৮।৷ একটি অপ্রকাশিত মঙ্গলকাব্য 
জাহমীমঙ্গল / পঞ্চানন রায় কাহাতীর্থ ২১।। [আদার ব্যালে] পাখরা প্রানের ইতিহাসিক শুরম্য / তারাপদ সীতর! ২৯।৷ শ্রতান্তিক বৈশিষ্ট হাওড়ার 
হরিনারাযপগূর / আনন্য গঙ্গোপাব্যার ৩০।। [বঙ্গ সাস্কৃতি] খাল্জাপূরের কন্নাশিল্প / ত্রিপুরারন্তন বসু ৩১।| “দাল' শব্দটি অঙ্ক না রাবি? / 
সুহাদকুমার তৌফিক ৩১) 

৫. পাম খণ্ড, কৈশাখ-জ্যোষ্ঠ ১৩৭৮ 

রাখালদাস বন্যোপাধ্যার : রত ও জীবন সাফনা / অন্রীশত বন্য্োপাধ্যায় ৩২1! শিল্পবতীর পররুতান্িক পটভূমি / সুধীরচজ্র খীড়া ৩৩ (আমার 


বাংলা] কলিকাতা গ্রামের খতিহ্য / পঁচুগোপাল রায় ৩৪ ৷৷ বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি পৃত্ধক শুসঙ্গে / অমলকুমার গ্রুলী ৩৫|| (ইতিহাস ন! হওয়ার 
ইত্হিস] টলিঘাফ ঘূগের আগে / তারাপদ লীতরা ৩৬ 


৬. ষষ্ঠ খণ্ড, শারদীয় ১৩৭৮ 

পশ্চিমবঙ্গের সিরে পার শিল্প / সুখাতেকুমার রায় ৩৭7 ইলাহবান্ছারের গালার কাজ / অমিরকৃষার বন্্োপাধ্যায় ৩৮। পুরুলিয়া জেলায় 
তাল্াডুবসন্তার আবিষ্কার / দেবকুষার চক্রবর্তী ০৯॥ জন্দপাইশুড়িব মন্দির / অস্ীশকুষার বম্যোপাহযার ৪১॥ কলকাতার পুরাতন জাদুষরে 
বিল্যাসাগয় / হরেন বন্োপাব্যায ৪২। আ্তক্ের কাযা পটুয়া : একটি শ্র্থমিক নমুনা সমীক্ষা / তোলানাখ ভট্রাচার্য ৪৩ রাঘদোহনের 
জন্মসাল / মদনমোহন পরাই ৪৪ ॥ সীমান্ত ঘালোর একটি মেগালিছিক নিদর্শন / দীপকরঞ্জন দাস ৪৫1 বাংলার আদিবানী-লোকশিল্ধকলা : সংগ্রহ 
ও সংরক্ষণ / দুলাল চৌদুরী 5৫1) পশ্চিম বাংলার ভাটির পুতুল __ মা ও ছেলে { কুঞ্জবিহারী পাল €৭।৷ লৌকিক নেই ঘ্যধর বুড়ি / শক্তি 
পড়াই ৪৮॥ বালোর গ্রাহ-সাম / সুকুমার ভৌমিক ৪৯।| হেদিনীপুরের লোক-সঙ্গীতের একটি দিক / পুরণ দাস ৫০।। পোড়ামাটির ফলকে 
সমাজ-চিত্শ : পাহা়পরের মন্দির / কৃষ্ণ পাল ৫১ ॥ সাতরানীর পুজা / সূনীলকুঘার ঘোষ ৫৩ একটি আঃ যান-বাহনের কাহিনি / শমিয়কিশোর 
মত্ুল ৫৪1 চেলিরামা হন্দির / শাতি সিহে ৫৫ 


৭. নবপর্ধায় ২য় বর্ধ ১ম সংখ্যা, পৌষ ১৩৭৮ 

বঙ্সাস্কৃতির একনিষ্ঠ সাবক ডেভিড্‌ ম্যাক্কাচ্ছন-এর অকাল ররাণে ৫৬ ॥ গল্ছেশরী / হারাবন দত্ত ৫৭ প্েটোরা বলছে, আমাদেরও পোকার 
খ্েযেছে। / অনাদি ঘোষ ৫৯)। পশ্চিমৰালোয় ধাতুশিকস / তায়কদেৰ তারতী ৬১ হালিশহরের মন্দির / সুনীল সেনশুণ্র ৬২ পবেশনাগের 
প্ররতািক নিদর্শন / শস্ুনাঘ ঘটক ৬৪।৷ বলিহারপূরের গেড়িযু়ির খন / ত্রিপুরাযন্ধন বসু ৬৪ | [আলোচনা] রাজা রাঘমোহল রায়ের জন্মসারা 
/ রাসানাথ ঘোষ, লেখকের উতর / মদনমোহন গরাই ৬৫ ৷ সিমাকোর টেলিপ্া্ / সুলন্কুমার ঘোষ, দেবকুছার চক্রবর্তী, তারকদাস চিত্র ৬৫ 
৬৬ রামন্তসাদ হজণার স্মরনে ৬৬॥ 


৮. নবপর্ায় : ২য় বর্ষ ২য়-৭ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৭৮ - আবাড় ১৩৭৯ / ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন সংখ্যা 
বালোদেশের মন্দির | ডেভিড ম্যক্ককডন ৬৭ স্যু ডেডিড / অমিরকুমার যন্যোপাধ্যার ৭৫ ডেভিড প্রাম/ সুধাতেকুমার রা +৬। বাঁকুড়া 
জেলায় মন্দির ও ডেভিড ম্যাকৃকাজ্যল / দাশিকলাল সিহে ৭৭ ॥ যে ফুল না ফুটিতে / দীপকরঞ্জন দাস ৭৯।৷ ডেভিড ম্যাক্কদক্ন (১৯৩০-১৯৭২) 
/ নরেশ শুধ ৮১ ডেভিড ম্যাক্কাক্ষনের গবেষণা পদ্ধতি / হিতেশয়রন সান্যাল ৮২॥ বালোর পুরাত্ ও ডেভিড ঘ্যাক্কসচ্ছল / সুযে্দুকুমার 
রায় ৮০ ডেভিড ্াকৃকক্ষন ও হালোর প্রীতি / দেবকুমর চক্রবর্তী ৮৫1 ব্ুকদেল ম্যাক্ফাছন / পক্কানন রায় ফাবাতীর্থ ৮৬।৷ ডেভিও 
তি সুযাদকুষার ভৌমিক ৮৬।৷ ডেভিড য্যাক্কক্মন / সুকুমার সেন ৮৯ ডেভিড ম্যাক্কাক্ছন ও আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা/ তারাপদ পাতরা 
৮৯॥ ডেভিড জে গ্যাক্যমছল : জীবন ও সাফন। / সম্পাদকীয় নিবন্ধ [তারাপদ সীতযা] ৮৩।। পরিশিষ্ট [তারতীয় তত ও মন্দির-যসজি সম্পর্কে 
বিভিন পযপরিকায় প্রকাশিত ডেভিড ম্যাক্করচ্চনের লিখিত প্রবস্ধাবলির তালিকা, ১৯৬১ সালে “ভিতর হযাবুকে' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি. ডেভিড 
ঘাক্কক্চনর লিখিত পুত্তক-পুত্িকা, অতকদলিত পৃত্তকাবলি, মূতপের জন্য রত মীসূহাদ ডৌমিকের সঙ্গে যুক্ততাবে লিখিত পুস্তক, শকাশিত ইংরাজি 
প্রবন্ধের বঙ্গানুকল, অযকাশিত প্রবন্ধাবলির তালিকা) ৯৫-১৬ 


৯. নবপর্যায় : ২য় বর্ধ ৮ম-৯ম সংখ্যা, শ্রাবণভাত্র ১৩৭৯ 

বালোর পটকথা | পরব রায় ৯৭ || লোকশিযের নানা প্রসঙ্গ / দেবাশিস বক্ষযোপাহযায় ৯৯ ॥ [আমার বালো] হাওড়া জেলার একটি লৌফিক দেবতা 
/ আনন্দ গঙ্গোপাহ্যায় ১৩০ জশববপ্রতপুরের সন্ধির / অনাদিনাথ সুখোপাধ্যার ১০১ ॥ আলোচনা [গদ্ধসব়ী ও গন্ধবণিক / সুধাণুকুমার রায়, 
নমরাল / সুযাগকুষার দায়, তাত্রাতুধসন্তার / শল্ুনাগ ঘটক, জ্বলগাইগুড়ির মন্দির | সুনীল পাল, লেখকের জবাব / অনীশ বন্দোপাধ্যায়, 
(ডেভিড ছ্াকৃকল্চনের) রচনাপন্ধিতে অনম্পূর্ণতা / দেবর বন্যোপাধ্যায়| ১০২-১০৪। 


১৩. নবপর্যার : ২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা, শারদীয় ১৩৭৯ 

বালো় মূললমান কীস্তি/ অনশন বক্যোপাধ্যায় ১০৫1 কেশারকের সূর্যবন্দির ধ্বসেপ্রাপ্ির ধরণ / অমলেন্ছু দে ১০৬।৷ গাখ্যগীতিক্রর একটা 
দিক : বীরতূদ জেলা / শুভিতকুমায় মিন্ত ১০৮ ॥ অলংকার | অনিয়কুমার বহ্যোপাহ্যা ১১০॥ কুমারটুলির লেখা ও চাল / ভোলানাথ ভটাচাধ 
১১২॥ জার্নি / অতুলচন্রে ভৌরিক ১১৩ দেউলটাড়ের একটি মন্দির / দীপকরঞ্জন দাস ১১৪ বালার গাল-লেন পর্বের শিখর ঘন্দিয / 
হিতেশরগ্জন সান্যাল ১১৫ ভূমিয়া-বাই্মার ধাবা / গোরাটাৰ কুণ্ু ১১৯ লোকশিযে নতুন উপাদান / কুক্ুবিহার পাল ১২০ জনম মশ্যির: 
বাহিহ্ী-দেউলবাড় / শিবু মালা ১২১ ॥ কলকাতার অলি-গলির ঠিকুজি / হীরের বন্তোপাধ্যায় ১২২॥ পটুরা জাতির কোল উৎস / সুহদকুদার 
ভৌমিক ১২০৩॥ বালের বাউল তত্ব ও সাধনায় / অধিরকিশোর মণ্ডল ১২৪ ॥ ফুলে-মেনোর জাত / তাপস রাজপণ্ডিত ১২৬॥ ধলডূম রাজ্য 
সংস্কৃতি { পঞ্চানন রর ১২৭।| বাঁদার মন্দির / শান্তি সিহে ১২৮) 


১১. নবপর্যায় : ২য় বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহ্যয়ণ ১৩৭৯ 
অহ্যাপক নির্মলকুমার যসূ (১৯০১-১৯৭২) / শুবোধকুষার ভৌমিক ১৩০॥ ভারততবের নৃতন দিগন্ত / পরেশচন্র দাশগুপ্ত ১৩১ ॥ ্রচীন ভান্বযে 
সামা্ধিক ও মলসিক প্রতিক্রিয়া / অরণকুস্রের বিশ্বাস ১৩২ বাংলোর মেলা / নিশিকাস্ত চট্রোপাহ্যায় ১৩৩॥ পাঁচমোড়ার 'মা-পূডুল' / শদ্ুনাথ 


ঘটক ১৩৪ উদ্ভরবঙ্গের গ্রারীণ প্রবল / সুনীল পাল ১৩৫ আলোচনা [মেগালিছিক নিদর্শন / নির্মলেন্দু মুষোপাব্যার, লেকের বক্তক / 
দীপকরয়ন দাস, তান্াছুবসন্থায় / দেবকুমার চক্রকতী] ১৩৭-১৩৮ ॥ 


৯২- তয় বর্ষ ১ম-৫ম সংখ্যা, ১৯৭৩, লৌব ১৩৭৯ - বৈশাখ ১৩৮০ 


সৃতি জড়ানো বিস্মৃত জনপদ এখোড়া / শক্তি পড়াই ১৩৯ কৃরামের শীতলামঙ্গল/ অক্ষয়কুসার করাল ১৪০ বিকুদর্তির রহস / বিলে 
চক্রবর্তী ১৪৩॥ কৈলপুরের মন্দির / সুনীল সেনগুপ্ত ১৪৪।। লৌক্কিতেহী খীনুরানী / শিবেন্দু মাত্রা ১৪৭. যাদু পটুয়া / রবীক্ত্রনাস্ম বন্লোপাধ্যায় 
৯৪৭ ॥ আলোচনা [ডেভিড মযাক্বচ্চনের রচলাপন্থী / নির্মলচন্র চৌধুরী, নময়াল / শঙ্খ ঘট] ১৪৮ ৷ 


১৩. তয় বর্ষ উষ্ঠ-৮ম সংখ্যা, ১৯৭৩, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮০ 

পুরুলিয়ার মাল, সম্প্রদায় / দীপক্রঞ্জন দাস ১৪৯ কৃষি উৎসক__কি চুরি / লুক্রিতকুলার মিত্র ১৫৩ ॥ শাক পূজা / বিনয় মু্ধোপাহ্যা ১৫১ 
প্রাদযালোর লৌষপার্কণ ও টুসুর গানে লোকসাক্কৃতি / প্রাদকৃ্জ চৌবুরী ১৫২ গ্রহের নাম কী জরে হল? [দুল্ঙ্েডে-হাওড়া] / তারাপদ সাঁতরা 
১৫৪।॥ সেদিনের বটতলা : আক্কের বাসস্টপ / কৃত বক্যোপাহার ১৫৪1 শ্যলোচনা [ভারততন্তের নৃতন দিগন্ত / শস্বনাছ ঘটক, বাংলোর 
স্রাম-নাম / শত্বনাথ ঘটক] ১৫৫-১৫৬ 


১৪. ওয় বর্ষ ৯ম-১০ম সংখ্যা. শারদীয়, ভাদ্র-্আস্বিন ১৩৮০ 

উদয়গূরের স্রিপুরাসূন্দরী মন্দির / আদিনাথ বৈদা ১৫৭ || হয়মনসিহে অক্তলের গোয়ক্ষ ঠাকুবের পৃল্ল / সুনীল পাল ১৫৮) মদনমোহন বচিত রাস্তার 
কবিতা / সবীরেন্বর বন্দোপাধ্যায় ১৩১॥ লৌকিক দেবতা ক্ষেত্রপাল ও শিবের সামিল | সব্যসাচী লোঘ ১৬২)! বিহ্াহীনা প্রসঙ্গে / শল্ুনাঘ 
ঘটক ১৬৩৭ কৌড়াদের কয়েকটি পরব / সিস্ধেন্বর মুখোপাধ্যায় ১৬৪।। লোকায়ত অলস্কার শসঙ্গে | ভোল্লান্যখ ভট্টাচার্য ১৬৫।। মন্দির নির্মানের 
একটি দিক / দীপকরঞ্জন দাস ১৬৬।৷ ব্যলোর এরতিহানয় গাদন শিল্প / শ্যামসুন্দর চন ১৬৭।| লৌকিক দেবতা ইর্ঘনাখ / শিবেন্দু মানা ১৬৮ 
সীমান্ত বালোর লোকসঙ্গীত | পূর্ণচণ্ড দাস ১৬৯॥। কোড়া / সুহদকু্ার ভৌমিক ১৭০ মারাংবৃক্ু / দামুগোপাল মুদ্বোপাধ্যায় ১৭১।। ভাব কুণ্ড 
1 রধীশ্্রনাছ্ বন্দোপাধ্যায় ১৭২ 


১৫. ওয় বর্ষ ১১শ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৮০ 


স্মৃতির দাচিত / কৃফচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৩।৷ একটি মৃত লোকফনশিঞ্জ / অক্িতকূমার মিত্র ১৭৪) গ্যযের নাম কী করে হল? [বাঘুনধূরুড়ে 'হাওড়া। 
/ তারাপদ সীতরা ১৭৫।। ফুমারটুলির চাল / ভোলানাথ ভট্টাচার্য ১৭৩।। 'জগদী'র প্রত | হন তইদাল ১২৭)। পাশকুড়ে। ঘানার শিপ 
/ তাপস রাজপণ্ডিত ১৭৭।৷ আলোচনা [তান্রায়ুবসন্তার / শস্বনাৎ ঘটক) ১৭৯ 


১৬. তয় বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ১৯৭৩, অগ্রহায়ণ ১৩৮০ 


দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প / রাখালদাস বক্যোপাধ্যায় ১৮০।। বললালঙ্গেন, সূবর্বশিফ ও নবশাখ / রহীক্রনাঘ বন্পোপাধায় ১৮১ গ্রামের নাম কী 
করে হল? [জলপাই হাওড়া] / তারাপদ সাঁতরা ১৮৪ বাগন্যনে প্রথম বিমান অবতরণ / সুনুহায নিও ১৮৪ 


১৭, ৪ুর্ঘ বর্ধ ১ম-৫ম সংখ্যা, ১৯৭৪, পৌষ ১৩৮০ - বৈশাখ ৯৩৮১ 


পারব ত্রিপুরার গড়িয়া পৃ / তুষারকাত্তি নিয়ো ১৮৭ | ঝাঁকৃড়িত্যবার শব্দাবলি সঙ্গে / শক্ুনাঘ ঘটক ১৯০॥ গ্রামের নাম কী করে হল? 
[শিক্গেডা-ও়া] / তারাপদ সাঁতরা ১৯১ অরবচীন। মন্দির-অসজ্জিন / কৃষচতরে বন্দোপাধ্যায় ১৯১) শীতলাদেহী কি বিদেশিনি? / অনিমেষকান্মি 
পাল ১৮০।। প্রাগৈতিহাসিক শিল্তচিন্ত৷ / সত্যেন রায় ১৯৪॥ 


১৮. ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ-৮ম সংখ্যা, ১৯৭৪, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৮১ 

পড়িয়া পূজায় সার্থতিক বৈশিষ্ট / তুষারকাস্তি নিয়োগী ১৯৬॥ দ্বিজ মাববের পুথি / সিদ্ভেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১৯৮॥ লোকসংলীতে মুণ্ড 
সন্রদার/ সব্যসাচী লোষ ১৯৯।৷ এক বিস্মৃত দেশকরী / সীরেন্বর ব্ব্যোপাস্যার ২০০ ৷ ভাটপাড়ার মন্দির / গেছ ভট্াচার্য ২০১ | তেলকম চিকনি 
{ তাগদ রাজপতিত ২০২। গ্রামের নাম কী করে ছল! [বাকুড়দা-হাওড়া] / তারাপদ সীতরা ২০৩।॥ হাওড়ার এণ্ড / রাজ্েজ্নাথ দোম ২০৪ 


১৯, রথ বর্ষ ৯ম-১০ম সংখ্যা, ১৯৭৪, ভাদ্র-আম্বিন ১৩৮১ 


মন্ভুমের ফরান্জা দেবতাদের আদিবৃত্ান্ত / যাশিকলাল সিহে ২০৫ দুশো বনের কুমারটুলি / ভোলানাথ ওটার ২৩৯) বাকুড়ার ঘোড়া / 
অমিয়কুমার ধক্যোপাহযার ২১০॥ গ্রামের নাম কী করে হল। [সব্যসন-হাৎুড়া] / তারাপদ সীতরা ২১৩। 


২০. দর্থ বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৪, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮১ 

ভুয়ার্সের ছড়। / সুনীল পাল ২১৪॥ লোকউফ এবং লোকনেৰতা / রেবতীযোহন সরকার ২১৬ মানডু়ের স্থাপত্য ও শিল্প / রয়ে রায় ২১৭ ॥ 
প্রাযের নাম কী করে হল? [বাঘাৰেছে বড়া] / তারাপদ সাঁতরা ২১৯ ভাকটিকিটে হযরত ব্যবহার / পুষ্পেন্দু লাহিডী ২২০॥ [চোষের আলোয় 
দেখেছিলাম] বারীন মৈত্র স্বরণে / তারাপদ সীতরা ২২০ ॥ ব্রহ্মাদীর পূজা ও ফেলা / মানিক সরকার ২২১।। 


২১. এ বর্ধ ১ম-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৫, পৌব ১৩৮১ - অগ্রহায়ণ ১৩৮২ 


মেদিনীপুর জেলার রেসম চাহ / রাষাশ্তা শুই ২২৪।| [এ টীক্ম / হিতেশরঞ্জন সান্যাল ২২৭]॥ রামের নাম কী করে হল। [খাছিলান। - হাওড়া] 
/ তারাপদ সাঁতরা ২২৮| দেবীর নাম বীকলাই / বিনয় সুখোপাহ্যায় ২২৯॥ ১৯৭৫ ত্রিস্টা্দ : আন্তর্জাতিক প্রযুক্ত সরেক্ষণ বর্ষ / নির্মলেন্দু মামা 
২৩০) খলিয়ার এতিহ্যমণিত শিল্প ও শিল্পী / অজিতক্মার মজুমদার ২৩১।। অষ্টাদশ শতকের দলিল ও হিসাবপত্ে প্রায়ীল সমাজ / পঁচ়ুগোপাল 
রায় ২৩২ 

২২. ভষ্ঠ বর্ষ ১ম-১০ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৌব ১৩৮২ - আম্মি ১৩৮৩ 


সন্তু শতাব্দীর সুবা বাংলায় শেষ কিল্লোহ : নতুন দৃল্যা্ন (প্রথম পর্ব) / অনিরুদ্ধ রায় ২৩৪।। অন্তরঙ্গ লোফবর্থ - একটি সমীক্ষা / তোলালাখ 
ভাচার্য ২৪০॥ দারড়বুদুবে সমাক্ষচিত্র / সুবোধ বসুরায় ২৪১। পশ্চিমবালোয় সাম্শ্রতিক শরয়ানুসন্ধান / দেবকুষার চক্রবর্তী ২৪২ শিল্পার 
সুরেকরনাখ দাশ / হশী রায় ২৪৪ ।৷ যালিহাটির জৈন (1) মন্দির / দীপকররন বাস ২৪৬॥ পশ্চিমবাংলার মাটির পুতুল-দেবদেহী / কুঞ্জবিহারী 
পাল ২৪৭॥ লোকশিল্প পরিক্ষারা_পশ্চিমবালো / আশীষ বসু ২৪৮। প্রাচীন দলিল ও হিসাবগঞ্জ প্রাহীপ সমাঞ্চচিত্র / পাচুগোপাল রায় ২৫১॥ 
২৩, ভষ্ঠ বৰ্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭, কার্ভিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ 

সুদ লতার সুবা বালোর শেষ যিস্লোহ : নূতন মূল্যায়ন (২ফ পর্ব) / অনিরু্ধ রায় ২৫২ পশ্চিমবঙ্গের চিতোর? / তহিরকৃায হক্যোপাব্যায় 
২৫৭।। দীড়কুদুরে সমাজচিত্র (প্রকৃতি পর্ব) / সুবোধ বঙুরায় ২৫৯॥ রেশম-শিল্প সম্পর্কিত একটি পুরোনো পুথি / ত্রিপুরা বসু ২৬০৪ 

২৪. ৭ম বর্ষ ১ম-৪র্থ সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৭, পৌব-চৈত্র ১৩৮৩ 


বালোভাবায় আইনচর্চার গতি ও প্রকৃতি / পূর্ণে্ু নাথ ২৬২।। বড়ি ও বিচিত্র স্র-াচার / তাপস স্লাজপত্তিত ২৬৪। পুরুলিয়ার দীপাবনী পৃভুল 
/ গৌতম সেনগুপ্ত ২৬৬। গ্রামের নাম কী করে হল। [নবনবরা - হাওড়া) / তারাপদ সীতরা ২৬৭ ঢেুকেন্থর হী 'বৃদ্দাবনচন্র / ফু 
যন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৭।। 


২য় খণ্ড (২৫ - ৩৮ সংখ্যা) 


২৫, ৭ম বর্ষ ৫ম-১১শ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৭, বৈশ্যরখ-কার্ভিক ১৩৮৪ 


সংখ্যযবাচক গ্রাহ-নাম / শমিয়কুমার যন্যোপাধ্যায় ২৮১।। হাওড়া জেলার পথের কাজ / শিকেনদ মানা ২৮২ 'রিষড়ার' আদিপর্ব ও নামকরণ 
সস / মনন আশ ২৮৭।। বিশগদ, কলেজ : গথিক স্থাপতোর প্রাচীন নিদর্শন / অঙ্গোককুমার দুখোপাধ্যার ২৮৯|| বগড়ি পরগনার পাতানাচ 
ও পান / শত্বনাথে ঘটক ২৮৯। 


২৬. ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ১৯৭৭, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ 


দেবতার নাম ধৃযক্ষেত্র / বিনয় দুখোপাহযার ২৯১ ৷ চ্ছোসেক ভেভিড বেলার / দীপকরঞ্জন ঘাস ২৯২।| নমিয়া জেলার খ্রামাদেবত। পঞ্চানন / 
মোহিত রাঃ ২৯৪॥ বেড়া উপভাহা / সুহাকুষার ভৌমিক ২৯৫ ॥ 


২৭. ৮ম বর্ষ ১ম-৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৭৮, পৌষ ১৩৮৪ -আবাঢ় ১৩৮৫ 


তোর দুর গান / সুনীল পাল ২১১৪ পরি পুতুল / দীপস্ধর দাস ৩০০ কৃষ্রার জীউর হন্ধির / অনিল মজুমদার ৩০২ চিরশিরী : হঙগোবর্ষন 
আশ / ফলীজনাখ আশ ৩০৩॥ ওবা-সম্তাের বর্চা { ছিপুরা বসু ৩০৩1 বাংলাভাষার আনিকবি / ভূতনাথ চট্রাপা্ার ৩০৪ ॥ গ্রামের নাম 


২৮. ৮ম বর্ষ ৮ম-১০ম সংখ্যা, ১৯৭৮, শ্রাবণ-আশ্মিন ১৩৮৫ 

শুরবাদ-প্রবচনে স্রামীণ বাস / দীপকরন্তনি দাল ৩০৭।৷ যাসূদেব দাসের সরস্বতী বন্ধনা / পাচুপোপাল রার ৩০৯) তাতশিলপীদুবরাক্মদাস চামার / 
বিনয় ঘোষ ৩১১।। শাড়িয়া উপজাতির ভাষা ও নৃতাত্বিক পরিচয় / সুহাদকূমার ভৌমিক ৩১৩ অনস্যর ঝীপান: ম্্রাকতবানীবিদুপূর / রইক্রানা 
সামন্ত ৩১৫।৷ চিনের ফাঙ্গ / আশিস বসু ৩১৮ ৷ ডেক্তিড ম্যাক্কসচ্চন : স্ৃতিকশা / শুরিয়কুসার বক্ষোপাহায় ৩১৯ ॥ নদিয়ার ধর্মপূজা / ঘোহিত 
মা ৩২২ কাশুশ্দি : পূর্যবৰঙ্গীয় আচার-অনুষ্ঠান / দীনেল্রকুসার সরকার ৩২৩॥ নবীন ভাস্কর ও অন্যান] শিল্পী / শ্যামসুক্ষর তত্র ৩২৪ বাপকৌড়া' 
একটি ঘটনা সমীক্ষা / দাদু মুখোপাধ্যায় ৩২৫ ।৷ গ্রামের নাছ কী করে হল? [ফামাযপৃফুয় - হুগলি, গঙ্গাপুর - ধীরভূম, রঘুনাছপুর - পলি, পাটসহ- 
২৪ পরগনা] / তারাপদ সাঁতরা ৩২৬ 


২৯. ৮ম বৰ্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৮, কার্তিক অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ 
নদিয়া জেলার রছ / মোহিত রায় এ২৭॥৷ কিনিয়া ও রাটটাতাড়ার পুরাকীত্তি / প্রবাল রায় ৩২৮।৷ শষ্টডুজ নৃতাগলেশ : এক বিরল মৃ্তি-সাপ্রহ 


/ সুহীরেকুমার চড় বর্তী ৩৩২ ॥ 'মেলাই-চণ্ডীর' পুথি / ত্রিপুরা বসু ৩৩৩ ৷৷ রিষড়া বেল-স্টেম্দনের ইতিবৃত্ত / মনীক্রনাথ আশ ৩৩৪) বালোর বিষ্ণু 
পরিবারের উপাসিত বিগ্রহ : একটি সনীক্ষা / তারাপদ সাতরা ৩৩৫ 


৩০. ৯ম বর্ধ ১ম-১২শ সংখ্যা, ১৯৭৯. পৌব ১৩৮৭ - অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, 
বাংলার মেয়েদের শিকা-শিল্প / শুরুসদয় দত্ত ৩৩৬। প্রটীন দর্লিল ও হিসবেপতরে গ্রাম-সমাজ / পাচুগোপাল রায় ৩৩৭ ॥ মধ্যাচার্য ধর্ম সম্স্রদযয় 


ও তার ধর্মসক্গীত / তৃপ্তি বরক্ম ৩৩৯ ॥ গ্রাম নামে সাহেব-সূবে৷ / শীহর্ষ ঘগ্রিঞ ৩৪১ পোড়ামাটির শী : পাচনুড়ার অবদান / তপন কর ৩৪৪) 
পড়বেতা শহরের একটি লৌকিক দেবী / শস্ছুনাথ ঘটক ৩৪৫॥ 


৩১. ১০ম বর্ষ ১ম-১০ম সংখ্যা, ১৯৮০, পৌষ ১৩৮৬ - আশ্বিন ১৩৮৭ 

হাওড়া শহর লৌকিক দেবদেহী / প্রবাল রায় ৩৪৬। বালোর তাস্কর্ষে নৃত্যরত চক্রপুরুষ / দেবকুমার চক্রবর্তী ৩৫১ ॥ কয়েকজন গ্রামের কবি: 
পরিচিতি / মনীস্তনাথ আশ ৩৫২।| লদিয়ায়াজদের রচিত লাকতসংগীত / মোহিত রার ৩৫৪।। পুস্তক সম্যলোচনা [হাটালের কথা / পঞ্চানন বায় 
কাবাতীর্খ ও শ্রদব রায়] / অমিয়কুমার বক্ষযোপান্যার ৩৫) 


৩২. ১০ম বর্ষ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৯৮৩, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৭ 

বঙ্গ-সক্ষৃতি প্রসঙ্গে বিনয় ঘেষে (উদ্ধৃতি) ৩৬১ ॥ সৃতি-তর্পণ : বিনয় ঘোৰ স্মরণে / পাচুগোপাল৷ রায় ৩৬২।। পৃত সাদ্দিধ) / মোহিত বায় ৩১৪ ॥ 
(লেখার সহায়ক ফোটোগ্রাফি / অসিয়কৃযার বন্ষোপাব্যায় ৩৬ ॥ ত্র চোখের নজরে জ্যোতি ছিল / শশাঙ্কশেখর সান্যাল ৩৬৭ । বিনয় ঘোষ ও 
বিষ্ণুপুরের "সাহিত-পরিষদ' / চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ৩৭২ ॥ আলোর পথিক / শান্তি সিহে ৩৭৫ ॥ চত্্রকোশায় বিনয় ছোষ প্রসঙ্গে / রাবারমণ লিং 
৩৭৭ ॥ বিনয় ঘোষ : লোকসক্কেতিচৰ্চা / শন্গর সেনশুপ্ত ৩৭৮ ৷৷ বঙ্গজনসংস্কৃতির জনন) রূপকার বিনয় খোষ / শক্তি গড়াই ৩৭৯ ৷৷ বিনয়-স্মৃতি 
/ সুহদকূঘার ভৌমিক ৩৮১।৷ বিনয় ঘোষ : আমার লোকসাঙ্কেতি চেতনায় উৎস / তারাপদ সীতরা ৩৮২) 


৩৩. ১১শ বর্ষ প্রারস্ত সংখ্যা, মার্চ ১৯৮৪ 
প্রকাশিত বর্গানুক্রমিক লেখক ও রচনাসূচি (১৯৭০-১৯৮০) / [হুল রার] 
[বর্তমান সকেলনে সমগ্র সূচি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সূচিটি মুদ্রিত হয়নি] 


৩৪. ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৪, শারদীয় 

নিঙ্-দামোদরের প্রবাহপথের পরিবর্তন ও সন্ধান / পাঁচুগোপাল রায় ৩৮৭ | হাওড়া জেলার গ্রাম) দেব দেবী ও আবীর / সতীজন্যঘ কু ৩৮১। 
কৃষ্ণনগরের কামান নির্ঘাণ শিল্পধারা / মোহিত রায় ৩৯১ আদিনার কয়েকটি ভাক্র্য / প্রবাল রার ৩৯২।৷ সেকালের আঁদুল ও অক্থনাচ্র চৌধুরী 
{ দেবাশিস যসু ৩৯৫ ৷৷ লালজলের প্রুসম্পদ / বিন্বনাথ সামন্ত ৩৯৬ ৷ দুই পুরোনো বাড়ির ইতিকথা / প্রশান্ত প্রামানিক ৩৯৭ | ক্ষে নাম মহিম্য 
/ রলীমোহল মাইতি ৩৯৮ ॥ প্রচীন মুৱাপৃষ্ঠে মাঙ্গলিক চিহ্ন ও ইতিহাসের লিখন / দুহম্মদ আয়ুব হোসেন ৩৯৯ মেদিনীপুরের নকাশি বড়ি / 
অমিয়কুমার বধ্যোপাধ্যার ৪০১।৷ কারুশিরী অগ্রক্জেরা ও সামান্য আমি / আশীষ বসু ৪০২ পশ্চিমবঙ্গের জৈন হন্দির / দীপকরজন দাস ৪০৩) 
যোড়োর বলরামের গাজন / জ্রুব বিন্বাস ৪০৪ ॥ 


৩৫. ১১শ বর্ষ ২য়-১২শ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৮৫, বৈশাখ ৯৩৯২ 

মালদহের নীলফুঠি ও শ্রীলচাব / শ্রবাল রায় ৪০৬ ॥ আমার্য দীনেশচস্রা সবর / দীপকরজ্জন দাস ৪০৯ || ডিহরের তাশ্রহগজীয ভাতা / সহীরকুমার 
মুখোপাধ্যায় ৪১১।৷ লৌকিক নেবী হাসল) হসছগে / শতনাম ঘটক ৪১১7 বেমনি হাঁড়ি তার তেমনি শয়া / পূ্ণচ্ত দান ৪১৩। শারেত্তা খর 
শেষ উইল / ূর্নেশুাথ লাম ৪১৫॥ বল্রালডিপিতে উৎখনন / মোহিত রায় ৪১৭।৷ [ক্ষ] সুড়ঙ্গ শচীন প্রাসাদ / তারাপদ সাঁতরা, পাখুরাঙ্জার 
চিৰিতে উৎধনন / শুসিতকুমার সাচুই, স্যতাশ খরা বুরুজ / প্রকাল রাড, প্রতীনমক্গের অহ / তারাপদ সীতরা বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত শীলমেহর / নদিয়ার 
গ্রামলামের উৎস সন্ধানে (নদীয়া স্থাননাঘ - মোহিত রার, -সহগলেদলা) / হল রায় ৪১৮-৪২০॥ 


৩৬. ১২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৫. শারদীয় 

বর্মে তকৃতির ততাব ও রাঢ় এলাকা / সতী কুনু 6২১ ৷৷ ছালদহ-হবিবপুরের কুলকুলচ্ডী / প্রবাল রায় ৪২২॥ বালো উপভাষা ও বালে 
লোকসাহিত। / অনিমেষক্তি পাল ৪২৫ ॥ চত্রকোপার বাহার বাজার / রাযারমণ সিহে ৪২৭ ॥ প্রাচীন সক্ষৃতির আলোর 'আড়া' ও 'বামুনাতা" 
॥ ৱিপুয়| বসু ৪২৮॥ পৌড়ের এক নবাবিৃত শিলালেশ / প্রবাল যায় ৪২৯।। ব্ক্তিনামান্তিত সামাক্ছিক ছড়া / অগিয়কুমোর বন্যোপাধ্যায় ৪৩০) 
পেতলের রম : শিল্প ও শিকপী / পূর্ে্দুনাখ নাথ ৪৩২ শ্রীল বলার ছে চেলা সূতা / দীপকরঞ্ন দাস ৪৩৫।৷ জয়পুরের দুটি মন্দির / চিনি 
নাশতা ৪৩৬। কীর্তন / হিতেশরঝন স্মন্যাল ৩০৯।। পারিবারিক ইতিহাসে সমাজতত্তের উপাদান / দেবাশিস বসু 8681 ড. দীনেশচন্ত্র সরকার: 
তাত্রলিণ্ড সংগ্রহশালা ও গবেষশা কেন্ত / কফলকুমার কু ৪9৭ কালিম্শং ও নহ্যধন্তর সাক্কৃতি / কিন্ধনাদ সাবন্ত ৪৪৮ ॥ চোগুসুরালি গ্রামের 
প্রাচীন ওঁতিহ৷ : একটি সূর্যনৃর্তি / শিকেনু মামা ৪৪৯ ॥ অষ্টম -উনকিশে শতকের ফলক্যতা : জানবাজ্রের প্রাচীন যান্তালি পরিবার / অমিত রায় 
৪৫০ নদিয়ার লোকনৃতঃ রাইবেশে ও জটাই সর্দার / মোহিত রায় ৪৫৩॥ 


৩৭. ১৩শ বর্ধ শারদীয় বিশেষ সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৬ 
পঙ্গারিডি : নাম ও স্থান প্রসস / সুহাদকুমার ভৌমিক ৪৫৫।৷ মেটালি গ্রামের সন্কৃতি / ত্রিপুরা বসু ৪৫৭ ॥৷ বাযুইজোড়ের ছাতি-ঘোড়া / জীহ্য 
অনিক 6৫৮।। ফেলে আসা গ্রাম, ফেলে আসা পুরাকীতি / দেবাশিস বসু ৪৬০॥ শবর সবোদ / তপন কর ৪৬২।৷ সেকালের শ্রমিক শিক্ষা 
: একটি নৃতাত্বিক দৃষ্টিকোপ / তারাশিস মুদ্যোপাব্যায় ৪৬৩।৷ সঙ্গ গৌড়েশরী : শ্রবাল রায় ৪৬৮।| সোনার পৌ়াঙ্ের কারুকৃতি / পর্পে্দুনাঘ না 
৪৭১। স্মারক পুত্তিকার অচলোর সেকালের নাটক / গৌতম বসু মলিক ৪৭৪ নকৃলস্তর সন্ধি : কসাই অববাহিকা / বিশ্বনাথ সামন্ত ৪৭৫॥ 
বিশ্দোলের সন্বির : একটি লৃপ্তপ্রয় নিক্চিফ / অহিযাকৃা় বন্য্যোপাহ্যার ৪৭৭1 ছেছিলীপুরেয শিবের গান / পূর্গল্ত দাস ৪৮০ 


৩৮. ১৪শ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৭-৮৮ 


"'জমিয়কুমার বন্দ্যোপাত্যায়' প্ররাদে / 'কৌশিকী' পত্রিকা ও প্রকাশলী ৪৮১।৷ লীখণ্ডেয় ঠাকুর দেবত| / হিতেশয়ঞ্জন সান্যাল ৪৮২ ॥ গগারিভি_ 
কারা ও কোথায় / প্রচাতকুমোর ঘোষ ৪৮৪।৷ 'শুভন্কর' / তমাকুষার বন্যোপাব্যার ৪৮৬।॥ ভগবান মহাবীরের সিদ্ধত্থান_ 'জতিয গ্রাম’ / 
নৃলিহেপরসাদ তেওয়ারী ও হরিগুদাদ তেওয়ারী ৪৮৮ ॥ ইন্তাসীয় পুরাকীতি / যজেখ্বর চৌধুরী ৪৮৯॥৷ শহর মালদার মসজিদ ও তার বিশিষ্টতা / 
প্রবাল রায় ৪৯৬ চড়ার করেফটি এতিহাসিক ভবন / দীপকরকন দাস ৫০০।॥ চাদর পেতলের কাজ / পূর্ণেশুনাথ নাত ৫০২॥ প্রাগৈতিহাসিক 
শুধ) অনুসন্ধান / বিনা সামন্ত ৫০৩।৷ নবৰ্ধীপে জীচৈতন্য মন্ধির / মোহিত রাত ৫০৫ ॥ পুশ্যতীর্থ দক্ষিলেন্বর ও একটি উরতিহাসিক নথি / শিবেন্ 
মাত্রা ৫০৭॥ চিন্তামণি : উত্তর রাচের এক মাতৃকা দেবী / সতীক্্রনাথ কুনু ৫৩৯!। জোড়াসাকোর সিংহ পরিবার : পতল-ভ্যুদরের সমাজত / 
ভ্ৰমিত রায় ৫১১ গ্রামের নাম ছোট-জাগুলিয়া / দেবাশিস বসু ৫১৪॥ 


পশ্চাৎপট ॥ তারাপদ সীতরা ৫১৯॥ 


শিরোনামসূচি ও লেখকসূচি ॥ ইন্তরব্রিৎ টৌনুরী ৫৩৪॥ 
তায়াপদ সাঁতর) ॥ দেবাশিস বসু ৫৪১ ॥ 
কৌশিকীর বিজ্ঞাপন ৫৪২॥ 





গ্রাম্য সংগ্রহশালা 
কল্যানকূমার গঙ্গোপাধ্যায় 


এক সময়ে ব্যরোয়ারিতলায় মণ্ডপ ছিল গ্রাইণ সন্ষৃতির কেন্ত: এখানে গ্রাম-বৃদ্ধরা সমবেত হতেন সায়াচ্েন্র অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্য; ঘুবকদলের 
মধ্যাহ্ন বিহ্্তীড়ার কেন্ত দিল এই মণ্ডপ, ব্যলক ও শিশুদের লঘুচপল প্রমোদে মুখরিত হত এই গৃহ। পৃজাপার্বপে এখ্যনে উৎসব হত, যাত্রা এবং 
কবকতার লোকসন্ধেতি ও লোবশিক্ষার আয়োজন হত এইদ্যনে। কে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যরোয়ারিতলার সা্কৃতিপরবাহ স্তিমিত ছয়ে 
পড়েছে; পরিবর্ত ব্যবস্থা হিসাবে গ্রামীণ গ্র্থাগারশুলি কিছু পরিমাপে সক্ষৃতির কেনে হিসেবে গড়ে উঠেছিল. কিন্তু একা অগ্বীকার করে লাভ নেই যে 
গ্রন্থাগারের ব্যবহারিফতা আমাদের দেশে বর্তমানে যথেষ্টই সীমানধ। ব্যাপক আক্ষরিক জানের অভাবই এই সীমাবদ্ধতার দূল ফারণ। এক্ষেত্রে কোনও 
কিছুতে আৰৃষ্ট করা এবং উৎসাহিত করার উপায় চোখের দৃষ্টির মাথা জনের মল ও মর্মে হকে করার চেষ্টা করা, পাল্চাত জগতে সুসংগঠিত ধর্ম 
এ ্রিস্টয় ভবনালরগুলি তদের স্থাপতা, ূরতি. সঙ্গীত এবং চিত্র বিয়ে জনমনকে সমিবন্ধ করে-_তাহলেও সেখানে এখন বহ গ্রামীণ সা'গ্রহশালা গড়ে 
উঠেছে গ্রামজীবনের ফেব্রু রূপে। গ্রামের পুরাবন্ত, গ্রামের দর্শনীয় হয. সীবজন্ত. কীটপতস সংগ্রহ করে এইসব সাংগরহশালার পত্তন দুত । তারপর আসে 
বড় বড় পোস্টার, চার্ট, ছবি__প্রামের বাইরে যে সমাজ, দেশ এবং জগৎ তার সঙ্গে পরিচা় সাফনের জন্য। দর্শন এবং শ্রুতি সহায়ক নানা বৈজ্ঞানিক 
উপকরণ (/.১1০-৬755৫1 ৪১৫5) ব্যবহাত হচ্ছে এইসব সংগ্রহশালাকে অবলস্থল করে; এইসব সংগ্রহশ্যলার শ্রতিদর্পন গৃহে (78০15) 2 
10918 7) আয়োজিত হচ্ছে অভিনয়, লোকনটুতি, লোকউৎসব, শ্রদর্শনী, ছারাচিএ দশলী, সংসীত, রেকর্ড ও টেপ রেকর্ডের অনুষ্ঠান। ভিতর 
ভি উৎসে ছাড়। প্রতাহের বিলনযক্ষেত্র হিসেবে এই সংগ্রহালাগুলি শ্রুতিদর্শন ( &8৫1০-+581 ) শিক্ষায় অন্যতদ প্যান কে হয়ে দাঁড়াচেছ। 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের গ্রামীণ সাস্কৃতির শ্রন্বকেন্ররূপে এমনি সংগ্রহশালা গড়ে উঠবার সুযোগ কিন্তু আমাদের দেশে আরও অনেক বেশি। 
এই আছাদের বাল দেশে কত উৎসবের উপকরণ; লোকসান্কৃতির ও লোকশিক্ষার কত সহজ প্রকরণ: গ্রামে গ্রামে পথ চলতে কত ঘবসেত্প, কত 
মূর্তি, কত কারুকর্ম, কত পুতুল, প্রতিমা, সরা, হাঁড়ি আমাদের সমাজক্জীযনের সাক্ষ) নিয়ে এখনও রয়েছে। 

এইসব উপকরণ অতি সহজ্ছেই মাগ্রহ করে সাজিয়ে রাখলে যে সংগ্রহশালা গড়ে তোলা ঘায়-- লোকশিক্ষার, বিশ্রাম ও শিক্ষামূলক মোদের এবাং 
গ্রামীণ মিলন কেন্্ররুণে দেশ ও সমাজকে সংগঠিত করে তোলার পক্ষে তেমন আয় কোনও কার্যকরী প্রতিষ্ঠানের কথা কজন করা যায় না। এই ধরনের 
সংগ্রহশালার শ্রথঘ উপকরণ উৎসাহী ও সেবাত্তী কিছু কী, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের উন্নরনকজে মানুষই মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। 

উপযুক্ত জিনিস সংগ্রহ হলে তাকে সাজিয়ে রাখবার জনে চাই ছোট ছোট করেকটি ঘর; বড় মুর্তি স্রহশালার বারান্দাতেই রাখা চলতে পারে: 
ঘরের ভেতরে থাকবে পুথি, পাটা, পুরোনে৷ মাটির, দাতুর়, গাছের করঠের দৃর্তি, পৃডুল, সরা, কীনা ও পট-__এছনি হামেশাই পাওয়া ঘার গ্রামে 
প্রামে। আরস্তের দুখে দেওয়ালে তাকের মতো তৈরি করে সংগ্রহশুলি সাজিয়ে রাখা ব্যবে। দেওয়ালে রাখো চলবে পট. সরা. পুতুল আর কাঠের নকলা 
আর মূর্তি, ছোট ছোট তালের বাবরের কদগ্মঞজে পরিচয়-লিলি লিখে রাখতে হবে বদের অক্ষর পরিচয় আছে তাদের জন্য এই ঘরের মাঝেই 
আপাতত ছোট-খাট হিলদনের বাবস্থা থাকবে যাতে দু-দশন্ধন লোক সমবেত হতে পারে এবং একটি বঠের চৌকি নিয়ে বমবে অফিস, তাতে থাকবে 
ক-খানি খাতা; এতে লেখা থাকবে সংগৃহীত জিনিসশুলিয় সংক্ষিত্ত পরিচয় এবং ক্রমিক সংখ্যা, তাদের শ্রতিস্থান ও উপকরণ। ক্রমে একাটি অফিসঘর 
এবং সেই নঙ্গে ছোট গ্রস্থাগ্যরের আরোন্ছন করতে হবে। আয় আযোজন করতে হবে একটি মাঝারি বড় ঘরের যে ঘরে শ্রাইিড আর ফিল্মের ছবি 
দেখান চলবে, করা চলবে ছোট ছোট অভিনয়, সবাই বসে যজন্িশি গ্যন বা সে তয়ে ছেকে প্রন শুনতে, কতা শুনতে পারবে। গ্রামের 
সবাইকে ডেকে সংগৃহীত জিনিসশুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় করিয়ে দিতে হবে; বুঝিয়ে দিতে হবে সেশুলির এতিহাসিক, সাস্কৃতিক এবং প্ডরঙগত 
বৈশিষ্ট খুব সুদর্শন ভালে! জিনিল কিছু থাকলে তার ছবি তুলে গৃহস্থদের স্বরে রাখবার জনে দিতে হবে---যাতে সংগ্রহশালার সঙ্গ প্রত্যেক পৃহহের 


ঘনিষ্ট যোগ্মযোপ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গ্রামের ফুমোর আর কামার, 
পোটো বা গাইয়ে যে কেউ থাকলে তানের কাছ খেকে সুদর্শন মাটির 
পাতত, পুতুল, পট সংগ্রহ কবে নিতে হবে: তুলে নিতে হবে তাদের গান 
বাখশবতর্থ এ; সংগ্রহশালায এশুলি সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে 
হবে এগুলি বাইরে ভালো দামে বিক্রপ করা চলবে কিনা? এমনি ভ্যবে 
আমীন সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হতে পাবে, চলতে পারে তার কাজ। 


প্রাচীন বাংলার এক হারানো 
অধ্যায় : রান্্বাড়িডাভা 


কৃষ্ণা পাল 


বাংলাদেশের শ্বযার্যের ইতিহাদ একরকম অজ্ঞানতার কুয়াশায় শআচ্ছত়। 
প্রিস্টীয় সপ শতাব্দীতে চৈনিক পরিরাজক হিউরেন সান বালোদেশ 
পরিবহণ করে বে মনোজ বিবরণী লিখে গেছেন, তাতে বালোদেশের 
চারটি পরযান নগরীর উল্লেখ আছে। এই চারটি নগরী হল-_তা্রলিত, 
করপসুক, পুইবর্ধন এবং সমতট। প্রুতাতিক অনুসন্ধানের ফলে তাশ্রলিন্ত 
এবং পূণ বর্যনের ইতিহাস ও তৌগ্দেলিক স্থিতি পুনর্গঠন করা সন্ধব হয়েছে। 
কিন্তু সমতটের অবস্থান এবং ইতিহাস সম্পর্কে তারতান্িক ও ওতিহ৷সিকরা 
একমত হয়ে কোনও আলোকপাত করতে এখন সক্ষম হননি। 

যাকি থাকল কসর দবীয় বাহুবলে রাজা শশাঞ্চ বাংলাদেশে এক 
বিশাল এবং অথ সারা স্থাপন ফরেন: রা্জবানী কর্শসুবর্ণ। হর্যবর্ষনের 
গপদুদধ হিউছেন সান শশানকের ওপর হচ্ছে কালিমা লেপন করলেও 
বানী কর্শসূব্ণের (কী-লো-নাসু-কা-লা-না) ভৌগোলিক অবস্থান, 
পরিবি, জলবায়ু এবং অধিবাসীদের জঞানতৃষায প্রশ্সো করেছেন। 
বিৰরদীতে তিনি কর্লসুবর্শ নগরী এবং উপকণ্ঠস্ব অনেক যৌদ্ধবিহযর, ভূপ 
এবং দেক-অন্দিযের উল্লেখ করেছেন। এর মহে সহচেরে উল্লেখযোগ্য 
মহাবিহ্যযের নাম হচ্ছে লো-তো-উই-চি বা কি-তোদু-টি অন্ধ 
রভমৃত্তিক!। এই যহ্যবিহ্যরের কাছেই তুপশুলো ঘহারাজ অশ্যেকের সময় 
নির্ষিত হলে অনুমিত হয়। হিউয়েন সমন্ধ তার বিবরণীতে লিঙগেছেন যে, 
স্বয়ং বুদ্ধদের এখানে সাতদিন অবস্থান করে ধর্মহচ্যর ফরেন। 

হিউরেন সানতের হযণ-বৃত্তত্তে দেখা মাঃ যেন তিনি পু্বর্ষন ঘেকে 
কাদরপ, কামরাপ ছেকে সমতট, সমতট কে তাশ্রলিত্ত এবং সর্বশেষে 
তাললি্ড থেকে ৭০০ লী (১ লী = ১৭৫ ছাইল) উদ্তর-পশ্চিমে ঘবন্থিত 
কর্মসূবর্ নগরীতে যান। হিউক্লেন স্যন্ধ-এর ভ্র্ণ-বিরশী নিয়ে লেখার 
সময় ওয়াটার্স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বে, কর্মসূব্শ তালরল্যিতরের 
৭০০ লী উদ্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল_-উ্তর়-পশ্চিদে নয়। হিউয়েন সান্ের 
বিবরণীর ওপর নির্ভর করে কর্দসুব্র্ণের অবস্থান সম্পর্কে নানা মত বাক্ত 
করেছেন ক্যাপ্টেন লেরার্ড, ফার্গসন, কানিহোম, বেশলার, ওরা্ছেল এবং 
বেভারিজ। এতিহাসিক বেভারিজ ১৮৯৩ প্রস্টান্দে লেয়ার্ডের হন্তাব 


সমর্থন করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কর্ণের অবস্থান ভাবীর 
তীরব্ী মৃ্শিদিবা্ জেলার রাজমাটি অক্ষল। বেভায়িজের সিদ্ধানের 
ওপর ভিত্তি করে ভারত সরকারের প্ররতত্তব বিভাগ ১৯২৮-২৯ সালে হী 
কে. এন. দীক্ষিতের পরিচালনায় স্থানীয় রাক্ষীডান্তা নামৰ ঢিবিতে 
অনুসন্ধান কার্য চালান কিন্তু উৎখননের ফলে সন্তোহক্জনক কিছু আবিদ্ৃত 
না হওয়াই উৎখলন বন্ধ করে দেওয়া হয়) কর্শসূবর্প অদ্ধকারেই ছেকে ঘায়। 

এর প্রায় বত্রিশ বছর বাদে ফলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ব 
বিভাগের অধ্যক্ষ ড. সুধীররঞ্জন দাশের পরিচালনায় বাজ্ধধাড়িডান্জ 
অন্কলে অনুসন্ধান কার্য আরস্ত হয়) উদ্দেম্ম ছিল তিনটি 

>. প্রধ্যাত বন্তমৃত্তিক৷ বিহার, অন্যান্য বৌদ্ধ সাহোরাম, হিসম 
দেবদেবীর মন্দির এবাং অশোক-নির্ঘিত স্পের ভৌগোলিক সীমা 
নিবারপ। ২. চৈনিক শ্রমল বৃজ্ন্ত এবং বিভিন্ন শিলালিপিতে উল্লেখিত 
রাজা শ্দপান্োর রাজধানী কর্সুবর্গের সঠিক অবস্থান এবং ৩. শ্রচীন 
বালোর সাক্কেতিক জীবনের শ্রকৃতি ও গতি নিরপণ। 

রামাটি অক্ষ মু্শিদাবাঘ জেলার বহরমপুর শহর ছেকে ছ' মাইল 
নক্ষিপ-পশ্চিমে ২৪ ১১০" উত্তর শুক্ষাশে এবং ৮৮ ১৩'১১* পূর্ব ঘাখিমায় 
অবস্থিত। ত্স্থল রাজ্বাড়িভা্য় দূরর রেলওয়ে স্টেশন চিল্টি থেকে 
এক হাজার একশো ছা দশমিক ছিটার। হদুপুর গ্রামন্থ এই শ্রয়ছলের 
পরিধি সাঁইড্রিশ ছাত্তার আটলো পচাশি দশমিক ছিয়াশি ছিটার। উচ্চতা 
সাগরাঙ্ক থেকে একক্রিশ মিটারে আট দশমিক নয় সেন্টিমিটার এবং সমতল 
কৃষিভূমি খেকে তিন হিটার স্িযানকাই দশমিক দুই সেন্টিজিটার়। 

প্ফৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত উৎখননের ফলে তিনটি সাংস্কৃতিক যুগ এবং 
ছয়টি বিভিন্ন পর্যায়ের পৃহাদির ধ্বাসোবশেধ আবিদ্ধৃত হয়েছে। বম 
পারের প্রাচীর বেষ্টিত সৌবমালা ভাগীরঘীর জলগ্রানে বিববস্ত হয়। 
ভল সরার পরে পলিমাটির ওপর দ্বিতীয় পর্যায়ের পৃহাদি নির্মিত ইয়। 
এই পের দেয়ালের ভিতে একটি নরঘৃশু পাওয়া গেছে। সৌধ- 
নিমা্দের সঙ্গে সংবুক্ত নরবলি প্রথার এ একটি প্রকৃষ্ট ্ররতাত্তিক প্রমাশ। 
তৃতীয় পর্যায়ের সৌধমালা বে যৌন্ধবিহ্যরের ধ্বংসাবশেষ তা প্রমাণিত 
হয় সুতশত শ্র্গপ. সূতা সোপান্শ্রেণি এবং গোলাকৃতি ভূপততিত্তিতে। 
চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ের গ্রচীয় বেষ্টনী ও চারকোনে সুস্থিত ইটের 
চারটি সমকোশিক বেদী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষ পায়ের সৌধ 
নিদর্শনের মহে) গোলাকার বৃহৎ ভূপের ভিত্তি ও চুন,লেপিত সমকৌপিক 
বেনী পাওয়া গেছে। 

লেখ্সত্বলিত পোড়াহাটির অস লিল ও সিলমোহর 
রাজবাড়িভান্জর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ষ্ঠ ছেকে নবম শতাব্দী 
পর্ন, বিভিন্ন সময়ের এই সিলমোহরগুলির শুধিফাশেই বৌদ্ধধর্মের 
নানা মন লিকষিত আছে। কোনও কোনও সিলমোহরে ব্যক্তিযিশেযেরও 
নাম পাওয়া যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিলমোহরের পরিষি ওপর 
খেকে নীচ পর্যন্ত চার দশমিক ছয় সেন্টিছিটার। ডিম্বাকৃতি এই 
সিলমোহরের উপরিভালের কেন্স্থলে বর্ম-চক্র ও দু-পাশে দুটি হরিপের 
প্রতিকৃতি। এর নীচে দু-ছয়ে লেখা আছে : 

১৭ হই রক মৃভ্তিজ-অহাটিহা। ২। রিক-আর্যা-ভিনকু-সম্ভবস্য ৷ 

এতে প্রমাপিত হয় বে, এই সিলমোহর রক্তমৃত্িকা মহাবিধায়ের 
অন্তৰ্ভুক্ত ছিল। ওই ধরনের দগিলমোহর নালন্দা এবং রত্বগিরি যহাবিহার 
থেকেও পাওয়া গেছে? সুতরাং হিউরেন সান্ছের বিবরণ অনুযায়ী 
ফর্নুবর্প এরই কমাকাছি ছিল বলে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। 

অন্যন্য উদলেযোগ্য আবিরের মে, হাতে এবং সাঁচে গড়া 


পোড়ামাটির মৃত্তি, পেচড়ামাটির বল ও ঢাকতি পঞ্চম ও বষ্ঠ শতকের 
চি-বালি দিয়ে তৈরি দুশু, অসংস্ চিত্রিত এবং সাহারণ তাঙ্ক পাত্র ও 
খোলামকুড়ি, তামা ও র্েস্ের অলকোর, অষ্ট শতকের তাত্রচক্র এবং 
লোহার ঘুরি, জাতি এব করাতের নাম ফরা যেতে পারে। ক্েক্ষের 
মুদ্ধদূ্তি বাংলাদেশে সর্ব এখানেই পাওয়া গেছে। এদের মহ্যে পক্ছ- 
পাপড়ি শোভিত বেদীর ওপর দক্তায়মান বুদ্ধ এবং তৃমিস্পর্শদূলার 
উপবিষ্ট বুদ্ধমূত্তি সনিশেম উল্লেখযোগ্য। 

এছাড়া তৃতীয় পর্ঘটরে একটি গ্নিদন্ধ শঙ্যাগার আবিষ্ধৃত হয়েছে। 
এখান থেকে প্রত গম ও চাল রেডিগুকর্বন পদ্ধতি দ্বারা পরীক্ষিত 
হওয়ার পর জানা গেছে যে, বর্তমান সময় তেকে এগাবো অথবা বারো 
শত বছর পূর্বে এই শন্যাগারের স্থিতি ছিল। 

"রাররবাড়িভান্তার' লোকবসতি কতদিন পর্যন্ত ছিল তা সঠিক বলা যায় 
না। ড. দাদ ঘনে করেন যে, স্তিস্টীয় ব্বিতীর-তৃতীয় শতক দ্ছেকে দ্বাদশ- 
ভ্রয়োদশ শতক পর্মত্ত রাজবাড়িডান্ার লোকবসতি ছিল। ফর্লল্বপ 
মহানগরীর শ্রার অনেকখানিই আজ তাগীরথী নদীর অতলগর্ভে বিলীযমান 
হয়ে সেছে। অবশিষ্ট ফাসোবশেষের উৎখনন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের 
এক অন্ধকারাজ্ছরে অধ্যায়কে পাদসুদীপের আলোয় আনতে সন হয়েছে। 


আমার বাংলা 


পুরুলিয়া জ্ঞেলার গ্রাম : গদীবেড়ো 
তারাপদ সীতরা 


দুর থেকে দেক্খতে ঠিক যেন স্থবির মতন একটা গ্রাম পাহাড়ের কোলে, 
সারি সারি ঘর দেখা হাচ্ছে- কুটির আর অট্টালিকা-_দুইই, আছে। এরই 
তলদেশে একটি হজ্ছ জলাশয় দূর খেকে গ্রাটির দৃশ্য অপূর্ব মনোরম 
ৰলে ধনে ছয়। 

হাকুডা-পুরুলিয়া পিচের রাস্তা থেকে দক্ষিণে মাইলখ্যনেক গেচ ই এই 
প্রাম। পুরুলিয়া জেলার এই গ্রামের নাম পরীঝেড়ো; খালা রদুনাখপুর। 
স্রামে শুবেশের আগেই সেই স্বচ্ছ দিখিটি, এর পাড়ে গাঁড়িয়েই দূর খেকে 
দেখা যায় দেবলব্ের স্বর্ণনির্নিত হূড়া। তিনটি মন্দির নিয়ে এই 
দেবালয়ের অধিষ্ঠান। জোড়বাংলা মন্থিরটি বর্তমানে দেবতা পরিত্যক্ত; 
তার পাশেই আটভালা মন্দিরে মুনা জীউ এবং অন্য একটি আটচালা 
মন্দিরে কেন্দকেন্বর জীউ। জোড়বালো মন্দিরটিতে কোন বিগ্রহ ছিলেন 
তা কেউ বলতে পারে লা। পুক্ুলিত্থা। জেলায় জোড়ব্যলে! মন্দির খুব 
বেশি নেই। ঝালনা খানায় দঙ্গল গ্রামে যে চ্ছোড়বালো সৌধটি আছে তা 
একটি দুদলমান কবরস্থান হিসেবেই পরিচিত। সুতয়াং এমন একটি সুন্দর 
ফোড়বালা মন্দির অবহেলার ও অহয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তা ভাবতে 
গেলে দুর হয়। 

গ্রাম ছিরে যে সব ছোট বড় পাহাড় তারও নাছকরণ করেছে স্থানীয় 
অঙিবাসীরা- হাতিয়া, ঘোড়াুড়ো, সপে শুভৃতি। বছরে একবার 


জল্ষ্টহীর সময এখানের ছেলেরা পাহাড়ের চুড়োর গুঠে। সারাদিন 
বাকে হই-ডই করে: কলতে গেলে সেখানেই সেদিন তারা ছোটখাট 
একটা পিকনিক কবে। 

এখানের প্রা পশ্তনের কাহিনিটি বড় চমকপ্রদ তা দুশো বছর শরণ 
শক্ষকেটের রাকা পরুড়নারারপ লিহেদেওড তীর্থ করতে দিয়েছিলেন 
দক্ষিণ ভাবতের তিরুপতিতে॥ সেখানে গোপাল আচার্যের সাহনভক্ষনে 
দুদ্ধ হবে রাজা তাকে তন কুলুরু ছিসেবে নির্বাচিত তবে ১০৪টি নিন্ধব 
হৌক দান করেন। আচার্ঘদর ১০৪টি মৌজার ছে জান্নাতী পাহাড় 
ঘেরা এই স্থালটি সাধনতক্নের উপযুক্ত বলে নিবাচ করেন। সুদূর 
মাজ থেকে তার অন্যান্য শিহ্য সম্তুদাযকে এন্যনে এনে বসতি করন । 
দেবালয প্রতিষ্ঠিত হর কিন্তু তার মহ দক্ষিশ ভারতের কোনও চিহ্ন 
নেই-__সবই বালোর মন্দিত। তা ঘাট দ্বর আচার্য পরিবার এই গ্রামে 
আছেন। বাড়ির মহ্যে পরিব্যবের সকলেই এখন তামিল ‘ভাষায় কথা 
হলেন--সূদূর তাবিলনাড়ূর সঙ্গে বৈবাহিক দম্পর্ক এখনও বজ্জতে বাধা 
হযেছে। কিন্তু বালোয় হার সকলেব সঙ্গে কক্ধাবা্তা হললায় এবং 
লেখাপড়া শেখায় কে বলবে এঁরা একদা এসেছিলেন দেই সুন্র দক্ষ 
ভারত থেকে? 





চোখের আলোয় দেখেছিলাম 


কুমুদরঞ্জন : পল্লিকবি ও অনুপ্রেরণার উৎস 


এপারে নতুনহাট, ওপারে ফোগ্রাম। লোকে বলে কোগা। ঘাকখ্যনে 
কুনুরের আঁকার্বাকা জলরেখা । এই কুনুর মিশেছে পাশ দিয়ে হরে যাওয়া 
অজয়ের সঙ্গে। কোগ্রাম যেন চারদিকে জল নিয়ে ঘেরা একটা দীপের 
ঘতো। অজয়ের এপারে বর্মদান ওপারে বীরভূম জেবলা। এখানেই মেবারে 
গিয়েছিলাম পপ্রিকবি কৃমূদরগ্তন সকদশে। অজয় আর কুনুরের 
সযোগন্থলে কবির বালভবনের কাছে দাঁড়িয়ে মনে পড়েছিল কবিরই 
লেখা কবিতার দু'টি লাইন 
বাড়ী আদার ভাঙ্গন ধরা অজয় নদীর বাঁকে, 
ছল যেখানে আদর ভরে ছথলকে ঘিরে থাকে। 

কবির কাছের অনুতেরণার উৎস এই নদী, এই গ্রাম আর তার 
লোকললয়। তাই তিনি পল্লিকবি হিসেবেই সার্থক আশ্যা পেয়েছিলেন) 
পলির সুখ আর হ্যথাকেননার অশীদার হয়ে বর্ষমান জেলার এই সুদূর 
পরে তিনি কাটিয়ে গেলেন তার আশিবছরের জীবনের দিশুদণ। পেশায় 
যদিও শিক্ষক কিন পরিচয়ে পল্রিকবি। নিচ্ষের দুঃখের চেয়ে পল্লিকবির 
গৃঃখই তার করছে সকচেরে ক: অবহেলিত গ্রাম জীবনের প্রতি ঠার নিজের 
অকৃপশ মহত্ব এ লবই তাঁর কবিতার ছয়ে ছয়ে ফুটে উঠেছে এতই 
আন্তরিকভারে_বা! বালি মরেই ভু সাড়া জাপার । গ্রাম জীবনের 
প্রতি এই অবিচল ভালোবাসার গৌরবে কৃসুনয়ন্তনে '্বরশীয় ছয়ে থাফলেন। 

দৃত্যু হল গার নগরিতে। কবির এ গ্রামের আবাস এমন করেই কি 
টিকে খ্কবে__লআার ত! ধীসের আকর্ষণে? একদিন এখানের এই 


পর্িকুটিয়ের সম্পর্ক হয়ত শেষ হয়ে ষাবে। 
বোধহয় কুৰুদরন্তন সেদিনের এই পরিণতির কথা উপলদ্ধি করতে 
পেরেছিলেন বলেই তার কবিতা একথা লিঙ্ষতে পেরেছিলেন 
“অজয় পারে ওই যে ভাঙ্গা দেয়াল আছে পড়ি 
শিউলি এবং শ্যাম লতাতে করছে জড়াককি 
বছর বিশেক আগে 
মনের অনুরাগে 
থাকতে! বেখায় পরীকৰি অনেক দিবস ধরি।' 
হুযুর তাই অমর হয়ে রইলেন এই ধুলোমাটি ঘাসে ঢাকা 
প্রহার প্িন্তির মহ্যে। এ পিকে দেখতে হলে চাই কুণুদরক্নের 
কবিতা আর কুসুদরজ্জনের কবিতাকে বুঝতে হলে চাই এই পল্রিজীবনের 
প্রতি গভীর মমতবোব। 
পিক বু 





'মুরল্গু' গ্রামের হাতি-ঘোড়া 

বাকুড়ায় তালডারো খানার পাচমুড়ো গ্রামের পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া 
এখন আনত বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। উৎসব পার্বলে এবং গ্রামদেবতার স্থানে 
আচার অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে গ্রামবাসীরা এইসব ছাতি-ঘোড়া দেব- 
নেহীর উদ্দেশ্যে দানত হিসেবে নিকোন করেন। 

কিন্তু গাচছুড়ো ছাড়াও বাঁকুড়া জেলার অন্যান অঞ্চলের কন্তকায়রা 
যেসব হাততি- ঘোড়া তৈরি করেন সেগুলির মহ্যেও একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট 
লক্ষ করা যায়।এই জেলার রাজন্াম, সোনামুী ও বিকুপুরের কু্ধফারদের 
তৈরি হাতি-ঘোড়াশুলি সেই বৈশিষ্টোর স্বাক্ষর বহন ঝরে চলেছে। 

কুফা জেলায় শালতোকা খালার মুরলু গ্রসেও করেক ঘর কৃল্তকার 
আছেন। তাঁদের তৈরি হাতি-ঘোড়ার বৈশিষ্টও ফেশ লক্ষষীয়। (চিত্র 
অষ্টক) দুরলুর সুস্মকাররা নিজেদের উততররাটী কৃন্যকসর হিসেবে পরিচয় 
দেন এবং পীচমুড়োর কুত্তকারদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের কথা 
অর্থীফার করেন। এই সম্ত্রনায় বীকুড়া জেলার গোপালপুর, কুমিরদোহা: 
ব্যান জেল্যয ফালকরিয়া, ছীযাপুর ও শ্মাছড়ি; পুরুলিয়া জেলার 
কালিনহ, দুরুলিরা, সেনেডা. লালগড়, কুয়াপুর, পর্বতপুর, ভাগড়া, 
গ্রেলকুচ্চ, করগালি, ভাম্মবীধ ও পদীবেড়ে। গ্রহনে বসবাস করেল। 
মুরসূতে বর্তঘনে ভালো হাতি খোড়া তৈরি করতে পারেন কালীপদ পাল 
এবং নারায়ণ কুত্ধকর। 


(ভে 


ইতিহাস না হওয়ার ইতিহাস 
হলদিয়া বন্দরের পূর্ব হতিহাস 


আজকে হলদি নদী ও ুগলি-ভাপীরতীর সংযোগস্থল যে হলদিয়া’ বন্দর 
নিশি পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে, বষমদিকে এটি রূপনারায়ণ নদ ও 
হণলি-তান্টীরত্থীর সংযোগছল গেওখালিতে হওয়ার কা উঠেছিল। 
এই কন্ধর নিমনকে কেত্র৷ করে লাউ ইস্টার্ন বেল পথের পীলকুড়ো 
খেকে হলদিয়া পর্যন্ত রেললাইন বসানোর কাক্ছ গুরু করা হয়েছে। কিন্ত 
আজ থেকে প্রায় সত বন্ধর আগে পেঁওখালিতে একটি বন্দর ও সেই 
সঙ্গে পীশকুড়ো থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত রেললাইন বসালোয় পরিকল্পনা 
হয়েছিল: কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সে সময কার্যকর হযে ওঠেনি উনিশলে 
সালের প্রথম নিকে যখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি রেললাইন 
বসানোর কাজ শুরু করে, তখন কলকাতার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাহাজে করে কম খরচে কয়লা চালান দেওয়ার 
জন্য গেওখালিতে একটি বন্দর নিমার্ের পরিকল্পনা করে। পাঁশকুড়ো 
থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত একটি রেললাইন বসানোর জন্য ক্েল-কোম্পানিকে 
আবেদন করেন। রেল-কোম্পানি পীশফুড়ো থেকে গেঁওখালি পর্যন্ত ২৫ 
মাইল দৃূরত্বপথে রেললাইন বসানোর জন্য রাজি হন এবাং তক্ষন সন্ত 
পরিকল্নাটি ভারত সরকারের নিযুক্ত এক কমিশনের হাতে যায়। কিন্তু 
কমিশন, শেষে এই বন্দর বসানোর মত দেননি। পরিকল্জনাটির এইখানেই 
শেষ হয়। পরিকরনাটি সে সময়ে কার্যকর হলে সমর বন্ধর আগেই 
এখানে এক বৃহৎ বন্দরনগরী গড়ে উঠত: ঘার কাজ হুলদিয়াতে আজ 
শুর হয়েছে__পাঁশকুড়ো থেকে হলদিচা পর্যন্ত রেললাইন বসছে। 


থা 


সংবাদে লে কাল ও এ কাল 
ঝটিকাবর্তে মৃত্যুর খতিয়ান 


পূর্ব পাকিস্তানের সমু্রোপকুল অঞ্চলে গত ১৯৭০ সালের নভতেম্বয়ের 
ঘূর্পিবাতযায় শর পাঁচ লক্ষাধিক লেকের মৃত্য হয়েছে। 


আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবনীতে লেখা হয়েছে তৎকালীন 
পূর্ববালোর বাখরগদ্বের আশপাশ অঞ্চল জুড়ে ১৫৮৩ প্রিস্টান্দে যে 
প্রবল দূর্পিবাত্যা হয়_তার ফলে বাধয়গঞ্প প্রাবিত হয়ে প্রায় ২ লক্ষ 
লোকের মৃত্যু ঘটেয়। 

১৮৯৫ সালে ভুকাশিত “বাবরের ইতিহাস’ পৃস্তকে লেখা হয়েছে: 
“১৮৭৬ বীষ্টান্দের ৩১শে অক্টোবর অর্থ ১২৮৩ সালের ১ই কার্তিক 
তারিখে হে বন্যা হয়. তাহা সর্যালেক্ষ। মারাস্মক ৷ উহার কলে মেরা ও 
যঙ্গোপসাযগরের জল ব্যখরগঞ্জ নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম শুমেশে প্রবিষ্ট হুইচা 
অয় ৩ লক্ষ লোক, বহসং্যেক গৰানি পণ্ড এবং অগল্য নৌকা ও গৃহ 
বিনষ্ট করিয়াছে'। 


লোকশিল্পের তবিষ্যৎ প্রসঙ্গে 
বিনয্ন ঘোষ 





লোকশিল্প কী সুন্দর. কী চমৎকার, কী অপূর্ব তার কলাকুশলতা. জী পরমাশ্চর্য লোকশিল্মীর কারুকৃতি' এসব কা অনেক বলা হযেছে, ত্যনেঝ লেখা 
হয়েছে, এবং বিলেষণ' যদিও "বিশেহোর শক্ত অলংকারশান্্মতে. তাহলেও শ্রভৃত পরিমাপ বিশেহশ' বর্ষিত হয়েছে লোকলিযের গুপকীর্তনে। তার 
সবটাই যে অযৌক্তিক ত| নয়, তবে শরধিকাশেই বোবহার অনাবস্যক অতিন্দয়োক্তি। সকলেই জানেন, আফ্রিকার লোকশিল্প আমাদের দেশের মতোই 
সারা পৃথিবীর বিশ্বনের কন্ত। সেই আক্রিকারই একজন হথ্যাত সমাজবিজ্ঞান এই লোকশিলড সম্বন্ধে নত করেছেন 

“What the comoisscw and the anthropologist describe as African art may only be perfunctory crafimarship 10 
members of an African society, and may have no mare significance than a mass-produced dinng-room chair.” 

কথাট। বিশেষভাবে চিন্ত। করার মতো।। শিল্পরসিকসের কাছে বে আফ্রিকান লোকশিল্প অপূর্ব শিল্পকটীর্তি কলে মনে হয়, তা নিতান্তই ৮০) 
০5৮০০’ হতে পারে, অর্াহ অভ্যত্ত যাত্তিক পুত্র নিদর্শনও হতে পারে। আজকালকার ঘত্রোৎপত্ন ডাইনিকেম চেয়ারের সঙ্গে তার মৌল 
পার্থক। কতখানি তা বাস্তবিবই ভ্যবব্যর বিষয়। বাংলাদেশের বিভিত্র লোকশিল্পকেন্রে শিল্পীদের শিল্পকর্বযীতি লক্ষ করতে ফরয়তে একছা আমারও 
অনেকবার মনে হয়েছে। কৃলক্রমাগত শিক বা 'ট্রেডিশানাল আর্ট' (প্রায় সব লোকশিল্পই তাই) বংশানুক্রমে অনেকটাই যাত্িক অভ্যাস ও শুশিস্ষিত 
পটে পরিণত হয়; উদ্ভাবনী চিন্তা, কনা ও তৎসংর্লিষ্ট শুচোষ্টার অভাবে লোকশিতে কলাক্টেশল ও শিল্পগত বিষয়বন্ত ব্নওটারই উত্নতি হয় 
না, বরং ক্রমাবনতি হতে থাকে। বালোর লোকশিল্পের বর্তমান অবস্থা অনেকটা তাই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ডোকরা-কাছারদের ধাতুশিজ, চিত্রকর- 
পুযাদের পটন্িত্র, বাকুড়া-ঘেদিনীপুরের এবং কুঁফনপরের বিভিন্ন স্রীতির মৃৎশিল্প, সৃঞ্যর-ভাস্করদের কাঠখোদাই ও লাধরখোদাইশিল শুড়ৃতির মধ্যে 
এই ক্রমাবনতির লক্ষণ সুপরিস্ছুট। তার অন্যতম কারণ. বশোনুক্রমিক শিপচচ নষ্টা ও তান্তরিকতার ভাব, উদ্ভাবনী পররাসের পরিবর্তে ঘাত্বিক 
আকর্তনের ধতি কৌক এবং আহগকার মতো অনুরাগ, অনশন ও অনুল্েরণার অভাব। এই সমস্ত উপসর্গের আয় ্রকাশের ধধান কারণ হল, 
লোকশি্গের প্রপকেজ্র যে অতীতের গ্রামাসমাজ ও সামস্তপ্রভুকেন্িক নাগরিকসমাজ্জ, তার শোচনীয় অবনতি ব্রিটিশ আমল ছেকেই এই অবনতির 
সুজ্গাত। পরবর্তীকালে এই অবনতির ধারা অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য স্বাধীন দেশে লোকশিল্প ও লোকসন্কতির প্রতি বাহা অনুরাগ ও কৌতুহল বেশ 
খানিকটা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা কতটা লোকশিল্প ও শিল্পীর কাজে লেগেছে তা জানি না। শহরের সামিয়ানার তলায় ল্োকসক্ষ্তির উৎসব হচ্ছে. 
জ্ামন্টারি ছবি হচ্ছে, কিন্ববিদ্যালযের "ডক্টরেট সন্ধান গবেষণা করছেন, সদাশয় গভর্লমেন্ট জাতীয় পুরস্কার দিচ্ছেন, লোকশিলপের পুনরকজীযনের 
পরিকল্পনা করছেন, বিদেশি ট্রারিস্টরা কিছু লোকশ্রের নিদর্শন কিনছেন, কিছু বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে, এবং তার কলে দেশে বিদেশি সুতা আসছে। 
অনেক কিছুই হচ্ছে এবং তাতে অনেকেরই সুবিধা হচ্ছে_কেউ ব্যবসা করে টাকা পাচ্ছেল, কেউ বই লিখে টাকা ও খ্যাতি পাচ্ছেন. কেট গবেহা 
করে ডিত্রি পেয়ে চাকরি পাচ্ছেন, কেউ বা লোকসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞরূপে নানারকম সরকারি বেসরকারি সৃবিবা পাচ্ছেন। কিন্তু ধাদের নিয়ে ইদানীং 
এত শোরগোল, সেই লোকশিলপীদের অনৃষ্টে কী ছুটছে এবং তার ফলে লোকশিক্ের ভবিষ্যংই বা কতটা উদ্জল হচ্ছে, তা সতত গবেষণার বিষয়। 

আমার যেটুকু হত্যক্ষ অভিজতা আছে তা থেকে মনে হয়েছে যে সকলেই লোকশিল্প ও শিল্পীর পুনরুিবনের হুজুগে নিজেদের কিছু কাজ ওছিরে 
নিচ্ছেন, ভিশেষ করে শহরে বিদ্ধানরা ও বাবুরা। লোকশিত্র ও লোকশিল্পীর বিশেষ কিছু উপকার হয়নি, হচ্ছে না, হবার সম্ভাবনাও নেই। ফারণ 
সেই সাজ নেই, সামাজিক পরিবেশ নেই, রুটি নেই, পোষকতা ও মানসতা কিছুই নেই। বিদেশি টুরিস্ট ও সরবমরের কৃপাদৃষ্টির ফলে লোকশিল্পীর 
নগণ্য একটা আশে (তাও সকল শ্রেণীর লোকশিল্পী নয়) সাহযিকভাবে আর্থিক দিক ছেকে সামান্য উপকৃত হয়েছেন মাত্র, অধিকাশে শিল্পী হলনি। 
দৃষ্টান্ত হিসেবে শুধু বাকুদ়ার ভোকরাশিতী ও মৃৎশল্পীদের কন্যা উল্লেখ করা যায়। এই দুই লোকশিল্পই আন্তজাতিক খ্যাতি ও বৈদেশিক দুর অজি 
করেছে ঘণেষ্ট। কিন্তু বীকুড়ার শতকরা ৯৯জন সৃতশিল্ধী তাতে আর্থিক লাভব্যনও হননি, খ্যাতিমান তো দূরের ফথা। বে পাঁচদুড়োর মৃৎশিল্পীদের 


এত নামডাক এবং যাঁদের হাতিঘ্বোড়া শহরের উচ্চবিত্ত ও মহাকিত্ের 
ভ্রতিকেদে লোকশিল্পানুর্গের নিদর্শন হিসেবে বিরাজমান, সেই 
পাচমুড়োর দু-তিনটি শিল্পীপবিবার ছাড়া বানি সকলেই অত্যন্ত অভাবগ্স্ত 
এবং শিল্পকর্মেও হীত্রন্ধ । বাকুড়ার অন্যান্য অঞ্চলের মৃংশিল্পীদের কা 
উল্লেখ না করাই ভলা। ডোকরাশিশ্মীদের ক্ষেত্রে একন্যা আরও বেশি 
শুযোজ্গ. তাদের দাবির) ও শোচনীয় জীবনযাত্রা দেখে মলে হত, 
ডোকরাশিক্স সন্বপ্তে এত ঢাক বাঙ্জানো সত্বেও. ডোকরা শিল্পীদের অস্তিত্ব 
আর একপুরষ পর্যন্ত ৰজ্জায় দাকবে কিলা সন্দেহ 

যাঁয়া লোকশিযোর অনুবাগী ও অনুসন্ধানী, তাদের এই কথাগুলি 
ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। 


A 


পুরাতীর্থ মঙ্গলকোট 
ভোলানাথ ভট্টাচার্য 


যান্তল! দেশে এখনও বে করটি পুরাতীর্থের অস্তিত্ব রযেছ্ে মঙ্গলকোট 
তার অন্যতম। জনসাধারণের অজ্ঞতা, সরকারি তাচ্ছিল্য মঙ্গলকোটের 
আংশিক অবলুপ্তি ঘটালেও ত সম্পূর্ণ করতে পারেনি। বন্ধব বন্ধর বহার 
জল এই প্রাচীনভূমির গর্ত থেকে হতটা পারে টেনে নিয়ে যার, শর 
প্রতিদিনই প্রয়োজনমতো গাড়ি গাড়ি মাটি চলে যায় এখান থেকে 
চারপাশের গ্রামে। কেউ দেখায় নেই, কত অমূল্য প্ররসন্ভার চলে হাচ্ছে। 

উত্তর রাচের প্রাচীন এতিহ) নিয়ে আনেক তত বহুদিন বয়ে 
পরিবেশিত হয়ে আসছে, বস্তুত আমাদের প্রাচীনতম ইতিহাসের 
বেশিরভাগ পাতা জুড়ে আছে এই উত্তর রাচ। সেই উত্তর রাঢের 
য্যসোৰলেষ বুকে নিয়ে এখনও মঙ্গলকোট জেগে আছে। ফোনও কালে 
এখনে কোনও সরকারি, আবাসরকারি বা যেসরকারি কোনও প্রাক 
খননকাজ হয়নি। 

বর্ষম্যনে অক্তরের তীরে মঙ্গলকোট। গ্রামের নামেই খালার নাম! 
আয়তন উততর-ক্ষিণে য় দু-মাইল। গ্রামটিতে সর্ব বড় বড় জলাশর 
আর অন্ধ্র উঁচু উচু চিবি। এই টিবি এবং জলাশরকে কেন্ত করে 
লোকস্রতির অস্ত নেই। উত্তরনিক থেকে একটি স্রচীন পথ মঙগলকোটের 
ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে, পথের দু-পাশে টিবির সায়ি। অনুমান করা যার 
প্রচীন মঙ্গলকোটের তকেশলখ এটি । অনুদানের ভিত্তি দঢ়মূল হয় গড়ের 
গনি অনুসরপ করুলে। শ্াচীনকালে ঘগলকোটকে কেন করে শুতি দীর্ঘ 
এক জ্রকার মক্ষিল, পূব আর উদ্তরদিফ বেষ্টন করে রাখা ছিল। এখানকার 
চিবিশুলোর শাকৃতি এবং অবস্থিতি ছকে সহজেই মনে হয় এটি কোনও 
বিজ্ঞিয প্রাসাদ বা দেবারতনের ব্যাসোবশেষ না, কোনও সমৃদ্ধ 
জনপদের বোবা সাক্ষী। 

পশ্চিমবালোয় অনেক জারগায় যাতায়াতের কিছু সুবিবার সঙ্গে 
তুলনা করলে ম্গলকেট ও সপ্রিফিত অঞ্চলের বোগ্যযোগ ব্যবস্থা 
চিয়সন্দেহে মৰাযুদ্ীয়। বর্ষদন ছেকে সরাসরি” দীর্ঘ বাসপথ অহ্যা 
বর্ধমাম খেকে বলগোনা, হল্দপ্যেন৷ ছেকে মঙ্গলকোট। কাটোযা লাইনের 


ছোট ট্রেনে ফলপোনা এসেও যাওয়া যা৷। ঘোটরে জটোয়া রোড হরে 
এসে শুশকরা রোডের সংযোগস্থল চ্ষেকে লালডাগ্রর পথে মঙ্গলতোট। 
ধরভূম দিযে এলে. বোলপূর তকে পালিতপুরের বাসে একেব্াবে শেষ 
সীমাত নামতে হবে এবং খেরার অল্পর পার হয়ে নতুলহাট। নতুলহাট 
মঙ্গলকেটেকে সবদিক দিয়ে স্পর্শ করে আছে, সামান্য হীঁট্যপত্ মঙ্গলকোট। 

এ পর্যস্ত হঙ্গলফোট ঘেকে যা পুরাসানফী সংগৃহীত হয়েছে তা 
প্রত্যেকটি ক্ষেতে নিতান্ত ছ্যক্তিগত পায়ে এবং শ্রাকৃতিক বিপর্যয় বা 
আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত। কেউ হয়ত বাড়ি তৈবির জল) মাটি খুঁড়তে গিয়ে 
ঘূর্তি পেয়েছেন, সেই স্বপীকৃত তোলামাটি জলে দুরে অজ সু, 
দিলমোহর, ৃল্যবান্‌ বাতব অলংকার ও মাল্যদানা বেবিয়েছে। 
মঙ্গলকোট বা সম্রিহিত অন্কলের কোনও জলাশয় স্কোর হলেও মূলাবান 
পূরাবস্ত বেরিয়ে পড়ে। তাছাড়া প্রতি বর্ধা়ও নতুন নতুন অনেক সামী 
বেরোয৷। হেভাবেই হোক মাটির স্তর ওলট পালট হলেই অথাৎ তলাকার 
মাটি ওপরে এলেই সেখানে কোনও-না-কোনও পুরাবস্তরর সন্ধান মেলে। 
শ্রম, দৌর্ষ-শুঙ্গ-কুষাণ, গুপ্ত, পাল-সেন, আদি পাঠান ও মুঘল 
ঘুগের জনপদের হত্যক্ষ সাক্ষী মঙ্গলকোট. অজয়-কুনুরের কোলে যুগ যুগ 
বয়ে জেগে বসে আছে। 

পুজোয় সময় (৭০) বোলপুর থেকে পালিতপুরের বাসে মঙ্গলকোটি 
হাচ্ছিলাম। একন্কল পূর্বপরিচিত সাধারণ গ্রাম্য ভয্রলোক এই পথেই নতুন 
একটি স্থানের সন্ধান দিলেন। স্থানটির নাম বাসাপাড়া, অজয়ের এপারে 
এবং মন্গলকোটের খুব কাছে। মঙ্গলকোটের টোপোর সঙ্গে এর সাদৃশা 
সহজেই নজরে আসে। এখানে পোড়ামাটির ইট একসু্ট লক্বা, সাড়ে 
পনেরো ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ইঞ্চি পুরু। ওই ভদ্রলোকের সংগ্রহে ঝয়েটি 
রানীপৃতুল আছে। বর্ণনায় অনুমান হল এগুলি গুঙগ-কৃষাল বক্ষিণী। স্থানীয় 
কিংববস্তি মঙ্গলকোটরাজ বিজ্রমাদিত) এখানে বাস করতেন, তাই গ্রামের 
নাছ বাসাপাড়া। বেতালপ্রসগ, দানা ও উচ্ষয়িদীর অহত্ংশে উজ্ানি 
ইত্যাদিও স্থানীয় লোকক্রুতির মধ্যে আছে। 

মঙ্গলকোট খানার পাশে খেতের ছা দিয়ে দেউলিয়া গ্রামটিতে 
যাওয়া ঘায়। এই গ্রামে করেকটি পালযুগের মূর্তি রয়েছে। এখানকার 
যযীতলায় করেকটি শেষ দিককার গুণ্ড ভাস্কর্য ও করেকটি পাল-সেন 
মুর্তি বদিন ঘরে পৃজিত হতে দেখেছি। সম্প্রতি দেখলাম অধিকাশে 
উধাও হয়েছে। 

জটোয়া রোড ও গুশকরা রোডের সংযোগস্থল থেকে বাদশাছি 
সড়ক এবং নতুন সরকারি সড়ক দিয়ে মঙ্গলক্যেটের দিকে যেতে 
লালডান্তা পড়ে। এই 'রাড়ন্ডান্ধ' ছেকে অনেষন্যুলি ভীর্ঘকের মূর্তি পাওয়া 
ঙগেছে। করেকটি মূর্তি আশপাশের গ্রামে পূজিত হচ্ছে? পার্ধযতী 
বাফলাডিহির ন্যাটেশ্বর শিব বছদিন আগে লালভালা় পাওয়া তীর্কের 
মূর্তি। গুশকরা রোডের বাঁদিক দিযে কিছুটা এলে একুয়ারের দেবপুর- 
শ্রীপুর প্রাম। মনদামঙ্গলে এই দেবপুরের নাম বারবার উচ্চারিত। এখান 
ঘেকে এককডি দাস গুণ্যুগের ভাক্কর্যনমুনা বেশ কিছু সংগ্রহ করছেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎসাহে বছর আটেক আগে অজ্যপারের আরেক 
স্থান পারুরার্লার ঢিবিতে যে কাক হয়েছিল এবং তা ছেকে যে চাক্কল্যকর 
তথ প্রকাশ পেয়েছিল তাতে এই সমগ্র এলাকাটি পুরারদিকের কাছে 
অন্যতম আকর্ষণ হবে আশা করেছিলাহ। আশা করেছিলাম অন্ত 
নিকটফী দুটি বিশ্বকিতালর, বর্ধমান ও কিশ্বভারতীর স্পট কস বসবে 
এখানে । কিন্তু অত্র পরচীন পরত ছেকে মক পর্যন্ত যে স্থানের কথা 
বারবার উল্লেখ করেছে সেখানে__সেই ব্যসেতূপে সরকারের পূরারক্ষণ 


শ্রাইনের এনামেল করা বোর্ডটি পর্যন্ত আকও দেখিনি? এককড়ি লাস 
১৯৫৭ সাল থেকে মঙ্গতকোটের প্রাচীন সন্ধ্যর নিয়ে বিশেবকদনের কাছে 
দরবার করছেন, গ্রামের অভিভাবক ছোট ঘোষ দীর্ঘকাল হবে "লাইট 
মুজিানের সবর দেষছেন। চোদ্দ বন্ছর আগে যে মঙ্গলকোটি দেখেছিলাম 
আজ যেন তার সম্পদ অনেক লুপ্ত হয়েছে। তবু এখনও ন্রৌর্য-শুস্গের 
নিরেট পোড়ামাটির মূর্তি, এন. বি. পি. র নমুনা. গ্রে ও রোমান রুলেট. 
বিচিঞ্রিত মৃৎপাত্র, নালীযুড় মৃহপাত্র, পালহুগের ধাতুর মতো 
অত্তরভাক্কর্য, আদিপাঠান পুরাস্যনযরী, ইন্দো-সেরাসিনিক স্থাপত) এক 
জায়গায় দেখতে হলে মঙ্গলকোটের নাম সর্বস্তরে মনে আসবে। 


নায়েক বিদ্রোহের এক অজ্ঞানা তথ্য 
বন্ধিমচন্ত্র রায় 


মেদিনীপুর জেলায় গড়কেতা খানার বগড়ি পরগনার অন্তর্গত গনগনির 
ছাঠকে কেন্ত করে নেক ইতিহাস রচিত হয়েছে। ব্রিটিশ যুগের অধিকার 
প্রতিষ্ঠার সময় গড়বেতার এইসব গভীর অরশ্য অন্কলে ব্রিটিশ শাদনের 
বিরুদ্ধে যে গশবিদ্োহ হয় তাকে ইারেররা নামকরণ করেছেন চুয়াড় 
বিদ্রোহ নামে। এই চুয়াড় বিয়োহের অন্যতম নায়ক ছিলেন বগড়ির রাজা 
ছয়নিংহের সেনাপতি অচলসিছে। ইারেজরা বিশ্রোহীদের ধরে পথের 
ধারে গাছের ডালে কুলিয়ে দিয়ে বিদ্রোহ দমন ফরেছিলেন। বডির এই 
চুদা বা নায়েক বিদ্রোহ সম্পর্কে গুলিত নতবাদ এই যে, ইরেজরা 
সেনাপতি অচললিহেকে ধরার জন্য অবশেষে বগড়ির রাজা ছযসিংহের 
সঙ্গে রাজা ফেরত দেবার এক গোপন চুক্তির শর্তে ছত্রসিহে 
শচলদিহেকে ইংরেকনের হতে ছলে বলে কৌশলে হরে এনে তুলে দেন। 

কিন্তু এই মত সম্পূৰ্ণ ভ্রান্ত ও আমি এ সম্পর্কে যেসব অজ্ঞাত তথ) 
সংগ্রহ করেছি_তা পরিবেশন করলে বোঝা যাবে আসল ইতিহাস। 
রাজা ছর্রসিহে রান্ছ্ালেছভে কন্ধনও এরাপ কুকীর্তি করেননি। ইংরেজনের 
সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শাপ হারান এবং উত্তরাধিকার রেখে যান একে কন্যা 
নহীনকুমারীকে। এই নষইনকুমারীর বশেহরেরা এখনও মঙ্গল্যপোতায় 
বর্তমান। রাজা ছত্রসিহের পতনের পর সেনাপতি অচলসিহে কীভাবে 
যৃদ্ধ করেছিলেন তার বিবরণ কিছু সংগ্রহ কর়েছি। আমি বালে ১৩৬০ 
সালে বগড়ির লালবীধ নামক গ্রামের পঁচালববই বহসর বয়সের সুস্থ 
লবল ভৈরব নারেকের মুখে শুনেছি যে, তার পিতামহ ছিলেন এই 
বিোহের প্রত্ক্ষদশ্ী। তার বক্তব্যে বলা হয়েছে, সে সময়ে অচলসিহের 
অধীনে যেসব দুর্গ বা কিলা ছিল তার ছহে। ছ-জন খুব ধীর ও যুদ্ধনিগুশ 
সেনাপতি থাকতেন__ তাঁদের দুজনের নাম তাঁর স্মরগে লেই। তবে করতা 
দুর্গে থাকতেন নয়ন সর্দি এবং তিনি ওই দুর্গের বান দুর্গাবিপতি 
ছিলেন। ভুবন কিয়াদার খাফতেন মাতা দুর্গে, যুগল মোহনপুর জঙ্গলে 
অবস্থিত হলহলি দুর্গে, কিশোর ছিলেন আলাপুর দুর্গে বগড়ির তরফ 
পশ্চিমের দর্গগুলির মধ্যে ছিল সুন্বরগড়, যার বর্তমান নাম সুন্বরাাড়া। 
ওই দুর্গের দুর্গাধিপতি যারা ছিলেন তাঁদের পুর্জনের নাম শ্রতযক্ষদ্ীর 


স্বরণে যে নেই তা আগেই বলা হয়েছে। বিগত ১৮১৮ হি্টোন্দ খেকে 
১৮৪০৩ স্রিস্টান পর্যন্ত ইারেক্ছ কোম্পানির সঙ্গে অচল সিহের লেকৃতে 
এরা কখনও সন্মু বৃদ্ধ আ্রার কনও বনে-জঙ্গরো গেরিলা যুদ্ধ চালিরে 
গেছেন । ইংরেজরা তখন শাসক; সুতরাং বিদ্রোহীদের হাতে বহুসখ্যেক 
হারেজের মৃত্যু ঘটার করলে ইংত্রেজ কোম্পপনির লোক ঢোল বান্য করে 
বডির হালে গ্রানে প্রচার করতে লাগলেন, ঘারা ওই ছজন সর্বার এবং 
সেনাপতি অচলসিংহকে ধরিয়ে দেবেন, সন্ধান দেবেন. অল হত 
করবেন তাদের তাঙ্পাট্রা দিয়ে হচুর সম্পতি দেওয়া হবে। এমনকী 
ইংরেজ কোম্পানিৰ সিশাহীরা দবঞ্চ ভাবে টাকার তোড়া নিয়ে সনলতে 
দেশিয় বেরুতে ওক করেছিল, এহাড়া হাবেও হুমকি দেওয়া হল, যারা 
বগড়ির রাজার নান করবে ধা আনা স্বাধীন ছিলাম এলে জটলা পাকাবে 
তাদের বিনা বিচারে ফাসি দেওয়া হযে। পরবর্তী বাপে ইংরেজরা শুরু 
ফরল নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার। বলবান ধুবকনের সন্দেশ 
করে ঘুরে নিয়ে তারা বড়ি রাজবাড়ির ভগ্রহুপের উপর ফীসিকাঠে 
সুজিমে দিতে লাগল। তারপর ইংরেজরা পরিতকনাদাফিক আশে 
সজ্জিত হয়ে একে একে জাঞ্রনশ করল ায়তা দুর্গ। ধর লড়াইয়ের পর 
নয়ন ও ভুবনকে এখানে হত্যা করে ইারেরা। লোতদুশে এই নিয়ে 
একটা গানও তখন প্রচলিত হয়েছিল 
হতে হি দ্বাকৃতো সাড়া, 
কেটে ফেলতে সাত্েবদিগে কলাগ্যছের পারা।' 

হলে হয়, পরবর্তীকালে প্ষুদিরামকে নিয়ে যে গান বাঘা হয়েছিল 
তাতে এ গ্যনেরই একটা প্রভাব পড়েছিল। এরপর আশাপুর দুর্গ আত্রনদ 
করে ইংরেজরা । ওই দুর্গের অধিনায়ক যুগল ও কিশোরকে হত্যা করে। 
সেনাপতি অচলসিহে তন ছন্রবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও গেরিলা যুদ্ধ 
চালিয়ে যাচ্ছেল। কিন্তু গজঘাট গ্রামের হাতি পদবিযাঠী পরিব্যবের 
লোকেরা অচলসিহেকে অর্থলোভে ধরিয়ে দেন। তরোরালের সঙ্গে 
আ্েছেত্ত্রর লড়াইয়ে অটলসিতে পারবেন কেন? অচলসিংহ সমদৃষমুদ্ধে 
প্রশ দেন। তার মৃতদেহ ইংরেজরা নিচ্গেদের বীরত প্রকাশের জন্য গাছের 
ভালে কুলিয়ে দেন। শুচলসিহেকে ধরিয়ে দেবার জন্য হাতি পরিবারের 
লোকদের পুরষ্কারস্থরূপ ইর্রেজরা তাত্রফলকে লিখিত বহু ভূসম্পথি 
দিয়েছিলেন। 

এরপর পম্চিন বঙগড়ীব সুন্দরগড় দুর্গের অধিপতি নুজ্জনকে হত্যা 
করে তানের '্ব '্ব উপপরী। মন্ত পানে শর্ত থাকাকালে, তাদের উপপর্রীরা 
কৌশলে তাদের শিরক্ষ্েদেদ করে; তারপর ওই মু তেলে ভেজে 
বরধহানে পাঠায় ইংরেজ কোম্পানির সদর দত্তরে। ওই দুই স্ট্রলোককে 
পুরস্কারস্বত্ধপ তাএপ্রতে লিখিত বহু সম্পত্তি দান করা হয়েছিল । ওই 
তাশ্রপ্, বিগত ১৩১৮ সালের সেটেলনেন্ট ব্রেকর্তের সময় ভাগারপুর 
গ্রামের সার পদবিষারীরা তা সেটেলমেন্ট অফিসারকে দেখান এবং 
এখনও ওই তাহ্রপট ওই বাড়িতেই আছে বলে শোনা যায়। এছাড়াও বহ 
হীর সেলালীদের কীভাবে ইাররেঙরা হত্যা করেছিল তার হমাণ পাওতা 
যায় বাংলা ১৩৩০ সালের শিলাবর্তী নদীর বন্যায় হন পুরাতন 
আশাপুর দুর্গের কিছু অংশ বন্যাবিষাত্ত হয় তখন শত শত যাটির হাতা 
বা জালা বের হয় এবং তার মধ্যে বছ কন্তাল ও চুল পাওয়া হায়। সানীর 
লোকের ধারণা এগুলি ইরেজের কীর্তি। 

উপসহোরে বন্তব্য এই থে, চুয়াড় বা নারেক হিত্রোহ সম্পর্কে হথ 
তথ্য ইংরেজ এবং এদেশবামী পণ্ডিতরা লিখেছেন। কিন্তু সঠিক তথ্য 
সংগ্রহে তীরা সচেষ্ট হননি বলেই আমার বিন্বাস। 


আমার বাংলা 


মেদিনীপুর জেলার গ্রাম : বলরামপুর 


মেছিলীপুর জেলার ভ্যাবরা খানার একটি প্রা বলরাহপুর। যালিচক 
দ্বেকে বাসে করে লোচাদা, তারপর পায়ে হাঁটা দুদাইল পথ অতিক্রম 
করে এই গ্রাম) এ গ্রামে এখন জঙ্গল আর ছাগাস্থা ছাড়া আর কিছুই নেই। 
বঙগতি যে দু-একঘর আছে, তাও উল্লেখ করার মতো নয়। তবু এই 
কোপ -কমলের ভেতর যে সুউচ্চ মন্দিরটি মানা তুলে দাড়িয়ে আছে তা 
দেখে খমজে দাঁড়াতে হয়। এ মন্দিরটি হল ওড়িশার প্রভাবযুক্ত শিখর 
দেউল সঙ্গে জন্দমোহন (চিত্র নষ্টব্য)। বালে! দেশের শিল্পীদের হাতে পড়ে 
ওড়িশা ঘন্দিযশিত্রের ধারা এদেশের মাটিতে কী রূপ নিরেছিল তারই এক 
উদাহরণ এই মন্দিরটি 

বনে জঙ্গলে ঢোকা পড়া এ মন্দির দেখে বিস্ময়ে লাগে। তাহলে কি 
এইসব অঞ্চল একদা জনবসতি পূর্ণ ছিল_এ তাগ্র ছলে জাগে। 
গ্রামবাসীদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানা ঘা যে, এখানেই ছিল 
মদ্দিকদের বসতবাড়ি আর তার সংলায় চপ্ডীযশুপ প্রভৃতি চত্তীদশুপের 
সেই পলিলদেশের প্রভাববুক্ত 'আইরোনিয়ান' পদ্ধতির নকল করে নির্মিত 
বড় বড় থামগুলি আনও যেন এক পরাজিত সৈনিকের মতে৷ গাড়িতে 
আছ্ে। ব্যবসা-যাপিজ্োোর দৌলতে মগ্রিকরা অর্থবান হয়ে এইলব মন্দির 
দেখালয় একা নিম করেছিলেন। এখ্যনের এইসব প্রাণও একদা সমৃদ্ধ 
হিসেবে খ্যাত ছিল। কিন্তু একসময়ে এল ম্যালেরিসার শ্রাদর্তাব। ধারে 
কারে মহামরী আর মড়কে এইসব গ্রাম হযে উঠল নযককুন। বিশ্তবানরা 
গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন। ধনী ভূষ্বামী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
তৈরি এই মন্দিয়ত্লি পরিচষরি অভাবে অকালেই বালের মুখে পতিত 
হুল। বলরামপূরের এই মন্দিরটি এবং আশপাশে দু একটি মন্দির যা 
(কোনওরকমে সেই ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে আছে এখনও । 

মৰ্ৰিরটির সন্মুখভাগ একদা ছিল পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ কিন্ত 
বর্তমানে সেইসব পোড়ামাটির কলকণুলি কারা যেন খুলে নিয়ে গেছেন। 
স্থানীয় দু-একটি আদিবাসী ছেলের মুখে শোনা গেল যে, একজন অপরিচিত 
অস্রলোক এসে মজুর লাগিয়ে সব ফলকণ্ডলি খুলিয়ে নিয়ে গ্েছেল। 
বেওয়ারিশ সম্পত্তি: তাই প্রতিবাদের কোনও শ্রশ্থই থাকতে পারে না। 

মন্িকদের এই মন্দিরটি যে অতিশগ্প ঘা করে নিমি করা 
ছয়েছিল__তা বোকা হায় পশ্চিমদিকের দেখর়ঃলে খোদিত লিপি খেকে। 
তিন পরস্ত লিপি ঘোদাই রয়েছে এই দেওয়ালে। প্রথম হেত্তে চুনবালির 
পলেত্তরার উপর একটি সন্কেত গ্লোক। দ্বিতীয় শ্রত্বেও ওই ধরনের 
প্রোকযুভ আর একটি লিপি। তারপরে সবশেষের লিপিটি পল্লার ছন্দে 
বর্ণিত। লিপি থেকে যোবা গেল বালো ১২২৭ সনে ব্রখুনাথ জিউ এর 
এই মন্দিরটি ঠাকুরদা শীল নামে জনৈক সূত্রধর দিন্তি তার আটজন 
সহযোগী নিলে এক বন্ছর ঘরে তৈরি করেছেন। কবিতায় লিপি হিসেবে 
দে অভিনব_এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই) 

এ ছড়া রাস্তায় বারেও একটি ছোট মন্দির আছে। এ অন্দিরটিও 
শিখর দেউল; নির্মিত হয়েছে বালো ১২৬০ সালে, ওই একই স্থপতির 
দ্বারা। তবে এ মন্দিরটির গ্যয়ে কোনও পোড়ামাটির সজ্জা নেই। একশো 
বছর আগে এইসব অবহেলিত গ্রাম ঘে কী সমৃদ্ধ ছিল তারই মাপ 
ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত ভ্রহূপে ও পরিত্যক্ত মন্দির-দেৰালরে। 

তারাপদ্গ সীতরা 


বঙ্গ সংস্কৃতি 
মিষ্টান্রের ছাচ 


বালোদেশে বারো মাসে তেরো পার্বলের যে সামাজিক ক্রিদাকর্স হচলিত 
ছিল, তার মধ্যে একদা বাজ্লির শ্ৰক্রানুরাপের পরিচয় পাওয়া যার) 
ভসাহ্রলস্বরূপ কলা যেতে পারে বন্ধ বিচিত্র আলপনা. ও নকশিকাা 
শরকৃতির ধা । এ ছাড়া বালি পুরনারীরা যেছন ভোজনের রস্ধনপর্বে 
যে রসনা ভৃত্তিকর খ্বাদ্য ভস্তুত করতেন, তেমনি মিষ্ট প্রস্তুতের ক্ষেয়েও 
গুদের শিশ্পচেতনার অনেক পরিচয় রেখে গেছেল। মিষ্টান্রওলি ঘাতে 
সুদর্শন হয় তার জনে] যে কত ছাঁচ প্রচলিত ছিল তার ই্য়ন্তা নেই। 
ছ্াচগুলি লিমণি করতেন পরিবারের প্রাচীনারা। ব্ববসর সময় কাচা মাটির 
ফলকের উপর নরুন দিয়ে খোদাই করে ফুল, লতাপাতা, প্রজাপতি, মুর 
ও নানারকমের পাখি ইত্যাদির নকশা তৈরি করে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে 
স্টঁচ তৈরি করতেন। এছার়ীও ভান্তা পাথরের খালার নরম পাঘরের 
উপর নকশা করেও অনেক 'আমসত্বের স্থাচ তৈরি করা হত। বনেদি 
পরিবারের! বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে বড় বড় পোড়ামাটির স্থাচ বা কাঠের 
হাঁচ সূত্রধর শিল্পীদের ফরমাস দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতেন। এঁদের তৈরি 
সচওলির নফশা আমনের '্বয়প করিয়ে দেয় বালুচর শাড়ির সেই 
নকশার কথা। (চিত্র দ্রষ্টব্য) চিত্রে যে স্থাচের নিদর্শন দেখানো হয়েছে, তা 
হাওড়া জেলায় ধাগনানের আলন্বনিকেতন কীন্তিশালায় আরও অনেক 
ধরনের ছ্ঁচের সঙ্গে সংরক্ষিত রয়েছে। 


ইতিহাস না হওয়ার ইতিহাস 
উলুবেড়ে থেকে সুতানুটি 


কলকাতার জারগাঃ শহরটা না হয়ে ঘদি অন্য কোথাও হত তাহলে 
কেন হত? কথাটা কিন্তু সত্যিই একবার উঠেছিল সুদশ শতাবীর 
শেষভাগে কলকাতার জনক জোব ছার্নক সাহেবের সময়। দিল্লির সম্রাট 
আওয়ু্ছেবের আমলে বালোর সুবাদার শায়েস্তা খা উঠে পড়ে 
ইংরেজদের পেছনে লাগলেন। বাসরিক তিন সং মুদ্রায় অবাধে তাদের 
ব্যবসা চালাতে দিতে তিনি নারাজ। ব্যবসা বেড়েছে, সৃতরাং টাকাও 
বেশি ছাড়ো, নইলে পাততাড়ি গোটাও। 

চার্নক সাহেব ইংরেজ কৃঠির কুঠিয়াল। সুবাদারের অত্যাচারে 
ক্াশিমবাজার খেকে পালিয়ে এলেন হুগলিতে। ইরেজরা এত সহজেই 
হলেন না। এখানে তিনি হুগলির কৌজদারকে যুদ্ধে হারিয়ে প্ার্ডেলরীচ 
দুৰ্গ আর হিলি দখল করলেন। তারপরে আবার হিজ্লি আক্রমণ করল 
শ্রয়েস্তা খাঁর কর্বচারী। যুদ্ধে জোব চার্নকদের হার হল: চুক্তি হল 
উলুবেরেতে বসবাস করার। জোব চার্নক এসে উঠলেন উলুবেডেতে। 
ঠিক করলেন এখানেই নতুন করে কুঠি বানাবেন। নহীও আছে, জায়গাও 


আপাত সোম 


আছে অতএব ভাবনা কী? 

ইস্ট ভয় কোম্পানির ডিরেক্টর উলুবেড়েতেই ইরেছদের শক্ত 
খাটি করার বাতা পাঠালেন! শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঘনে বরল না সাহেবের 
জাতগাটা। ব্যবসা-বাণিজোর পক্ষে নানা 'অসুবিষে। লোকজনের তুন্সনায় 
পেঁচার সংখ্যাই বেশি; জার উলুযনে বোকাই-_ভাই বোধহয় নাম 
উলুকেড়ে। আর যাই হোক, এমন জায়গার ইংরেজদের ব্যবসা চলে না। 
আর কোম্পানির ডিরেকররা সুতানুটিতে ফিরে যাবার অদেশ দিলেন। 
সুতানুটিতে ফিরে এলেন চার্নক স্হেব ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট 
তারিখে। এখানেই ইংরেজদের পতাকা উড়িয়ে পন্ড করলেন ভবিহ্যতের 
কলকাতা। আর বলা যেতে পারে, ওইদিনই হল কলকাতা ধরতিষ্ঠার দিল। 

উলুবেডে সেদিন যদি সাহেবের চেখে রপ্ত ধরযনোর মতো 
একটুখানিও আকর্ষণ খাকত তবে হয়ত ইরেজের রাজবানী ক্যালকাটা 
না ছয়ে ওল্বেড়িয়াতেই হত। 

উলুৰেডে সাহেবদের চোখে ব্যবসার অযোগ্য হলেও আমরা কিন্ত 
তাকে বেশ পাকাপোর্ত ব্যবসার জায়পার পরিশত করেছি। দুনিয়ার যত 
গরু ছাগলের বেচাকেনা হয় উলুবেড়ের বিবির হাণে। প্রতি বৃহস্পতিবার 
সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত ব্যাপারী, দালাল আর শরিন্দরের হ্যকডাকে 
সরগরম হয়ে থাকে উলুঝেড়ের আকাশ বাতাস। "ছুই ফ্যারো'_“কুই 
ছামড়' ভভৃতি সাংকেতিক শব্দ গুনতে শুনতে অজানা পথিক হয়ত 
থমকে দীড়িয়ে ভাবে, যে হাটে উলুবেড়ে “খাপড়ের' মালকেও লোহার 
কাটা ফুটিয়ে "খরো' করে দিবি) সত্তর-আশি টাকার মাল দুশো আড়াইশো 
টাকায় বিকিয়ে দের, সেই কিন। বিদেশি বগিকের চোখে নিজেকে বিফোতে 


LU 


চোখের আলোয় দেখেছিলাম 
নিশ্ন দামোদরের দুহখ-লাছ্লার প্রতিকারে 


আজকের বে দামোদর নদ. তাই ছিল প্রাচীনকালে 'কৌশিকী' নামে খ্যাত। 
ফলের প্রবাহে কৌশিকী নাম আত বিস্মৃত-_পরিবর্তে দামোদর। এই 
দামোদর আজ জনমানসের কাছে এক ভয়াল বিভীষিকা জার আতঙ্ক। 
সরকারি কর্তৃপক্ষ বন্যা রোমের ব্যবস্থা হিসেবে নিমাণ করেছেন বাঁধ আর 
জল্মহায়। লাযোদরের তীরবর্তী কতক অঞ্চল হয়েছে তার ফলে উপকৃত, 
কিন্তু নিহ্ন দামোদরের বিদ্বীর্ণ অঞ্চল হুগলি জেলা ছেকে হাওড়া জেলা 
পর্যন্ত যা পিয়ে মিশেছে হগলি-ভাগীরধীর সঙ্গে তা ঘজিয়ে দেওয়া হয়েছে 
এমনভাবে থে আজকে তার সামান্য জল নিকাশের ক্ষমতাও নেই। 
এরপরেও আছে জলাধারের বাড়তি জল। বন্ধ খ্যতে জলাযারের জলদ 
জর বৃষ্টির জল ছিলে প্রতি বছরেই নিস দামোদরের অববাহিকা অঞ্চল 
বনযাপ্রাবিত হয়, ক্ষয়-স্ষতির মাত্র সীমা ছাড়িয়ে যার। 

সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে দলত নির্বিশেষে তাই এই অঞ্চলের 
অধিবাসীরা আন্দোলনে নেমেছেন। এর ফলে সরকার তেরো কোটি 


সূধাময় দাস 


টাকার এক পরিকল্জনা রচনা করেছেল। বিগত ২৬ জানুয়ারি স্থানীয় 
অধিবাসীরা শ্েচ্ছাশ্রয দিয়ে দামোদরের খাত খননে অশেগ্রহল জবেক্ছেন 
এবং সম্প্রতি নিশ্ব দামোদর সস্কোর কমিটির আছ্বায়ক মল গাঙ্গুলী 
মহাশয়ের উদ্যোন্দে মহিহরেখায় দ্যমোদরের চরে এক শিবির স্থাপিত 
হয়েছে। উদ্দেশ্য, শিবিরের কর্মীরা দৃঘষ্টা শ্রমনান ভয়বেন, সমাজসেবা 
পাঠ গ্রহণ করবেন এবং লত্রকাবি গড়িমলির বিরদ্ধে পলিয়ার করে 
দেবেন--বাতে কাক শী হয়। 
সায়া দেশ জুড়ে বিশৃত্খল্যর হযে] দেশগড়নেয এই পপত্যন্দোলনের 
উদ্যোগ আমানের কাছে হতাশার মহ্যে স্টীল আলার আলোক বলে যনে 
হয়েছে। মন্তা দামোদরকে প্রাশবন্তট করার এই শুচেষ্ট! স্বতিহাল হয়ে 
থাকুক এই তার্থনা। 
পতিক বদ্ধ 
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পূর্ব ভারতের আদিবাসী ধাতুশিল্প 


দেবপ্রসাদ ঘোষ 


আলোচা প্রবন্ধটি হল পূর্বভারতের আদিবাসী সম্শরদায়ের আবহঘলকাল ববে শুচলিত হীতিপন্ধতির ধাতুশিল্প সম্পর্কে আলোচনা। বন্য প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মহে) লালিত আলিম সম্্রদাতের এই শাতুশিল্প তান কলাকৌশল, ধারশাশক্তি এবাং সৌন্দর্যবোধেব প্রতি আবেদনের জনোই প্রসিদ্ধি লাভ 
বে ভাজও অবিনশ্বর হযে রয়েছে। বিদেশি প্রভাবে অনুস্রাপিত উদ্লাসিক গঠনহীতির শিক্পকর্মের যে রেএবাক আজকাল চালু হয়েছে__এর বিরুদ্ধে 
দাড়াতে হলে, প্রথমেই দরকার ভাবতে এই বিনূর্ত হন্ুশিঘেব উৎপাদনকে বাঁচিরে বাহগা। গঠন ও কারুকর্নের উৎকর্যতামণ্ডিত এই অসামান্য বোধটি 
পড়ে ওঠার দূলে আছে এই ফাযাবর আদিম সন্তরদাধের পরিবেশ ও তলে প্রাচীন এরতিহোর অকলন। 

এই সম্পর্ষে লক্ষী যে. পূর্ব এবং নব্যভারতের আদিবাসী ধাতুশিল নির্মাণে যে আদিন বংশগত ধাতুশিল্ীরা (যারা সাধারপত কর্মকার বলে 
পরিচিত) নিয়োজিত আ্ছেন_তাঁদের কাসতৃমি হল বিশ্ব ও পূর্বঘাট পর্বতমযলার এক বিশবীর্শ জ্্গলাবৃত অংশে. যার সীমানা হল পরস্পর মালি, 
বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশ: এবং মধ্যশুদেশ। মুখ্যত শিল্প সৃষ্টিই এদের জীবিকা এবং এজন্য তাদের দুখ, দারিঘ্য ও অবজ্ঞার সঙ্গে একটানা সাগ্রাম 
করে যেতে হচ্ছে। এই আদিবাসী ধাতুশিল্ীরা সাধারপত "ঢোকরা" নামেই পরিচিত । পশ্চিমবাংলার পূ্তলিয়া, ধীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর 
জেলায় এদের পরিচয় 'ঢেয়ো' নামে, বিহারে 'মালর' নামে (পশ্চিমবাংলার মালো সন্তদায। এবাং দক্ষিপভারতের সাল সন্জ্দায়ের সঙ্গে খুবই 
সামঞ্জস্যপূর্ণ, নাল শব্দটি মনে হয় তস্টিক লনজাত-_যা উচ্চভূমি অর্থে মালভূমি) এবং দক্ষিশাক্ষলের জেলাগুলির মহ্যে পালার, হাজ্জারিবাগ, বীচি, 
সাঁওতাল পরগনা, ধানবাদ ও সিংভুরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে ধ্যকা এই সম্প্রদায়কে স্থানীয়ভাবে বলে "ঘুর ধাড়া', বা কনও ফলা হয় 'ঘষ্টরা'; 
ওড়িশাতে এঁদের ফলা হয় সিঙরিযা' এবং সথাপ্রদেশের বস্তারে এঁদের নাম 'স্ষড় য়া'। মনে হয় তাদের আসল বাসভুমি মহাদেশের দণ্কারদ্যের 
পার্বতাসন্কুল গভীর জঙ্গল থেকে তাঁরা ঘাষাবরের মতন নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। তায়পরে উক্ত চারটি প্রদেশের সীদানা বরাবর গ্রাবুলিতে 
এরা এদের শ্রামামান কারখানা নিয়ে বসবাস করে বা ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং এঁদের শিল্পকর্মে আদিবাসী ধ্যানধারশার প্রভাব ঘূব বেশি পরিমাপে পড়েছে 
এবং এই ঢোকরা সন্ভরদায় যে উপারে তাদের মৃত্তি ও তৈজসপত্ত নির্মাণ করে গাকেন-_তা 'সিরে পার পদ্ধতি বলেই পরিচিত। শ্রাচীন শিল্শাতরে 
এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'মধুজ্জিষ্টবিবানম্‌'। মোম বা ধুনোর আঠা দিয়ে প্রথয়ে মূর্তির সঁচ তৈরি হয়, তারপর ওই স্থ়টিকে নরম মাটি দিয়ে আবৃত 
করে কোনও একটি নিদি ছিদ্রের মহে গলানো পিতল চেলে দেওয়া হয়। মোম বা বুনোর আঠা গলে৷ বের হয়ে আসে__আর তার স্থানে পিতলের 
অপ স্থানলাভ করে) এই পদ্ধতিতে ঢোকরায়া যে ধাতুসূর্তি নির্মান করেন__ততে এক নিজস্ব বৈশ্যষ্টের ছাপ থাকে, যা অন্যান্য লোকশিল্প থেকে 
একেবারেই স্বতন্ত্র । 

এদের সম্পর্কে এক চক্র তথ্য প্রসঙ্গত দেওয়া যেতে পারে এবং তা হল, ভারতের ৩৪টি পররতানতিক স্থান খনন করে হন৷ পরবর্তী যুগের 
(প্রি. পূ. ১৭০০-১০০০) যে সব তামা ও ব্রোষ্নের দুংগ্াপ্য অন্তশন্্র ও সাজসয়জ্জাম এবং নরধর্মী (/এ৯০৷৷০৷০৷০) বস্তু পাওয়া গেছে, সেইসব 
বিদীর্ণ অঞ্চল৷ হল উন্তরতদেশ, মধ্য বেশ. অস্দেশ, বিহার, ওড়িশা এবং পশ্চিম্ববঙ্। বিদ্যাত প্রতারক স্যার মার্যোর ছইলার এই সম্পর্কে মন্তব্য 
করেছেন বে এইসব তামার অস্ত্র ও নানারকম দাজসরর্জামের বিশেষ গড়ন, সুলিপুণ চালাই এবং পেটাই-এর কাজ দেখে এবং জঙ্গলের শ্ায় 
আটৈলো মাইল এলাকা জুড়ে এই বনতগুলির শ্রাততিগত বিস্তার দেখে স্বচ্ছন্দেই কলা যেতে পারে যে এইসব খননকাজ থেকে পাওয়া ওই বস্ততলি সম্ভবত 
(পৃথিবীর অন্য দেশের মতোই) ভবঘুরে দক্ষ শি্ীগোষীর দ্বারাই নির্বিত হয়েছিল। (Wheeler : 07401500053 of the lodus Valley and 
৮০১০৮৩, /.. 93-97) সূতরাং এ ছকে একট! আশ্চর্য ম্পর্কের অনুমান করা৷ মোটেই শ্রসঙ্গত নয় যে. পূর্বভারতের নব বঙ্গের এইসব যাযাবর 
বাতুশিক্ীর। এবং তাদের বশেঘর (1) বর্তমান কলের এই যাযাবর ঢোকরারা হয়ত এবই অঞ্চলের শরবিধাসী ছিলেন) 

আলোচা ঢেকরাদের জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে অন) একজন বিদেশি বিশেষজ্ঞ রুখ রিভস্‌ ভারতবর্ষের হন্তশিছ্ের প্রাচীন গৌরৰ ও তার 


ধারাবাহিকতার মূল কোখার-_সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য 
করেছেন যে. ভারতের নব্যহস্থর যুস্দের অধিবাসীরা যে বাঁশ ও বেতের 
লাহাযে গৃহনিমাণ করতেন, আজও গ্রামান্লে গৃহনিমা্গের জন্যে এইসব 
ধাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে খাকে এবং এর পরবরজীকলে দেখা 
ঘাচ্ছে, বসতবাড়ি ও মন্দির নির্ঘপের কাজে ভনে কাঠ এবং পরে পাথর 
ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া নব্য্রস্তর যুগের অধিবাসীদের ব্যবস্যত যে সব 
জিনিস পাওয়া গেছে তাতে অনুমান করা যেতে পারে হে. কাঁচামালের 
্রচূ্মের জনাই তাঁরা এইসব বাশ ও বেতের জিনিসপত্র, ঘাসের তৈরি 
জোড়া, ফাদ এবং মাদুর প্রভৃতি নিমণি করতে সক্ষম ছয়েছিলেন। (8.0 
Reeves : Cire Perdue Cesting in die. p. 14) 

ভারতের তথা বালোর লোকশিল্প বিশেষদ্ধর সূধাংগুকুমার সায় এই 
মতেয়ই সমর্থন করে বলেছেন যে, বিতি্ গড়নের এইসব কন্তুর মহো 
যে উদ্ভিদের আকৃতি লক্ষ করা হায় তাতে এই কথাই প্রযাশ কবে যে, 
ধাতুশিল্প যুপের বাঁশ ও বেতের সাহায্যে তৈরি মূর্তি ও তৈরসপত্রের 
সঙ্গে পশ্চিমতঙ্গের কাইফুইরা মাল, জাদু পটুযা অথবা ঢেয়রোদের তৈরি 
মৃততিগুলির এক অদ্ভূত সাদৃষ্] কিনযমান। আসলে বাত ব্যবহারের বহু পূব 
থেকেই এইসব বর্মীর জাদুবিস্বাসসঞ্ঞাত মৃর্তিশুলি নির্মিত হত বেত ও 
বাঁশ দিয়ে। কেননা খুবই ভালোভাবে এঁদের তৈরি জিনিসতলি নিরীক্ষণ 
করলে দেখা ঘাবে, ঘাতুনির্মিত হলেও এগুলির মহো বীশ ও বেতের 
বুনুনির কাজ "শট কিদায়ান। আসলে দেখা ব্চ্ছে, গোড়ার দিকে বীশ ও 
বেতের সৃষ্র কাঠির বুনুনি দিয়ে তৈরি মূর্তির একটা হ্াচ তৈরি ঝরে 
তারপর ধাতু দিয়ে ঢালাই, করে (সিরে পারদ পদ্ধতি মতো) মূর্তি তৈরি 
করা হত। আর সেজন্যই এইসব মূর্তির গঠনভঙ্গিমার মহে) বাঁশ ও 
বেতের কাজের এত স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে (5. K. Roy (1) "The 
Antisan castes of Wesi Bengal, and their crafi® p-303 (2) 
Primitive siatueaes of West Bengal, Journal of Ans & 
Crafts, January 1939, pp, 1-8) 

আবার কোনও কোনও গবেষকের মতে, এঁদের তৈরি মূর্তির গায়ে 
চুর পাকের মতো বে পেচচলো চি থাকে, ত প্রভাবিত হয়েছে শখের 
পেচালো রেখা! থেকে অথবা লতানে গাছের পাকানো ডগ্যর মতো 
আকৃতি ছ্েকে। অতএব এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, গোটা 
পূর্বভারত জুড়ে আদিবাসীদের সৃষ্ট জিনিসশুলির এই গঠনপদ্ধতি ও 
অন্ধনসঙ্জ্জার সমতা অনুশ্রপিত হযেছে উদ্ভিজ্জ বন, বা বাশ ও বেতের 
ফাল ছেফে এবং এইসব কাজের নিদর্শন তাই দেছ্ছতে পাপুয়া যার প্রাক- 
আর্য ঘুগের আমিবাদী সমাজের নিজস্ব বাসভূষি বিদ্ধ-পর্বতমাল! ছেকে 
পূ্বঘাট পর্বতমালার বিবৃত বনাক্ষলের মব্যে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যতে পারে বে, কেশ কত্রেক বছর আগে কলকাতা বিন্ববিন্যালর 
পরিচালিত আশুতোষ মিউজিয়ামের জন্য বর্তমান লেখক কর্তৃক 
অহাগুদেশের বস্তার (দণ্ডকারশ্য) থেকে দস্তেম্বরীর এক বাতুদূর্তি সংগৃহীত 
হয়। দৃর্তিটি নিরীক্ষণ করার কালে খুবই বিস্ময় লাগে এই দেখে যে. দূর্তির 
যে হস্তীবহন আছে তার গায়ে অনেক গা্ছ-গাড়ার চিহ্ন বর্তমাল। এ 
ছাড়া তার পাণ্ডলো ঠিক বাশের পটের মতে৷ সোক্ধা; বেত দিযে বোনা 
জিনিসের মতো পেঁচালো৷ আকারের কানগুলো. এমনকী মাথাটিকেও ঠিক 
যেন বাশে বোনা সকুলোর ধরনে আকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, 
খাড়াভাবে অবহিত গুড়ের মহ্যেও সেই উদ্ভিছ্ছা বৈশিষ্ট রয়েছে 
দেকতে যেন বাঁশের পাবের মতো_বা ওড়িশা ও পল্চিনবের 
হস্ীমূতিুলোর ঢেউ খেলানো শাঁড়ের বিপরীত। সুতরাং বলা যেতে 


পারে, বন্তারের এই মূর্তিটির আকৃতির মযে। শুচলিত হ্বীতিপন্ধতি ও 
গ্ঠনশৈলীর যে প্রভাব কিলমান তা পাশাপাশি অনান্য প্রদেশের সাতার 
আ্োযাচ লাগা শিল্পকর্মের মধ্যে পাল্লা যায লা) বোষহুর এর একত্রে 
বরণ হল. আধুনিত সভ্যতার হৱা থেকে অনেক দূরবর্তী দুর্গম 
বলাঞ্চলের ঘহ্য এই শিল্পসাধনায় তীর! একান্ত নিম ছিলেন বলেই এই 
অসাবান] শিলপসৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ কৰতে সক্ষম হবেছিলেন। 


রি 


গড়তলীর প্রত্বতান্তিক রহস্য 


বিস্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বরভূম জেলার সিউড়ি শহর হইতে পাঁচ মাইল নুরে এবং পিউড়ি- 
আমোদপুরে পিচের রাস্তার দক্ষিপদিকে শুবস্থতে গু পাল্সিাঘটির নাম 
ইস্্পা্ছা। এই গ্রানে ব্পহিন্ণ, তপশিল্গী এবং অনুল্রত সম্ত্দারের হিন্দু 
জনগদেরই বসবাস। বামাকলিকা, কালার্ককই এবং বর্মরাক্র_ইহারাই 
গ্রাম্য দেবতা। হাটীনত্বের এরতিহাসিক নিদর্শন এই গ্রামে অবশ্য নাই, তবে 
রহিলাছে শুধু 'গড়তল্ী'। বর্মপৃষ্ঠাকৃতি একক অনাবাটী জমি এবাং 
পরিমাপে যাহা ১৭০ « ১৭৫ কুট তাহাই 'গড়তরী'র বর্তনন পরিচয়। 
কবে ফন কোন্‌ লে বাজায় পড় এমানে ছিল তাহা এখানে কেহই জাত 
নহেল। এই মৃক্তিকান্থপের পূর্ব-পশ্চিম এবং সক্ষিশ প্রান্তে অবস্থিত প্রশস্ত 
ভূত সৃতী্ঘকাল আবাদি জমিতে পরিপতি লাভ করিহাহে। উত্তবদিকে 
একটি ক্ষত জলাশয় তাহা নানকরণে 'গড়তলী" নামেই খ্যাত। এই 
জলাশয় কাহার প্রতিষ্ঠিত তাহ! জানিতারও উপায় লাই। এই স্থানের 
পার্শ্বব্টী অনুল্রত সম্তদ্াযের বাসিন্দারা এই "শড়তলী' নামক 
মৃত্তিকত্ব পকে অজানা কোনও অমঙ্গল অপদেৱতার লীলাভূমি বলিযাই 
মনে করে। ওই ভূপে বাহ্যদের ্রালিকানা স্বত্ব আছে তাহারাও উহা আবাদি 
জিতে পরিলত করিবার আকানতক্ষাকে অমঙ্গল আহ্বানের নামান্তর 
বলিয়াই বিশ্বাস রাছে। জনশ্রুতি হে এই মৃত্তিকাথ খলন-অন্তর শুয়োগ মাত 
রক্তব্নের আশঙ্ধা আছে। 

১৯৬৩ সাল। স্রীষ্দাযক্যশের সময় গ্রাযীশ ছাত্রদলের মনে এক গমের 
উদ হইল। "গড়তলী' নামের সার্থকতা কোথায়? পড় আর্থে দুর্গ হইলে 
উহা কি তবে তাহারই তলদেশ? দুর্গ ঘদি অবলৃপ্ত হইয়াই থাকে তবে 
কোথায় সেই, ধাপোহশেষ? 

অনুসন্ধানে কোনও সন্ধান তাহারা পাইল না। অনুসন্ধান নিমিত্ত সবপ- 
খনন যেহেতু আইনানুলাবেই নিষিদ্ধ, আশাহত ছাত্রদল তাই বিকল্প 
ব্যবস্থার তথাত বৃক্ষরোপণ করিয়া বনমহোৎসব পালন করিবে বলিয়াই 
মনস্থ ফরে। ২৩ মে. বৃক্ষরোপলের ক্ষেত্র প্রস্তুতি নিঘিত্ত তাহারা ওই 
স্থপের একাশে একটি গর্ত করিতে শুরু করিল। সুকঠিন মৃত্তিকাস্তরের 
করোক ইঞ্চি নিঙ্মেই তাহারা অবাক বিস্ময় নেত্র চুর্ণবিচুর্ণ ইউকের সন্ধান 
কিন্তু পাইয়া গেল। কৌতৃহলাহিত ছাত্রদল অতপর অধীর আগ্রহেই 
ওইস্থানে খননকার্য চালাইতে ধাকে। ভচেষ্টায় ফলে মৃত্তিকত্তরের আড়াই 
ছুট বিশ্বে তাহারা একটি সুঞ্রচীন ইউকনির্ষিত প্রশস্ত দেওয়ালের একাশে 


মাত্র আবিষ্কার করে। সন্গেহাতীতভাবেই তাহারা ইহা অনুমান ফবিবার 
কারণ পায় যে, ওই পৃহতিত্তির বিভিন্র পর্যায়ের অশেশুলি সময স্বপটির 
ঘয্োই লৃকারিত রহিযাছে। আবিদ্ধৃত দেওবালের গাঁখনিতে ব্যবহাত 
চৃষ্টফশুলি পীচ ইঞ্চি লঙ্কা, চার ইঞ্চি চওড়া এবং দেড় ইঞ্চি পুর এবং 
শনির মতে চুল-সুরকিরি লেশমাত্র নাই। স্থানীয় কিজ্ঞনেরা অতঃপর 
মলে করিতাই তুষ্ট ইন। আংশিক খননকার্ষের ফলে কিছু হৃঙ্গব বন্ধের 
মৃৎপায্লের (গ্রে-পটাবি) ভগ্রাযশেষ এবং সৃহাচীনকালে ব্যবহৃত শ্রস্থব ও 
মৃংপাত্রের শংশবিশেষও আবিষ্কৃত হয। 

অভাবনীয় এই আবিষ্মরযাতা স্থানীয় এবং কলিকাতার বিভিন 
সংবাদপযরদমূহে প্রকাশিত হয়। ৪ জুল, কলিকাতায় অবস্থিত 
আর্কিয়োলজিকেল সার্ভে অক্‌ ইচ্ডিবার ইন্টার্ন সার্কেলের 
হয়। ১০ জুন. উক্ত বিভাঙ্গের একজন বিশেষজ্ঞ ওই স্থানটি পরিদর্শন 
করেন। তিনি তথ্যয় আবিষ্বৃত গৃহভিত্তির ইষ্টক বিন্যাস পর্যবেক্ষণ কবেন। 
খলনকার্যের ঢলে আবিষ্কৃত ধূলর রষ্চের নৃংপায্রের শুশে, স্তর ও 
মৃংপায়ের ভ্লাবশেতলি তিনি পরীক্ষার্থে প্রহপ করেন। উক্ত বিভালীয় 
এক লিখিত নির্দেশে, স্থাত্রগপের অনিপুপ হস্তে হতান্তিক রহস্যলুপ্তির 
আশঙকযবোধে, উক্ত স্থানের খননকার্য সগিত থাকিতে বাধ্য হয়। 

সাফল্য আনন্দে অনুসন্ধিংসু ছাত্রদল অত:পর 'গড়তলী'কে বাদ 
দিয়া তাহারই আশেপাশে উতিহাসিক রহস্য উদঘাটনে তরঠী হয়। 
“গড়তলী'--এই নামের সঙ্গে সামন্তস্যের যোগসূত্ অস্বেহপের ফলে 
তাহারা দেখিতে পায়, উত্থানের পূর্ব-ক্ষিল কোপের একনাইল দূরে 
ঘর্তমানে যেখানে সাঁওতাল-বস্তি রহিদরা্ছে তাহা 'পারাউড়ো-ভালস" 
নামেই সুপরিচিত) পূর্যদিকেও আনুমানিক ৪৫০ গল্প দূবে আবাদি জমির 
মধ যে সুউচ্চ ্ষতরাকৃতি পরিতাক্ত অপর একটি ভূপ রহিয়াছে তাহা এই 
অক্ষলে কাহারও অজানা নাই। 

উক্ত স্বানগুলির নৈকটা এবং নামকরণের সূত্র ধরিয়া 
সন্দেহাতীতভাবেই ইহ] হয়ত বলা যাইতে পারে যেতে কালে 
“ফুলবাগানে' ফুল ফুটিত এবং "পায়রাউড়ো-ডাঙ্ময়' সবোদ সরবরাহ 
ফেপ্রের পারাবত উড়াইবাব সুব্যবস্থা ছিল, সে কলে উত্ত পড়তলী 
নামক স্থানে যে পড়টি বিদ্যমান ছিল তাহারই জ্সে-লুপ্তির শেষ 
অশেটকুর অতি সামান্য অলে আমাদের ওই বেসরকারি খননকার্যের 
ফলেই আন্ছ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 

নাম রহস্যের সূত্র ধরিয়া আমরা পৌছিলাম অপর একটি স্থানে, যাহা 
'দল্মানা' নামেই সুপরিচিত। 'পড়তলী' হইতে এই স্থানটি অর্থদাইল 
দক্ষিণে। শবটি বৈদেশিক: ম্ুৎপতি্গত অর্থে ইহা সল্‌ = দ্য, শালা = 
আক্াবেই বুৰায়। একদা ইহ] হয়ত দস্যুর আচ্ষাখানাই ছিল কিন্ত 
বর্তনানে ইহা সিউড়ি-আমোদপুর পিচ রাস্তার তৃতীয় মাইলের কয়েক গজ 
দূরেই অবস্থিত) স্থানটি নির্জন এবং গুরশত্ত একটি সপ সাত্র। ইহারই 
পূর্বদিকে বৃহৎ জল্যশর, পশ্চিম়-উত্তরে আবাদি জনি, দক্ষিপে পিচ রাস্থা। 
এই স্থানটির দক্ষিণে আন্দাজ ৩০০ গজ গূরে ধান্যক্ষেয্ের মহে দুইটি শীর্ণ 
তথা দৃততপ্রর জলাশয়ের অস্তিত্ব এখনও রহিয়াছে। স্থানীয় লেকের কাছে 
উহা বক্ষে 'আনুদ-ুডি' এবং 'কোটের পুকুর" নামেই পরিচিত। 

"আনুদ্‌' শব্দটি 'আনুপ্‌' শব্দেরই বিকৃত উচ্চারণ বলিয়াই অনুমিত। 
"আআনুপ্‌' শক্র্থে 'জলাতৃনি'কেই বুকায়। একদা হয়ত উহা অহাই ছিল, 
ক্রমে শপথ শরততি হেতু ইহা এখন 'বুড়ি" নামেই পরিচিত। "কেটের 


পুকুব শব্দার্থেও তেমনি ইহাই অবগত হওয়া যাং বে 'কোট' - দূগ 
অছবা লৌহ নি্নালের কারখানা এব তৃস্রিকটস্থ পুকুঝই 'কেটের পুকুর" 
এই শসঙগে ইহাও উল্লেখযোগ্য বে ইংরাজ আগমনের প্রাকালেও দীরভূমে 
লৌহ নির্বালের কারখানা হুর পরিম্যপেই ছিল। যাহা হউক. "আলুদ্বুড়ি' 
বর্তমানে ধান্যজমিতে পরিণত, তবে "কোষের পুকুৱের' অত্তিত্ব এখনও 
কিন্ত রহিচাছে। এইস্থানে শ্যাওড়া বৃক্ষতলে বানাক্ষেত্রের আপলদার 
শ্রেশিব ব্যক্তিগণ পৃক্িত যে শিলাখণ্ড রহিযাহ্ে তাহা “বাগড়াই চন 
নামে পরিচিত। “বাগড়া' - কগ্রাট হইতে হিলি আদ কবেন তিনিই 
বাখড়াই চণ্ডী-এইকপ অর্থ করিলে কেহই হতে দোদ দিবেন না। 
সুতরাং এইখানে ঝগ্মাট, ওইখানে দঙ্যুর আচ্ডা-_এই উতয়ের 

স্থিতির সার্থকতা সম্পর্কিত ইতিহাস যখন এ রক্ষলে দুল্াপা, তন 
অয়োজন ঘটে রহস্য উদঘাটন নিথিতত অনুসন্ধানের। রহস্য উদঘাটন নিমিত্ত 
মৃত্তিকার শর ভে করিয়া খননকার্থ চালাইবার আইনলন্মত ক্ষমতার 
যেখানে অভাব সেখানে অবশ্যই স্মরণ করিতে হইল, 

দো ঘটত্ব মারান্তি কপালঘ্ব তে ঘটা 

কপালানি চ চূর্ণবং তে পুন; পরমানুতাম্‌।।' 

মৃত্তিকা ঘট ভ্রান্ত হয, নাশ পাইলে কপালত, কপালত চু্পতা এবং 
চূর্ণ পরমাণু শা হয়। সুতরাং মৃত্তিকা নির্মিত পাত্রের স্থিতি খাকা একদিল 
বেখানে সম্ভব ছিল সেখানে সে পাত ভগ্ন হইয়া বর্তমানে ফপালত্বের 
(খোলাদ্‌ কুচি) নিদর্শন হিসাবে এবনও হয়ত থাকিতে পারে। সামহিক 
ভাবে সমন্ত খোলামকুচির চূর্ণ প্রাপ্তি তথা পরমাদূতে পরিলতি হয়ত 
এমনও সন্ভবে নাই. এইটুকু আশা লইয়াই সদ্ধানকার্য গুরু হইল। 

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় লাই। 'সলবানা'র সুবৃহৎ তূপের মৃত্তিকান্বরের 
উপরিভাগেই পাওয়া গেল লাল কালো মৃঙপান্্ের ('যেড প্যাক পটারি') 
ভঙ্গাবশেষ. বহছিয়যুক্ত মৃংপায়ের অশেবিশেষ-_“চ্যানেল স্পাউটের” 
অশে। শ্ররতত্বের ভাষায় উক্ত শ্রেপির প্রান্তিকে পশ্চিম ভারতীয় 
তাশরপরস্তর যুগের আবিষ্কৃত নিদর্শনের সমফালীনই বলা চলে। 

রহস্য উদঘাটনের সাফল্য কথা অতঃপর সিউড়িতে অবস্থিত 
আর্কিয়োলজিকেল্‌ সার্ভে অফ্‌ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞ মহাশয়কে তৎক্ষণাৎ 
জান্যনো হয়। তিনি তসমুহূর্তে ওইস্থান পরিদর্শন করেনা ঠাহার 
সহযোগিতায় ওই স্থান পুনস্ঠ পর্যবেক্ষণের ফলে উতত ঘৃপের ক্ষরপ্রা্ত 
অংশের নিশ্রভাগে নরকন্ধালের স্িতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও পাওয়া ঘায়। 
আবিদ্ধৃত তথ) সম্পর্কিত খোলাম্কুচিগুলি তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ 
নিষিতত গ্রহণ করেন। বিভাগীয় অনুমতি বযতিরেকে খননকার্য যেহেতু 
শুবৈৰ, সেইহেতু হুপ অভ্যন্তরে লুকারিত রহস্য উদন্থাটনে আমাদের বাহ] 
হইয়াই বিরত থাকিতে হয়। 

১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে ভারত সরকারের পরশ্নতনববিভারীয় 
ইন্টার্ন সার্কেলের সুপারিনটেনডেস্ট সাননীয়া শ্রীমতী দেবলা মি 
অহদরার শুভাগমন ঘটিল “সলখানার' ওই স্থুগের উপর। ডাহারই 
নিৰ্দেশমতে আমাদের আংশিক খননকার্যের ফলে ওই দৃপের হাহা 
একাশে আবিষ্ধৃত হইয়াছ্ছিল তাহ) হইতেছে, উত্তর শিল্পরে শায়িত একটি 
নরফন্কাল। উক্ত কক্কালের আলোকচিত্র তিনি গ্রহণ করেন। পরে তাহারই 
নির্দেশে ওই ফক্কালকে পুনশ্চ মৃত্তিকার আবরদেই ঢাকিয়া ফেলা হয়। 
আননীয়া মিত্র "পড়তলী' নামক স্থানটিও পরিদর্শন করেন এবং উভয় 
স্থানকে তিনি সুশুঠীন নামেই অভিহিত করেন। তিনি নগণ্য পপ্রির 
ছাত্তপপের এবক্জত্রকার হর্মকূশলতাকে প্রনুতাত্িক গবেষণার পথে 
সহায়ক এবং দেশাকববোতক শুভবুদ্ধির চরছ পরিচারক বলিয়াই কৃতি 


দেন। এই স্থান দুইটিতে শীঘ্রই বিভাগ্টীঘ খননকাৰ্য চালানো 

তিনি অভিমতও প্রকাশ করেন। টি 
কিন্ত হায়, আজ আট কসের অতীত হইল. উক্ত খনন সম্পর্কিত 

সরকারি ফাইলের লালফিতার বান খুলিচা দেখিবার মতো সবর হয়ত 

উক্ত অফিসের কাহারও নাই: 


আমার বাংলা 


মেদিনীপুর জ্দরেলার মন্দির ভাস্কর্য 
সুরথপুর গ্রাম 

মেদিনীপুর জেলার দাশপূর হুল মন্দিরের দেশ। এখানের আশপাশে বু 
মন্দির_অপরুপ তার ভান্কর্য ও অলকেরল। এই এলাকার একটি গ্রামের 
নাম সূরথপুর। এখনকার ঘাটাল-পাশকূড়ো সড়কের বৈকুষ্টপুরে নেযে 
বেতে হয় সুরতপুরে__একেবাবে শিলাই নদীর ধারে। কাচা রাস্তায় রায় 
পাঁচ ছ মাইল হবে এর দৃরত্ব। 

এইসব গ্রাম একসময়ে খুব বর্ধিঞ্ণ হিসেবে গড়ে উঠেছিল শুধু তার 
রেশমশিল্পের গৌরবের জনো। রেশমশ্িঞ্ের দৌলতে এখানে 
পুটিপেকোর চাষ হত, আর সেই গুটিপোকার লালা দিয়ে তৈরি গুটি 
খেকে পাওয়া যেত রেশনের যা সিন্ধের কাপড় ৷ এই দাশপূর ও তার 
পজিহিত স্াটাল অক্চল ক্রমে একসময়ে একটি বিদ্যাতে দ্রেশমশির্রের 
কেন্ত হিসেবে গড়ে ওঠে। ইস্ট ই্ভিয়া কোম্পানি এদেশে আসার সঙ্গে 
সঙ্গে এইসব ব্যবসার দিকে তাদের নজর পড়ে। পরবর্টাকালে টারেজ 
কোম্পানি "দুইফেন' তাদের কু্ঠি তৈরি করে সূরখপুর, বাড়-জালালপূব, 
মহেশপুর, ধানঙাল, শ্যাদগঞ্জ ও নিমতলা গ্রামে। এইসব অঞ্চলের 
রেশমের কাপড় এতই বিখ্যাত ছিল৷ যে, এখান থেকেই দেশবিদেশে 
এইসব কাপড় চালান৷ বেত। সুতরাং এইসব রেশম ব্যবসায়ে স্থানীয়ভাবে 
বরা নিহুক্ত ছিলেন, তাঁর! একদা বছ অর্থসম্পদের অধিকারী হয়ে নিমশি 
করেছিলেন সুন্দর সুন্দর ঘন্দিয়-দেবালয়। আর এইসব মন্ধির নির্মাণের 
জন্যে ডাক পড়েছিল স্থানীয় সৃত্রযর শিল্পীদের হশ্দিয়-দেবালরে এই সমন 
শিল্প-ভাস্বর্য কাজের তাগিদেই দাপপুর ক্ষনে তখন গড়ে উঠেছিল কেন 
বড় আকারে এক সূত্রধর পর্ী। তারা কাচামাটির ফলকের উপর নানান 
ধরনের বিষয়বস্তু ঘোদাই করে পরে তা পুড়িরে নিতেন এবং তা মন্দির 
পজ্ছার বাবহ্যর করতেন। এইসব অলংকরপের মধ্যে দেখা বায় রাম- 
রাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণীলা, দশাবতার, শিকার ও যুদ্ধ চিত, ইংরেজদের 
সামাজিক জীবন ও স্থানীর তভুস্বামীদের জীবনধায়ার চিত্র। এইসব 
পোড়ামাটির ফলক দিয়ে মন্দিরসজ্জায় স্থানীয় শিল্পীরা যে নৈপুশ্যের 
স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা সতাই গর্বের বিষয়ঃ 

সুরখপুর গরমে হাজারী পরিয্যরের তৈরি শীতলা ঠাকুরের এমন একটি 
পক্ষরর মন্দির এবং মন্দিরগাযে পোড়ামাটির অলকেরণ সতিই দেখার 
মতো। সুরছপূরের এই মন্দিরটির সম্মখভাগে চিত্রারিত পোড়ামাটির 
ফলকের আলোকচিত্র এইসগে দেওয়া হল ।সন৷ ১২৫৬ সালে চক্র হ্যজর। 


এই মন্দির দালপুর গ্রামেনত স্থপতি ঠ্রাকুরদাস শীলক্তে দিয়ে নিলি 
করিয়েছিলেন-_এমন লিলি-কলক এই মন্দিরণততর এমনও রয়েছে। 
সুরপূর গ্রামের এই মক্ষিবের অতো এই অক্চলে বন্ধ মন্দির বে একদা 
নির্ষিত হতেছিল_তা বোবা হাত আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা মন্দির 
দেুলে_কিছ্ু তরে ভপ্র আব হ্রনেকই এখন হ্বসেম্থুপের সাদিল। 
বাংল্যদেলের প্রাতীন এ্রতিহা ও সং্ষৃতির সন্ধান করতে হলে আসতে হবে 
এইসব গ্রান গ্রাান্তরে__ সন্ধান ভরতে হবে এইসব অনুল্য মন্দির- 
দেউলের, বান দেওয়ালে বয়েছে এইসব অুপূর্ব ভাঙকর্থের নিদশনি। 


তারাপদ গাতর়া 
6 
বঙ্গসক্কৃতি 


বাংলার লোকশিল্প নকশিকাথা 


আলপনা স্তনের মতো বঙ্গ ললনারা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কাথা তৈরিতে 
যে গ্রাহীল লোকলিজের স্বাক্ষর বেখে গেছেন তা তুলনীয় । এই 
কাথান্দিজের মধে] লাহীমনের যে সৃক্্র রসবোধের পরিচঘ পাওয়া যায়, 
তা পৃথিষীর অন) কোনও নারীসনযক্ষের হো দুর্লভ) 

কাখাশিযের উপকরণ হুল ছেঁড়া কাপড় আর পাড়ের রঙিন সূতো। 
মোটামুটি কালো, লাল আর হলদে এই তিন রন্ের সূতোর ব্যবহারই ছিল 
বেশি; তবে সবুজ, খরেরি, গোলাপি এই ধরনের আরও কয়েকটা বঙেব 
সুতোও ব্যবহার করা হত! সুচ আর সুতো দিয়ে শুধু ফুল লতাপাতা 
নকশাই নমল, তার মহে) থাকত মানুষের দৈনন্দিন ভীবনযাত্রা-পাড়ি. 
পালকি, রখ, নৌকো, থালা-বাসন, সিদুরের কৌটো, পশুপক্ষী ও গ'ছপালা। 

একদা বাংলার প্রায় সব ভেলাতেই এই কাঘাশিক্পেয প্রচলন ছিল। এ 
সম্পর্কে চিন্তাশীল গবেষকেরা কীথাশিলের শ্রসিদ্ধির জনে) পূর্ববাংলার 
ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা. বাঁকুড়া, হাড়, হুগলি এবং ২৪ 
পরগনা জেলার উত্লেখ করেছেন। 

ড. দীনেশচন্র সেল মহাশয় যছাথই লিখেছিলেন, 'বিচিও গুলে 
শুণশালিনী বঙ্গীয় কলালস্ষমীরা ছেঁড়া কাপড়ে. ছেঁড়া সূতোয়, জীপ 
কাপড়ে তাদের লক্ষ টাকা মূলোর প্রতিভাক্তাত সম্পদ কড়ার মূল্য 
স্বজ্াতিকে বিলাইয়া নিয়ছেন।” 

পুরাতন এইসব নকশিকাঘা দেখা যেতে পারে, কলকাতায় ইন্ডিয়ান 
পশ্চিমবঙ্গ পররতন্ত অধিকারের মিউজিতম. আর্ট ইল ইন্ডাটি মিউজিয়মে: 
দক্ষিণ ২৪পরগনার ঠাকুরপুকুৱে অবস্থিত গুরুসদয় মিউজি়মে এবং 
হাওড়ার বাগনানের আনম্বনিকেতন কীর্ডিশালার। সঙ্গের আলোকচিত্রে 
পরিবেশিত নকশশিকাছাটি গুরুসদ মিউজিয়মে সংরক্ষিত এবং 
'অধিরকুছায় বন্যোপাধ্যারের সৌজন্যে প্রাপ্ত 


অশান্ত লোম 


ইতিহাস না হওয়ার ইতিহাস 
একটি জরলপথ নির্মাণের কাহিনি 


ভারহত তখন ইবেজ শাসন। আজ থেকে ছেড়শো বছর আগে রাজা 
সুখমর রায় মহাশয়ের পয়সায় দেড় লক্ষ টাকা যায়ে উলুবেড়ে থেকে 
পুরী পর্যত নির্বিত হয়েছে ওড়িশা টা -রোড। রাস্তা তৈরি হয়েছে হটে, 
কিন্ত রাস্তা ভালো করার জন্যে এক পরসাও ব্যয় হয়নি। সুতরাং তা 
ক্রমেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। 

এই অবস্থা দেখে মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন কালেষ্টর বেইলী 
সাহেয প্রস্তাব করলেন, জলকতো-মেদিনীপুরের মহে। একটা শ্রলপথ 
নির্মাণ করা হোক। কেলনা জার যতে, বর্তমানে হে টাক বেটি ররেছে 
তা অ-মেরামতি হওয়ার জন্যে পমনাগমনের পক্ষে খুবই অনুপযোগী 
এবং এই জেলার বৃবিক্রীকীর! ঘদি শহবে ত্যদের উৎপাদন সানী 
ঠিকমতো না পৌছে দিতে পারে, তাহলে তাদের আর্থিক উন্নতি হবে 
কেমন করে? 

এই সমস্যা সমাবানে অধরদী হলেন ইস্ট ইয়া ইরিগেশন আন 
ফ্ানাল কোম্পানি। জগপদে যাতায়াতের দরুন মাশুল আদার করে 
বাবসা চালাবেন এই তাদের উদ্দেশ্য। উলুবেড়ের কাছে হশলি নী ঘেকে 
লোলা পশ্চিমে খাল কেটে দামোদবে ফেলা হল, তারপর দামোদর থেকে 
সোজা পশ্চিমে কাপনারারপে, সেখান থেকে মেনিলীপুর টাউনের কাছে 
কামাই পর্যন্ত খাল কেটে যঘাবঘ লকগেট নিম্ণ করা হল। 

১৮৭০ সাল নাগাদ এই জলপথ চালু হল । এই জলপথকে কেনে করে 
বং হাটযাজরে ও গাজী বসল। জলে কম সময়ের মধ্যে মেদিনীপুর 
থেকে কলকাতা পৌঁছবার ব্যবস্থা হল। কিন্ত শুকৃতি বাদ সাধলেন। 
জপনারায়গের খামখেরালির কাছে হার মাসল বিদেশিদের পরিকল্পনা । 
রাপনারায়পের পূর্বপারে কাটাপুকুরের কাছে খালের মুখে এক দীর্ঘ চর 
পড়ল। খালের দুখ যন্ধ হয়ে যাওয়ায় তা ক্রমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে 
পড়ল। ইস্ট ইণ্ডিয়া ইরিপ্দেশন শ্যান্ড বযানেল কোম্পানির ব্যবসায়িক 
উদ্দেশা এইভাবেই মাঠে মারা গেল, আর কত তাদের লাডক্ষতি হয়েছিল 
তা অবশ্য জানা যায়নি। 

তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে, হাওড়া জেলার অংশটুকু হজে 
গেলেও মেদিনীপুর জেলায় প্রবাহিত খালটি এখনও কোনওকরুমে টিকে 
আছে। আজ তার শতবর্ষ পূর্ণ হল। 








উলুবেড়ের আদিপর্ব : একটি জিজ্ঞাসা 


দ্বিতীয় খণ্ড 'কৌশিকী'তে সুধমের দাল লিখিত উলুবেড়ে শসঙ্গটি 
পড়লাম। পড়বার সময মনের ভেতর একটা পরিচিত সুরের স্পর্শ হেন 
অনুভব করেছি। ভালো লেগেছে এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষের 
অকতারশা দে্ধতে গেয়ে। মা দু-চার কথার ভেতর দিয়ে একটি 
ইতিহাস না হওয়ার ইতিহাল' যতটুকু ব্যক্ত করেছেন, ততটুকুতেই একটি 
পুরোপুরি ইতিহাসের মবদি। লাভ করতে পারত-_যদি জোব চার্নফের 
পরবর্তীকালে, আড়াইশো বছর পরেও, ভারতের স্বাধীন নাগরিকরা এ 
বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করে থাকতেন। 

বিষয়টিকে আমার এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে. কিছুকীল 
পূর্বে কাষেশিলক্ষে আমার হাওড়া জেলার বিভিন্নস্থানে ভ্রধণ করবায় 
সুযোগ হয়েছিল। তখন আমি বায়কত্রেক উলুবেড়ে গিয়েছি এবং 
প্রতিবারই নদীয় তীরে সৌন্দর্য-াবুর্য উপলব্ধি করতে গিয়ে মনের ভেতর 
বহ ্রশ্থ নিয়ে ফিরে এসেছি। তার ভেতর মুখ্যত ছিল-_(১) কেন 
আমানের জাতীয় সরকার শহর-উ্নয়ন পরিকল্পনায় উল্বেড়েকে একটি 
আহুনিক উপ-নগরী হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি? (২) ফেসই 
বা বেছে রোড আর হুগলি নদীর সুযোগ নিয়ে ্রমপকিলাসীদের জন্য 
এ স্থানকে একটি আকর্ষণীয় কেন্্ করে তুলছেন না? এই চিন্াধারায় 
কিছুর অগ্রসর হলেই বৃক্তে পারা ঘাবে--এদীর ওপার-এপার এবং 
বোম্বে রোডের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা-বাগিজোরও হুর সম্ভাবনা হতে 
পারে। এভ্যবে আরও কিছু কিছু অগ্রগতির সুযোগ হতে পরে উলুবেড়েয় 
এই বর্তমান তথাকথিত শহয়কে কেন্ত করে। 

আবার একথাও আমার যনে এসেছে, স্থানীয় অধিবাসীরা কোনওদিন 
এই বারায় কোনও আলোচনা, আবেদন কিবো আন্দোলন করেছেন কি 
নাং আমার সর্বদাই মনে হয়েছে, এখনও এ বিবয়ে শুস্রসর হবার মতো 
হথেষ্ট সুযোগ আছে। বিলে হয়ত বর্তমানের সুযোগ সৃবিষাগুলে। 
হারাতে হতে পারে) অবশ্য এ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রথম আওয়াজ আসতে হবে 
উলুবেড়ের জনন্দপের কণ্ঠ দেকেই। আছি এ প্রসঙ্গ নিয়ে উলুবেড়ের দু- 
একজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওই পর্যস্তইী। 

এখন মনে আশা জাসছে_-হরত তিনশো বছর পরে, ১৯৯৩ সালে, 
উলুবেড়ে একটি মানসম্পন্ন শহর হিসেবে গড়ে উঠবে। সেদিনও 
চার্নকসাহেব তারিক পাবেন। 

মীরোদ রার 








বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্কটমুহূর্তে 


তারাপদ সাঁতরা 


রাজনীতিবিদদের ভাগাভাগিতে বাল! দেশ যেদিন বিভক্ত হয়ে গেল, তার অতীত গৌরবের সাক্ষী মঠ-মন্দির, মসজিদ আর শ্রয়তাতিক কীর্তিসমৃহের 
পরিচয় হল সেদিন খেকে ভিয় ভিন্ন দেশের নামে। কিন্তু এই রাজনৈতিক সীমারেখা দিয়ে বঙ্গ-সক্ষৃতির অকললকে কোনওদিন পৃথক করা ঘায়নি-_ 
পূর্ব আর পশ্চিম বাংলাকে নিয়েই বঙসাক্কৃতির পরিচয়; বান্জালি মযত্রেরই হৃদয়ে ত! গাথা রয়ে গেছে। 

কিছু সান্কৃতির প্রতি গভীর মমতবোধের সঙ্গে ক্ষঘত্যলোতী রাজ্নীতিবিদ্দের বোবহয় তুলনা করা চলে না। দূরান্তরের পাকিস্তানি জঙ্গি শাসকেরা 
আজ সামরিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পূর্ববাল্যর প্রচীন সক্ষেতি একেবারে নুছে দিতে উদ্যত হয়েছে। নির্বিচারে পপহ্রত্যা চালিয়ে চলেছে একদিকে, 
অন্যদিকে দেশের অমূল্য সম্পদ প্রাচীন মঠমন্দির আর মসভিদুলিকে তারা যুলোর লুটিয়ে দিয়েছে। পন্রা পার হয়ে পাকিস্তানি ফৌজ কুষ্টিয়ার রবীশ্র 
স্মতিবিজ্ঞড়িত শিলাইদহ কৃঠিবাড়ি ধসে করে দিয়েছে। পুড়িয়ে দিয়েছে কুমিল্লা শহরে ওস্তাদ আয়েত আলী খায় তানসেন রচনা সম্ভার ও শ্রচীন 
সঙ্গীতের গবেষণামূলক বছ মূল্যবান নখিপত্র। প্যাবনার একশো। বছরের পুরোনো অহদ্দগোবিন্দ চৌধুরী গ্রন্থাগারটিও পাকিস্তানি কৌজের রোবে 
অস্মীভূত॥ এই ঘৃলা, বর্বর ও সঙ্ষৃতিহীন আচরণ বায়া করতে পেরেছে তারা কি অনুপ্রহ ধরে দেশের আর লব মহান কীর্তিশালা বা প্ররতাত্তিক 
স্থানগুলোফে রক্ষা করার মতো দরদ দেখিয়েছেন? দিনাজপুরের কাত্তনগরের সেই অপরূপ নকরত মন্দির কি রক্ষা পেয়েছে খাভফদের হাত থেকে? 
নলিনীকাত্ত ভটশালীর প্রতিষ্ঠিত কীর্তিশালা "ঢাকা মিউজিয়ম' য! সুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক অক্ষয়কূষার মৈয়েয়র স্মৃতিবিজড়িত রাজশাহীর হবেন 
অনুসন্ধান সমিতিয় চিত্রশালা বোধহয় আজ আর দাঁড়িছে নেই লুটেরা পাকিস্তানি কৌন্ছদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত। কুমিতার ম্যনাদতী, যাশাহীর 
পাহাড়পুর আর বগুড়ার মহাস্থানগড়ের মতো প্রাচীন বাংলার সেই মঠগুলি হয়ত আন্ত পাকিস্তানি জঙ্গি সর্ঘারদের যুদ্ধধারটি হয়ে দাঁডিযেছে। চাচড়ার 
সেই বিদ্যাত চারশো বছরের শিৰমন্দিয় এবং পাবনার হাড়িয়ালের জগস্রাথ মন্দিরটি কি আর রক্ষা পেয়েছে পাকিস্তানি বর্বরদের হাত হেকে। নাকি, 
স্থবহীদের হাতে রক্ষা পেয়েছে এগায়সিন্দুর আর শাহজাদপুরের সেই বিখ্যাত মসজিদ বা সুলতানি আমলের শ্রচীন গৌড়দেশখ্যাত। ছোটসোনা 
মসজিদ? আজ এ পুনের কোনও জব্যব হত নেই। কিন্তু এই প্রাচীন সা্কৃতির অসূল্য অব্বানশুলি আজ যাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত. বিনষ্ট ও অপবিত্র 
হতে চলেছে তাদের এই কদর্য ও ঘৃন্য আক্রেমণের বিরুদ্ধে রষ্ট্রদাঘের সাস্কেতিক দপ্তর (05520) আজ নিশ্দুপ। ইতিহ্যস ক্ষ করেনি অতীতের 
সেই বর্বর অত্যাচারীদের-_সেই মিহিরিল, তৈমুর, নাদির, আলবুকার্ক, পেরী, হিটলার ও মুসোলিনীদেয়। তেমনি মানুষের এই মহেতম ও সুন্দরতম 
সৃষ্টিকে ধনের কাছে পাকিস্তানি বর্বর পশুশক্তি যে দৃষ্টান্ত রেখে ক্ষেল তাদেরও কোনওদিন ক্ষমা নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক দপ্তরের নপুসেক 
কর্মকার আজকের এই সঙ্কটে নীরবতা দেখিয়ে ভবিষ্যতে নিজেদের যযার্নার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন কি কোনওদিন 


পুরাকীর্তি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে 
নসমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


পুরাকীর্তি ফলতে একশো বরের বেশি শ্া্ীন যাবতীয় ইমারত থেকে 
গুরু করে দিঘি, ঢিবি শুভ্ৃতিকে বোঝালেও, বর্তমান শ্রবন্ধে, আলোচনার 
সুবিধার জনা, পুরাকীর্তির ল্জো আমরা মন্দির, মসজিদ ও স্মৃতিসৌযের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তির বেশির ভাগই অবশ্য 
এই সীমিত সংজ্ঞার মহো পড়বে, কেননা অতীতের পুরাকীর্তি-রচর্লিতারা, 
অনিষ্ট কদর, ইমারত নির্মাপের দিকেই অধিক প্রবলতা দেখিয়েছেন। 
পশ্চিঘবালোয় এহেন পুরাকীর্তির সঠিক সংখ্যা যে কত তা বলা শক্ত 
ফেলনা এ বিষয়ে কষনও কোনও আনমশুমার হয়নি । তবু পশ্চিমবঙ্গে 
লহলাধিক ঘরাম-পরিক্রমার ডিন্তিতে ধলতে পারি তাদের সংখ্যা 
আনুমানিক পনেবো হাঙ্গাবের কম হুবে না। উত্তর বাংলার তুলনায় 
দক্ষিল-বাংলার. বিশেষত বীরভূম, বর্ধমান, বীকুড়া, হুগলি ও মেদিনীপুর 
জেলাতেই তাদের স্যোধিকয। এদের মধ্যে আবার ইটের তৈরি ইমারতই 
গুশতিতে অনেক বেশি কেননা পলিমাটির এই দেশে পাঘর চিরকালই 
দুর্গভ ৷ এই বিপুল কৃষ্টি-সন্াবের গুরু অপরিসীম। আন্লিক ইতিহাসের 
ওপর আলোকপাত করা ছাড়াও বান্ধালির এক বিশিষ্ট শিল্পকৃতির 
সেগুলি অমূল্য দলিল ইটের ইমারতে পোড়ামাটির অলংকরপের ব্যবহার 
প্রাচীন ভারতের কোনও কোনও স্থানে হয়ে থাকলেও, মধ্যযুগ বা শেহ- 
মধ্যযুগে এই বিশেষ ভান্তরয প্ধতিটির চা একমাত্র বালোদেশেই হয়েছে। 
সেদিক ছকে আমাদের 'টেরাকোটা'-সজ্ছিত মন্দির-মসজিদশুলি 
ভারতবর্ষে অনন) এবং সেক্জনাই বালির পর্বের বন্ধু । 
বালোদেশের মোটানুটি উত্তম রাজনৈতিক ইতিহাস আছে কিন্তু 
বাছলি জাতির সর্প ইতিহাস রচনার শ্রস্তাযনা-পর্ব সবেমাত্র শুর 
হয়েছে। আমাদের মন্ষির মসজিদ পূরাকীর্তিতে, আমাদের ছড়া প্রবল 
হেঁরালিতে, আমাদের ব্রতকা পাল-পার্যণ বর্ী় ্ীতিনীতিতে, আমাদের 
আলপনা পটচিতর নকশি-কাথানট. আম্যদের লোকসাহিত্য লোকনীতি কহা 
ভাষায়, আমাদের বাউল ভাটিয়ালি কীর্তনে, গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়ানো 
আহামের বিচিত্র ্ীকনচযি সাফনা ও সার্থকতা সে সুমহান ইতিহাসের 
অন্তর উপকরণ এখনও আবিষ্কার ও সহীন্ষমর জন্য অপেক্ষা করছে। 
ঈর্ঘমেযাণি ও কষ্টকর হলেও সে বিস্তৃত তথ্যানুসন্থান ও আলোচনার 
গঞ্জে বাড়ল গবেকদের নিরলসভাবে লেগে থাকতে হবে যহদিন। এ 
শরসঙ্গে বঙ্গ-সন্ধেতির একনিষ্ঠ অনুরাগী ড. মুহম্মদ শহীনন্রাহের একটি 
উক্তি ঘনে পড়ছে। 'কন্ভল৷ সাহিত্য ও ছ্াতরসযা্জ প্রবন্ধে তিনি 
লিখেছিলেন, “ইতিহ্যসের উপকরণ দেশের বিভিত্র স্থানে ভয়ত্বূপরূপে, 
প্ৰচীন মন্দির-মসজিনযপে বা দীঘি ইত্যাদি শ্রচীন কীর্তিরে কিবো 
লোকসুখে ছড়া ও কিংবেদন্তীরূপে ছড়ানো রহিয়নাছে। ...আধুনিক শিক্ষার 
কর্মনাশা শক্তিতে আশঙ্কা হয় শীয়ই এ সমস্ত লোপ পাইবে ।" এই 
বিলুপ্তির আশঙ্কা যে মোরটেই কন্টকরনা নয় সেকথা পরে বলছি। 
আমাদের সভ্যতা-সক্ষেতির মূল উপাদানগুলির বিনাশের জা সন্তাবলার 
কা ভ. সুলীতিকুমার চট্টরোপাহ্যারও বলেছেন। 'বাঁকুক্চার মন্মির' নামক 
ওর ভূমিকার তায় উক্তি -'"অতি অনসহহ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
কথজিৎ আগ্রহের উন্মেষ হইলেও, শ্রানিন মন্দিরের সংরক্ষণে 
জনসাধারণের মহো কোনও গৌরযব্যেয ফা দারিত্বজান এখনও দেখা 


দেৱ নাই। সর্থ্রই মেরামতের অভাবে ও অন্ব্ বট প্রভৃতি গ্যছের বা 
লোনা বরার জ্বলে পড়িয়া মন্দিরগ্যলি জীর্ণ ও বিশ্বস্ত হইয়া নাইতেছে। 
শপরষ্ধ. নিরঙ্কুশ বর্বরতার সঙ্গে মন্দিরগাত্ত হইতে ইষ্টকাশসারশ-_ 
বিশেষ শরিয়া চিত্র কলকমাঃ ইউজ ভাঙ্গিয়া লওয়াচলিয়া আনিতেছে। 
কহসথলে তথাকথিত শিল্পরসিক বা শিল্পলোতরীরাও এই কার্য করিতেছে 
এবা স্বদেশী বা বিদেশী সাগ্রাহকের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের লোডেও 
এরূপ অবাধ হহংসকার্ধ চলিতেছে।.. উপবস্ত মানুষের নিযোধ এবং 
বনলোলুপ নিগ্রহের তো কঘাই নাই।'' এই আন্তঘাড়ী অবহেলা ও লৃষ্ঠন 
খেকে আমাদের কৃষ্টিসম্পদন্ডলিকে রক্ষা করতেই হবে। সেগুলি সম্বন্ধে 
বিস্তৃত অহ্যানে সবে শুরু হয়েছে। সে সীক্ষা আঘলর হওয়ার আগেই 
তাদের শুবলুত্তি জাতীয় অপহাত্রেরই শামিল। 

এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পূরাকী্তিগুলির দিকেই শুধু যদি দৃষ্টিপাত করি 
তাহলে দেখব জনবহুল গ্রামে পদিবাসীদের চোখের সামনেই তারা সন্ত 
সতীশ বা নিশ্চি্ হচ্ছে অথচ স্থানীয় জনসাবারপের সেদিকে লৃক্ষেপ নেই। 
হন্দিব-মসচ্ছিদের বর্তমান ঘালিকরা তাদের পূর্বপুরুষের ' কীর্তি সন্বদ্ধে 
গর্বিত, সেশুলির তুলা ইমারত এখন যে আর নিমশি করা অসন্ভব 
পেফথাও তারা বোঝেন কিন্তু সামান্য খরঠ ও সামান্যতর পরিশ্রমে 
তাদের রক্ষাবেক্ষণের কাজে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। গ্রামগ্রামান্তর 
পরিক্রমার সময় মই লাগিয়ে কোনও কোনও মন্দিরের ছাদে উঠে আমরা 
হন কুপিয়ে গাছ কেটেছি তখন নিশ্চেষ্ট গ্রামবাসীরা দূরে ফাঁড়িতে 
খোসশন্থ করেছেন বা বিরূপ মস্তব) করেছেন। কখনও বা ঠাকুরের 
ছাদে পদার্পশজ্জনিত মহাপাপের কথা সালন্াে বুঝিয়ে আমাদের নিরস্ত 
করেছেন। কলকাতার ২৭/৫ ওয়াটারলু স্বিটের এলফোর্ড এডওয়ার্ডস 
লিমিটেডের দোকান থেকে মাতে সাড়ে সাত টাফার এক '্যালন টিনের 
'আট্লাস ট্র-কিলার' নাঘক উৎকৃষ্ট গাছপালা বিনাশক ওঘুয কিনে যখন 
শয়োগ করতে বলেছি তখন মনে হয়েছে তারা বেন এক আঙ্ঞয প্রস্তাব 
শুনছেন অথচ তাদের অনেকেই জীবিকার সূত্রে শ্রতাহ কলকাতায় 
ধাতায়াত করেল। পরিত্যক্ত মন্দিরের গোরালঘরে রাপান্তর বা 
“টেরাকোটা' অলকেয়পের ওপর ধুঁটের শ্রয়োগ দেখে যখন অনুযোগ 
করেছি তদ্ষন দীর্ঘ তাত্বিক তর্ক শুনতে হয়েছে। সরকার যে কিছু করছেন 
না এবং সরকারি খরচে মেয়ামতি হলে ঘোক টাকাটা যেন অগ্রিম 
ঘালিকপক্ষের হাতে দেওয়া হয় এহেন 'সাধু' প্রস্তর বহু ক্ষেত্রেই শুনেছি। 
সরফ্যরের ওপর যাবটীর দারির আরোগ করে পা বাঁচানো খুবই সহজ 
আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে ও সন্ত্তি রাজ্য সয়কায় পূরাকীর্তি সংরক্ষণের 
কাজ অঞ্চবিপ্তর করছেন। তাদের ক্যন্তের পরিধি অকল্যই আরও বিশ্বৃত 
হওয়া উচিত। কিন্তু কোনও সরকারের পক্ষেই শতসহব পূরাকীর্তির 
সার্বিক সংরক্ষণ সম্ভব নয়। জনসাবারণ সেজ্জন্য এ বিষয়ে তানের দায়িত্ব 
এড়াতে পারেন কিনা সন্দেহ। 

আর এক বিষয়ে জনসাধারণের সাহাহা খুবই শুয়োজন। চড়া দামে 
দেবমৃত্তি ও 'টেরাকোটা' 'অলকেরণ কেনাবেচা জন্য কলকাতায় এক 
ফলাও বালোবাস্ধার আছে। একটু সচেষ্ট হলে. গ্রামের পুরাকীর্তি সেখানে 
পাচার হবার সন্তাবনা গ্রামবাসীরাই রোধ করতে পারেব। আসল কথা 
আমাদের সভ্যতা-সক্কৃতি সমন্ধে আমদের হুল্যবোধের অভাব! এ 
তা জা্রত হলে, শুধু পুরাকীর্তি নায়, আমাদের খাবতীর কৃষ্টিসম্পদ 
সহজেই সুরক্ষিত হতে পারে। জাতীয় ইতি রক্ষার জন) পূর্ববঙ্গবাসীর। 
কের অক্ষরে সম্প্রতি যে মহান ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তা দেকেও ঝি 
আমাদের শিক্ষার কিছু নেই 


একটি অপ্রকাশিত মঙ্গলকাব্য : ভ্রাহ্ুবীমঙ্গল 
পঞ্চানন রায় কাব্যতীথ 


আড়াইন্সত বংসবেরও অধিক আগে মেদিনীপুরের চেতুয়া বাসুদেবপুরে 
জাহৃহীমঙ্গল দহাকাব্য রচনা; শেষ হয়। রারুপাকর ভারতচন্ত্র রায় ও 
কবি রাদেশ্বর ভট্টাচার্যের সমসাময়িক কবি ্বাপব্রভি ঘোষ এই 
মহাকাব্যের রচযিতা। ইনি রাঙ্গা শোভাসিংহের বিস্লোহের পর চেতুয়া 
পরগনা বন্দোবস্ত করিতে এদেশে আসেন। নুর্িদাবাদে নবায সরকারে 
দাকাকালে ইনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন: শেষ করেন বাসুদেবপুরে। এই 
মহ্যফাব৷ এখনও সাহিত্যিক সমাজে অপরিচিত। সেই যুগ হইতে 
আধুনিককাল পর্যন্ত কৰি ও তাহার কাবোর শ্রচার নাই। মহাকাব্যের একটি 
পুথি আম্যদের 'সূরনাথ সংগ্রহশালা আছে। পুথি পাঠ করিয়া মনে হয় 
উহাই একমত নথে। দূলপ্রন্থ ও উহার অনুলিপি অন্যত্র থাকাও সন্ব। 
লে হা কবি অস্থিকা-কালনার অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত দুর্শিদাবাদ 
বানাতে রা আরস্ত করিল্লা প্রতি রাত্রিতে এক একটি পালা রচনার 
পর কৰি ব্যসুদেবপুৱে গ্ৰন্থ রুনা শেষ কতেন। কবির পিতার নাম বাচ্ট। 
অস্থিকা-কালনায় হবি বশেষর থাকিতে প্যরেন। মূল পৃথির অনুলিপিও 
অনন্ত ছাকিতে পারে। 
সৌভাগ্যক্ৰমে পৃথির ধম ও শেষ পৃষ্ঠা আছে। প্রথম পৃষ্ঠার লিপি 
"জীন "গস মঙ্গল লিক্ষতে 
পু চরণ পত্রে বহল পতি) 
জহর সাদে তারি সকল দুর্গতি | 
শৈল সুতা সুত গঙ্গা জেই লয় নাঘে। 
(লেজনার বিয্লনাশ পূর্ণ মনস্কাম ॥” 
পরে সূর্ঘ, নারায়ণ য্ভৃতি দেবতা, অদ্বৈত, চৈতনা. কৰিচন্ত ও 


ব্রাহ্থণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বসতি বিস্তর 
এই পর্রটি ছি কিন্ত পরে সাযুক্ত। একশো চুর পৃষ্ঠাটি শেষ। 
উহার লিপি 
“গঙ্গার প্রভাবে সবে স্বর্গ কৈল বাস। 
শঙ্গা গঙ্গা বল সভে সাঙ্গ ইতিহাস॥ 
শাঙ্গার চরণ সার ভরসা কেবল। 
জীশ্রপবন্মভ ভনে জাহবী মঙ্গল॥ 
ভীগশেশার নমঃ। ছা লিঙ্গিতং তথা দৃষ্টং লিখিকো নাস্তি দূহশং 
ভিমগ্যাপি রশে ভঙ্গো মণিলাঞ্চ মতিত্রদঃ ॥ শকান্যা ১৬৪৬ তারিখ ৫ 
শ্ৈষ্ঠ সন ১১৩১ সাল লিখিত শ্রীসিতারায দাস সুর। সাকিন পরগপে 
আছুযা সাগ হইল চেতুয়া পরশ্মপাতে প্রাম বাষুদেবপুর ॥ বেলা ছরদণ্ড 
হইলে পুপ্তক সাঙ্গ হইল॥ বাসাতে আদল যুক্ত বৃজ্তবভ রায় 
সুরসিদাবাদে কন্দধানাতে এ সময় লিখিবা হইল পরগল্র হুদা বন্দবস্ত 
করিতে শ্রীযুক্ত নারায়শ সিহে ও শীবুক্ত বিস্যাস (এইখানে খানিকটা 
লিবিয়া ফাটা হইয়াছে) এই পুস্তক সন ১১[1]৪ সাল তারিখ ৫ পাচঞি 
জ্যৈষ্ঠ তিথি অনয ব্রিভিযা। "বুরাপক্ষ।" ভিতর পৃষ্ঠায় সাদা আশেও এই 
লেখ৷--“চেতুয়। পরগণা কন্দবন্ত করিতে জীনারারণ সিহে ও 


শ্রীযাজৰল্ভ বিস্যয আসিরাছেন।” 

পুথির মহ্ান্িত পাতাগুলির পত্রান্থ ও স্তর বিবরশ ১ পু: 
হখম বিবস নিশ্যাতে দেব সম্ভাষশ পাল্য সমান্ত। ছিতীয় দিন পঙ্গার জন্ম 
আরস্ত। ২০পু: দ্বিতীয় দিন নিশাপাল সাঙ্গ _ত্রিতিয় দিল বলি উপাক্ষান 
আরস্ভ। ৩২ পৃঃ বলিরাজ উপাহান সাপূর্ণ। অতো রায়ে ভসীরছ জন্ম- 
"গঙ্গার চরূপে ভনে বর্শের নক্ষন”। ভনিতাধ কবির লিতৃৰাম। ৫৫ 
পৃঃ সগর বংশ নুক্ত। চতুর্থ দিকসে রায়ে সৌদাস বুক্ত আরম্ধ। ৬১ পঃ 
পঞ্চম দিকসে গৃর্্ধর পালা তরস্ত। ৬৭ পৃঃ রায়ে চেকভেকী আরস্ত। ৭৩ 


পৃঃ সষ্ট দিবসে বঙীনুক্ত আরস্ভ। ৮১ (?) কাল কল্প শ্ারস্্। ৮৬ পৃঃ 
সপ্তম দিবসে প্রয়াণ মাহাছ)। ১২০ পূঃ সুলোচনা হরণ সাঙ্গ। ১৩৪ পৃঃ 
মাধব সুলোচনা উপাশ্যান সাঙ্গ ১৫৬ পৃঃ দশন দিবসে বৃষ্ণ নৃপ স্বর্গলাস 
পালা সাঙ্গ । 

পরবর্তী পষ্ঠাওুলিতে চয্ের সারসাক্ষেপ ছিল। জনৈক গবেষক 
ছাত্রের কৃপায় ৫৪ পৃষ্ঠা এবং ১৬২-১৬৯ পষ্টাগুলি অপহৃত হওযায় 
উহার লারমর্ম দেওয়া সম্ভব হইল না। 





আমার বাংলা 


পাথরা গ্রামের এতিহাসিক গুরুত্ব 


মেৰিনীপুর শহরের পাঁচ--মাইল পূর্বে পারা গ্রাম। ঝাদাই নদীর ঘাবে। 
এ গ্রাম এক সময়ে থে খুব সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরায় 
তিরিশটির মতে এখানে ছোট বড় মন্দিরের স্বস্থ দেখলে। শর়তাবিকদের 
মতে এ গ্রামে এক সন হৈনধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারপ এখানে 
পাওয়া গেছে জৈন তীরের মূর্তি খোদিত জৈন টোখুপি। শুধু জৈন 
ধর্ম কেন, হিন ও বৌদ্ধ ধর্মও যে পাশাপাশি বিরাজ ফরত তারও প্রমাণ 
পাওয়া গেছে-_এখানে প্রান্ত পরার এগারোশো বছর আগের একটি বিষ্ণু 
লোকেন্বর মূর্তি দেখে এ মূর্তিটি এখন কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে 
রক্ষিত অচ্ছে। এ নূর্তিটির গঠন ভাস্কর্যের মহে! বেশ বিশেষত আছে। 
ব্রাহ্বাণ্য দেবতা বিষ্ণুরই মতো চতুর্ভুজ্জ বনমালা বিভূষিত: সম্রলাগ ছয়ের 
উর্তে পক্ষবুদ্ধের অন্যতম অমিতাভ বুদ্ধ উপবিষ্ট মহাঘানী যৌদ্ধদেবতা 
লোকেন্বর এবং ্রা্ণ্য দেবতা বিষ্ণু--এই দুই-এর সমিক্রপে (1) নির্বিত 
এ জাতীয় মূর্তিকে পণ্ডিতের! লোকেন্বর বিষ্ণু বলে আশ্যা দিয়েছেন। 
হ্র়তাত্তিকদের কাছে পাখরার গুরু যেমন, তেমনি সমান গুরু বর্তমান 
কালের ইতিহ্যসরসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে। এমন একটি ছোট 
গ্রামে এত মন্দিরের অবস্থান নিঃসন্দেহে এয অতীত ইতিহাসের কাহিনি 
নিযে গঁড়িতে আছে। একদা এখনে ধারা ছিলেন জমিদার তাঁরা দীলকুঠির 
কল্যশে এক সমজে প্রভৃত অর্থের উত্তরাধিকারী হয়ে বশেপরম্পরায় 
এইসৰ মন্দির নির্ঘণ করেছিলেন। আবার এই গ্রামের অন্যান] পরিবার 
খুবই ৰিভশ্বলী হয়েছিলেন রেশমকুির ব্যবসারে। এখনও এন্চনে সেই 
শ্রীলকুঠি ও র্রেশমকুঠির ইতস্তত ভগ্রাবশেৰ সেই পুরোনো দিনের কথা 
স্মরণ করিয়ে দের। 


আমাদের এদেশের কসাই সেই পদ্মার অতো এও এক কীর্তিনাশা। 
এমনিতেই শুকনো পাকে কিন্তু ব্রি দু-কুল ছাপিয়ে বন্যা আুসে। যাড়ি- 
বর, মন্বির-ফেবালয় সব ভাসিয়ে নিয়ে যাছ। লারা প্রানের বর্মঠাকুবের 
এমনিই একটি পক্ষরর মন্দির আন্ত এছনভাবে কীসাইবের গর্তে বিলীন 
হয়ে যেতে পারে (ভি ষ্টবা)॥ এমনি ভাবেই কত মক্ষির ভেঙ্কে গেছে_ 
কিন্তু কে রক্ষা করবে এদের? স্থানীয় ছনসাবারপের পক্ষে সাত্য কি 
ইসব মন্দির মেরামত বা রক্ষা করার? সরকাৰি প্রচেষ্টা যে কতদূর 
ফলবতী হবে তাও বোঝাব বাইবে। 


তারাপদ সাঁতরা 
ঘা 
প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে হাওড়ার হরিনারায়ণপূর 


আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় 


বালোদেশে শয়তানি স্থানসমৃহের সম্যো নগশ্া নয়। এখানে, সেখানে 
পুরাতার্তিক অনুসন্ধান চালিয়ে সাধারণ উৎসাহী ব্যক্তি এবং বি্বজ্জনেরা 
যে সকল নৃল্যবান পূরাবন্ত সংস্রহ করেছেন বা বিশেষজ্ঞদের এ বিষয়ে 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন তাকে কের করে পরবর্তীকালে বদি সরকারি 
পরিচালনাধীনে বিজ্ঞানভিত্তিক খনন বা ওই সকল স্থানের সংরক্ষণ বাবস্থা 
কার্যকর করার মতো সহাদয়তা দেখা যেত তাহলে বোধত প্রাচীন 
বালোর সম নগর সভ্যতার এক অখণ্ড ধারাবাহিক চিত্র আমদের 
সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। 

ঠিক এমনই একটি হারলো সভাতার সন্ধান পাওয়া গেছে হাওড়া 
জেলার বাগনান খানায় অন্তর্গত হরিনারায়ণপূর গ্রচমে। এ বিষয়ে প্র্ষম 
সুহীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আনম্মনিকেতন কীর্তিশালাব কিটরেটর 
তারাপদ সাতযা । তার লিখিত এই বিষয়ের উপর এক দীর্ঘ বন্ধ 'আর 
এক হরিনারায়পপুয়' উৎসাহীরা 'আলন্দ়' পত্রিকার ১ম খতে দেখতে 
পারেন। 

এই হয়িনারায়পপূর হল দক্ষিণ-পূর্ব রেলগছের হাশ্ুড়া-ঘড়গপুর 
শাখায় তা তিরিশ মাইল ব্যযবদনে বাগনান রেলস্টেশনের দক্ষিণে 
অনষিক তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই গ্রানের মধ্যভাগে দহদমা নামে 
একটি সুউচ্চ মাটির টিবি বর্তমান। শ্যয় শুধিকাংশে পুরাবন্তুই সেই ডিবি 
থেকে টয়াকাত্ত রায়চৌবুকীর উললোগে সাগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলি 
পরে বান্দনানের নিফেটফ্ী নবাসন গ্রামের আলন্দনিকেতন কীতিশযলায় 
লারেক্ষিত ছয়। প্রচীন যুন্দে বাংলাব জান-জীবনের কাছে তুলে ধরার জন্যে 
মিউজিয়ন কর্তৃপক্ষ সত্যিই ঘন্যবানা্হ। 

অতীত যুগে যানবাহনের সুযোগ সুবিধা না খাবা নদী খাল 
সমুজপই ছিল গসনাগরনের একয্যর উপায় সে কারণেই লী ব সমূহ 
ভীরবরী অঞ্চলসনূহ সেকালে জনপদ বা! কদর হিসাবে গড়ে উঠতে 
সক্ষম হত । অলোচ্য হরিনারাযণপূর এমনি একটি নলীতীরবতী জনপদ 
হিসাবে সে ফুগে গ্যাতিলাভ ফরেছিল। 

এই খ্যাতির সূলে শুন্য আর একটি কার হল কাছাকাছি ছিল সামুদ্রিক 


বন্দর ত্রলিস্ত_ বর্তমানে তমলুক। ্যতসা-বাশিজ্য ও লোফবনের চ্যপ 
ক্রমে ক্রমে কিছুটা সরে এলে তীরবর্তী এই প্রামটিকেও হে প্রভাবিত কে 
ফেলেছিল তা বেশ বোঝা যায় এখ্যনে শর পুরাবসতগুলি অনুধাবন করলে। 
এছাড়া সমূহের আশেপাশে লোনাক্রলের আবিকা কোচ সমূহপথেষ 
ছাত্রীরা সেকালে পানীয় জল সংগ্রহের জনা নদী তীরবর্তী শহর বা গঞ্জে 
এসে তাদের তরলী ভিডিরে অবস্থান করত) আর সেই সঙ্গে চলত 
শশ্যসামগ্রীর কেনা-বেচার পালা। ব্যবসা বাছিজোব দৌলতে গঞ্জ গড়ে 
ওঠা মন্মির- দেবালরও গড়ে উঠেছিল ভক্তবৃ্দের টৌলতে। 

উপর্যুক্ত বিবতণুলির হয়তাভতিক শ্রহাল হিসাবে হরিনারাপেপুবের 
শতীর মৃক্তিকান্তরে পাও? গেছে বু সত্যে পোড়ানাটিব বেড় দেওয়া 
ছ্প-_হেশুলি কেবলয়াত্র নগরবাসীর পানীয় ঘিঠে ভল সরবরাহের 
বাঞ্চে বাবহাত হত। এ ছাড়া পাওয়া গেছে ভরস্তুৱ নির্নিত বেশ কয়েকটি 
বিস্ুৃত্তি। যেগুলির মহ্যে দুটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের বলে 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। পরান বিষ্ুৃর্তি দুটির মতো প্রথমটি উচ্চতায় প্রায় 
৪ ছুট এবং অপরটি সাড়ে তিন ঘুট। বর্তমানে এ দুটি মুদি 
শান্তিনিকেতনের কলাভবনে সংরক্ষিত আছে এবং শ্রাপ্ত অবশিষ্ট 
বিসূর্ভিগুলি ক্ষু ধরনেব-_কিন্ত সুস্রাচীন। পাঘবের ফলকে উৎকীণ 
এই নৃর্ভিসকল দশম শতকের হলেই অনুমিত হয। উচ্চতার পরিমাপ তিন 
থেকে চার ইঞ্চি পর্যস্ত। এ ধরনের দৃষ্টি চব্যিল পরগনার বোড়ালেও 
হাবিদ্বৃত হয়েছে। সর্ব শ্রদ্ধে ড. কল্যাপকৃমার গঙ্গোপাহযায় তার 
“বাংলোর ভাঙ্ষ" গ্রন্থে র্তিুলির গঠনসৌষ্ঠব ও অসসজ্নয মধো 
আদিমবর্হী ভাব এবং এক বিপিষ্ট হারার শ্রকাশভঙ্গি বর্তমান থাকায় 
এগুলিকে ্রস্টীয দশম শতকের বলেই উল্লেখ করেছেন। 

শুসঙ্গত ছরিনারায়পপূরে এত বিকৃতির ছড়াছড়ি কেবলি আজ 
আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, বিজ্ঞোপাসকদের সাধনভঙ্জনের 
পীস্থানরূপে এটি বোবহর সেকালে সরীবৃদ্ধি লা করেছিল। আর এখানে 
এই বিষ্ণুর উপাসনা এত অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল ফলেই 
গ্রামটি সাৰ হরিনারারণপুররূণে প্রসিদ্ধি লাত করে বলে প্রয়তাত্বিক 
তারাপদ সরা অভিমত বাক্ত করেছেন। 

এছাড়াও পরবর্তী যুগে অর্থাৎ চুর্মন-পক্চদশ শতান্ীতে নির্রিত 
একটি চার ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট চডুচ্ধোপ ত্র ফলকে উৎকীপ 
মহিষিয়হিনীর নৃর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার প্রতিচ্ছবি এই প্রবন্ধের 
শিরোনামে মুক্রিত হয়েছে। এটির খোদাইরের মহো দেবীর হীরতব্যজক 
অপূর্ব আঙ্গিক অথচ সুধমা-মত্তিত মাতৃলাবপ্যের এক বিচিত্র ভায-সৌন্দর্য 
পরিস্ডূট। 

হরিনারায়পপুরের মৃত্তিকাগর্তে আরও একটি আশ্চর্য ধরনের 
আবিষ্মার-_সেটি হল দুই থেকে আড়াই ইক্চি দৈর্ঘোর লিপিসম্বলিত 
পোড়ামাটির অনেকগুলি ফলক। এ৩! অর্ধবৃক্ধকার। একদিক 
সমতল ও বিপরীত দি এবং একাংশে বৃত্তকার বা 
লক্ছা ছাদের সিলমোহরের ছাপ যুক্ত। উপরের সমতল অংশের লিপি 
অতি জড়ানো ধরনের দুই তিন লাইনে সমাপ্ত । লিপিটি প্রাচীন বঙগাক্ষর 
খলেই হনে হয়, তবে এখনও পাঠোদ্ধার হয়নি। অনুরূপ পোড়ামাটির 
ফলক মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও পান্না এবং হাওড়া জেলার বাছরি 
ও জগত্বল্লভপুর গ্রামেও আবিদ্ৃত হয়েছে। 

হরিনারায়ণপুরে পালপূর্ব যুগের কিছু কিছু নিদর্শন আবিদ্ধৃত হয়েছে, 
তারমধ্যে একটি ভগ্ন ক্ষুদাকৃতি পোড়ামাটির মন্তকবিহীন নারী দুর্তিকা-_ 
যৌবন তরঙ্গে উদ্তাসিতা আর একটি আশ্চর্য ধরনের পোড়ামাটির অতি 






কষু্াকতি ঘৃসর হর্পের কগলামদ কত হতীমূত্তি। মূর্তিকা্টর সার্য অসে 
ছোট ছোট গোলাকার চিহ্ন বর্তমান। হাচীন টাইস্রিস ও ইউফ্রেটিস নদের 
মধ্যবর্তী স্থান ওয়ার্যনয খননক্যজের ফলে অনুরূপ গোলাকার চিহ্নযুক্ত 
একটি ভু পোড়ামাটির মেহমুত্তি পাওয়া শেছে। চল্কেতুগড় খেকে 
অনুরূপ দাগ চিচ্ছিত একটি সর্পদেবতা অআবিদ্ধৃত হত, যেটিকে বিশেষজ্ঞরা 
স্বিস্টপূর্ব প্রথম শতকের বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আর যাই হোক, এই 
গোলাকরে ক্ষ ক্ষত দাগ চিহমমু্ড মৃত্তিকা সকল ঘে সুহটীনতার কাল 
ঘোষশা করে চলেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 

এখানকার আবিদ্ধৃত শ্রতবন্কর মতে আছে কিছু প্রস্তর ও মৃত্তিকা 
নিত মাল্যদানা, হ্যতের অলংকার হিসাবে ব্যবহৃত চক্রবাল রেখাহুক্ত 
চড়া পোড়াদাটির বালা এবং বৃসর রুষ্জের কয়েকটি নিত) প্রয়োজনীয় 
দৃৎপাত্র। (সঙ্গের আলোকচিত্র সষ্টবা) ৩ ছাড়াও পাওয়া গেছে কতকগুলি 
প্রস্তরীভৃত কক্কাল; সাবারপত এই সকল কল্তালকে প্রস্থরীভূত অবস্থার 
বাগান্তরিত হতে যে বেশ কয়েক হাঙ্ঞার বন সময় গ্রহণ করতে হয়েছিল 
সে বিহয্লে একমাস জীবতান্তিকরাই অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। 

ছরিনারায়পপূরের এই দমদম! থেকে অপর একটি আবিষ্কার প্ররপ 
করা যেতে পারে-- সেটি হল আকস্মিকভাবে পাওয়া ক্রিভুজাকৃতি কালচে- 
সবুজ রদ্ধের একটি ঘা নবাস্মর আমুঘ (N০০ ০৫!) এটির কেবল 
গঠন বৈশিষ্ট ও কারিগবি সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে 
অন্রটি নব্যপরস্তরযুপের আদিম অধিবাসীদের দ্বারা পরিত্যক্ত। 

এছাড়া রত অনেক কিছুই সে যুগে প্রাচীন সম্পদ এই 'অধ্যাত 
হরিনারারণপুর গ্রামের গাভী সৃত্তিকান্তারে আজও নিষিত; জানি না হয় 
বিজ্ঞানীয় খনিত্রের আঘাতে কবে তার ঘুর ভান্তবে। 





বঙ্গ সংস্কৃতি 
খাল্সাপুরের বদ্নাশিক্স 


মেদিনীপুর জেলার এক অধ্যাত গ্রাম খাপ্তাপুর! অবহেলিত এই 
খ্াঞ্জাপুর আন্জকে এই আলোচনার বিষয়বন্ধ হয়েছে শুধুমাত্র পিতলের 
বদ্নাশিকোর কেন্ত হিসেবে। মুসলমানদের মহ কনা যা গাড় ব্যবহারের 
যাচ্ছ দেখে অনেকে মনে করেন এ শিল্প মুসলমান রাজাদের 
পৃষ্ঠপোষকতা গড়ে ওঠে। কথাটা আছৌ সত্য নয়। করেপ বান্ধালিদের 
বিহু বা নিত) জীবনে বদনা যা গাড়্‌র ব্যবহার লক্ষলীয়। এখন 
মেদিলীপুর জেলার কোনও কৃষক পরিবারে অতিথি ছিসেবে উপস্থিত হলে 
পৃহস্থ গাড-গ্রস। সামলে ক্রেছে পভ্যাগতকে অভিবাদন জানার 
মাটির তৈরি দু-খোল হঁচের মধ্যে পুরোনো কুডো পিভল বা তুল 
লিতল পরিমাণমতো দিয়ে চুলি আতুনে পোড়ানো হয় গলিত 
পিতল বদ্লাকৃতি াচের মহ্য পিয়ে পূর্ণরূপ লাভ করে। জঁচে যে ধরনের 


নকশা খোদাই করে দেওয়া হয়, কর্নার পায়েও তা সুন্দরভাবে "রী হয়ে 
ঘায়। ভারতের 'সেন্‌সাস্‌' ত্রথার শ্রচলনকাহী লর্ড নেযোর সময 
"দেনসাসোর কাকে লিশ্ত জেনও এক ইংরেজ সাচেব খাজজাপুর গ্রামে 
রাহিহাপনকালে আশ্রবোত। এক কায গৃহস্থ ব্যক্তিকে নাকি পিতল 
শলালোর পদ্ধতি শিশ্িয়ে দেন। তা পরবর্তী বদ্নাশিল্ীদের হাতে আরও 
উল্তকূপ লাভ কবে। 

আগে খাপ্তাপুবের বদ্লা-পাড় বিহার, ওডিশায় ও বাংলার বিচি 
অংশে চালান হেত। আক্ষেকের পপতিশীলতাব ঘুগে লৌকিক অচার- 
লনুষ্টানের উল্লেগ্বযোগ্য স্থান লা থাকায় আজ অবে এ শ্লিল্পের দিকে কেউ 
দৃষ্টিপাত করে না। তাই খাল্জাপুরের শ্বনেক বহনাশিক্পীদেস চোখের জল 
আমাদের হতাশার বান্ধো পৌঁছে দেত। অবশ্য সবভারের ধীনাঈীনাও কন 
নয়। 


ঝ্রিপূরারঞ্জন বসু 


Ld 


“মাল' শব্দটি অস্ত্রিক না দ্রাবিড়? 


“পূর্ব-ভাষ়তের আদিবাসী ধাতুশিলস' প্রবন্ধে (বিগত হয খন্ডে হকারশিত_- 
দ. কৌ) শ্রদ্ধেয় দেবপ্রদাদবাবু লিখেছেন "নাল শব্দটি সনে হয অস্ট্িক 
শব্দজাত'__কিন্ব তা লঙ্। "মাল: দ্রাবিড় শব্দ। এব মৌলিত অর্থ পাহাড়। 
ক্রানাড়ি প্ভৃতিতে 'মান্াইবা-_ঘানে পাহাড়। ভবশ্য লেখক অর্থ ঠিক 
রেখেছেন । আমাদের গ্রামের দিকে বহু জাযগাল নাম 'মস' দিয়ে। যেমন 
'কেওুড়া-মাল' পরখনায় আমার বাড়ি। আমাদের পাশের গ্রামের নাম 
“ৰাড়িমাল'। আমরা কথাবাতাতে 'মাল' শব্দ ব্যবহার কবি। ঘেমন "নাল" 
জায়গায় ঘান ভালো হয় লা; এই 'নাদাইয়া' বা মাল" থেকে লব 
শব্দের জস্ম। যেমন 'মলল্প-পবন' । এট অবশ] শ্রদ্ধেত নির্শলবাধূব কথা। 
সেদিনই "মালের" জাত নিয়ে এক আলোচনাতে তিনি একতা বলেছিলেন। 
The Maer নামে anthropoloRy-ব একটি বড় বই আছে ভাতে 
লেখা আছে 03584৩019৩৮ 1 আমি অবশ্য দেবপ্রসানবারুর থামাতে 
"মাল শব্দটি 67061055003 Mundarica -তে খৌ কবলুম_ 
কিন্তু ওই অর্থে পেলাম না। সাঁওতালি 0i০৷০৷৯৷)-তেওঁ নেই। 
'আলের'রা পাহাড়ে বাস করত বলে মালের হা মালতো-পাহাড়ি। তবে 
সব ছিলিয়ে দেবশ্রসাদবাবুর লেখাটি নিঃলস্্হে সৃন্দর ও তথানূলক। 

সুহদকুমার তৌছিক 








রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রত্ুতত্ব ও জীবন সাধনা 
অ্ীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


খ্রিস্টীয় সনতদ্শ শতানীতে মুরশিস্কুলী খঁ বখন ঢাকা জাহাসীবনগর হইতে সুবে বাঙ্গালা বিহযার উড়িহ্যার দেওয়ানি কার্যালয় বর্তমান দুর্শিাবাদ 
জেলার অন্তর্গত কেমলরিয়া নামক গ্রামে আনয়ন করেন তন দেওয়ানি বিভাগের শনেক কর্মচারী ভাগীরতীর অপর পারে 'মহীনগর' নামক এক 
স্রামে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। এই কোরিয়া প্রানের প্রথম নামকরণ হর 'কৃসুগাবাদ' এবং পরে সম্বাট আলমগীরের অনুমত্যানূসারে 
মুর্শিদাবাদে পরিবর্তিত হা়। বর্তমানে ইহা দুর্দিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার প্রধান শহর এবং জলঙমচজে লালবাগ নামে খ্যাত। ঢাকার 
অধিবাসীদের বসবাস হেড মহানগর পরে ভাহাপাড়া নামে পরিচিত হয়। এই গ্রামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের বাড়ি ছিল। ভাগীরঘীর গতি 
পরিবর্তনে এই গ্রাম ও নবাব সরকারের অট্রালিকাসমূহ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া (গিয়াছে। এইরূপ এক সন্নান্ত বংশে আমার পিতা রাখালদাস 
কদ্দ্যোপাধারের জন্ম হয়। অথাৎ ১২৯২ সন ১ বৈশাখ (ইং ১৮৮৬ সালের ১২ এপ্রিল) মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত বহরমণুরে রাখালদাস জস্মগ্হণ করেন। 

এট্রাল পাস করিবার পরেই রাবালদচসের বিবাহ হয়। তাহার স্ত্রী কাঞ্চনাদলা দেবী উত্তরপাড়ার জমিদার নরেক্্রনা মুখোপাধ্যায়ের কলা ছিলেন। 
পরবর্তীকালে তিনি বালোঃ করেকখানি উপন্যাসে রচনা করেন। বিফছের তিন বদের পর রাখালদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র অসীয়চন্ত্র এবং ১৯০৯ সালে আমার 
(একমাত্র জীবিত পুত্র) জন্ম হয। 

আমার পিতা হেদিডেলি কলেক্ছের পালি ও সক্কেত ভাষার শ্রবান অব্যাপক যহমহোপাহ্যা় হরপ্সাদ শান্টরীর সম্পে্শে আসেন। তখন তিনি 
আআবিদযায় পূর্বভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শানট্রমহাশয় এইখানেই জামি পণ্ডিত ডা. ছিরোডর ত্রক্এর সহিত পিতার পরিচয় 
করাইয়া দেন। তাহার নিকট পিতা লিপিতব্‌ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ১৯৩০ সনে তাহার মতো আস্তজাতিক খ্যাতিসম্পর ভারতীয় লিপিততবি৭ 
আর ছিল না। 

১৯১৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি, তিনি ভারতীয় পুরাতত বিভাগের কলিকাতা মিউজিয়ানের সহকারী পদে নিযুক্ত হন। এই কাজে তাহার দক্ষতা 
ও চুর জানের পরিচয় পাইয়া ভারত সরকার ১৯১১ সালের ১ নভেম্বর গ্যহাকে স্থায়ীভাবে পুরাতন বিভাগের উচ্চতর শ্রেণির কর্মচারীপ্ নিযুক্ত 
ফরেন। যাহারা এই পদে নিযুক্ত হন তাহাদিগকে কেক বৎসর এই প্রকার কার্যে শিক্ষনবিশি করিতে হয়। কিন্তু পিতার ফেলায় এই নিয়দের ব্যতিক্রম 
করিয়া পেন্ট লহকারী সুপারইন্টেনডেন্ট-এর পদ দেন। ভারতীয় পূরাতত্ত বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ স্যার জন মাশার্ল পিতার গুণে মুন্ধ হইয়া ১৯১৭ 
সালে তাহাকে পশ্চিম বিভাগের সুপারইন্টেনভেন্ট পদে নিষুক্ত করেন। 

এই সময় বোখে শ্রেসিডেলি ব্াতীত রাজপুতানা ও মধ্যভারত পশ্চিম বিভাগের অন্তর্গত ছিল। পিতা বিস্তীর্ণ ফর্ক্ষেতরের সর্বত্র পরিদর্শনে বে 
দুর আবিষ্কার, গনন ও রক্ষপকার্য করিয়াছেন তাহার বিত্বৃত বিবরণ সরকারি বাৎসরিক রিপোর্ট লিপিবদ্ধ আছে। একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি 
হইবে না যে, তাহার পূর্বে আর কোনও অধ্যক্ষ এক্সপ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম স্বীফ্রের পরিচয় দেন নাই। বোদ্বে €হেসিডেলি যাচ্যতে প্রাচীন কীর্তিলি 
যথাযথভাবে রক্ষিত হইতে পারে তচ্ছন্য তিনি একটি সত্তোবজ্জনক ব্যবস্থা! করিয়া তাহা গন্চমেন্টের অনুমোদন করাইয়াছিলেন। বাদামি, ত্রিপুরী, ও 
দুয়ার সম্বন্ধে তাহার সুলিখিত গ্রন্থাবলি এই সময়কার অভিজ্ঞতার ফল। পুলায় শনীওরারপেঠে পেশ্দোয়াগণের প্রাসাদগ্ডলির ধ্বংসাবশেষ খনন 
করিয়া তিনি অনেক লুপ কীর্তি উদ্ধার করেন। 

কিন্তু হার এই সময়কার সর্যতবান কীর্তি হইল মহেদ্োদযারোর আবিষ্কার মহোচ্েনরোর শুন কীর্তি জাবিষ্রের ফলে ভারতের প্রচীন ইতিহাসে 
ঘূপান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ইহার জন্য রমন পঞ্চলের্শকের কৃতিত্ব যে পিতারই শ্রপা.. তাহ! ভারতবর্ষের উতিহাসিক 
মরেই চিরদিন কৃতজজ হাতে স্বীকর করিকেন। 

১৯১৮ সাল আমার পিতার জীবনের একটি যুগ সদ্ধিক্ষণ। এই বহসৱের মার্চ মাসে আমায় জ্যেষ্ঠ বাতা অঙ্গীচন্্ের মৃত্য হয়। শিত। তাহার 


নামেই "অসীম" উপন্যাস রচনা করেন দাদার রোগশহ্যান খরচের জন্য 
পিতা কিন্তু জয়ন্ত হইরা পড়িয়াছিলেন। এইসব নানা কাবণে এবং 
মহেজ্রোদারোর খননের সময় খাদ্য পানীয় ভুভৃতির অভাবে তাহার স্বাস্থ 
ভাক্কিয়া পড়িল: ১৯২৪ সালের জুন মাসে তিনি ভারতীয় পুরাতন 
বিভাগের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া শুলিকাতায় বদলি হন এবং ১৯২৬ 
সালে তাহাকে সরকারি কর্ম হইতে, অবসরপ্রহশ করিতে বাঃ করা হয়। 
তৎপরে তিনি ১৯২৮ লনে ড. ফাশীশ্রদাদ জাতসবযলের চেষ্টায় বারাশসী 
হিন্দ বিশ্মকিন্যাল়ে প্রধান ব্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু তখন তাহার সাস্থ্য 
ভাঙিলা পড়িয্লাছিল এবং ১৩৩৭ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার (মে. 
১৯৩০) মাত্র ৪৫ বদের বয়সে তিনি পর়লোকগমন করেন 

'আর কয়েকটি শুর সংশোধন কবিরা তাহার এই সাক্ষিগ জীবন- 
কাহিনি শেষ করিব। তিনি আসবেন বা শুমিতব্যী ছিলেন না। জীবনে 
কখনও তিনি নদ্পান ফরেন লাই। মদ খাওয়া একেস্যবেই তাহার পক্ষে 
অসম্ভব ছিল। কারণ তিনি ২৪ বহর বয়স হইতেই মূত্রাশয়ের পীড়া ও 
হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। সহেল্লোদারো খননের লমত তাহার ঘাম 
হাঁটুতে বিস্ফোটক (00৫) হয় এবং হকৃতের পীড়া, রক্তের চাপ 
বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে হাংপিণ্ডের চৌর্বল্যও বাড়িয়া বায়। 
পরদু্কাততবতা যদি অমিতবারিতার পরিচায়ক হয় তাহ! হইলে তিনি 
অমিতবারী। উনবিশে শতান্দীয় প্রথম দশকে বাঙালি সমাজ 
ভোগবিলাসী ছিলেন। তিনি সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই 
কলিকাতার বাড়ি তিনি বিক্রয় করেন নাই, করিয়াছিলাঘ আমি--স্বয়ং 
নির্ঘলচন্্ চক্রের সাহায্য তাহার ক্ষদ শোষ করিবার জ্ন্য। তিনি যে সব 
কণ দিয়া পিয়াছিলেন, আজ ঘি তাহারা পরিশোধ করিত তাহ) হইলে 
তাহা লক্ষাধিক টাকার দীড়াইত। 


৯১১ 


শিলাবতীর প্রত্বতাত্বিক পটভূমি 
সুধীরচন্তর খাঁড়া 


মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল মহকুমা শহরের সন্্িকটে দক্ষিণ-পশ্চিয় দিফে 
পান নামক গ্রামটি; শিলবেতী নদী এরই পাশ দিয়ে কুলকুল রবে 
হরবহমান। বৃক্ষলতা পদ্পবের ছাতার ঘেরা এই গ্রামের ভুগতে বে প্রাচীন 
খঁতিদ্যের স্বাক্ষর রয়েছে, সুপ্িমা্ত অবস্থায় একথা কারও দৃষ্টিসোচরে ছিল 
না। এই চির অবস্ঞাত নিরুদ্বিয় নিস্তন্ধ পানা খ্রাদটিও একদিন যে 
ভারতবর্ষের অন্যান্য ইতিহাস্রসিন্ধ স্থানের বানচিত্রে চিহিত হয়ে খ্যাতি 
অর্পন করতে পারবে একথা কেউ কি ভাবতে পেরেছিল? তাই পল্রো 
গ্রামটির শ্রত্রতাত্রিক আবিষ্কার প্রসঙ্গটি এবং এর পররুতাত্বিক গুরুত্বের কমা 
এই সঙ্গে বিবৃত করব, ঘার ফলে ভবিষ্যত আবিষ্ঞরের ব্যাপারে দন্ধানী 
দৃষ্টিকে সজাগ করতে সহায়ক হবে এই ক্রত্যানার়। 


তখন ইরোক্ি উনিশশে। ব্যহায্র-তিয়ল্র সাল। বর্তমান লেখক পায়া 
প্রামের কিনারে কিশোর ছাত্র-ছয্রীদের ছত্ধিহাস পাঠদানকালে খবর পান 


বে, পাছা "হেত পুকুরে' মাছ ধয়ার সদয় জললে মাটির ঠাকুর ওঠে। 
এই সংবাদের সূত্র ধরে লেখক কয়েকটি পোড়ামাটির সুর্তি সংগ্রহ করেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সবকাবের বর্তমান পয়তান্তিক 'ধিকর্তা পবেশচশ্র দাশ 
মহাশয় এই সদর তনলূক কলেজের অহ্যাপক দ্বকাকারীল তিনি তনলুকে 
তোম্রলিখ) শরতান্তিক অনুসন্ধান কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তারই ছাত্র ছিলাবে 
বর্তমান লেখক পাছা সম্পর্কে গার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট কবে। জীদাশতুপ্ 
মহাশয় যখন কলকাতা বিশ্ববিলালরের আাতোব মিউজিবমের সহকারী 
কিউরেটর হন তন বর্তমান লেখক এই নিটজিয়মে পাল্লা ছেকে পাওয়া 
কিছু পুরাকন্ত দান করেন) ছিউজিছন কর্তৃপক্ষ এর পবে পাল্লার 
শ্রচতাভিক শুকর সম্পর্কে অবহিত হন। 

বর্তমান লেগ ভ্ীদাশগপ্ত নহঃশরকে (তন আশুতোষ মিউজিবামের 
সহকারী কিউবেটব) সঙ্গে নিয়ে সেই সু পাজাগ্রামে এক তেরে দিনে 
ধ্ত্ধতাত্তিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে হাজিৰ হল এষা হক্রোন্ত পরিশ্রম ও 
বৈর্ঘ সহকারে অনুসন্ধান কায ও গ্রামবাসীদের সহাঘতায় কিছু কিছু 
পুরাবন্ত দংগৃহীত হয়। তারপর কয়েক বছর বাদে গু হয এক দুঃসাহসিক 
ও অনিশ্চিত প্রয়াত অভিযান। পানসাগ্রামের হেদুধা পৃষ্কবিজীতে এবং 
এর পার্থবর্তী কোনও কোনও জাগায় প্রার্থমিক সলনবর্ঘ চালানো হায় 
এবং এই খননকার্যের ঘারা স্মর্গী কিছু প্রয়তান্তিক সম্পদ সংগ্রহ করা 
সম্ভবপর হয় তাছাড়া 'পান্থা' বর্তমান লেখকের বাড়ির পার্বতী ঢা 
হওয়ায় প্রথম তেকে আজ পর্ন স্বাধীনভাবে স্থানীয় কিন্যাল়ের ছা ও 
শিক্ষকবৃন্দ এবং গ্ানবাঈীদের সহায়তায় বেশ কিছু সংখ্যক প্রান নৃর্তিপুড়ল 
ও পুরাবস্তু সংগ্রহ করা গেছে। 

আশুতোষ বিউজিয়মের আনুকূল্য সংগৃহীত পুরাবন্থ এবং বর্তমান 
লেখক ভর্চক সংগৃহীত অধিকাশে প্রাচীন মূর্তিপুতুল আগতো 
মিউজিয়নে সংরক্ষিত আছে এবং কিছু সম্যক প্রাচীন সূরতিপতুল 
পশ্চিমবঙ্গ সরুকযরের প্ররতাত্তিক গ্যালারিতে দেওয়া হয়েছে। 

পাল্লাগ্রযনে সংগৃহীত প্রাচীন পুতুলের উপর বর্তমান লেখকের লিখিত 
কয়েকটি প্রবন্ধ আনন্দবাজার পত্জিকাত শ্রকাশিত হয়েছে, সেইসব প্রবন্ধে 
পুয়াবস্তসমূহের বিস্বৃতভাবে পর্ধালোচনা ও বিশ্লেষণ করে প্রয়তান্বিক 
গুরুর দেখাবার চোষ্ট হয়েছে এবং পূরাবস্তুলির হব] দিয়ে পুত ও পাল 
ধুঙ্গের সভাতার নিদর্শনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরেশচন্তর 
দাশতণ্ত ঘহাশরও পান্নার লংগৃহীত পুরাবন্তর উপর প্রবন্ধ লিখে গুপ্ত ও 
পাল যুঙ্গের লভাতার নিদর্শন প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেল। আশুতোষ 
(মিউজিন্নমের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবত্রসাদ ঘোষ ভারতবর্ষের প্রাচীন 
এত্হি বিশ্লেষণের পটভূমিকায় পাযাপ্রামের শুরুর আরোপ করেছেন। 
সেই সঙ্গে অধ্যাপক কল্যাপকুদার গঙ্গোপাহায় মহাশয় পাস্রাঘরাম সম্পর্কে 
যে আলোকপাত করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য। হাওড়ার নবাসনের 
(যাগনান) আনন্দনিকেতন কীর্তিশালার অবাক্ষ তারাপদ দীতরা মহাশয়ও 
ভুক্ত পান্া্রাম পরিদর্শনে গিয়ে যে সমস্ত পুরাবস্ধ সংগ্রহ করেছেন তারই 
ভিত্তিতে পালার হরতান্তিক গুরুত্বের কথা হলেছেন। 

পানাগ্রাম ছেকে সংগৃহীত (আতুতোব মিউজিয়মে সরেক্ষিত) একটি 
নারীমূর্তির মুখমণ্ডল এতই শিল্প সুষমামতিত ও লালিত্যদর্ণ যে এই 
মূর্তির শ্রতিষ্ছবি ইলেন্ডের 0০১ পত্রিকার Indi Art 
স্তপ্তে শ্রকাশিত হয়েছে। ঠিক এইরকম একটি উল্লেখযোগ্য বরাহসূর্তির 
মুখমনুল বর্তহান লেখক পশ্চিষবঙ্গ সরব্দরের অরর্নতাতিক গ্যালারিতে 
দিয়েছেন। এই মুখমশুলদ্বরের (নারীনুর্তি ও বরাহমূর্তি) এমন জীবন্ত শিল্প 
সুষমা সমস্তৰ দিউজিয়যে অতুলনীয় মূর্তি হিসাবে বিরাজ করছে। 


বর্তমান লেখক কর্তৃক এই পায্নাস্াম দ্বেকে যে সমস্ত পরচীন পুরাবন্ত 
সদগৃহীত হয়েছে, তার সমগ্র বিবরণ দিতে গেলে দীর্ঘ তালিকা রচনা 
করতে হয়। তবুও এর দে ফরেকটি উল্লেখযোগ্য বস্তু হল_শুণ্ত ও 
পাল যুগের পোড়ামাটির নানাশুকরের মৃর্তিপূতুল, নারীর সুশোভিত 
যক্ষতুল, সুসক্ষিত হস্ত ও পম, বীরের সাজে সজ্জিত লীতবড় পরিহিত 
হীরের বক্ষে, তর নির্নিত পজ্জলন্মমীর মূর্তি রেট তারে লিখিত ব্রা 
ধরনের হরফ. লিপিযুক্ত পঙ্োফরাম স্বর্ণমৃদ্বা, পোড়ামাটির শুস্বচালিত 
গাড়ি, সর্পের ফলা, দৃত্তিকা নির্মিত মাল্যদানা, খেলনা-কুমকূমি, যষ্ঠী এবং 
বরাহমূর্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমত্ব বিচি ধরনের বস্তু থেকেই মনে 
হয়, একদা এক প্রাচীন মানব সন্যতার ধারা এই পল্রোগ্ামে গড়ে 
উঠেছিল, তা আজ নিশ্চিহ্ন অবস্থার ভূগর্তে প্রোথিত। সংগৃহীত পূরাবস্ত 
ফিক্লেণ কবে যে আলোকপাত হয়েছে, তার ফলে এই সিদ্ধাত্রে আসা 
দায় যে, এই শান্াগ্ামে সরকার কর্তৃক ব্যাপকভাবে তাত ্ননকার্য 
চালালে শ্রচীন সভ্যতার একটি বারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাবে বলে 
অনুমিত হয়। 


আমার বাংলা 
কলিকাতা গ্রামের এঁতিহ্য 
পাঢুগোপাল রায় 


আমতা ধ্যনায় আমতা হইতে বাঁধ দিয়া দামোদরের তীর ধরিয়া উত্তর- 
পশ্চিমে অগ্রসর হইলে প্রায় তিন মাইল দূরে কলিকাত৷ গ্রাম, পরে 
রসপুর। স্থানীয় লোকেরা নগর কঙ্গিকতার সহিত পার্থ) বুঝাইতে এ 
গ্রামকে 'ছোট কলিকাতা" বলিয়া খ্যকেন। এক সফরে রদপুর গ্রামে 
সিভি এত অধিক ছিল যে পারত প্রামুলি বসপুর গ্রামের নাম 
যুক্তির সহিত পরিচিত হইত। লে কারণ কলিকাতা গ্রামকে রসপূর- 
কলিকাতাও বলা হইত, যেমন বলা হইত খলিয়া-রসপূর। নগর 
কলিক্সতার নামের বুৎপত্তি নির্ণয় করিতে যাইয়া জাতীর অব্যাপক 
সুনীতিক্ষার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলাদেশে আরও দুইটি ফলিকাতায় 
সন্ধান পান, একটি ঢাকা জেলায় লৌহবগ খানার অন্তর্গত -কলিকাতা- 
জোগৰদিয়া', অপরটি হাওড়। জেলায় আমতা খানার অধীন আবাদের 
আলো কলিকাতা। ১৩৪৫ বঙ্গযন্দে ১৪ সংখ্যা সাহিত-পরিষৎ পত্রিকার 
তিনি এই অভিযত পরকাশ কেন যে, কলি বা কলিচুনের জন্য কাতা যা 
শাদুঝ পোড়া হইতেই "কলিকাতা" নাম হইয়াছে তাহার এই অভিমত 
পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত। গ্রাম কলিকতো সম্বন্ধেও এই মতবাদ সত্য 
ঝলিয়াই হনে হয়। এই কলিকাতা প্রথমে কয়েকর চুলারিদের বাস আছে। 
'অহ্যরা শামুক পুাইয়া চুন তৈয়ারি ধরিয়া গৃহনিমর্দের জন্য বিভিন 
অক্ষলে সরবরাহ করিয়া খ্যকে। কর্তবানে পারে চুন এবং সিমেন্ট এই 
দের চাহিদা পূরণ করিতেছে বলিয়া চুল তৈয়ার শর বন্ধ হইয়া 
আসিয়াছে। গ্রাঙগ কলিকাতার নামকরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ তিল্প মত 


পোজ করিছা বলেন যে, ইরোজেরা কলিকাতা গ্রামে নীলের চাষ করিতে 
আসিয়া এখানে একটি কুঠিবাড়ি নিশি করেন এবং শহর 'তলিকাতার' 
নাম অনুসারে গ্রামের নাম 'কলিকাতা" রাখেন। কিন্তু শহর 'কলিক্সতার' 
নাম সাদৃশ্য সাহেবদের দেওয়া এ গ্রামের নাম "কলিকাতা" হওয়ার 
মতবাদ একস্তই শ্রমান্ক। ১৭৫৭ প্রিস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশির বুদ্ধের 
পর ইংরাজদের রাজ্য সুদৃঢ় করিয়া এ দেশে ব্যাপক ব্যবসা বাশি ও দূর 
পল্লিতে নীলের চাবের শ্রসার করিতে আরও কয়েক দশক সময় 
লাগিয়াছিল। কাছেই পলাশিয যুদ্ধে পরই এ অঞ্চলে নীলের চাষ এবং 
কলিকাতা গ্রামে কুঠিবাড়ি নিমণি সম্ভব হয় নাই। আবার আমরা ইহার 
পূর্বেই এই কলিকাতা গ্রামের নামের সন্ধান পাই। রসপুর গ্রামের 
শিবান' কাব্য শুপেতা রামকৃষ্ণ কবিচক্্রের পুত্র জগন্রাথ রায়কে 
বর্ধমানের মহারাজা ফৃক্ঞরাম রায় ১০৯১ বঙগান্দে থে সনন্ৰপত্র দেন 
তাহাতে কলিকাতা গ্রামের উল্লেখ আছে। ১১৩৯ বস্মাব্দে কলিকাতা 
খ্বামবানী ক্ষুদিরাম দেয়াশি এবং ১১৮৫ বঙ্গান্দে উক্ত গ্রামের আত্মারাম 
বশিকের স্বাক্ষর দলিলাদিতে দেখিতে পাই। কাজেই "সাহেবদের" 
আগমনের বহু পৃরেই যে এ গ্রামের নামকরণ "কলিকাতা হইয়াছিল তাহা 
সন্দেহাতীত। 

ইংরাজ বলিকলপ এ গ্রামে আসিয়া নীলের চাষ আরস্ত করেন এবং 
একটি কুঠিবা্ডি নির্বাপ করেন। তাহাদের কুঠিবাড়িয় ধ্যসোবলেব আল্যাপি 
তাহ্যর সাক্ষ/ দিতেছে। শুলা হায়, ধ্যদোনরের অপর তীরেও তাহারা 
নীলের চাষ করিত। 

গ্রামের ধর্মন্দিরটিই শ্রাচীন। তারাপদ সীতরা মহাশয় মন্দিরের 
উপরিভাগের যালো লিপির পাঠ উদ্ধার করেন, তাহা হইতে আমরা 
জানিতে পারি._-"'জরীতী 'বর্ক্মদেবতা মন্দির তৈয়ার হইল সন ১২০৫ 
সালে শ্রীগয়ারাম দেরাশি মন্দিয় দেন সাং কলিকাতা ভ্রীঅভয়চরণ মিস 
সাং খলে।' (এক্ষণ, ফাল্গুল-চৈত ১৩৭৬) 

আমি ১৯৫৪ প্রিস্টাব্দে ড. সুকুমার সেন মহাশয় কর্তৃক অনুরন্ধ 
হইয়া কলিকাতা গ্রাম এবং গ্রামের ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে অনুসন্ধান ফরি। 
জানিতে পারি. মন্দিরের উপরিভাগে সিহেমৃর্তি এবং সন্কেত লিপিও 
ছিল। মন্দির সম্কোরের সময় তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে 

ধর্মঠাকুযের মন্দিরের মধ্যে ধর্ম, শিব, শীতলা, লক্ষ্মীনারায়ণ ও 
সিহেবাহিলীও আছেন। যাতুনির্নিত চতুৰ্ভুজ সিহেবাহিলীর মূর্তিটি অপহৃত 
হইয়া গিয়াছে, তংস্থলে ঘট স্থাপন করিয়া পূজা হইতেছে। ধর্ম কর্মাকৃতি, 
ধর্মের নিত্য পুজা হয়। চৈত্ত-সাক্রোন্তিতে গাজন ছাড়া ধর্মের অন্য কোনও 
উৎসব হয না। মন্দির মধ্যে একটি নারায়ণ শিলাও আছে। এই শিলা প্রায় 
দুই ইঞ্চি পরিনিত চতুভোগ প্রস্তর ধর্মের পুজাঠী উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্ণণ 
এবং সেবাইতদিগের পদবি দেয়াশি। মনে হয় ডোম জাতীয় 'পণিতেরাই' 
পূর্বে পৃঙগাদি করিতেন কিন্তু উচ্চশ্লেণির ব্রাক্মণদিগের প্রভাবে তাহারা 
পুজার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন। পৃজারী ব্রাহ্মণ কাতীত মন্দির মধ্যে 
কেহ শবেশ করিতে পান না। “বাসঘরী' অথ যাহারা পূজার বাসন- 
কোশন পরিদ্মর করে তাহারা বাসনপত্াি পরিশ্বার করিয়া বাহিরে রাখিয়া 
দে, পৃজ্ারি ব্রাহ্মণ তাহা ঘন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া হান। 

এক সময়ে এ অকলে ধর্মপূজকদিগের প্রস্তাব বিস্তৃত এবং ধর্মপূজার 
ব্যাপক হুচলন হইয়াছিল) একখানি দলিলে দেখা যা ১১৯৩ বঙ্গাব্দ 
পার্বতী গ্রাম কুমারিয়ায় ছকুরাম পণ্িতিকে ধর্মঠাকুরের জনা যান্ত ও 
জমি দান করা ইইতেছে। এ অঞ্চলে ধর্মাকুরের সাবাস এরাপ বৃদ্ধি শান্ত 
হীরছিল বে, দলিলাদিতে মানুষের পরিবর্তে ধর্সিকুরকে সানী রাখা 


হইয়াছে ১২৪৫ হসান্দে লিকাতো প্রানের জগমোহন খা প্রভৃতি “সাদ 
শ্রী স্রদেবতা" এবং রলপুর গ্রামে ১২৫১ বঙ্গান্দে একখানি 
কর্রণছে "ইশা শী" ধৰ্স্মনেবতা' লিখিয়া ধৰ্মবাকুরেয় রতি গভীর 
বিশ্বাস ও শ্রগাড় ভক্তি শ্রদ্শন করিতে দেখা যাইতেছে। এই প্রানে 
ধর্মঠাকুরের একটি প্রটিন পষকরিসী আছে, কিন্তু তাহা এখন এক অগডীর 
জলাশয়ে পরিলত হইয়াছে॥ আমার বিবরণ সংগ্রহের সময় এক শ্রটীলার 
নিট একটি কাহিনী শুনিয়াছিলা। তিনি শুনিয়াছিলেন হে. ওই পুকুরে 
গুটি িনদুর লিগ সোল ছিল। একদা এক ব্যক্তি ওই মাছ দুটিকে রিৱা 
কালার পুরিয়া রাখেন কিন্তু মাছ দুটি জালা ভাক্কিয পলাইটা যার। 

হর্মঠাকুরের মন্দির ব্যতীত এই মন্দিবের অদূরে একটি পুরাতন 
পরিত্য্ড ভগ্ন মন্দির আছে। মন্দিরটি পোড়াদাটির অলস্তরপে নণ্ডিত। 
মন্দিরে কোনও দেবতা নাই। কে বা কাহার! কোন্‌ সময় মন্দির নিম 
জ্রাইয়া দেন বা মন্দিরে কোন, দেবতা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাহা কেহই 
বলিতে পারেন না। গ্রামে এক মৃন্ম৷৷ হে দরুনির্ষিত এক কাকীর নৃর্তি 
আছে। এ মূর্তি প্রাচীন এবং ইহার গঠনশৈলী অতি সুন্দর। 

১৯৫৪ সালের অনুসন্ধানে এ গ্রামে এক প্রাচীন টিপির কথা জানিতে 
পারি। এ টিপি গ্রামের লোকালয়ের বাহিরে মাঠের প্রা অবস্থিত এবং 
জঙ্গলাকীরণ। দূল টিপি প্রায় এক বিশ্ব পরিমিত ভূমি হইবে। স্থানটিকে 
"পড়ান কলে। মনে হয়, পূর্বে এ টিপির বিশ্বৃতি আরও অধিক ছিল) 
লোকে চাষের কাজে ইহার কিছুটা সমতল করিয়া লইয়াছে। প্রাচীন 
ব্ত্তিদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম মৃতবৎসা প্িলোকদিগের দোষ 
হতিফারার্থে প্রহাচার্যগপ ও তাস্্রিকেরা এখানে নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের 
অনুষ্ঠান করিতেন। দু-এক প্রাচীন ব্যক্তি নাকি এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ 
করিরাছ্ছিলেন। তবে বর্তমানে এপ ক্রিরাকর্থ কিছুই আর হয় না। এই 
ছানে শিশুদিগের করোটি যাটিয় তিতর হইতে পাওয়া গিরাছে। 

দেখিলে মনে হুর এককালে গ্রামখানি বৈশিষ্পূর্ণ ছিল. কিন্তু 
কালপরবাছে ইহার হাপের এখন আর সে চক্ষতা নাই। 


আজকাল আমরা "সমাজতন্ত্র কথাটির বথেচ্ছ ব্যবহার শুনতে পাই। 
সমাজ্জ-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ‘সমাজতত্র' কদ্াটির অর্থ যাই হোক্‌ না 
কেন, সমাজতত্তর বন্মতে আমর! এক নতুন উন্নত ধরনের সমাজব্যবস্থার 
কনা করি, আর সে উত্রততর সমজব্যবন্থা মূলত অর্থনীতিক ভিত্তি 
হলেও সে দমাজব্যবন্থার মান কেবলমাত্র অর্থনীতির দ্বারাই নিয়তি হয় 
না। সমাজের অবিক্সংশ মানুষ যখন উচ্চতর সামাজিক দৃল্যব্যেৰে 


অনুশ্বশিত হয়ে এই নতুন ঘরনের সমাজ গঠনে সক্রিয়ভাবে অশেয়হশ 
করেন তখনই এরূপ একটি নতুন উন্নততর সমাজব্যবস্থার সূচনা হতে 
পারে। এরূপ একটি সমাছব্যবস্া গড়ে তোলা কেবলমাঞজ 
রাজনীতিবিদদের কাজ নয়, প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবান সমাজর-বিজ্ঞানীরাই 
এরূপ নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করেন। অনিয়কুমার বহ্োপাবাঘ়-এর 
লেখা 'কাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি বইক্মানি পড়াতে পড়তে আমাদের 
দেশেন নতুন সমাজ গলে সনান্ছবিদ্রানী ও বাজসীতিকি,, কর্মীদের 
পারস্পরিক ভুবিকা সম্পর্কের গুরুতপূর্ণ প্রসঙ্গঠি বাবার "রানার হনে 
উদয় হরেছে॥ কেনে সন্যজে আমরা বাস করছি__তা বোন্মবার দরকার 
লেই, এই সনাচ্ছ কীভাবে কোন, কোন, স্তর ভুতিক্রম করে আল্কের 
সমাজে৷ রূপান্তরিত হয়েছে, এই সমাজ রূপান্তরে সানাগ্রিক পক্তিগুলি 
তাদের আচার বাবহার. হ্যান ধারণা, শিক্ষা সংস্কৃতি কীভাবে কাজ 
করেছে__তার প্রকৃত বৃল্যাঘন করব, না যে সাদান্িত অনুশাসন এই 
বিবর্তনের কাজকে নিযস্তিত করে আসছে, তার এ্রতিহামিক বিয্লেল 
সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে করব, তত্ঘচ আমানের সামনে ভঞাপাহীদিনের জলা 
একটি উদ্তততর সমাজব্যবসথা দ্রবি করব এটা সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী 
ও অরসন্তব। চিন্তার এই দুর্বলতা বা ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারছি না 
কলেই আজ আনাদের সনগ্ড রাজনৈতিক কার্ষগুলি চরম বার্থতার 
পর্যবসিত হচ্ছে। বিশ্লত ঘৃক্তফন্টের আমলে ভ্ন্টেব অন্যতম মন্ত্রী লুবোধ 
হন্দ্যোপাধায় মহাশয় তার পূর্তধিভাগের মাহামে পশ্চিমবালোর জেলা. 
ভিত্তিক পুরাকীর্তি বচলার কাজে যে হাত দিয়েছিলেন, তার মহে) 
সুবোধবাবুর সনাজবেচষে 'অনুপ্রপিত একটি বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাই 
এবং এই পুরাকীর্তি রচনার কাজে অবিয়ফুনার বন্দ্যোপাধ্যায-এর মতে 
একজন নিষ্ঠাবান সমাজবিজ্ঞাসীকে নির্বাচন করতে পেরেছিলেন তাতে 
বান্তি নির্বাচনে সুবোধবাবুর নিবার্চন শক্তির কিছুটা পরিমাপ শুরা যায়। 
বাকুডা জেলার পুরাকীর্তি রচনার কাজে অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় যে 
একজন বোগ্য বাক্তিই নির্বাচিত হয়েছিলেন. সদ্য প্রকাশিত 'বীকুড়া 
জেলার পুরাকীর্তি' বইছানিই তার ক্রকৃষ্ট নিদর্শন। 

আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আক সুবিধাবাদ ও ধাকিবাজি 
মনোভাব চরম আকারে দেখা দিয়েছে: রাজনৈতিক কর্মহুচেষ্টায় তো 
বটেই, এমনকী সাহিতা ও শিল্প সাধনার, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গবেধপার 
কাজেও বিনা পরিশ্রমে ও অতি অন আরামে, কোনও ত্যাগ স্বীকার না 
করে জীভাবে কার্যলিন্ধি করা হায় তারই অশুভ্ড শ্রতিযোগিতা চলেছে 
আজ সর্ব, সমাজের সর্বন্তরে। ফল পাঁড়িযেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষয়ে 
আমরা বিশেষভাবে বাস্তাল্িরা পিছু হটতে বাণ হচ্ছি। 'বাকুড়া জেলার 
পুরাকীর্তি” রচলার লৌখক শুমিয়কুদার বন্দোপাধ্যায় আমাদের জাতীয় 
জীবনের এই অন্ভুত শ্রবশতার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। 
শ্রবন্ষোপাহ্যায় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে এবং বয়সে প্রায় প্রেচবে 
(উপনীত হয়েও বাঁকুড়। জেলার পুরাকীর্তি অনুস্ধালের কাজে যে পরিশ্রম 
স্বীকার করেছেন তাতে একক্জন শ্রস্ধাব্য। সমাজনেৰী ও নিষ্ঠাবান 
সমাজবিজ্ঞানীর ধর্ম বে পালন করতে পেরেছেন ত) নিসেন্দেহেই বলা 
চলে। বিশেষভাবে এ জাতীয় পৃত্তক রচনার ফাছে যে কেবলমাত্র অপরের 
পুধির উপর নির্ভর করা চলে না, লেখক তা অন্তরে অস্তাে বিশ্বাস করেন 
বলেই এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি তা দৃঢ় পরত্যরের সঙ্গে দাবি করতে 
পেরেছেন। তানথাড়া. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি জাতীয় বই শুধু একটি 
জেলার পুরাকীর্ডির ধারাবাহিক ইতিহাসই লয়, এই জাতীয় বই ভবিষ্যৎ 
গবেষকদের একটি পরম নির্ভরযোগ্য গাইড বটে। এই “প্রাইড বুক' 


ইতিহাসের উপাদ্দন সংগ্রহের ভাজে তো বটেই, আক্ষরিক অর্থে সেই 
কাজে সঠিক পথনির্দেশের ক্ষেত্রেও লেখক শুতিটি পূরাকীর্তির গঠনকাল 
দির্ধারপের চেষ্টা করেছেন, গঠন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট বিজ্লেপের চেষ্টা 
করেছেন এবং প্রতোকটি পুরাকীর্তি পিছনের সাদাজিক পটভূমি তুলে 
ধরেছেন: ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপযোগিতা যেমন মূল্যবান, 
ঠিক তেমনি প্রতিটি পরাকীতির স্থান নির্দেশ করে পুরাকীত্তিরস্থানুলিতে 
গৌছেলোর সহর পথণ্ডলিও বিহিত করাব চেষ্টা করেছেন, ফলে 
অনুপন্ধিসূ নিষ্ঠাবান সমাক্জবিজ্ঞানের ছ্যত্রদৈর কাক্ষকে অনেকষবানি সহঙ 
ও যঞ্লাংশে আরাসলভ্য কবে তুলেছেল। এছাড়াও জেলাব দৃর-স্রা্ত 
ধুয়ে লেখক যে এই কেলার শ্রায় দুইশতাবিক পুরাকীর্তির (মন্দির, 
মজিল, সী. কাধ, মঞ্চ, টিপি) সন্ধান করে যে সব বিববনদী দিয়েছে 
তার খাটঘানি সুক্কর আলোকচিয়ের নাংাঘে বাঁকুড়া জেলার শরততত্তু ও 
ইত্ফিস্ের রূপবেষা আমাদের সামনে যেন অতি সহজেই উপস্থাপিত 
হয়েছে। পৃস্তকথানি প্রকাশের মাধামে বাঁকুড়া জেলাব পুবাকীততি এবং 
বিজিত স্থাপতাশৈলী সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা বলেছেন বলে লেক কোনও 
দাখি করেননি। অনুসস্ধিৎসূ গবেষক ও আমাদের প্রাচীন স্থাপতাশিজ ও 
সমাজবযবনথায় আস্রহশীল দেশবাসী এই যইখানিকে নিজেদের একঝাল 
বিন্বপ্ত সঙ্গী বা গাইড হিসেবে গ্রহশ করলে বইগানির প্রতি হথাযোগ্য 
ম্যাদি দেওয়া হবে এবং লেহুক যে উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী হয়েও 
বিনা পাবিশ্রমিকে (বর্তমানে যা কল্পনাতীত) বইগানি রচনায় যে বিপুল 
পরিশ্রম স্বীকার করেছেন তাও সার্থক হবে। 

বিশেষভাবে উল্লেখ কর] প্রয়োজন, আমাদের দেশের গরিব 
জলদাারপের হবো সুলভ মুল্যে এই ধরনের বই প্রচারের যে বিশেষ 
শয়োজন আছে, সেই শুযোক্ন মেতে পশ্চিমবঙ্গ সরফারের পূর্ত বিভাগ 
যে অযদী হয়েছেল-_তা বাস্তুবিঝই অভিলক্দনবোগ্ত। 


রিয়ার বচ্োপনযায : বীকুড়। জেলার পূরাকীতি, পূর্ত বিভাগ, পশ্চিম 
সরকাৰ। মুল) ৩.৭৫। 





ইতিহাস না হওয়ার ইতিহাস 


টেলিগ্রাফ যুগের আগে 


পদম চলতে চলতে হঠাৎই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ ফরে এমন এক নির্ান 
'জারগায় এই গ্েলাকার উচু সত্থাটি এখানে নির্বিত হয়েছিল কেন? কী এর 
যোজন! হাও়া-হগলি আর বাঁকুড়া জেলায় স্থানে স্থানে এইসব উচু 
কতকগুলি সতত দেখে স্বভাবতই পথিকের মনে এই লরস্মের উদয় হর। 

চলতি কথায় লোকে এইগুলোর নাম দিয়েছে 'সর্জে, কে দিয়েছে 
এবং কেন দিয়েছে এই নাম-_-এ শ্মের উত্তরে নীপা বলেন তাদের 
পূর্বপুরুষদের কাছ খেকেই এই নাম তাঁরা শুনে অসেছেন। তাই ওদের 
মহো কেউ কেউ বলেন এগুলি নাকি বির হাঙ্গাহার সমর বিষ্ণুপুরের 


মহারাজারা নিম্ন করেছিলেন। উঁচু এইসব স্তষ্ভের উপর দূরবিন কষে 
তাঁয়া দেখতেন বর্ণিদের আগমনের সন্ভাতনা ইত্যাদি "হার সঙ্গে সঙ্গে 
(সেইভাবে শরতিরোবের ব্যবস্থা অবলম্বন ফরতেন। 

এ হন্ছের জবাব পেতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আজ থেকে 
দেড়শো বছর শ্রাশে। যখন ভারতে বিদেশি শাসন তার কাযেরী স্বার্থের 
শিকড় চালিয়ে পাকাপোক্ত হতে চলেছে, গুগলি-তাীরত্বীর তীবে ফোট 
উলিয দুর্গ তার শাসনের দৃঢ় বনিযান বচলা করেছে) 

তথ্বনকার কিলেতে লাল থেকে পোর্টসমাউথ পর্যন্ত রত খবরাখবর 
আদান শদান করা হত সিম্যক্ষোর টেলিগ্রাক" ম্যরক্তে। "সিমাফষোর 
টেলিগ্রাফ হল অনেকখানি উচু জায়গয়ে অবস্থিত একটি স্থান থেকে 
সাস্্েতিক চিহ্ন মারফত খবরাখবর অন্য এন দূরে অবস্থিত স্থানে পৌছে 
দেওৱা।। তার ছিরে পাঠানো টেলিগ্রাফ বঙ্ ভবিষ্কবের আগে এই বরনের 
সিল্যফোর টেলিগ্রাফ খবরাখবর প্রেরণের জন্যে ব্যবহার করা হত) 

আগ্রহশীলদের অবগতির জনে) জানাই ঘে, কলকাতার গুধুসদয় 
রোডে অবস্থিত বিড়লা ইন্ডাপ্তিয়াল ত্যান্ড টেকনজিবাল মিউজিযমের 
“যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার' গ্যালারিতে এই 'সিনাফোর 
টেলিগ্রাফের' পদশশিতি মডেল থেকে বিবগ্টি অনুধাবন করা যেতে পারে। 

অবশেষে ১৮১৮ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার এদেশেও এই 
ধরনের এই সিমাফোর টেলিগ্রাফ' বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ফরলেন। 

বছর পরে অর্থাৎ ১৮২১ সালে লেক্তটেন্যান্ট ওয়েস্টন সাহেবের 
উপর এই তপ্ত তৈরির কান্ত পড়ল। হাওড়া ও হুগলি জেলায় এই রত্বাবিত 
কাজ সর্বতঘম শুরু হল। পরিকল্পনা মতন ফোর্ট উইলিয়ম ছেকে আট মাইল 
তক্ষাতে তফাতে এই স্তস্তশুলি বসানোর কাজ চলল। ১৮২৫ সাল নাগাদ 
ক্যাপ্টেন ল্লেফেয়ারের তদারকিতে বাঁড়া জেলা পর্যন্ত এই হল নির্নাগের 
কাছ শেষ হল। শুরুর প্রথম হে স্্টি নির্মিত হয়েছিল সেটির অবস্থান 
ফোর্ট উইলি দুর্গের উপর, হার মাথার উপর ছোট একটি গোলাকার 
বলের মতো ঢুড়াসহ আজও সাধারণের চোখে পড়ে। এর পরের দুটি ছল, 
হাওড়া জেলার আদ্দুল-মাহিতাড়ি ও বড়গাছিয়াতে। তারপরে গলি 
জেলার চারটি তত্ত হল দিলাকাশ, হায়াহপুর, দুবারকপুর ও নবাসন গ্রামে 
এবং সর্বশেষে বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত সাতটির মধ্যে স্থানগুলি হল পিনো 
পুরুষোৱতমপুর, বিষ্ণুপুর (জঙ্গলের ভেতার গঁতপুকুরের কাছে), রামসাগর, 
ভেদিয়াশোল. বাঁকুড়া, ছ্াতনা এবং অড়রা। 

স্বন্তগুলি চারতলা হিসেবে স্থানের উচ্চতা বিশেষে আশি থেকে 
একশো ফুট পর্যন্ত উচু করা হয়েছিল। 

তারপর ১৮৩০ সালে এই স্রন্ত নির্মাণে পড়ল ঘবনিকা। তঙ্গন 
তারের লাইন মারফত টেলিগ্রাক আবিষ্কার হয়েছে_তাই 'সিছাকোর” 
সে যুগে জ্ঞল হয়ে গেল। 

কিন্তু এখনও দেড়শো বছর আগের নির্মিত সেই জন্ততলি স্থানে স্থানে 
পরিত্যক্ত ও অবজ্ঞাত হয়ে দাড়িয়ে আছে-_স্থানীয় ব্যক্তিদের কিংযদস্তি 


রচনার উপাদান হিসেবে। 


তারাপদ সরা 


বষ্ঠ খণ্ড 
শারদীয় ১৩৭৮ 





সুধাংশুকুমার রায় 


কৌশিক পত্রিকার ১৩৭৭ সালের ফাল্ধুন সং্যোয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দেবপ্রসা হোষ মহাশয় পিতলের ঢালাই কাকের টেক্নিজ সম্বন্ধে আমি যে বিলে 
মতামতের পোষণ করি তা সংক্ষিত্ব আকারে উল্লেখ করেছেন। আমার মতটি সর্বঝলস্রা্য নয়) তাই মনে হয় ওই মতামতের বিস্তারিত আলোচনা 
হওয়া হয়োজন। 

ফ্রেঞ্চ সিরে পারদু! ও ইংরেজি লস্ট ওয়াক কাস্টিং-এর বাংলা 'মোম-গালিত-ঢালাই' লিখলে বোধহয় ঠিক ঠিক অনুবাদ কবা হয । কিন্তু এই ঢালাই 
শদ্ধতিটির প্রকৃত ধারণা ওই লামের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। তাই পূর্বেই পদ্ধতিটির সামান্য আলোচনা করা শ্রযোক্ষন। 

পদ্ধতিটিব দুটি ধাবা; (১) সাম্য (সলিড ফাস্টিং), ও (২) বাহ্যিক (হলো কাস্টিং) ৷ দুটিতেই মোমের ব্যবহার হয়। কিন্তু তারতন্য আছে। সামগা- 
ঢালাই করতে হলে শিল্পী যে জিনিস যা মৃর্তি গঠন করতে চান তার মডেল শ্রচ্মমেই মোম লিয়ে নি্ৃতভাবে তৈরি করে নেন। শুববশ] মোমের সঙ্গে 
রজন, ধুলা প্রভৃতি সরিষার তেলে মিলিয়ে জাল দিয়ে মণ্ডের মতো করে নিতে হয়। চোমের মডেলটি তৈবি হলে তার চাবছিফেই মোটা মাটির লেপ 
দিয়ে ঘের দিতে হবে। নীচের দিকে ছি রাখা চাই। এই ছিল্র দিয়ে গলিত ধাতু ঢেলে নিতে হয়। গরম ধাতুর সাম্পের্শে 'মোমের পুতবল' গলে বা 
পুড়ে উবে যায়। ঘচের ঘধ্ো তারই জায়গার 'বাতুর পুতুল" জন্ম নেয়। অনেক সময় মোমের পূতুলকে গলিয়ে পূর্বেই বের কবে ফেলা হয়। খুঁটিনাটি 
অনেক কিছু ব্যাপার আছে যার এখানে আলোচনা নিশ্তুরেজল। আমাদের জানা দরকার যে, ম্েমের মডেল বা মূর্তিটি সামগ্রা-ঢালাইয়ের প্রাথমিক 
ভিতি। কিন্তু বাহ্যিক-ঢালাইয়ের কাজে মাটির তৈরি মডেল বা দূর্তিটিই প্রথঘিক ভিত্তি। মাটির তৈরি মূর্তির উপর মোমের আন্তরণ ছীরে ধীরে গড়ে 
তোলেন শিলপী। তারপর এই আত্তরপের উপর মাটির মোটা শুলেপ দিয়ে ঢালাইয়ের উপযোগী সঁচ করে নেওয়া হয। নীচের দিকে ছি রাখা হয় 
গলিত ধাতু প্রবেশ করাবার জন্য। আদিবাসী শিল্পীদের মহে৷ আমরা দেখি এই পদ্ধতির প্রাহ্যন্য। মহেঞ্রোদারোর সেই নৃতারতা নারী-যৃ্তিটি কিন্তু 
এই আদিবামীদের বাহ্যিক-পদ্ধতিতে করা হয়নি। সেখানে সামস্র-পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে। বাহ্যিক-পদ্ধতি তারা জানতই না) এই পদ্ধতি কি 
তবে পূর্ব ভারতের? কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকসর শিল্পীরা জানল কী করে? তাদের শিল্প বাহ্যিক-ঢালাই কাক্রের কেন? 

শে ঘাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে. সামগ্রা-ঢালাই জহীন এবং বাহ্যিক-ঢালাই অবার্টীন। যদিও সেটি আদিবাসী শিল্পীদের অধিকারে আছে, 
তবুও এর প্রচীনতা প্রমাণ করা ফঠিন। এখন আমার দতামতের আলোচনা করা যাক। করে নেওয়া যাক কোনও লোক হ্যতে-গড়া হাড়ি-কুড়ি দেখেনি; 
কেবলমাত্র চাকে তৈরি হাড়ি-কুড়ি (০১) দেখেছে। তবে সেই লোককে হ্যাদেভ্‌ পটারি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানো মৃক্কিল। তেমনি 'মোম- 
পালিত-ঢালাই' কাজ যারা ভালোভাবে অনুধাবন করেননি. তাদের কযছে আদার মত আজ্ুবি বলে ঘনে হবে। এদিকে আমার হাতে কোনও প্রমাল 
নেই অনুমান আছে। গ্রবেযকদের পরীক্ষা-নিরীন্ক। করে দেখতে হবে বুঝতে হবে। 'যোম-গালিত-ঢালাই' কাজের দুটি ধারা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। 
অলেছি যে, সামগ্র-ঢালাই প্রচীন। এখন টেক্নিব্রাল ডেভেলপমেন্ট বিচার করে “মাটির মভেলের' উপর মোমের আত্তরপ লাগানো বাহ্যিক-ঢালাইকে 
এই পদ্ধতির শেষ ধাপ বলতে চাই। অর আপের বাপ হুল ‘মোদের মন্ডেলে'র উপর মাটির আবরণ বা ছাঁচ গড়ে ামহয-ঢালাই। এ দুটিই আমাদের 
চোষে দেখা বস্তু৷ কিন্তু এম আগেও যা খাক৷ উচিত ব্য ছিল, অঙ্গবা যা অনুমান ফরা যায়, সে হল কাঠ-বেত বীদশর মডেলের উপর মাটির আবরণ 
বা হাঁচ গড়ে সেটিকে আগুনে পুড়িয়ে কাঠ-বেত-বাঁশের ঘড়েলটিকে ভস্মীভূত অবস্থার নিষ্শন করে গলিত ধাড়ু ঢালাই করা। পাঠক নিজেই এটি 
পরীক্ষা করে দেখতে পাত্রেন। চহৎকার ঢালাই হয়। সমেগ্য-ঢালাই এই পদ্ধতির উপর এফ ধাপ উন্নক্নন ব! ডেভেলপমেন্ট। মোম-গালিত ঢালাইনের 
কাজে যাহ্যিক-ঢালাই তৃতীয় বা দেব কাপ। কাঠ-বেত-বঃশের ভস্মীভূত ঢালাই আদিষতম ও ব্রথম ধাপ। 


অমিয়কৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া, পূজলিয়া শুড়ৃতি জেলায় ও বিহারের পৃবাঞ্চলে 
কোনও কোনও কেন্দ্রে একদা খেষ্ট পরিমাপে খালা অঘবা 'শেল্যাক' 
উৎপন্ন হলেও; কোনও ক্যকনিছে তার বিশেষ ব্যবহার হুযনি: উৎপল 
কীচামাল অ্রবানত পাশ্চাতোর ঙ্গাবে রষ্তানি হথেছে। গালা ছেকে আলতা, 
রষ্ডিন চুড়ি, নানাবিষ খেলনা-পৃতুল ও শৌখিন ঘব্য শন্ততের জন্য সমগ্র 
পূর্ব-ভারতে একম্যর টলামবাক্গারেরই এক সময়ে খুব নাহডাক ছিল! এ- 
শিষটি কশোলুক্রমিক হারার প্রবাহিত হয়ে এসে এখন একজন মাত্র কারিগরকে 
অবলম্বন করে টিকে আছে কেনোগতিকে। অন্তসন্থোনের তাড়নায় ডাকে 
ইলামবাক্ষারের পৈত্রিক বাসি ত্যাগ করতে হয়েছে। জ্ীনিক্েতুনের 
কৃটিয়শিল্প বিভাগে তিনি এহন শিক্ষকতা করেন। বশেগত কর্মী হিসেবে 
তিনিই এ শিল্পের শেষ প্রতিতূ। অতি প্রাচীন এই কারকলাব পূর্ব-ভারতীয় 
সাবেক হারাটিতে সেক্ষনা ছেদ পড়বার আর বেশি দেরি নেই। 

মহাভারত রচিত হবার পূর্বেই ভারতীত কারিগবেরা লাক্ষাশিযে যথেষ্ট 
পায়দর্সী ছিলেন। রাক্ষশেষর বসু মহাশয় তার কৃষ্ণখ্ৈপায়ন ব্যাসকৃত 
মহাভারতের সারানুব্যদের ভূমিকায় বলেছেল-_'ইওরোলীয় পণ্ডিতগপ 
অনুমান করেন. আনি মহাভারত প্র ্স্টপূর্ব পদ্ম ও চতুর্থ শতাক্গের 
মধো রচিত হতেছিল"'। ভারতীয় লাক্ষাশিল্প সেজন্য হে অন্তত আড়াই 
হানার বন্ধবের পুরাতন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই প্রাচীনতাল 
ছেঝেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেস্রে এ শিল্ষটিব চর্চ হয়ে এসেছে। অবুনিক 
কালে, কিছুদিন আগেও, পূর্বভারতে একমাত্র ইলামবাজাবেই গালার তৈরি 
শিকপস্ায যথেষ্ট পরিমাণে প্রত হত। পাল্লাব গুজরাট ও পাকিস্তানের 
সিদ্ধ শুদেশে এ-শিছটি এখনও অন্তবিত্বর শচলিত। 

শরসঙ্গত, একথা উল্লেখযোগ্য বে. চীন ও জাপানের লাক্ষাশিলপ খুবই 
উন্নত এবং এতিহে সন্ভফত ভারতবর্ষ দ্ধেকে বেশি পুরাতন ভারতীয় 
গালা একপ্রকার কীটনিঃপুত রস অর্থাং জৈব-পদার্থ থেকে প্রস্তুত আর 
ঈল-জাপানেয় গালা বিশেষ এক শ্রেণীর গাছের রস অথ উদ্বিক্ধ 
থেকে তৈরি। লাক্ষায জাপানী নায় 'উরিশি' £ যে গাছ ছেকে রস সংগ্রহ 
করা হয় তার নাহ উরিশি নৌ কি'। চীন-জাপান ও ভারতের 
লাক্ষাশিযের গুটিনতের দরুন, এমন অনুদান হয়ত অসঙ্গত নয় যে, এই 
তিন দেশের দীর্ঘদিনের সাক্ষৃতিক যোগ্যযোপের সু অতীতকালে 
গালাপিযের করিগরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট আনান দান হয়ে থাকবে। 

ইওরোগে কিন্তু পালার ব্যবহ্যয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইন্ট 
হিরা কোম্পানির কুঠিয়াল সাহেবরাই সর্বহথ পদটি বিদেশের 
বাজারে র্তানি শুরু করেন॥ পাম্চাত্যের নবপুতিষ্ঠিত যাত্বিক 
বানশিক্ের ক্ষেত্রে এবং রেশম ও পশমবন্ত রং করবার জন্য লাক্ষা 
থেকে উৎগঞ্জ আলত্যর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মেছিলেটেড স্পিরিটে 
গালা গলিতে আসবাবগরে ব্যবহার্য ‘ফ্রেঞ্চ গালিশ'ও তৈরি হত হ্চুর 
পরিমাণে গ্রামোফোন ব্রেক, কৈনুতিক মত্তরপাতি ও নানাবিব বৈজ্ঞানিক 
সাজসরকমে 'লেল্যাকে ব্যবহার পরবর্তীকালে দুবই বৃদ্ধি পায়। 
সাগরপারের এই ক্রবর্ষমান চাহিদা ঘেটাবর জন], স্থানীয় সুযোগ- 
সুধিবায দরুন, ইল্ানবাজারে এক বৃহৎ উৎপাদন কেন্ত স্থাপিত হর। 
ইলামবাজর সে সময়ে বেশ সমৃদ্ধ জনপদ ছ্িল। অব্যবহিত পশ্চিমের 
বিস্তীর্ণ অৱশ] ছেকে আদিবাসীরা বরাবরই গাছের ডালে লাক্ষ বটের 


বাসা কা ন্টিক্-ল্যাক' বিক্রি করতে আনত ই্‌লামবাজ্ঞাবে। সেই শাচামাল 
থেকে স্থানীয় 'নুরি' সম্্রদায়ে ক কারিগর চিরাচরিত উপায়ে আলতা, 
গালা. চুডি. খেলনা, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত জরে জীবিকানিবাহি করত । 
পাশ্চ্যতোর চাহিদার দক ও কুঠিহাল সাহেবদের তে, ইলামবাজারের 
সাবেক পালাশিল্প হেথেষ্ট পর্বিমাপে উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করে। 

স্যার উইলিহান হান্টার ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তার 
স্টাঠিস্টিলে আকউন্টস্‌ অব বেঙ্গল" নানক বিদ্যাত গ্রন্থে 
ইলামবাজাবের €-কুটিবশিল্পটির এক মনোজ্ঞ বিববপ লিপিবস্ধ করেছেন! 
ভার বর্ণনা অনুঙগাবে আরস্কিল কোম্পানির এক [বরাট মাসটররি ছ্বাড়াও, 
ইলামবাজাবে সে সময়ে আবও দশ-ব্যবোর্ট পালার কারষান| চালু ছিল। 
এ-ততিষ্ঠানশুলি মুখ্যত ফন্তানি বাণিজ্ঞে নিযুক্ত তাকলেও,. স্হীর শিল্পীরা 
যথেষ্ট পরিমাণে গালার চুড়ি ও খেলনাপত্রও তৈবি করাতেন। কারখানা 
ও কুটিরশিক্পোর কারিগরদের আর্থিক অবস্থা তিনি খুবই ভাল বলে উল্লেখ 
করেছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, জোগানের থেকে তাদের শ্রমের চাহিদ। 
সর্ধদাই বেশি ঘাকত। হান্টার সাহেবের এহেন বর্ণনার পরে ভাবতে কষ্ট 
হয় যে মাও নকংই বছরের ব্যবনানে একদা-সমৃদ্ধ এ-শিল্পটি আা& 
ইলামবাজ্ার তেকে একেবারে উৎখাত হজে গিয়েছে। 

১৯২২ খ্রিস্টদে রহীন্রলাথ যখন নিকেতন পল্ীসাগঠন 
বিভাগটির পর্তন করেন, তখন কাছেপিঠের বিগ কুটিরশিপগুলিকে 
পুনস্জটীবিত করবার একটি পবিকন্মনা গৃহীত হয়। শান্তিনিকেতন থেকে 
ইলামবাজাবের দূরত্ব ১০1১২ মাইলের বেশি নয় এবং সেখানকার 
পালাশিয়ের তখন শোচনীয় দুরবস্থা। অধিকাংশ কাবিশরই সে-সময়ে 
পৈড়ৃক পেশা পরিত্যাগ কবে জনা ভীবিকা গহণ করেছেন। এমন একটি 
সুকুমার কুটিরশিল্পের এতঙ্দৃশ দু্গতি যে বহীন্ুনাথের দৃষ্টি বিশেসসভাবে 
আকৃষ্ট করবে তাতে আম্চর্ষের কিছু নেই। হৱানত তারই আগ্রহে, 
আনুমানিক ১৯২৪ পরিষটান্ে ইলামবাজাৱের 'নূরি' সম্পদারভুত্ত 
গোপাল শুই নামে এক দক্ষ গালা-শিল্পীকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসা 
হয়। কৃটিরশি্র পুলরজ্জীবনের কাজটি প্রথমে শাত্তিনিকেতনেই শুরু 
হয়েছিল৷ এবং আদিতে এ-কা্ের ভার সম্ভবত শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের 
উপর ন্যস্ত ছিল। রহীন্তনাথ ঠাকুরও এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। 
নন্দলাল বসু নহাশয়ও দেখাশোনা করতেন। কিছুকাল পরে, শিল্পসদনের 
প্রতিষ্ঠা হলে, ইলানবাজাবের কারিগরটি শ্ীনিকেতনে এসে তার কাজ 
গুরু করেন। ১৯২৭ ত্রিস্টাব্দ নাগাদ গালা-শিল্প বিভাগটির দায়ি গ্রহণ 
করেন নন্দলাল বসুর জামাতা সন্তোষ ভঞ্জ মহাশর এবা তারই 
পরিচালনায় সেখ্যনে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার সূত্রপ্যত হয়। চিরাচরিত 
শিল্প্ধতির কোনও গুরুতর পরিবর্তন না করে. উন্নততয় যন্ত্রপাতি ও 
টোকনিকের প্রয়োগে এ-বদরুকলাটির বে যথেষ্ট উৎকর্ষ সম্ভব, সন্তোষ ডগ 
হাশর সে ফা বিদ্বদতাহেই প্রহাদ করতে পেরেছেন! গোপাল গুইকে 
শিক্ষক নিঘুক্ত করে গ্রানিকেতনের উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছোট 
একটি ট্রেনিং টসসও সে-সহয়ে ঘোলা হয়। 

ভ্রীনিকেতনের গালা-শিল্প বিভাগে ছাত্রছাত্রীর সখ্য বেশি নয়; 
আমোর পরিদর্শনের সময় আমি মাত সাত-আট জনকে দেখেছিলাম 
শিক্ষার্থীর কাংদরিক সং্যো অন্ত হলেও পণ চচিশ যছরে শতাধিক 
ভয়হাৰী যে এখন পূর্ণ শিক্ষাগ্রহল করেছেন তাতে সন্েহ নেই। কিন্ত 
গালের মহ্যে একজনও এই সুকুমার শিল্পটিকে জীবিকা হিসাবে খ্রহল 
করতে পেয়েছেন কলে জানা বায়নি। ভ্রীনিকেতনের পুরাতন করীদের 
কাছে অনুসন্ধান হতেও এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানতে পারিনি। 


পালা-শিল্ছে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি খুব সাদাসিধা বরনের। শাল কাঠের 
কাঠ-কথলা বাবার জন্য একটি মাটির পাত, পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা 
তিনটি ছোট বাশের লাঠি ঘাব উপবে আগুন সমেত পাত্রটিতে রাষা হয, 
খু দেবার জল] একটি তীপা বাঁশের নল, চৌক্ডোনা এক টুকবো তক্তা, 
চাপটা মাছাওয়ালা। কাঠের চামচ একটি, বিশেষ ধরনের একটি ভোতা 
ঘুরি কাবিপরদের পরিভাষা যার নান “চেয়ার, চিনটো, সড়াশি, গলিত 
গালার ফোটা ফেলবার জনা 'হ্যান্ডেল' ও 'কবাব-জ্ঞোড়া কাঠি'_ 
হাতিৱার বলতে এই। উপকরণ হল নালা রংয়ের গালা হা কাঠ-করলার 
আগুনে নরম হবার পর বিভিন্ন প্রর্ছিত আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। 
তৈরি হবার পর, আতুনের উত্তপে সেগুলিকে নমনীয় ফরে তা থেকে 
ছোট ছেটে লেচি কেটে নেওয়া হয়। তারপর দল্ফ আকুলের চাপে এই 
লেচি বা ডেলাগুলি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে। খেলনা-পৃকুল তৈরির 
বেলায় মুখ শরীয় ও অঙগপ্রতাঙ্গ পৃথকভাবে প্রস্তুত করে সেগুলিকে পরে 
জুড়ে নেওয়া হয়। কালো, লাল প্রভৃতি রায়ের পালার ফিতে'ও মজুত 
রাশ হয় কিছু পরিমাশে। নরন শালা দুহাত দিযে নিপুপভ্যবে টেনে সরু 
ফিতেওুলি তৈরি করা হয়। পুতুলের মাথার চুল, জু, গন অথবা শাড়ির 
কালো পাড় ্রড়ৃতি দেখানোর জনা আগুনে-শলানো এই কালো ফিতে 
লাগিয়ে দেওয়া হয় যধাস্থানে। ব্রাউজের হাতার রষ্তিন "বারা, 
কোমবের 'বেণ্ট' কিংবা বিবিষ আত্তরণের প্রন] উপযুক্ত বের গালার 
ফিতেও একই উপায়ে পুতুলের গায়ে লাগানো হয়ে থাকে। চোখের তারা, 
কপালের টিপ, নাকন্াবি ইত্যাদির সৃষ্টি হয় রঞ্জিন গালায় ফৌটা ফেলে। 

ইলামবাজ্ঞারের সাবেক ধীতির পূতুলগুলির সবচেয়ে বড় সম্পদ হল 
এগুলির গ্রাীগ সরলতা । আড়ুলে টিপে তৈরি বলে জঙ্গতরতাঙ্গের নিখুঁত 
সাদৃশ্যোর জন) শিল্পীর কোনও মাথাব্যথা নেই, আকৃতির মোটামুটি একটা 
আহ আনতে পারলেই হল। এদিক থেকে হ্রয়া-মোহেল্সোদারোর প্রাচীন 
মাটির পৃতুলের সঙ্গে ইলায়বাজায়ের গালার পৃতুলের সম্পর্ক খুবই নিকট। 
আভরণ জবা অঙ্গপ্রত্যগ্গের খুটিনাটি দেখানোর জন্য ফিতে বা লে্তির 
বাবহারও হুবন্ধ এবই প্রকার। নির্মাণ উপকরণের কিনতু পার্থক) থাকলেও 
নির্মণ পদ্ধতির এহেন সাদুস্ট থেকে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে. ছেলনা- 
পুতুল তৈরির এই বিশেষ 'টেকনিক'টি ভারতীয় কুটির-শিলের ক্ষেত্রে রায় 
'ীচ হাজার বন্রকাল নিরবঙ্ছি হারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে 


(দেশ (আশ্বিন ১৩৭২) পত্রিকা থেকে সাক্ষেপিত আকরে পূৰিত ।) 





পুরুলিয়া জেলায় 
তান্রায়ুধসম্ভার আবিষ্কার 
দেবকুমার চক্রবর্তী 


শশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমানা এই জেলা। পুঙ্গলিযা, ছোটলাগণুর 
মালচূমির অন্তর্ভুক্ত এই অন্ঞলের অধিব্সংশ স্থানই ক্ষ ও অনুর্বর অথচ 
পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ছেলার তুললায় খনিজ সম্পে সমৃদ্ধ । পুরাকীর্তি 
সংখ্যা পর্যালোচন্য করলে দেখা বাবে যে. এই জেলার হাচীন মন্দিরুলির 
সংখ্যাও কন নয়। এর মধো দামেনর নদের প্যক্ষেত জঙ্গাধার সলেপ্র 
শচীন তিলকম্প' বা তেলকৃপি গ্রামের নন্দির সংস্থানওুলি ভারত 
বিছ্যাত। ুতান্ত পরিত্যপের কথা যে, পাজ্েত জলাধার নিমের ফলে 
এই গ্রামের মাত্র দুটি মন্দির ছাড়া হন) মক্ষিরগুলি চিরকালের জন] 
জলাবারগর্তে নিক্ছিত__এই দুটি মন্দিরেও লীত-্রস্ম ছাড়া গৌঁছনো 
হায় না। এছাড়া রয়েছে কংসাবহী নটর ঠাৱে 'দেউজয্াটা' বা বতামের 
মন্দিরসনূহ (পুর থানা), পাড়ার দুটি =ন্দির, পাকসীর। (পুক্জা থানা) 
ও জেলি প্রামের (বাগমূণ্ডি খানা) জৈন বন্দির ও ভান্ষরযপনুহ ইত্যাদি। 
বাংলার নিক স্থাপত্/-শৈলী অনুসারে নির্মিত “ভটচনলা' মন্দির নেখাতে, 
পাওয়া ছ্যবে চেলিযানা গ্রামের রাধাবিনোদ মন্দিয়-এর স্কাপত)-শৈকীর 
ভিতর আর 'জোড়বাংলা মন্দ্রি দেনা বাবে যঘুনাঘপুর ছেকে ২/৫ 
মাইল উততরপূর্বে পরীবেড় গ্রামে। এ তো গেল মন্দিবের কদ্া। এই 
সমস্ত মন্দির নির্চালের করেক হাজার বছর ভাগে পুরুলিয়া বা পূর্বেকার 
মানভূম জেলার অরশ্যভূমির ভিতর সভাতার আলোক পৌঁছেছিল তার 
ওআপ আমর! পাই সাম্প্রতিক কালে তাতরনির্দিত বিভিন্ন আকৃতির কুৱার 
ফলকণুলির আবিষ্কারের মাধ্যমে। বিংশ শতাজীর গোড়ার দিকে মি. এ. 
হ্যাম্পবেল পূর্বতন বিহায় ও ওড়িশা শুদেশের অন্তর্ভুক্ত মনেভুম জেলার 
বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত ২৭টি চ্যাপ্টা ধরনের তাত্রকূৱাব সন্তাযের এক 
বিবরণী ১৯১৬ ব্রিস্টান্দে প্রকাশ্শিত 'জানালি অফ বিহার যান্ত ওড়িশা 
রিসার্চ সোসটটি' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। এর পর ভ্রা়তবর্ষের 
অন্যত্র বিশেষত গাঙ্গের অববাহিকার এই ধরনের তাশ্রায়ুধসন্তারের 
আবিষ্কার নিয়ে পতিতমহলে অনেক বিতর্ক এবং 'আলোচনা নানা পত্র- 
পত্রিকার মহো প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশে ভারতীয় হয়তান্ডিক 
সমীক্ষার বর্তমান দহাধিক্ত বি. বি. লাল মহাশয় এইুলি আবিষ্কারের 
মাধ্যমে পাত খুঁটিনাটি তথ্যগুলি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসে 
পৌঁছেন যে. গাঙ্গের অববাহিকায় বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে প্রান্ত 
তাশ্রকৃঠার ঘলকল্ডুলি সন্ত 'শ্রোটো শুষ্টরালয়েড' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত 
বর্তমানে এই অক্ষলে বসবাসকারী সাঁওতাল, মুগ প্রভৃতি আদিবাসীদের 
পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত হয়। (24680010899. N০.7-এ প্রকাশিত 
০০ 
Review of the Problem’ এবং Ancicnt India No.9 সংখ্যায় 
করিত 10808151015 Investigation" হীর্যক সন্দর্তদয় দষ্টব্য )। 

এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। ১৯৬০ h্রিস্টান্দে 'টেস্টরিলিফ' 
কাজ চলার কালে প্রাচীন এক জলাশয় বা স্থানীয় ভাবার প্রচলিত এক 'বীধ' 
পুনরায় খনন করার সময় পুরুলিয়া ছেব্ার হড়া খানার অন্তর্গত কুলগড়া 
গ্রামে হঠাৎ তিনটি তত্রনির্দিত 'সন্কদ্ধ কৃঠার ' ('সোল্ডারড সেলট') আর 
সঙ্গে একটি লত্বাকৃতি তামার বাট আবিষ্কৃত হয়। এই চারটি জিনিস 


কননকার্বে নিযুক্ত শ্রমিকদের যবে) যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার করে এবং 
অমূল্য শুত্তুযনরাপ্তিয় সংযাদে অনেকেই ইৰান্বিত হয়ে পড়েন। এই 
জিনিসের প্রতি দাবিদারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে ছাকে এবং অবশেবে 
ডনের বিরোধ নিষ্পত্তির জল] হস্তান্তর হযে জিনিদণুলি "ধন" হিসাবে 
জেলার সদর লাক্িরস্বানার জমা পড়ে: তারপরেও করেতে বছর পাব হয়ে 
যায়। ১৯৬৮ প্রিস্টান্ে বাজা পরত অধিকারের শ্রচ়তাত্মিক যাসায়নিক 
অনিলকুঘাব কর্মকার পুরুলিযা জেলায় পুবাকীতি সংরক্ষপেহ জনা 
সয়জমিনে তল শুবতে পুরলিতা শআসেন। কথাপ্রসঙ্গে তৎকালীন 
নাজিরবাবু নির্মলকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তথাকঘিত 
"তণ্তুমন'শুলি দেখে এগুলি যে আি-তিহাসিক কালের অমৃষয হর়বন্ত সে 
বিষয়ে নিচসশ্ৰেদ হন এৱং কলভাতায় ফিবে ওত অধিকর্তা পরেন্তত্্ 
দাশতপ্ত মহাশয়ের কাছে এই প্ররন্তুলি সম্বদ্ধে সংবাদ দেন অধিকতা 
মহোদয়ের নির্দেশমতো উপরে যত তাল্রাযুবশুলি সম্বন্ধে বিস্তাবিত 
তথ্যসংগ্রহ্েয উচ্চেশ্ এ বরের নভেম্বর মাসে লেখক পুরুলিয়ার আসেন 
এবং কুলপড়! গ্রামে বে স্থানটি থেকে প্ররবস্তুলি আবিষ্ত হয় সেটিও 
পৰিদৰ্শন করেন। পুরাবস্তশুলি সম্বন্ধে ত্য ভাহ্বনত্যলে এবং হয়ছলটি 
সমীক্ষাকার্ধে অধিক্যবের শ্রত়ত্যত্যিক অনুসস্থান সহাতক সুহীনফৃার ছে যে 
সহযোগিতা করেন তাও উদ্লেখযোগ্য। 

গুলির বিশ্বারিত বিবরণী পেশ করার পূর্বে গ্রারটিব সাঘানা 
বর্ণনা অল্রসগ্িক হবে না। পুরুলিতা-ড়া সড়কে বেশ কিছুটা এগিয়ে 
এলে পথের হারে লঙ্গনপুব গ্রাম পড়ে, সেখান থেকে গ্রাম্যপথে কিছুটা 
দিয়ে কুলপডা প্রা গ্রামের বাইরে পশ্চিমলিকে এক 'বাঁঘ' যা জলাশয়টি, 
সাম্প্রতিককালে এটির পা্ো্ঠার ইত্যাণি হয়। বেশ কয়েক বন্ধর আগে 
এই স্থানটি বেশ জঙলাতীর্ ছিল: ্াশেপালে এখনও তাস চিহ্ন বর্তমান। 
পুকুর খননের ফলে উদিত মৃত্তিকার স্বর-কিলযাস পর্যালোচনা করে 
দেখা যায় যে পর্বনি্গেকোযার্টক-ফেস্ডস্পার-জাতীয় শিলার বর্তমান, 
তার উপর কোয়া পাত্রের কন্করময় স্বর পরবর্তী স্তর লোহিতবর্পের 
পলিয়াটি এবং সবেপিয়ি হরিযরাভ দৌয়াশ হাটি। সহীক্ষকোলে অনা 
কোনও পুয়াবন্্রর সন্ধান পাওয়া ঘায়নি। উপরোক্ত 'বীঘ' এলাকা 
পুনরায় খননের কলে তাশ্রাযুধসপ্তার০ লি আবিঘ্ৃত হয় শোনা গেল। 


তাত্ৰকুঠারশুলির আকৃতি নিঙ্রে বর্পিত হল __ 

দৈঘ্য প্র বেছে 
১নং কৃঠার ২১.৫ সেন্টি, ১৮.৫ গেছি, 2 চেমি, 
বন? ২০.৫ ১৬৫ ১.৫ 
নাং ২০ ১৫ > 
তামার বাট বা 
খনি: ৪৫. ৫.২৫ * ৩” 

ভতকুঠারগুলি বিত্তিয় আকৃতির হলেও এর হরত্যেকটির ওজন ২.৫ 


কেজি এবং তামার ঝট যা গনিত্রটিয় ওজন ২৭ কেজির মতো। 
ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এই দুই ধরনের তাত্রাযুধসন্ভার একই সঙ্গে 
আবিষ্কৃত হওয়ার সযোদ পাপয়া হারনি এবং যে ধরনের তাহার কুট বা 
শনিত্রটি পাওয়া গেছে সেটিও ভারতবর্ষের মাটিতে সম্ভবত এইখানেই 
বর্ষণ গাওয়া গেল. অন্তত পালো সংগ্রহশালা অধিকর্তা ড. 
পরযেন্বযীলাল শুপ্ত মহাশয়ের এই দত। 

পূরাযস্বুলি যে তয় সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকাত্রের খনি ও 
খনিজসম্পদ অধিকারের প্রধান ভূতাত্তিক জিনিসশুলি পরীক্ষা করে এই 
অভিমত শকাশ করেছেন। অবশ্য আযুযে ব্যবহাত বাতৃটি বিশ্লেষণ করলে 


জানা হাবে তাম্রের সঙ্গে অন্য কোনও বাতু মিশ্রিত ছয়েছে কিনা এবং 
লন্ভকত তোন্‌ অক্ষলের তামা এইগুলি নিদা্গে ব্যবহাত হয তাও জানা 
যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে. বালো দেশে শাক্ষরিক তাশ্রের 
সন্ধান দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন হানে বিশেষত ফালিম্পং মহকুমার 
কয়েকটি অন্ধলে পাওয়া গেছে। বাঁকুড়া জেবলার রালীবীঘ ছানার 
পূর্ণাপানী মৌজায় যে ত্রিস্টায় থম শতকে হারপ্যে এক তান্রখনি সচল 
দ্বিল তার সন্ধান পাওয়া যাহ। বীকুডা কেন্সাল আরও করেকটি স্থানে 
আকতবিক তান্রেব সন্ধান ভূতান্বিত সমীক্ষার ফলে পাওতা যায় পুরুলিয়া 
ফেলার মানবাজার খালার অন্তর্গত তামাঙ্গুন ( তাত্রথনি? ) হাতও 
প্রাচীন ও পরিত্যক্ত এক তাত্রশখনির সন্ধান মেলে। পুরুলিয়া জেলার 
অন্যত্র কয়েক স্থানে আকরিক তাস্রের সন্ধান এখনও চলেছে। (1০ 
Bengal, Vol. XIV. June 7. 1969 সায় প্রজাশশিত 5617. ও 
রচিত Mineral Resources of Wes Bengal" অবন্ধটি হষ্টবা)। 
আমাদের পারবা বিহার রাজের সিভুদ জেলার ঘাটশিলার ও 
রাখামাইন্সের তান্ত উৎপাদন কেন্গরের নামের সঙ্গে আমরা বিশেষ 
পরিচিত হলেও এই ধারপা করা অমূলক হবে না যে পুরুলিয়া জেপায় 
হাতত তা্রাযুধসপ্তাবঢলি সম্ভবত এই অক্ষলেরই প্রাচীন তাত্রখনি থেকে 
উত্তেলিত তালের দ্বারা নির্মিত হয়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে. এই ধরনের কুঠারগুলি আমাদের দেশে কোন্‌ সময় 
বাবহুতি হত বা কোন্‌ ধরনের শুধিবানীরা এইগুলি নিমণি করত? 
সান্তিকক্গলে মহাদেশের অন্তত নর্মদা তীরবর্তী নাবদাটোলীতে 
খননকার্ধের ফলে পরবিন্যাসের প্রথন পর্বে অন্যান্য চেপ্ট। আকৃতির 
কুমার ফলকের সঙ্গে এক সম্বস্ক কুঠার উদদ্বাটিত হয়? রেডিও কার্বন 
পদ্ধতিতে সময় নিরূপপের ফলে এই পর্ব খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ ছন্দে বা 
তারও কিছু আগে ধরা হয়। আমাদের দেশে হীরভূন জেলা বোলপুরের 
নিকটবর্তী মহিষদল গ্রামে খননকার্যের ফলে তথাকার স্তরবিন্যসের প্রথম 
পর্বে অন্যান্য পুরাবন্তর সঙ্গে একটি চ্যাপ্ট। আফৃতির তাত্রকুঠ্যার আবিদ্ধৃত 
হয়। এগ্ানেও রেডিও-কার্ন পদ্ধতিতে সময় নিধরিণ করে এই পর্বের 
সময়কাল প্লিস্টপূর্ব ১৩৮০ ছেকে ৮৫৫ অন্দের মধ্যে জানা ঘায়। 
ঘননকার্যের ফলে উদহাটিত তাস্তকুঠারগুলি পর্যালোচনা করে এই অনুমান 
করা অসঙ্গত হবে না যে, এই ধরনের কুঠ্যরের বাবহার প্রিস্টপূর্ব ১৫০০ 
অন্দে দক্ষিস-পূর্ব ভারতে বেশ প্রচলিত ছিল। পুরুলিয়া জেলার কুলগড়াতে 
প্রাপ্ত কুঠার ফলকণুলিয নিমণিকালও এই সময় ধরা যায়, যা এর খেকে 
কিছু পূর্বেরও হতে পায়ে। নাবদাটোলী ধা মহিযদলে শ্রপ্ত কৃঠারগুলির 
সঙ্গে চিত্রিত মৃৎপ্য্র এবং অন্যান্য পুরাবস্তও উদঘাটিত হত এবং এর 
ঘেকে ধারণা হয় তৎকালীন অধিবাসীরা বেশ সুসভাই ছিলেন। মৃংগাত্র 
নিমা্ে ও সেগুলির চিত্তপে এবং তাশ্রাযুঘদন্তারগুলির নিলে তৎকালীন 
শিল্পীর দক্ষতা ও উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় 
হল যে. এই দুই স্থানেই তৎকালিন অধিবাসীরা চাউলভোল্ী ছিলেন, 
অস্তত খননকার্যের কলে প্রাপ্ত গন্ধ চাউল তারই ইঙ্গিত দেয়। আমাদের 
দেশে অস্ট্িক ভাষাভাষী নরগোরীর সারা ধাল-চাষের প্রচলন এবং চাউলের 
ব্যবহার বিস্তার লাভ করে বলে পণ্ডিতের অনুমান করেন। সেই অনুমানের 
উপর নির্ভর করে এই থারলা অমূলক ছবে না যে এই গোষ্ঠীভুক্ত সীগ্ডতাল, 
মুড, নিষাদ প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের দ্বারা চাউলের ব্যবহার প্রচলিত 
হয় এবং তশ্রকুঠারগুলির নির্মাদের পশ্চাতে তাদের অফরনও কম নয়। 
তাহলে দেখা বা নী বি বি. লালের অনুমানই ঠিক হে. এই তাশরামুং- 
সন্ধারগুলির নিমণিকারীরপে দাওতাল, তা, নিবাদ প্রভৃতি আদিবাসীদের 


পূর্বপুরুষদের পশ্য করা চলে। ড. এইচ. ভি. সম্ভালিয়া মহাশয়ও শুনেকটা 
এই ধারণা করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেদযোগ্য যে পূর্বভারতের তাহ্র-্রশ্তর 
দৃগের সাস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম কেন বর্ষমান জেলার পাতু রাজার 
টিবির খননস্থলে উদ্তাটিত সমাধির ছবো প্রাপ্ত নয়ফন্কালশুলি বিস্রেবণ 
করে ভারতীয় নৃতাততিক সহীক্ষা এই শরভিদত রক করছেন যে বর্তমানে 
ই অঞ্চলে বদবাসকানী সীওতাল্যদের দেহ এবং আকৃতির দস ননন্থলে 
্ণড নরকন্যালগুলির সাদৃশ্য লক্ষসীয় এবং এই অভিমতের স্থারা আনাদের 
উপরোক্ত অনুমান সুদৃঢ় হা়। 

পুরুলিয়া জেলার তাশ্রাযুংস্তারগুলি পত জুলাই মালের শেষে জেলা 
কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কলক্তাতায় এনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য 
্রয়তাততিক সংগ্রহালয়ে রাঙা হযেছে। (আলোকচিত্র হষ্টবা)। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায় হে, মেদিনীপুর জেলার এপরা থানায় অন্তত চাতলা 
গ্রাম থেকে অনুরূপ তাতরনির্ষিত একটি 'সক্ষন্ধ কৃঠার' (দৈর্ঘ ২০ সে, নি. 
এবং শ্রশ্থ ১৮ সে. ছি.) কয়েক বন্ছর পূর্বে সংগৃহীত হয়ে এই সাংগ্রহালরে 
জর্শিত হচ্ছে। পশ্চিমবসে প্রান্ত বাকি তাতনির্শিত 'সক্ধন্ধ ভুঠারটি 
পাওয়া গেছে অনেকদিন আগে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার 
অন্তর্গত তামাঙ্ড়ি গ্রাম থেকে, বর্তমানে এটি কলকাতার ভারতীয় 
সগ্রহশালার সাগ্রহের মযো ররেছে। 


তান্াযুবুলিয আলোকচিত্র সুষধানকৃমার ছে কর্তৃক পৃ্ীত এবং প্রত্ুতত্ত 
অধিকারের অধিকর্ণ। পবেশচন্র শত হাশরের সৌজনে। শ্রপ্ত। 


জলপাইগুড়ির মন্দির 
অদ্রীশচন্্ বন্দোপাধ্যায় 


জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিমবাংলার উত্তর-পূর্ব সীমাস্তদেশে অবস্থিত। 
[লট অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই ইহাকে 'ডুয়ার্স' নামে অভিহিত 
কর হইত। নদীয়্যডুক বাংলা দেশের অন্তর্গত এই ভূ-ভাগের পণ্চাৎপটে 
হিমালয় পর্বতের ভূটান (পিরিদালা (81733) 7114)। তাহাদেরও 
পশ্চাতে চির তুহিনাবৃত কাক্ষনজনবা দৃষ্টিগোচর ইয়। নৈসর্গিক দৃশ্য 
অতীব চমৎকার। 'তুয়ার্স' কথাটি '্থার' বাক্যের অপত্রশে বলিয়া মনে 
হয়। কারণ স্মরণাতীত কাল হইতে এই আদিম বনভূমি পর্যন্ত বাশি 
নির়িকর্ম হিমালয়ের বিভিন্ন ছান হইতে পর্বতের সানুদেশে শাছনাগ্ন 
করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া আসিরাঙ্গে। এইসব গিরিকর্ত দিয়াই 
বারাবোর ভূটান রাজ্যের সৈন্যদল বনশ্যন্তের শল্যম্যামলা জনাকীণ 
প্রদেশটি আক্রেদ্শ করিত। পৌরালিক ভৌগোলিকপণ ইহাকে মহাকাল 
বল" নামে অভিহিত করিয়া গিল্াছেন। শৈবধর্ম এখানে শ্রাবল্যলাত করে 
এবং 'ইহারই অধিবাসী কিরাত ও প্রেচ্ছ জাতিস্থর কৃরুক্ষেয্নের বৃদ্ধে 
ভগদড্ডের অধীনে বুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রেজ্ছদৈর বংশবরেরা বোধহয় 'মেচ' 
নামক বর্তমান শশুজাতি। বন্ধিমচন্রের 'আনন্দমর্রে' সস্তানবাহিনী যে 
আদিম অরশ্যানীর মহে) দর্ভে্ত যাসন্থান রচন। করিরাছিল বৈকুষ্ঠপূরের 


বনভূমি তাহার অন্যতম। এখনও এখানব্সর ফাঁসি দেওয়া' এবং 
“সন্যাসী কটি" শুভৃতি স্থান সেইসব রভ্তক্ষ়্ী দিবসের ইতিহাস স্মরণ 
করাছ। এই ভৃভাগের ইতিহাস, সভ্যতা. বাসতুশিল্প এবং ভাহ্ধর্য প্রভৃতি 
বিষয়ে আমদের অজ্ঞত। অ্রসীম। 

১৯৬৫ সালে আনার এই জেলা পরিত্রমপের দুযোগ নিলিন্াছিল। 
অহারই অভিজ্ঞতা এই ক্ষুল্ট নিবঙ্ছে দেওয়য হইল জলপাইগুড়ি শহরের 
অনতিষূরে তিস্তার অপরপ্যরে ধালোদেশের চিরপরিচিতত প্রা তাল, 
তমাল, আশ্র এবং পনসেকুক্রের ছায়ায় কিম্বা উন্মুক্ত নীল আক্যাশের তলে 
মন্দিরের ভগ্রাবশেহ__কালের অক্রেদপে জরাজীর্ণ অবস্থায় বিরাজনান। 
এখানেও মেদিবীপূরের ন্যায় শালের সনারোহ। উষা এবং সন্ধা পাখির 
কলরব হীর্ঘ সন্তবিলে বৎসরের নিবাসিত বঙ্গ সন্তানের পরাম্থিতে কৈশোর 
ও যৌবনের সতের স্পর্শ পিয়া পিয়াছিল। এইসব দেবদেউল কেবল যে 
কল দ্বার ধসের হইহাছিল তাহা নহে. রক্ষী তিস্তার দ-কৃললাহী 
বন্যা এবং ভুষিতম্প আরও পুষ্টি কারপ। দেবলয়গুলির লাম কটেস্থর, 
জয়েশ্বর, সোদরখহি, ভগ্স্থর এবং জটিলেশ্বর। ইন্টক এবং প্রস্তর স্থারা 
নির্মিত। পালে নির্বিত জটিলেশ্বর মন্দিরে স্বাত্বলিঙ্গ বিরজেনান। ইহা 
য়দাগুড়ি খানার অন্তর্গত মৌ: পূর্বদহরে বিরাজদান। এই দেউলটি এই 
স্থানের সকল দেবালয়ের ন্যায় ণ্ডপ, অন্তরাল পর্ভগৃহ এবং শিখর 
সমদ্ধিত। কিন্তু এখন অণ্ডপের চিহ্নমাত্র নাই। গর্ভগৃহের চারিদিকে 
অর্ধমণ্ডপ অথবা ধুলুঙ্গি বিলানল কিন্তু তাহাতে মূর্তি নাই; বৃত্তাকার 
নসাস্থাদ' সহিত দ্বার পশ্চিমনুহী। শিক্ষরের চুড়াটি অনেকদিন আশে নষ্ট 
হওয়ায় একটি অদ্ভুত নবকপের মন্তক সাযোজিত হইয়াছে। বথিক্তা এবং 
গানে নায়িকা এবং দেবদেতীর মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরটি একটি 
শ্রচীনতর দেবালয়ের উপর নির্মিত। কারপ গর্ভগুছে যাইবার জনা 
(সোপানশ্রেগি কিদ্যমান। 

বটেমবর মন্দিরের হ্যসোবশেষ জয়েন্বর ঘাইবার পথে ২ মাইল স্তযোর 
নিকট শবস্থিত। ইহাতেও মণ্ডপ. আন্তরাল প্রভৃতির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া 
বাঃ। ইহাও পাধাণে নির্দিত। শির-বিহীন গর্ভ গৃহ বিরাজমান চতুস্পা্ে 
অবস্থিত পরস্তরশণ্ড অবলোকনে অনুমিত হয় বে ইহার গণি ইতিহাল প্রসিদ্ধ 
কামাহ্যা মন্দিরের ন্যাত, বোধহয় কৃচবিহার বাজ্জবংশ কর্তৃক নির্মিত । 
(সোদরখোই নামক মন্দিরের ধ্যংলাবশেষ মরনাশুড়ি ছানার অন্তত 
অবুনালুপ্ত ডুয়ার্স রেলওত্রের দোমোহানী স্টেশনের নিকটবর্তী এবং 
জুলপাইগুড়ি-বনগাইগীও লাইনের নিউ দোমোহানী নামক চ্টেশনের বারো 
মাইল দূরে। ইহাও একটি ছোট পাতালে নির্মিত দেবদেউল, কিন্তু এখন 
সম্পূর্ণ জঙ্গলে আবৃত হইয়া আছে) ভদ্েম্বর নামক মন্দিরটি নিউ 
দোমোহানী স্টেশনের অপরদিকে রেলওয়ে লাইনের "জাঙ্গাল'' 
(Embanlmert) পাদদেশে অবস্থিত। ইহার কেবলমাত্র ইষ্টকনির্নিত ভিত্তি 
বর্তমান উপরিভাগ্যের সমস্ত ইষ্টক বা নর ধার্মিক গ্রামবাসীরা লইয়া 
গিয়াছেন। 

জলপাইগুড়ি জেলার সবার্পেক্ষা সূহসিদ্ধ দেউল হইতেছে জযেস্মর। 
এখানে স্বরস্থুলিঙ্গ কোনও তস্য অবা ভূমঞ্জিত শৈলশিষর। অতান্ত 
দিশ্বস্থানে অবস্থিত বলিয়া ভুদিতল৷ হইতে উত্থিত জলরাশি দ্বারা 
দিঘজ্জ্িত। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, পরশুরাম যখন ঘরপী 
চতক্ষত্রির করিবার জন্য নির্বিচারে তাহাদের হত্যা করিতেছিলেন, তখন 
অনেক ক্ষত্রির সোক্ছরূপে পরিচয় দিয়া জতেশে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। অর্থ উত্তরাপথ ও পূর্বভারত হইতে পলায়ন করিয়া 
তীহ্যর! স্বাপদসঙ্কূল আদিম অরশ্যতৃমির শরখারী হইয়াছিলেন-_অঘা্ 


কর্তমান বাংলাভাষার অভি পরিচিত রিফিউজি ইহার প্রতিহাসিক সজ্ঞো 
অন্য্পপ। কিন্তু তাহা আলোচনা বিলে এই ্রবদধ ীর্ঘ হইয়া পড়ে । বৃহৎ 
গীলতয্রে উদ্লিখিত আছে যে জয়েশ যল্িতেছেন--"অতম্-কোচ 
বোছুপুরে জড্েশ নাম: ইতি খ্যাত''। মন্দিরটির চারিপাশে উদ্চভূঘি এবা 
অ্মন্মার জন্য সোপানশেশি প্রমাল কবে বে বহু প্াচীলতর মন্দিরের 
জংসাবঙগেষের উপর পরী সন্তদশ শতান্দীতে অন্তত বর্তমান মন্দিরের 
কাঠাছো কৃতবিহ্যবের রাজবংশ কর্তৃক নির্দিত হইরাছিল। লোকক্রতি 
অনুসারে ইহ! প্রথমে এক শৈবহতাবলম্থী ভুটান নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং এই মন্দিরের স্কোর কুচবিহাররাঙগ কর্তৃক হইঘাছিল। এখন ইহা 
ভূতপূর্ব অবাক্ষ কর্তৃক ফন্ট দ্বাবা আবৃত। বর্তমান মন্দিবের শৈলী 
কুচব্হািযের একা মন্দিরশুলিব ন্যায়। 


টী 


কলকাতার পূরাতন 
জাদুঘরে বিদ্যাসাগর 


বীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 


কলকাতার চৌরঙ্গিতে ভারতীয় জাদুঘর শবস্থিত। এখানে নানাপ্রকার 
দ্বতব. গুধাতিত, ভীত, স্থাপত্য. ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সম্পর্কিত প্রাচীন 
ও আধুনিক বন্ত সংগৃহীত আছে। ভারতবর্ষের মহে এত বড় এবং 
বৈচিন্ঞপূর্ণ জানুঘর তার নেই। অনেকে বলেন. এই জাদুঘর এশিয়ার 
ধৃহতম সংগহশালা। 

কলকাতার ইতিহাসের পাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিরাঘ নতুন জাদুঘর 
নামে পরিচিত। পুরাতন জাদুঘর বলতে বোঝায় এশিয়াটিক দোসাইটির 
পুরাতন ভবন। এশিয়াটিক সোসাইটি বর্তমান জানুঙ্রের জনক। 
এশিয়াটিক সোসাইটির পুরাতন বাড়ির প্রবেশদ্থারে এখনও পারের 
প্যয়ে লেখা আছে "লাইব্রেরী এণ্ড মিউজ্ডিরাম-্। ১৭৮৪ সালের ১৫ 
জানুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সোসাইটির পতিষ্ঠাতা 
স্যার উইলিরাম জোল। এশিয়াটিক সোসাইটির পরম পৃষ্ঠপোষক হল 
ওয়ারেন হেস্টিসে। দোলাইটির থম দিকে নিজস্ব বাড়ি বলতে কিছুই 
ছিল না। সেসময় সভার কাজ হত পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের গ্রান্ড জুরি 
কুয়ে। সোসাইটি এক টুকরো জমির জন্য সরকারের কাছে লিখলেন। কিন্তু 
কোনও কাজ হল না। ৪ জুলাই ১৮০৪ সালে দ্বিতীয় পত্র লেখা হল) 
তার পর সোসাইটির অধিকারে আসে পার্ক সিট আর টৌরঙ্গির 
সংযোগন্থলের ভৃমিষণ্ড। কিন্তু সে সময় সরকার কিছু জনি খানা এবং 
দমকলের জন্য রেখেছিলেন। ১৮৪৯ সালে কলবকসতার পুলিশ বিভাগের 
নানারকম শুদলফাল হল। সেই অদলকালে পার্ক সিটি চৌরঙির 
সংযোগস্থলে খানা স্থাপনের পরিব্মানাওড নাকচ হয়। তারপর সম্পূর্ণ জমি 
সোসাইটির অধিকারে আনে। জবির পরিবাল শা স্যড়ে তিল বিধার কিছু 
বেশি। এককালে ওই জায়গার ছিল ঘোড়সণ্ডৱাররের স্কুল ১৮০৫ সালে 
পভর্নমেন্টের দেওয়া জয়িতে সোসাইটির বাড়ি নির্কিত হয়। পুরাতন 


বাড়ির নকশা তৈরি করেছিলেন ক্যাপ্টেন লক। ১৮০৮ সালের গোড়ার 
দিকে সোসাইটির বাড়ি তন্ততকরলের কাজ শেষ হয়েছিল। 

কোর্ট উইলিয়াম কলের কলকাতাত ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল! 
এই ফোর্ট উলিয়াম কলেজ উঠে ঘাবার পর কলেজের বহ পুথি এবং 
পৃস্তক এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে আসার হীবে ধীরে শ্রাচাবিলার ও 
বিজ্ঞান আলোচনা এবং গখেবশার কাক্সও ওক হয়েছিল। সোসাইটির 
সভ্যরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাতে লেখা পৃ, মুগ, মুর্তি. 
চিত, অনুশাসন, ভূতত, নৃতত্ত শ্রাপিবিদ্য৷ প্রভৃতি নিদর্শন সংগ্রহ করে 
সোসাইটিতে পাঠাতেন। নালা জিনিসে সোসাইটির সংগ্রহশালা এইভাবে 
ভরে উঠেছিল। এইসব জিনিস দিয়ে সোসাইটির একটি জাদুঘর গড়ে 
তেম্সার কতা ১৮১৪ সালে ধুম ভেবেছিলেন বিখ্যাত ডেনিস উত্তিকিজ্ঞানী 
ডক্টর নাথানিয়েল ওয়ালিচ। তিনি জাদুঘর গড়ে তোলার জন্য একটি 
পরিজনোও রচনা করেন। সোসাইটি গার পরিকল্পনা গ্রহণ রেন। তায়পয় 
পার্ক স্ট্রিটের সোসাইটি ভবনে একটি জাদুঘর গড়ে ওঠে। ক্রমে এশিয়াটিক 
সোসাইটির জাদৃহবে সংগ্রহের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সোদাইটি ভবনে 
সাল সনুলোন হওয়া অসম্ভব হল। এশিয়াটিক সোসাইটি সভযদেব করেকজন 
১৮৬৫ সালে জানুঘর সরকারের হাতে দেবার ্রপ্তাব করলেন। তারপর 
হটে নানা ঘটলা। ভারত সরকার জাদুঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকায় 
করলেন। সোদাইটি ও সরকারের সঙ্গে জাদুঘর সম্পর্কে লেখালেখি শুর 
হল। ১৮৬৬ সালে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ত্যাষ্ট নামে একটি আইন পাস 
হলা নতুন জাদুত্রের বাড়ি তখনও তৈরি হয়নি। 

চৌরঙ্গির নকুল জাদুঘরের বাড়ি তৈরি করতে বেশ সময় লেগেছিল। 
১৮৭৫ সালে টৌরঙ্গির জাদুঘর ভবন তৈরি হা়। বাড়ির টুকিটাকি লানা 
কাজ তখনও বাকি ছিল। সেই কারগে চৌরগির জাদুঘরে ১৮৭৫ সালের 
আগে জনসাবারণকে শ্রবেশ করতে দেওয়া সন্ভব হয়নি। ১৮৭৫ সালে 
এশিয়াটিক সোসাইটির জাদুঘর থেকে চৌরঙ্গির নতুন জাদুঘরে 
জিনিসপনধ কিছু কিছু স্থানান্তরের কাজ শুরু হয়। 

টৌরসির বাড়িতে জাদুঘর স্থানান্তরের আগে জালুঘর ছিল এশিয়াটিক 
(সোসাইটির ভবনে। সেকালেও এশিয়াটিক সোদাইটির জাদুঘর ছিল 
কলকাতার একটি টব স্থান। বং নরনারী সোসাইটির জাদুঘর দেখতে 
যেতেন। কিদন্ধ পণ্ডিতের পাশে সাধারণ গ্রামের মানুষও সংগ্রহশালা মৃস্ত 
হয়ে দেখতেন। 

পণ্ডিত ঈ্বরচন্্ বিদ্যাসাগয় মহাশয় ২৮ জানুতরারি, ১৮৭৪ সালে 
(সোসাইটির জাদুঘরে এসেছিলেন। চটি জুতো পায়ে ছিল বলে ঈশ্বর 
কিন্যাসাগর মহ্শনকে ভেতরে গকেশ করতে দেওয়া হরনি। এই নিয়ে 
পণ্ডিত মহলে বেশ হই-চই পড়েছিল। বিদ্যাসাগর এর আগে থেকে 
এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 
কিল্যাসাগর মহাশর ক্ষুৰ হয়ে মি. এইচ. এফ. ্যাফোর্ড-এর কাছে চিঠি 
লিখেছিলেন ॥.F.Blandford ছিলেন Honoraty Secretary to ihe 
Trustees. Indian Museum কিছালাগর মহাশরের সেই চিঠির কিন 
অশে উদ্ধৃত হল: 

“Having had oceation lo visit the Library of the Asiatic 
Society of Bengal, called on the 2807 January ast, and es 
1 wore native shoes, | was nol adminicd, unless | would 
leave my thoes behind. 1 felt ৩০ much affrontcd that | came 
back without an expestulslion. 

Whilst | was in the compound, | ssw thal naive visi- 
tors, wesing alive shoes, were made not only to uncover 


their fect. tut ayo to carry their shoes with their own 
Hands. though there were some upcountry people moving 
about in the museum rooms with their shocs on. 
057৫5 if persons so wearing shoes of the English 
Pater. though coming om foot, could be জাতে with 
shoes on. | could not make out why persons of the same 
in life and under similat circumstances should non be 
আরা, simply becuse they happened to wear native 
আগত etc." 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতো শুসঙ্গে 14000 [সাথে কাগজ 
26 3915, 1874 তারিখে লিখেছিল: কিছু আশ এগ্যনে উদ্ধৃত হল: 
We understand thar the great shoe question had 
29807 come to the front and is occupying the attention of 
no less distinguished 2 body han ihe Council of ihe 
Asiatic Socicty of Bengal. Pandin lIshwar Chunder 
Vidyasagar. ৪ rative gentleman of leaming. modesty and 
আও, who has rendered inestimable services to his fellow 
counirymen and whose reputation extends fat beyond the 
bounds of Asia. complains that he is not allowed to cater 








the rooms of ihe Asiatic Society with his shoes—nalive 
$hors—on, and the Council does not know previscly to act 
in the maner... ...” 
সেকালের একটি সারযিত পত্রিকা বিলাসাগর মহাশয়ের এই ব্যাপাস 
নিয়ে ত্যঙ্গ করে লিখেছিলেন 
উনবিংশ শতাখীর আবিদ্ধার! 
চটী পায়ে দিয়া যাওয়াতে শ্রীযুক্ত বিন্যাসাগর মহাশয় এস্যাটিক 
(সোসাইটির গুছে প্রকে করিতে পান নাই। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি 
নাকি নিশ্রলিদিত কবিতাটী আওড়াইতে আওড়াইতে আসিযাছেল। 
বিন জুতত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন। 
স্বদেশে পৃজ্যতে বিদ্যা জুতা সর্বত্র পৃজ্যতে ৭” 


আজকের কালীঘাট পটুয়া একটি 
প্রাথমিক নমুনা সমীক্ষা 
ভোলানাথ ভট্টাচার্য 


জরতের ল্োেকচিত্রের ধারায় কালীঘাটের চৌকশ পট এক সময়ে বিশেষ 
ভূমিকা প্রহণ করেছিল। ফারটুঘাটকে ফেব্রু করে পেশল রেসত্রযান পটচিত্র 
মমান্জের বিডি স্তরের ছানুষের অবদানে শদ্ধ হয়। তখন শিলপনিক্ষার 
ফোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না বা৷ শিলপস্্ার ক্রয়-বিক্রয়েরও কোনও স্থায়ী 
বন্দোবস্ত ছিল না) তাই হখনি বদলীঘ্যটে চৌকশপাটের একটা বাজার গড়ে 
উঠল এবং হাওড়া-হগলির বড় বড় মেল্যশুলিতে তার রীতিমতো চাহিদা 
সৃষ্টি হল তখন সঘক্ছের বিভিন্ন স্তর খেকে চিযোপজীহী এসে ওই হারায় 
নিজেদেরকে দক্ষ করলেন এবং রুঞ্জি-জেজনারের মোটামুটি একটা পথ 


খুঁজে পেলেন। প্রত দিককরে শিল্পীদের মধ্যে গোপাল দাস. হীলয়পি দাল 
এবং বলরাম দাসের উদ্ম প্রসঙ্গত স্মরপ করা যেতে পারে। পরে স্বারা 
এসেছেন তদের মধ্যে শতায়ু সদ্গোপ-শিল্পী নিবারণ ও কারী ঘোরের 
নাহ উল্লেখ্া। এরা এসেছিলেন ২৪ পরশনার গড়িয়া থেঝে। এই সঙ্গে 
বলাই বৈরেলি, বটা পাল. শরাশ দাস ও খ্যাপা কানাইয়ের নান জড়িয়ে 
আছে। শেষোক্ত শিল্পী হাড়ো কমের বহু চিত্রকে কাীঘাট শৈলীর 
বহিরেঙ্গা্জ ফেলে এক নতুন বারা সৃষ্টির হাস পেয়েছিলেন। বলাই 
কৈরেণিন -পিবি-গোবরধনরেও ফাড়োর প্রভাব লক্ষণীয়। এই সেদিন 
অবধি যার নামডাক ও ঝ্ন্তিহ ব্গাব ছিল (আজও পুর্রেবা কুল বাবসায়ে 
আহছেল) তিনি হলেন আকুবপুৰের বর চিত্রকর বাঙলাদেশের দেবার 
জেলা পটুয়া সমাজের সঙ্গে কারীছাট পটার একটা শার্ঘকোর কারগ 
হল জাতপোটোর সঙ্গে সমাক্ষের ভিত ভিন ্যুবের চিন্্রোপকীনীবে মিলনে 
পড়ে উঠেছিল কাকীঘাট পটুবা সনাক্ত । অনা এই নিশ্রণ হলি 
সেই কালীমাট আছে, তীর্্যাত্রীর সমাগম যখোছে বযেছে, পার্বতী 
উক্তব্তী লোনের আশেপাশে পুরোনো দিনের পরার বংশধররাও 
আছেন, নেই শুধু সেই আদি এবং কৃতি চৌকশপট। আথচ জনলান্য 
তর্থাক্ষেত্রে এ বাপে ঘটেলি। পূরীর রঘুবাপুরের শি্ীবাও তো 
কাসীঘাটের ভঙ্গ-ফৌলিনোয আনেক আগে কেই পুথিব-পাটাব 
বাজে জ্যেতিষবীদের সাশিপট আঁকার কান্ত এবং আরও পরে নুপ্রিত শর 
ও পদ্ধিকার চিত্রায়গে সানান! সংস্বাক পটুল্লার আন্রসংঙ্থান হও। কিন্ত 
পরবর্তীকালে বৃত্তি এই ধয়নেব অথ স্মজলতের হয়নি । কেউ হয়ত 
কৃষিত্রদিতে পরিণত হয়েছেন, কেউ বা সাপুড়ে আাবাধ কেউ হাতে গানা 
হাপু বা অন) কোনও পেশা গ্রহশ করেছেন যার সঙ্গে চিত্রবিদ্যর কোনও 
সাযোগ নেই। সম্প্রতি কালীহাট পটুয়ার একটি লনুলা সমীক্ষা করা 
হয়েছে। এই সনীক্ষা ছেকে কোনও বড় রকনেব সিদ্ধান্ত করা না গেলেও 
স্পষ্ট বোঝা যায় বৰ্তমানে এই অক্ষলটি মূর্তিশিল্পের কেন্ছে পরিশত 
হয়েছে এবং পটচিত্র বর্তমান বাসিম্দাদেন অনোক্েব কাছে অজ্ঞাত বা 
হাওড়া কেলার পোটোপাড়া শরশত্তেও হনুকপ পরিণতি ঘটেছে। 
নিবারণ ও কালী ঘোষের সেই গড়িঘা থেকে কারীঘাটে এসেছেন 
সাধন চিত্রকর! পেশা পুতিমা তৈরি। পোষা সংখা। ৯। সাহাত্যকারী। পুত্র 
রাসবিহারী ও শরীহাররস্তরন। বরেন চিত্রকর, প্রতিনা তৈরি। পোষ সংস্া 
৮। ভা : আকুবপুর, মেদিতরীপূর। রজ্জনী চিত্রকরের বসবাস ছিল এই 
আকুবপুরেই। প্রতিষ্ঠানের নাম, লক্ষ্মীনারায়প শিল্পালয়। দৌহিত্র তোস্বল 
চিন্তকর কাজে সাহাহা করে। ভোম্বলের জন্ম হাওড়ার বড়া 
লোপীনাঘপুকে। মানু চিত্রকর, ইনি ২৪ পরশ্যনার নাম করা পোটোপাড়া 
স্ীধিরপাড়ে জশ্বেছেল এবং ২৩ বন্ধর বয়স পর্যন্ত লেঙ্গানে থেকেছেন? 
কিন্তু বর্তমানে কুলবৃ্তি ত্যাগ করে ইন্টার্ন রেলের বিদ্যুৎ বিভাগের 
শিক্পন। পোষ্য সাযা ৪। যতী” চিত্রকর, এই নামে দুজন পট্রুয়া আছেন 
তবে দুক্নের ধসের তফাত অনেক। একন্সন ৪৭ অপরজন ৩০। প্রথম 
ব্যক্তি পটা চিত্রকর নামে পরিচিত। পটাবাবুর পোষা সং্ঘা ৭: ইনি 
প্রতিযা তৈরি করেন। এঁর শাশুড়ি লীমতী গুণদা চিত্রকর, পৃতুল তৈরি 
করেন, এঁরও জন্ম আকুবপুর। বীন চিত্রকর (৬০). জস্ম আবুবগুর। 
পোষ্য সংখ্যা ২, পেশা শ্রতিমা তৈরি। আরও একনন হঠীনবাবু আছেন, 
ইনি রুল বাশের এবং পূর্ববঙ্গ দেকে এখানে এসে প্রতিমা তৈরি 
রেন। পোষা সথ্যো ৭। সন্ধ্যারাণী চিত্রকর, পুতুল তৈরি এবং বিক্রয় 
পেশা; পোষ্য সম্যো ৫7 যস্মন্ চিত্রকর, প্রতিমা তৈরি। পাঁচু উদয়, জহর 


চিত্রকর, শ্রতি্া তৈরি। পোহাবর্গ উস ও আর ভিত্রকব্রের বস 
ঘথাক্রমে ৭ এবং এ। সত্যবালা চিত্রকর, ইনিও রজ্ঞনীর দেশের লোক, 
প্রতিমা তৈরি পেশা, পোষা ১। নরেন চিত্রকর, প্রতিমা বিক্রুয়। পোহা 
সাখ্যা ১০। ২৪ পরগনার বিবির হাট ছেকে এসেছেন বাসনা চিত্রকর, 
শেশা শ্রতিমা বিক্রয় পোষ্য ২। কিরাম চিত্রকর, পেশা প্রতিমা তৈরি। 
এর ছেলেরা দুলাল, মানা. গোপাল এবং কেন্ট বর্তমান পেশায় পিতার 
লাহাযাকারী। পোহা সদ্য ১০। মৃত্াপ্জয চিত্রকর, প্রতিমা তৈরি পেশা, 
পোষা সাধ্য ১। শীতা আৰ্ট মডেল সোসাইটির জসচত্্র পাল, 
সাহায্যকারী ছেলে নিখিল, ভাই রমানাঘ. ভালে ননী চিত্রকর, কর্মচারী 
নলিনী নাথ, অদ্বিকা নস্ধর, রাজকুমার সদা, মৃত্য মণ্ডল এবং দুলাল 
দাস। পেব্যে সঙ্ঘো ১৯। অমরন্য্ চিত্রকর, ইনি মডেল সোসাইটির 
মালিক. পোষ্য সংখ্যা ১২। ভূতনাছ্ চিত্রকর, প্রতিমা তৈরি ও বিক্রয় 


ভি 


রামমোহনের জম্মসাল 
মদনমোহন গবাই 


রামমোহনের জস্মসাল সম্বন্ধে দুটি পৃথক মত চলিত আছে। একটি 
১৭৭৪ সাল; অপরটি ১৭৭২ সাল। রামমোহনের কর্মজীবনের অনাতম 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু ্বায়কানাঘ ঠাকুর, তার বিলাত ধাত্রার সহযাত্রী বিশিষ্ট বন্ধ 
জেমস সাদারল্যান্ড, তায় প্রবাসজ্জীবনের একান্ত সহচর ভা. কাপেন্টার, 
কেশবচন্র সেন. কিশোরীটাদ হিত্র এবং তার অন্যতম ভীবনীকার 
নগেল্রনাখ চৃ্রাপাহযায়__সকলেই ১৭৭৪ সালটিকে রামনোহনের 
জস্মসাল হিস গ্রহণ করেছেন। ১৭৭২ সালের উল্লেখ প্রথম দেখা যায় 
মিস্‌ কলেটের গ্রহে । ১৭৭৪ সালের পরিবর্তে ১৭৭২ সালটি তার প্রহল 
করার কারণ হল : রেভারেন্ড সি. এইচ. ডাল লিখিত একটি চিঠি ১৮৮০ 
সালের ১৮ জনুরারি তারিখে 'সানডে দির" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
ওই চিঠিতে ভালসাহেব লিখেছেন যে রামযোহনের কনিষ্ঠ পু রছাতসাদ 
১৮৫৮ সালে কলকাতায় তার বাড়িতে করেকছন যন্ধু ও মক্েলের 
উপস্থিতিতে বলেন যে ওর পিতা ১৭৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 
অতঃপর ভালসাহের তাকে জন্মতারিখ সম্বস্ধে শ্রশ্ন করেন, কিন্তু 
ঘদাপ্রসাদ তা যলতে পারেননি। এ ছাড়া, রাজসাহী কলেজের ভূতপ্য 
অধ্যাপক ফলীতূৰপ মুঘ্োপ্যধ্যায় নিস্‌ কলেটেকে জানান যে য়ামমোহল। 
১৭৭২ সালের ২২ দে তাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরও জানান 
যে, একা তিনি৷ শুনেছিলেন রহীন্রনাছের কাছ থেকে এবং রবীন্্রনাখ 
শুনেছিলেন। রামমোহনের হুদোহির ললিতনোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ 
থেকে) আই মিস্‌ কলেট ১৭৭২ সালের ২২ ছে তারিমটিকে শ্রবাশিক 
বলে গ্রহণ করেছেন এবং সেই খেকে রামদোহনের জন্মসাল সম্বন্ধে দুটি 
মতের শচলল হরেছে। 

একম সত্য হে প্রত্যক্ষ কোনও প্রাণ ছাড়া এ সম্বন্ধে সঠিক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সন্তব নয়। কিন্তু যদি সে বদের কোনও প্রমাণ 


পাওয়া না ধায় তাহলে আর্ত সমত্ত তথ্যকে বিচার-বিবেচনার দ্বারা ঘাচাই 
বে গ্রহল করাই উচিত। অথচ মিস্‌ কলেটের স্বত্ব ছেকে স্পষ্ট দেখা 
হাচ্ছে যে তিনি ডালসাহেব ও ফলীভূযপের চিঠি দুটি বিনা বিচারে গ্রহল 
করেছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই হর্ন জাগে যে এই দুটি চিঠি ফি বিচ্যর- 
বিবেচনার উর্ধে? রামমোহন সম্বন্ধে এই দুঙ্ছনের চিঠির মূল] কি এত 
বেশি যে তার উপর নির্ভর করে রামঘোহনের সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের 
ঘতামতকে একার নস্যাৎ শু দেওৱা যার? বাঘযোহনের সহকরযী, 
বনু ও আন্তীেজন দীর্ঘদিন ধবে যে তথ্যটি ঠিক বলে মেনে এলেন, বাৱ 
বিরুদ্ধে কোনওদিন কেউ কোনও শ্রতিবাদ করলেন না তাকে এককদায় 
ভুল কলার আশে ওই চিঠি দুটি ঘাচাই করে দেখাব কি শ্রয়োজন নেই? 
রাছমোহলের ভুল জন্মসাল৷ সাবারপের মধে] প্রচলিত আছে একথা 
জেনেও তার উপযুক্ত সাঙ্গোধন না করে নিশ্তেষ্ট থাকা কি রমাপ্রসা্ বা 
ললিতন্োহনের পক্ষে সম্ভব! ললিতমোহন এ শবোদ কোনও 
পত্রপত্রিক্যর শুকাশিত না করে জানালেন শুধুমাত্র রহীন্্নাথকে এবা 
রযীজ্ঞলাথত সাবারপের মহ্যে তার বক্ষাবহ শুচাবের ব্যবস্থা না করে 
জানলেন শুধুযাত্র ফশীভূষণকে-__এটা কি বিশ্বাসযোগ্য আবার 


বছাপ্রসাদ তে কথা বললেন ১৮৫৮ সালে, ডালদাহেব সেটি প্রকাশ 
করলেন ১৯৮০ সালে, বন রমাশ্রসাদ আর বেঁচে নেই। ব্যাপারটা কেমন 
গোলমেলে নয়? 


এই প্রসঙ্গে রমাশ্রসাদের জীবত্ফালে প্রকাশিত একটি বাংল! পুস্তকের 
উললক্ করছি। পৃস্তকটির নাম 'দীতাবলী'। এই দ্র পুত্তকের সাইজ হল 
চওড়া সাড়ে তিন ইঞ্চি এবং লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি। পৃষ্ঠাসখ্যো মোট 
সাতচ্লিশ। এটি দুটি ভাগে বিভক্ত । প্রথম একত্রিশ পৃষ্ঠায় রাহমোহলের 
ফিরাশিটি গান সংকলিত আছে. এই অংশের নাম গীতাবলী। যোলো 
পৃষ্ঠার স্বিতীর অংশের নাম রাজা রামমোহন রায়ের ভ্রীবনচরিকজ। এই 
আশে ব্রক্মমেই লেখা আছে, "রাজ! রামমোহল রায় পূর্বাশে বর্ধমানের 
্স্তঃপাতি রাধানগর গ্রামে বিশুদ্ধ বিবংশে ১৬৯৫ শকে জন্মগ্রহণ 
কবেন।” প্রসঙ্গত উদ্লেম্ষযোগ্য যে রামগোহনের অন্যতম জীবনীফায় 
নঙগেননা চট্টোপাব্যায লিখেছেন, "হামা রাঙা রামমোহন রায় হুগলী 
জিলার অন্তর্গত খানাকুর। কৃফনগতের সন্ত্িহিত যাধানগর গ্রামে ১৬৯৫ 
শকের শেষভাগে (১৭৭৪ ভর; অঃ) জন্মগ্রহশ করেন।” 'নীতাবলী' 
পুস্তকটি যখন শ্রকাশিত হয় তখন যে য়মা্রসাদ জীবিত ছিলেন তার 
উল্লেখ পুস্তকের মধ্যেই আছে। তা ছাড়া, পুস্তকটি রামযোহনের অনুগায়ী 
মহল কর্তৃক প্রকাশিত হওয়াই সম্ভব: কেননা, ার রচিত সঙ্গীততলি 
সংগ্রহ করে প্রকাশ ফরার প্রেরণা সে সময় অন] কারও খ্াকা স্বাভাবিক 
নয়। সুতরাং এই পুস্তক ১৭৭৪ সালের পক্ষে যে সাক দিয়েছে তা এক 
হায় উড়িয়ে দেওয়া ঘুক্তিসঙ্গত নহ) 

সম্প্রতি ভারত সরক্গার রাছদোহনের জন্মের দ্বিশতবারধিকী পালনের 
সাক ঘোষণা করেছেল। অত রাযয়োহনের জন্মদাল সম্বন্ধে 
হতবিরোষ আজও মিটল না। তাই সমস্ত তথ্য-প্রমাণ বিচার বিজ্লেবদ 
করে এ বিষয়ে একটা যুক্তিদগ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সর্যাগ্নে 


গ্ 


সীমাস্তবাংলার একটি 
মেগালিখিক নিদর্শন 


দীপকরঞ্তন দাস 


মলন্ূন -পুরুলিল্লা অঞ্চলে ধদের শহরের বেড়া ডিদ্িয়ে আদিবাসী অধ্যুবিত 
শাল-লিয়লের জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ি তুলে হোরার সুযোগ হয়েছে ভরা 
হয়ত অনেক সময়ই দেখে থাকবেন স্লামের হাস্তে একসঙ্গে জটলা হরে 
দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলি পারের থাম। এই খানগুলো হঠাৎ দেখলে হনে 
হবে পাহাড় খেকে তুলে আনা কতগুলো লম্বা লম্বা ভা পাথর। এখানে 
এদের কেউ হেন খেয়াল খুশিনতো বসিয়ে রেছেছে। আপনার অনুসন্ধিংসু 
মন হি এ রুকন একটা বারা নিয়েই খেলে না খাকে তাহলে জানতে 
পারবেন এগুলোর ভিড় করে দাঁড়িতে থাক! নোটেই অবারদ নয়। কোথাও 
কোথাও এদের গ্রাম-দেবতা অথবা যন্্রী-দেবতা বলে পুজো করা হয়। 
বলরামপুর থেকে পুরুলিয়া আসার পথে কম্টাডিতে বাসরান্তার ধারে এ 
রকম গ্রাম-দেবতা দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু অধিকাশে অক্তলেই এই 
থামগুলোর প্রতোকটি একটি স্মৃতির বাহক। দক্ষিণ ভারতের বিভিন স্থানে 
এ ধরনের থামের শ্রীচে খনন করে মাটির পাত্রে অথবা গর্ত করে অতি 
ঘরে রাখা পৃতাস্বির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা ঘায়, 
কোথাও কোথাও এই থামগুলো সমাধিস্থানের নির্দেশক। অনেক ক্ষেত্রে 
এগুলোকে সারিবন্ধভাবেও দীর্ড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। বে ক্ষেত্রে এই 
খামের নীচে কোনও অস্থির নিদর্শন পতেয়া যায়নি সে ক্ষেত্রেই থামশুলে। 
মৃতের পবিত্র স্মৃতির চিহস্বরাপ। হতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিচিত্র 
স্থানে পর়লোকগত আত্মার স্মারক চিহনরাপে অসংস্কৃত শুস্তরখণ্ডকে 
সোজাতাবে দাড় করিয়ে রাখার এই পদ্ধতিটি প্রচলিত) প্ররুতন্বের ভাষায় 
এদের বলা হয় 'মেনহির'। বাংলা-বিহারের অন্তর্গত ছোটন্যগপুর মালভূমি 
অক্ষলে মেনহিরের উপস্থিতির কৰা বিশেহজ্মহলে একেবারে অজানা 
নয়। কিন্তু বহুলভাবে এর সমীক্ষা এখনও হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এদের পরাচীনর সম্মেহাতীত। গ্রামবাসীদের কাছে খোঁজ নিরেছি। কিন্তু 
অতিবদ্ধরাও এগুলোর কাল নিয়পশে অক্ষম হয়েছে। সরকারের ফাদে 
আবেদন বৃদ্া। কিন্তু উৎসাহী পাঠক যদি চেষ্টা করে ছোটলাগপুরের 
মেনহিরের অবস্থানের একটি অন্তত কাজ চল! গোছের মালচিত্রও তৈরি 
করেন তাহলে পূর্বাক্গলের সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ গবেবকেরা যথেষ্ট উপকৃত 
হবেন। মেনহির করায় প্রথা এখনও এ অঞ্চলে কয়েকটি আদিবাসী 
সন্ত্রদারের মে বর্তদান। সহজ সরল এই প্রঘাটি তথাকথিত সভ্যতার 
আলোকমুক্ত আদিবাসীদের জীবন ও পরলোক সম্পর্কে বারার একটি 
পরিচা দিতে পারে। লারক কোল, হো. ওরাও, মুগু! ও তূইয়াদের মধ্যে 
অনুসন্ধান করলে এ সম্পর্কে এখনও অনেক অজ্ঞাত তথ! আবিদ্ধৃত 
হওয়ার সন্ত্াবনা তরেছে। 

মেনহিরের ন্যায় 'মেগ্যালিখ' শ্রেণির আরও কর্রেকটি থা এ অক্ষলে 
হচলিত আছে। অদ্ৰীশ বন্যোপাৰ্যায় মহাশর একটি নিবচ্ছে বিহারের 
মেগালিখ প্রসঙ্গ অল্যেচনাকালে অতীতের এবং সাম্ত্ঠতিক কিছু কিছু 
নিদর্শনের রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঘাটিতে গর্ত করে 
সাধারল পাথর দিতে তৈতি এই সমাধির অবিকাশেই রুচি, গলা সিং, 
পালানৌ। জেলায় দেখতে পাণ্ডরা ঘায়। কোছাও ক্যেঘাও এখানে 
শবদেহকে সমাধি কর! হা়। আবার কোথাও কোথাও দাহের পর মৃতের 


অধিনে এনানে ভূগৰ্ভস্থ কবে উপরে একটি পাত্র চাপা দিবে দেনা হয়? 
শশ্চিমবহ্ব পুরুলিয়া জেলায় বিশেষ করে এই জেলার ব্যহদুণ্ডি থানায় 
এভাবে মৃতের সকার করতে দেখ ঘাছ। এখানকার ভূমিজ শ্রেণি 
অস্ত গ্রামের উপত্তষট একটি কে নি্িষ্ট স্থান খাকে যেখানে তরিদন্ক 
মৃতদেহের বা কিছু অবশ্ষ্্রশে তা লমস্বাইী মাটির পায়ে সাহু করে 
স্বল্লোধিত করা হয়। এই স্থানটির নাম 'হাড়শালী'। চরিবা, সুইসা. রামডি 
প্রভৃতি স্থানে এক একটি ভুনি গোষ্ঠীর এক একটি হাড়শালী নি করা 
আছে। যনি কোনও ভূনিজের প্রবাসে সৃত়া ঘটে তবে তাব ভঙ্গি সবয়ে 
একটি মাটির পায়ে বক্ষা করা হয়। পরে কোনও এক সময়ে সেই 
মুৎপাতরটি তার গোষ্ঠাব জনা নিষ্ট হাড়শা্লীতে প্রোধিত কষে তাব 
উপর একটি পাথর বেখে দেওয়া হয । বীচি অক্ষলে এ ঘলানেব গোষ্ঠী 
সমাধি হাড়শাহী' বা "হাড়গাহী' নানে পরিচিত। এখানে স্িস্টর্বের 
হলেও স্থানীয় ভধিবাঙীবা এখনও সনাধি অথবা স্যারকে তৈলি প্রাচীন 
হীতি ভাগ ফরতে পাবেনি। তাই অনেক ক্ষেতে এই আদিবাসীদের 
সনাধির উপর দাঁড় কক্তিয়ে রাধা পাৎরটি ক্রুশের চেয়ে ভাতের 
ছেনহিবেরই বেশি নিকটবর্তী বলে মনে হয়। 


ক 


বাংলার আদিবাসী-লোকশিল্পকলা 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ 


দুলাল টৌধুরী 


ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের জলবৈচিত্তের ঘতন এর লোকায়ত 
শিল্পকলার বৈচিত্রাও বিশেষ লক্ষমীয়। ভারতের অধিকাংশ শিল্পকশার 
মৌল প্রেরণা যেমন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীর ভাবনা, বালোর লোকশিক্মতলার 
উৎসও নিহিত এই ধর্মভাকলায় ও বিশ্বাসে। তবে জীবনের কঠোর ও 
কোমল ছন্দের সঙ্গে এ যোগ অন্তরঙ্গ । সেই সঙ্গে গাল, প্রকৃতি, অরাণ্যর 
নির্জনতা ও স্থাপনসন্ভুলতা, নদীর কলোচ্ছ্যাল ও কেনিল তরঙ্গ, বৃক্ষপন্ধের 
তরুলতার স্রিদ্ধ শ্যামলিমা ও মৌসুমী পৃষ্পত্তবকের সনস্র কোমলতা ও 
কর্ণ বাহার, মধ্যাহ সূর্যের ভাস্বর দীত্তি, সায়াহ্রের রক্তিন আভা, ছন্দের 
্রষ্চ ছায়া-আলো, পাহাড়ের ঢেউ খেলানো বন্ধিম ভঙ্গি এবং সমতল 
কৃষিনূমির শস্)-সবুক্-সমারোহ বাংলার লোকশিঘকলার মননে প্রসাধনে 
(উপকরণে এনে দিয়েছে অনন্যজ। ফলে বাংলার পললময় মৃত্তিকা দেবদেহী, 
শীর-ফকির, জীবন্ত, ন্যয় মর্তাসুদদীন ও জীকন-বাসনা-্ধ। আর এই 
শিল্পকলার ছন্দে গতিতে রূপে রীতিতে ছড়িয়ে রয়েছে পার্থিব আবেগ. 
ছত্তিরজ জন্দতের প্রতি ঘঘস্কুবোধ। দেবতা মানুষের এমন একায়তা ও 
মেশামেশি ভাব বালোর শ্রাচীন সাহিত্য যেমন. তেমনি তার এতিহযানুগ 
লৌকিক শিল্পকলার। 

যালোর লোকারত বা আদিবাসী শিল্প এরতিহা আর্যপূর্ব ইতিহাসের 
ধারার সঙ্গে ুক্ত। ফারণ মাটির এমন পূতুলধতিম। বাংলার পললত্বমিতে 


পাওয়া! গেছে বা" হুরচ্ার প্রতিমা-পৃতুলের সমগ্ষেত্রী্। আবার এমন 
কতগুলি ছোট ছোট পুতুল ও মাটির রখ চব্রিশ পরগনায় পাওয়া গেছে. 
ঘা প্রাচীন ব্রিস বা ক্রিটের রম, দৃত্তি ও মিশরের পুক্ুল- প্রতিমার কথা 
ল্ররপ করিয়ে দেয়। হরছছা সংস্কৃতিতে প্রাপ্ত গালপাটী বা ্রক্রযতিত 
পুরুষ মৃততিটির সঙ্গে চকিশ পরগনার দক্ষিশরায় বা বাবাঠাকুরের 
(ৃতমূর্তি) পালপাট্রার এক আশ্চর্যজনক মিল খুঁজে পাওয়া হায় অথচ 
উদ্ভয়ে এক নয়) বালোর লোকচিত্রকলার নিশ্লস্বতা, তার পরিমণ্ডলের 
স্বিতিদ্াপকতার উপর নির্ভরশীল রূপ ও রীতি এবং উপকরণ শিলপাদের 
আহরণ করতে হয়েছে তার নিকটতম জপৎ ছেকে ফলে ভ্ত্তৱের ভাস্কর 
বা মৃর্তিবিশেৱ প্রাবান) বালোর আদিবাসী বা লোকচিত্র-শিল্পকলায 
পায়নি। ব্পসস্তর-সংস্কৃতির ফলে বাংলার পূতুল-শ্রতিমাও বর্ণসন্ধরতার 
ছাপ বহন করে। যেমন বনবিবি ও বনদৃণ্া, সত্যপির-সতানারারণ, রা 
ছত্যাদি। হিন্দু মুসলমনি-বৌদ্ধ ঘারা এখনে যেন সরীকৃত। তবে রুপের 
অখশুতা ঝা এতিয্যানুগ বূপ-ছীতিই যেন বাংলার লোকচিত্রকলার 
অন্যতম বৈশিষ্টা। -বালোর পাথরের সৃর্তিতে, মাটির পূতুলে, লক্ষ্মীর 
সরা, কাঠ ছোদাইয়ে একটি অখণ্ড সময় ফর্ম, রূপ ও সর্বাশ্রচী 
ডিজাইনের প্রতি খুব লক্ষা দেখা বায়। 

আদিবাসী.লৌকিক শিল্পবলায স্থানিক পরিনণ্ডলের (বেন ভু-প্রকৃতি, 
প্রাকৃতিক উপকরণ, মাটির গড়ন. বদির উর্বরতা, বনজ সম্পনের প্রাচুধ 
সর্বোপরি জীবনচরযয় ইত্যাদির) প্রভাব অনিবার্ধ। বাংলা, সাঁওতাল 
পরগনা, ছোটনাপপুর, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলের 'ঢেউ খেলানো ছোট 
পাহাড়ের দেশে শাল-পিযাল তালের সঙ্গে মানানসই মাটির বাড়ীর খড়ের 
বাঁকানো চাল। অথচ সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে ও জ্যানিতিক 
নন্মা, মৌলিক কাসিম, ব্রিকোপমিতির শুদ্ধ গড়ন।' এই বাল বর্ধিত, 
সরল তল পয়ার লোক-শিল্কলার নিজস্ব চিন্ময় হাপ-সম্র পরিচায়ক) 

আদিবাসী-লৌকিকচিত্র বা শিল্পবর্ণকে শত্বরে বিস্বংজন অনুসন্ধিৎসা 
বা শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি সৃদীর্ঘকাল হবে। স্বসীত শুরুসদয় দম, 
আশুতোষ চিত্রশালা. ড. ভেরিয়ায় এল্উইল নিষ্ঠার সঙ্গে আদিবাসী বা 
লৌকিক শিল্পসংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন) 
সন্ত ভারতের ললিতকলা৷ আকযদেদি এবং ছোট-বড় কিছু কিছু গ্রামীণ 
চিত্রশালা লোকশিল্প সংগ্রহ-কর্মে আবানিরোগ করেছেন। তবে আরও 
ব্যাপক সাপ্রহ এবং পর্যালোচনা করা এই মুহূর্তে একটি জকরি জাতীয় 
কর্তব্য বোধ করি। 

এই শিল্পকলার ঘহোই কোনও জমতির ফরানা, চেতন! ও মননের 
পরিচয় নিহিত থাকে। বাংলায় মতো কৃবিমুদধীন দেশে যেমানে আশি 
শতাংশ লোক ক্রমে বাস করছেন এবং অধিকাশে লোকের জীবনবৃতত 
প্রাহীণ জীবন ও সংস্কৃতিকে কেন্ত করেই আবর্তিত হয়, সেই মানুষের 
মানসিক ও সাংস্কৃতিক মানস এই শিক্পকর্মে, লোকাচারে নিহিত। 
আদিবাসী বা লোকশিল্পের কোনও সীনানা নেই। একে অন্যকে জড়িয়ে 
পূর্ণতা পেয়েছে, একের এতিহঃ ও বৈশিষ্ট অন্যের মধ্যে অনায়াসে 
সক্ষারিত হয়েছে। “খান' বা গ্রামীণ দেবতার পরিকৃদ্তির জন্যই গ্রামের 
ফুমোর বা কারিগর ফশোনুক্তমে মাটির হাতি-ঘোল্ডা পুর পরিমযপে 
পড়েন। দক্ষিণ ভারত থেকে পূর্য ভারত সর্বব্রই এই হাতি-ছোড়ার প্রচলন 
সর্বভারতীয় লৌকিক সক্ষৃতি সম্বরের প্রতি ইঙ্গিত করে। বর্মীর 
প্রয়োজনে এই শিল্পকলার সৃষ্টি বলেই এই শিয়ের কনিড্যিক বিস্তার ও 
সম্ভাবনা সীমিত) যেমন পুরুলিয়া, মেদিনীপুর বা বীকুড়ার সু যততি'। 
অথবা চৰিল পরগনার 'বারাটাকুর' সই সৃর্তি)। এই সৃক্তিতলি মাটির 


তৈরি। বিশেষ করে কুমোর বা স্থানীয় মৃত্শিল্পীরাই গড়েন। যেহেতু এই 
সুতির পুজা বাংলা দেশের সব অঞ্চলেই বিশ্বৃত নয়, সেহেতু এদের 
বাশিক্লিক বিস্তার তেমন নেই। শুধু স্থানীয় সম্স্রদাবের মহোই এর প্রচার 
ও হুচলন। অথচ বাঁকুড়া বা কৃজ্জনগবের ঘোড়া বনী বন্ধন মুক্ত করে 
কালক্রমে বিশ্বের দরবারে নিশুদ্ধ শিল্পমূল্য নিয়েই আপন আন করে 
নিরেছে। আদিবাসী বা লৌকিক শিল মূলত ছিল৷ প্রতীকবৰ্মী । মাটির চেলা, 
গাচ্ছের শুড়ি, পার বা হাডি-ঘোড়া-পশু পাখি ইত্যাদি দৈব. 
শ্রতীবীভাকলা চিরস্তুনত লাভ করেছে। রোগ, নৃত্া, শসাফলন ও শদ৷ 
আহরণ. উর্বরতা-তজ্জনন প্রসঙ্গে বৈবশক্তির স্ততি, তুশত্তি ইত্যাদি 
সম্পর্কিত মহ, লোকাচার, সস্কোর শিল্পকর্মের সাঙ্গ এতান। গ্রামীণ এই 
পুতুল শ্রতিমা অক্ষল বিশেষে লৌকিক হান -বারপনুদাবে স্বতত্র কপ লাভ 
করে? আদিবাদী বা লৌকিক দেবদেবীর কোনও নির্দিষ্ট দেউল বা মন্দির 
দেখা যায় লা) শু গ্রাম্য দেবতার নিনিষ্ট 'খাল' বা দেউল কোনও 
কোনও গ্রামে স্থায়ী করা হয়েছে। কোথাও বা গ্রামের ফেব্রস্থ বট বা অস্বন্থ 
বৃক্ষতলই এই দেবতার আলরয়। গ্রামের প্রান্তিক সীবানায সেওডা, নিম 
বা বহতা গাছ্ছের তলায় ঘে দেহতা রোদে-বৃষ্টিতে সারা বন্ধর অবস্থান 
করে. সে দেবতা স্ভধত গ্রাহীশ মানুষের কাছে সার্বজনীন শ্রন্ধা আরও 
লাভ করতে পারেনি অনববাবরা্ষা-পুরোহিত তত্র প্রভাবে শান্টরীয 
দেবতার শ্রযান্যের ফলে আদিবাসী বা লৌকিক দেবত! 'ব্রাতা' হয়ে 
রয়েছে শ্রাজও। আবার কোথাও কোদাও শাস্্ীর় দেবতার সঙ্গে আবরণ 
দেবতা হিসেবে লৌকিক দেবতা উন্নীত হয়েছে। ধর্মঠাকুর, শীতলা, মনসা 
বা মহ্যদেব কোথাও কোথাও একই আলনে স্থান পেয়েছেল। 
"টাটটেম' বা পাথরের প্রতীক মূর্তিওলি বিবর্তিত হয়েছে বালো 
দেশে। টুসুর ক্ষেত্রে গোবরদেলাও যেমন পৃজিত হয, তেমনি শ্রতিমাও 
দেখা হায় পুরুলিয়ায়, ঝাড়গ্রামে ও বাঁকুড়ায়। এই প্রতিনা লক্ষণ তোনও 
লৌকিক দেবতা একদিনে লাভ করেছে বলে মনে হয় না। বহুদিন 
লোকালয়ে বা জনপদভীবনে পৃজিত হবার ফলে বঙ্গন তার প্রসার ও 
ভার বৃদ্ধি পায় তখনই শানরীয় হ্রভাবে বা লোক-অধিমানসিকতায জন্য 
দেবতা মানৃহীলক্ষপাক্রান্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। পশু-মাবুবের সমস্বরেও 
অনেক দেবতা লোকজীবনে দেখা যায়; চব্বিশ পরগনার নয 'বেশাকি” 
তেমনি একটি দেকতা-পশুর মিশরে সৃষ্ট ক্ষেত্রপাল দেবতা॥ এই রকম 
দৃষ্টান্ত আরও আছে। পপ্চাননের বাহল গবাদুর পশ-দেকত্যর মিশ্রপজ্াত। 
এই লৌকিক বা আদিবাসী পুতুল-প্রতিমার সামাজিক ও ধর্মী তাৎপধ 
বিগ্লেষণ করলে বাংলা দেশের আক্ষলিক ইতিহাসের অনেক অন্যলোকিত 
হস্য উদ্যাটিত হবে। বালে দেশে “মিশ্র সান্কৃতি' কীভাবে ক্রমবিস্বার 
লাভ করেছে তার অন্তর্দীন তাৎপর্য নিহিত বয়েছে স্থানীয় লোফাচারে, 
স্কোর, পৃজাপার্বণে, উৎসবে-মেলার ও দেবদেবীয় প্রতিমা পরিকরনায়। 
কোনও অনফেস্মুক বা অতয়োকানীয় উপকরণ লোকশিল্পকলার স্থান পায় 
নাঃ বরদ লোকশিল্প সরল বাংল্যবর্জিতি ও খাজু। লোকজীবনও এই 
সত্যের অনুবর্তী। লোক ও আবিবাসী শিল্পকলা জীবন জীবন প্রবাহের সঙ্গে 
এদের যোগ অস্তরঙ্ন। তাই ভারতবর্ষের লোকক্জীবনকে জানতে গেলেই 
পুরৃল-প্রতিযাকে অনিবার্যডাবে জানতেই হবে। যালোদেশের 
শিল্পশালাগুলির আন প্রাথমিক দায়িত হল এই শিল্পকলার সহ সাগ্রেহ ও 
সারেক্ষপ। নতুক্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও শিয়ের প্রসারে এই শিল্পের নমুনা 
ক্রমশ অবলুণ্ড হয়ে ব্যবে। আর পরিবর্ত হিসেবে আগ্মধী দিনে এক নতুন 
শিপ স্বভাব জন৷ নেবে। 
আনিবাসী-লৌকিক শিল্পকলা সাগ্রহ কাপারে নিস্নোক্ত পদ্ধতি ও 


সতর্কতা শ্রুহণ অবশ্য শুরোজন। ভবিষ্যৎ গবেধকরা তাহলে বৈজ্ঞানিক 
অনুশীলনের সুযোগ পাবেন 

>. আদিবাসী লোকশিল্পকলার শ্রেণি-বিভাজ্ঞন বা বরীকরল। 

২. আক্ষলিত বিস্তারশ-ক্ষেত্র নির্ধারল। আক্ষলিক সক্ষেতির সামাজিক 
পটসূমি। 

৩. শিল্পীর (কুমোর, পটুয়া, বাজনদার, মৃংশিল্পী, কর্মকার, হকার 
হত্যাদি) বাশ পরিচয় দূল বাসভূমি। বর্ণ। শ্োোহ্র। বাসে! মূল পেশা 
ইত্যাদি সংগ্রহকরপ। শিল্পীর লানাজিক সম্পর্ক। 

৪. শিলপন্রব) বা পৃত্রল-শুতিদা সৃষ্টির বা নির্নাপের দূল উদ্দেশ্য। 
বাণিজ্াক সন্তাবনা। বাজারের প্রসারপ। সম্ভাব্য ক্রেতা। বর্মীচি শ্রেবঙ্া। 
পরিবারে ক্ীর সংখা শিল্পকর্ম খণ্ডকালীন : পূর্পকালীন। মাসিক আহ। 
শিি্ীয় অর্থনৈতিক মান। কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা? 

৫. শিল্পকলার উপকরপ। কাদামোটি। বাঁশ। বেত। পেতল। কাসা। 
অন্যান বাত। রং। দ্ধের তাৎপর্য। শাস্ত্রের প্রভাব। লৌকিক রীতি। রূপ 
শ্রকরল। শ্রসাধন। 

৬. পুতুল-শ্রতিমার শ্রকরপ। আকৃতি-ব্যারতন। পুজজা-পা্বপ-উৎসব- 
মেলার নাম। কাল। স্থান। ছায়িত। আঞ্চলিক বিস্তারশ। পৃজ্রারি-পুরোহিত 
নাম। বয়স। বর্ণ। গোত্। হাটীনত । ছন্মির। দেউল। খান ইত্যাদির পূর্ণ 
পরিচয়। এনের অবস্থান। যান-বাহন যোগ্যযোগ ইত্যাদি। 

৭. সংগ্রহশালায় সরেক্ষণের জন) গ্যালারি নিছপি। শ্রেণিগত 
বিন্যাস। আসন দির্মাশ। অর্থে আবহাওয্ার হাত থেকে দুত রাখার 
ব্ববস্থা। পরিচয়লিপি প্রব্কতকরপ। সংগ্রহের কাল। দংগ্রাহকের নাম) 
ঠিফানা। বয়স। শিক্ষা। কর্ণ ইত্যাণি। সংগৃহীত উপকরশের বিস্বৃত 
তালিকা। প্রসঙ্গ সংখ্যা ইত্যাদি। 


গশ্চিমবাংলার মাটির 
পৃতুল__ম! ও ছেলে 
কুঞ্জবিহায়ী পাল 


সঞ্জীবচজ্র চট্রোপাহ্যার বলে গেছেল-_ বন্যেরা! বনে সুন্দর, শিশুরা 
মাত্বুক্ষোকে। বাস্তবিকপনস্ষে ‘মাডক্রেছড়ে শিশু' প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে 
পৃথিবীর সবদেশেই শিল্পীরা বিখ্যাত সব চিত্র এঁকেছেন, ভান্ধর্ঘ মূর্তি 
তৈরি করেছেন। নারী সৌন্দর্যের মনূরতম রূপটি হল মাতৃরূপ. আর 
আনুষের সমাজে নিষ্পাপ এবং পবিত্রতার প্রতিমূর্তি নিসেন্দেছে শিশু। 
কাজেই 'শিশু-ক্রোড়ে মাতা' বা 'আাতৃক্রেডেে শিশু' পৰিত এবং নিজ্পাপ 
লৌনদ্ের প্রতীক। পশ্চিম দেশের শিল্পীর] 'হীওরেলড়ে মাতা দেরী'র 
হবি চিত্রিত করে ফিন্বদ্যাতি অর্জন করেছেন। আম্যমের দেশের শিল্পীরা 
এই অনাবিল সৌন্দৰ্য দুটিতে তুলেছেন ন্দদেশ জননী, শিশু কৃষ্ণ বেডে 
মাতা ফশোদা প্রভৃতি চিত্র অন্ধন করে। 

মৌন্দর্যসৃষ্টি করার এই বিবরটি সন্ধন্ধে আমাদের গ্রামীণ শিলপীও পূর্ণ 


৪৭ 


সচেতন। লোকশিয্ের অন্যান্য ঘারার কমা বাদ দিযে আমরা এখানে 
পশ্চিমবালোর সুংশিল্পীদের তৈরি করেকটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করছি? 
পশ্চিনবস্ের নৃহশিক্গের কয়েকটি হুধান কেন্্র হল বাঁকুডার পাঁচমোড়া, 
নেদিনীপুরের নাড়াজ্জেল, স্বীরচূন্ের রাজনগর, ২৪ পরগনার জয়নগর, 
মুশিপবাদের ফাটালিয়া, নীলার কৃক্তনন্যর, শুপলির তারকেন্বর শ্রভৃতি। 
এসব জায়গায় নানাহরনের দাটিব খেলসনা-পুতুল প্র্ুর পরিমাপে তৈরি 
হয়ে খ্চকে। এ সনের মধ্যে 'গশেশজননী' ও 'বালকৃষ। কেলে লাতা 
হলোদ্ল'র পুুলও শুর পরিমালে দে্া বাছ। গ্রাহীদ শিল্পী কিন্তু এখানেই 
খুশি পাকতে পালেননি, তিনি এলিবে গেছেন ভ্রারও এক ঘাপ। 'গ্যলেশ 
জননী' বা কৃষ্ণ জননী'-কে ঠারা সার্বজনিক রূপ দিয়েছেন "না ও 
ছেলের' মাটির পুতুল তৈরি কবে। 

২৪ পরগনার জয়নগর “থকে সংগৃহীত গলেশ জননী উপরি 
কেলে শায়িত শিশু পপেল । নিতান্তই বাস্কালি গৃহবধূর ঘরোয়া পোলাক- 
পরিচ্ছদ, মাছায় ছোট চুড়া যা ছেকে বৃকতে অসুবিধা হট না ইনি এককন 
দেখী।ত৷ ছাড়া জনমীর চোতনুটিও একটু টানা, দেবচক্ষুও বলা চলে। নল 
গলেশের গায়ের রং লাল, চার হাত, শুঁড়_-চিনতে কোনও অসুবিবে হয় 
না। রং-এর বান্ধল) নেই: ছবুদে লাল, নীল, সবুক্, কলে এবং সাধা বং 
ব্যব্হ্যর করা হয়েছে। জননীর মাখাব সানান্য চূড়া. গপেশের গুড় এবং চার 
হাত বাদ দিলে স্বচ্ছন্দে বলা চলে শিল্পীমানসে কোনও বালি গ্রহস্থবধূর 
মূর্তিটি জান্্বল্যনান। হীরভূহ জেলার রাজনগরের গলেশ জলন্তে কিন্তু 
মানুবের চেয়ে দেহীভাৰ ভ্রনেকটা প্রকট । জ্রননী এক্ষেত্রেও উপবিষ্টা, কোলে 
উলঙ্গ বাল-গশেশ। । জননীর নাথার চুড়া শ্রনেকটা বড়। রং-এর চটক বেশি, 
কাজ সুষ্ষ্। সানা, কালো. হলুদ, লাল এবং সবুজ রং বাবহৃত হয়েছে। 
জরনগরের প্রপেশজননী প্রায় নিরাভরলা, হাতে কাছা চুড়িমাত্র: কিন্তু 
রাজনগরের গপ্শেজ্নমী নানা ুলংকাবে ভূষিতা। দেহীদের অলকোবের 
অভাব থাকার কথা নৱ, গ্তবত সেইজনোই। 

জানেপবের হা ও ছেলের একটি পূরুলে দেখা যাচ্ছে, মা চলেছে 
কলগি কাখে জল আনতে, ডান হাতে ধরা উলঙ্গ ছেলে চলেছে মায়ের 
সঙ্গে। মা গ্রামের বহু, কালো পাড়ওহালা সবুজ শাড়িটি পরবার ধরন 
নিতান্তই পশ্চিন্বাংলান গ্রাম-গাঁৱের নেয়েদের মতো। গায়ে কোনও জামা 
নেই, অকাকোর আছে। মা ও ছেলের গায়ের রং হলুৰ। হবায়ের মুখের 
হাসিটি মধুর, হয়ত সন্তানবতীর গৌরবের হাসি এটি। ২৪ পরশলা 
জেলার দক্ষিণাজলের হ্রারও দুটি "মা ও ছেলের পুত্বলও দণ্ডায়নানা। 
তবে উভযক্ষেত্রেই বাঁ কাখে উলঙ্গ শিশু। একটির ক্ষেতে জননীর দুখে 
সামান্য হাসির বেখা; অন্যটি ভাকলেশহীন সুখ) সাংাবপত যৃংশিল্পী 
পরিবারে দেখা ধার বে, সসোরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শিল্পকাজে 
ৰক্ত ্বকেন। এঁদের ময্ অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ যিনি, দুখচিত্রনে নিযুক্ত 
প্রাকেন তিনিই। মনে হয়, উপরোক্ত ক্ষেত্রে হয়ত কোনও শিক্ষানধীশ 
মুধ্যৰয়ৰ চিত্রিত করেছেন। অথবা এও হতে পারে বে, শিল্পীর উদ্দেশ 
"আও ছেলে'র পুতুল তৈরি, ভার আভাস ছেওয়াটাই যথেষ্ট, নিশুতভাবে 
নকে-চোষ-সুখ চিত্রণ এক্ষেত্রে হন্ত অবান্তর? ঠিক এ রকমই দেখা যার 
মেদিনীপুর জেলার নাড়াজ্যেলের "মা ও ছেরে শুতুলগুলির মব্যে। 
দায়্ান মাতার ব্য কাথে সন্তান ব্য সত্তানাকৃতি একটি ছোট মূর্তি 
তার হাত-পা-নাক-সুখ তেমন কিছুই নেই। চরের হাত দুখালা গোলাকৃতি, 
মুখ পণ্ড আকৃতি-হযত প্যোমাতার অনুকরণ --দূপাশে গরুর চোখের 
হজে দুটি চোখ আঁকা। পুতুল তৈরির আদিমতম রূপের সঙ্গে 
অভূতরকমের সাবৃন্য। এ প্রসঙ্গে মহেল-জো-দারোর পশুনাকৃতি 


মাডৃদুর্তির কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে। কাঁকুড়ার পাঁচমোড়ার "ঘা ও 
সন্তানও এমনি বনের পূতুল। 

পশ্চিমবালোর বিভিত্র অঞ্চলের কামামা্টি থেকে আঙুল দিয়ে টিপে 
টিপে বে সব পুতুল বানানো হয়ে থাকে তার উদ্মেখও অশ্রালঙ্গিক নর। 
আন্থুল দিয়ে টিপে ঘুঁচলো মুখ, চ্যাপ্টা কান, বাটির ছোট ডেলা আটকে 
চোখের আভাস দেওয়া চোখ, গোল পোল হাত. কাঠি দিযে নরম মাটির 
উপর আঁচড় টেনে চুলের ইঙ্গিত দেওয়া পুতুলের সঙ্গে কমবেশি 
শিল্পরসিজদের পরিচয় আছে। এমনি ধারার তৈরি মা ও সন্তান" 
পুত্রলগুলি উল্লেখ করার মত্রো। 

নানা ঢা, নানা রূপ. লালা রং-এর মাটির তৈরি আনেন পৃতুলের হো 
আমরা এখানে আর দুটি মাত্র পুতুলের উল্লেখ করছি) এব একটি হল 
সন্তান কোলে পোয়ালিনী হাজার পৃতৃল। বা কাশে উলঙ্গ সন্তান, ভান 
হাতে হাঁটুর উপরে শাড়ির গোছা ধরা এবং মাথায় দুঘ ভর্তি (জল 
ভর্তিও হতে পারে) ফলসি নিয়ে দণ্ডায়মানাএ পুতুল অনেকেই দেখে 
খাকবেন। মায়ের মুখাবয়ব, পোশাক. অলকোর, শাড়ি পরার ধরন দেখে 
সহজেই বলা চলে যে, ইনি বান্ডালি ঘহিলা নন। বিস্বার প্রদেশের কোনও 
গায়ের বধূ হতে পারেন কা গোপববূ হতে কোনও যাযা দেখি না। 

বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, এ সব মাটির পৃতুল পশ্চিঘ্বালোর 
সীমান্তবর্তী অক্ষলের মৃংশিল্পীদেরই তৈরি। অন্য একটি পৃতুলে দেশা 
হাচ্ছে উপবিষ্ট! মাত়ক্রোড়ে উলঙ্গ শিশু অ্রনদুর্ধ পানে রত। এ জললীও 
পাড়াগাীয়ের পৃহস্থবয, সাবারদ অলকোরে ভূষিত; আগেকার দিনের 
পৃহবনূদের মতোই এর গায়ে কোনও প্লাউজ নেই, তবে শাড়ি পরবার 





বালোর পালাপার্শ আমাদের দৈনক্দিন জীবনযাত্রা ও সামাজিক জীবনের 
হাত, আনুষ্ঠানিকভাবে দেবনেীর পুল অর্চনা ছাড়াও অনেক 
ছোটখাট পরব ও অনুষ্ঠান আমানের সাবস্রিক জীবনের সুখ দুখের সঙ্গে 
জড়িয়ে আছে। নূতন লোকবসতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একক বা সমষ্টি 
পর্যায়ে রা দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা এক চিরত্তন প্রথা। পুরাকালীন 
পমাজন্জীবনে বিতীয়টির প্রাধান্যই বেশি ছিল। 

শচীন বঙ্গদেশে এককালে 'জঙ্গলমহালের' অন্তর্ভুক্ত বরাকর- 
আনানসোল অক্ষলেও স্বাতাবিক কারণে গ্রাম দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা এবং 
বিকাশ হয়েছে। ইতিহ্যনে নামের পরিবর্তন হযেছে, পরিবর্তন হয়েছে 
জ্ীবনবারার, সক্কৃতির তাবে প্রভাবিত হয়েছে হর আচার-অনুষ্ঠান। 
গৌড় ও মন ুষির বিশ্ীর্ণ অঞ্চল পরবরতীকলে গোপতূষ ন্যদে পরিচিত 
হয়েছে। সীশুতাল পরক্গনা সংলগ্ন বাংলোর অরপ্টগ্ধাল পশ্চিমাক্ষল 


শান উপজাতীয় সক্কৃতির উদাহরণস্বরূপ বিরাজ কনছছে। লৌকিক 
দেবদেহ্ইর মহে চদ্রী ও আনসার প্রভাব বিশেষ করে দেখা গেছে। 
দীমান্তবালোর পীনস্থান ঝল্যাণেশ্বরী ছেকে শুরু করে সারা বর্ধমান, 
হীরভূদ ও বাঁকুড়া অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। কথিত আছে গ্রা্য দেবী 
হিসাবেই কল্যাপশারী, বুড়ি, নুনিয়াবুড়ি, খাখরবুড়ি- ইত্যাদি সাতটি 
দেবীর প্রতিষ্ঠা_ এরা লৌকিক প্রবাছে সাতবোন হিসাবে পরিচিত। 
দিত” 'নুলিয়া', নামগুলি অবশাই স্থানীয় নদীর নাম থেকে এসেছে। 
কিন্ত আসালসোলের উত্তরে নুনিয়া নদীর থাবে উচু টিলার উপর শ্রতিতিত 
খাধরবুড়ির নামকরল কী করে হল তার কেনেও প্রামাণা ইতিহাস তারও 
জানা নেই বা লেখা নেই) 
যেখানে ঘাত্েরবুড়ির পৃজার বেদী তার আশপাশের জ্রায়গাকে 
হাতরভান্তা বা ঘাঘরা কলত। দেবদেবীর নামেই জায়গার নামকরশ_ 
এটাই প্লিত রীতি। 
এই প্রসঙ্গে অনুমান করা অনুচিত হযে লা যে সন্তবত ঘাতরবুড়ির বা 
খাছর-চত্তীব লাম 'হাঘর' শব্দ থেকে উদ্ভৃত। 'চলস্তিকা' অভিধানে ঘাঘর 
শব্দের অর্থ বলা হয়েছে তুদুর। বঙ্গীয় শব্দকোষে একই অর্থে (কিছ্িণি) 
ঘাঘর শব্দের ব্যবহারের উল্লেখ আছে; যেমন-_চারি পায়ে বধিল 
ঘাত্বর।' নৃতাকদো এবং অতীতে যুদ্ধের অন্যতম সাজ ঢালের আভরণ 
হিসাবে দুরের ব্যবহার বিশেষভাবে দেখা যায়? 
জপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মনঙ্গল' কাব্য রাঢ়ের এই অঞ্চলের যুদ্ধের 
বর্নাতে উল্লেখ আছে-_.'পায়ে বাঝে নূপুর, ঘাঘর বাজে ঢালে।' তাছাড়া 
গ্বনরাম চক্রবর্তী তার 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে রাঢ়ের এতিহাসিক চরিত ছাই 
(ঘোষের যুদ্ধযাত্র প্রসঙ্গে লিখেছেন 
“রশশিঙগা কাড়াপড়া টমক টেমাই। 
শ্যামলপা পদ ভাবি চলিল ইত্থাই ॥ 
ঘাঘর ঘুধুর শন্টা নুপুরের তবনি। 
চলিতে চলিতে কানে কত রব শুনি 
এই কাব্যয়ইথে অন্যত্র কৰি লিখেছেন 
“ঢালেতে ঘুর ঘন্টা চরণে নৃূপুর। 
অমর-সমরে যেন চলিল অসুর ৪" 
উদ্কৃতিওুলি ‘থাঘর' শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার প্রসাদ করে। 
এখনও নদীর ওপারের গ্রামের সীওতালের! (মাকি) পৌষমাসের 
শেষ পাঁচ নিন হে ঘাঘরবুড়িয় খানে 'বান্দনা' পরবের অনুষ্ঠান ঝরে। 
আঞ্চলিক সামঞ্জস্য বঙ্জার রেখে, পূজার পদ্ধতি, নস্ত্ের ব্যবহার ও 
বলিদ্যনের শ্র্থার মধ্যে ঘাঘরবুড়ি চণ্ীরূপেই পূজা পেয়ে এসেছেন। 
আনুমানিক আড়াইশো বছর ধরে এই পূজা চলছে। 
এককালে হরত একটি পাথরের ঢিপিই ছিল দেবীর প্রকাশ্য বদয়া। 
তবে বর্তমানে একটি গাছের গোড়ায় তিনটি পাথরের ঢিবি সর্বাঙ্গে 
সিন্দ্রচচিত হয়ে বিরাজ করছে। দক্ষিপদিকে শিব, বামে দুর্গ ও মে 
খথাত্র-চণ্ডী এই হ্যানেই বর্তমান পূজ্ক পৃ করেন। পূর্যদিক গোলা এই 
হিলাবে পূর্বে মুখ। নিতাপুজার সামী ফুল, বেলপাতা, বাতাদা ইত্যাদি 
ছিষ্ট, ফল এবং পণ্ডবলি। সাধারণত পাঁঠাবলি পড়ে। 
তা ছাড়া ভেড়া, মোরগ, পায়রা মানত রেখেই সাধারণত বলি 
দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে একটি নাটমন্দির মতে! তৈরি করা হয়েছে। 
পাশেই বলির জন্য হাড়িকাঠ বসালো। উসপ্ীকৃত পশয় মাহা 
পশ্চিছদিকে থাকে। বিনি পৃজক তিনিই বলি দেন। বলির দম উত্তরমুখে 
দেবীর বেদীর দিকে তিনি দুখ করে দাঁড়ান। পাখি চত্বরের আলাদা 


ar 


আয় কাটা হয়। অন্ত গড়গ_কিন্তু কাটার পদ্ধতিতে কিছু তফাত 
আছে। "চোখে" বা এক ঘায়ে না কেটে দৃহযতে খাঁড়া ঘরে পীঠার ছাড়ের 
ওপর চেপে ধরে ঘসে ঘসে কাটা। 

লোকমুখে শোনা যায়, আগে দেবীর বেদী একটি হড় পাজ্ের নীচে 
ছিল ঘেটি ১৯৫৬ প্রিস্টান্দের কলা উপড়ে গিয়ে ভেসে যায। এখন সে 
জায়গায় একটি ছোট বটগাছ । আগের গাছটির নাম কেউ জানে লা, 
জানার চেষ্টাও করেননি। 

দেবীর মাহান্য ও প্রতাপ সর্বজনবিদিত । ভ্রাদেশিকতা বা ধর্মের 
সংকীর্ণতার স্থান নেই ঘাঘরযুড়ির থানে। হিন্দ, মূললমান, প্রিস্টান, 
সাণ্ডতাল, বাউরি-_বান্সালি এবং অন) প্রদেশের লোক সবাই পূজা দেন। 
মানত রেখে পণুপারি উৎসর্গ করেন। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী দেবীর 
ভাগে দুশ আর ভক্তের ভাগে ঘড়। দেযীর ভাগ অবশ্যই পৃজকের শ্রাপা। 

দেবীর পরাক্রেঞ, প্রবাদের দুযাদে বন্গেপরস্পবার চলে আসছে। 
কোনও এক সময় মাঘ মাসের প্রথম দিন পালকি চড়ে মন্নরাদের বরকনে 
ঘাচ্ছিল ঘাঘরবুড়ির রাস্তা দিয়ে। পাহাড়ি নূনিয়া নদীতে তখন খরল্লোত। 
অনেক ছল পার হওয়া অসম্ভব । দলের লোকেরা দেবীর উদ্দেশ্যে পাঠা 
মানত করল। দেরী প্রসন্ন হলেন-_নলী শান্ত হল__সবাই নির্বিয়ে নদী 
পার ছল । পায় হওয়ার পর কিন্তু দেবীর ঘাহাছা অগ্রাহ্য করে তারা বিঘূপ 
করল দেবীকে 

“যাং ঢ্যাং দার বুডী। 
তুই নিবি ছাগল মুড়ী॥” 

দেবী রুষ্টা হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার দুকুল ছাপিয়ে শ্রবল জলত্রোত, 
উজ্জল তরঙ্গ, বরকনেসহ পালকি ও দধ্যাত্রীরা সব ডুবে গেল পীর 
দহে মধ্যে। পাথরের উপর দুটি লম্বা টানা দাগ আজও আঙ্ছে_লোকে 
বলে পালকি বে গড়িয়ে গিয়েছিল তার দাগ। সেই কেই হতি বন্ধুর 
১ মাঘ মন্রারা ঘাঘরবুড়ির খানে একটি মেলার আরোজন৷ করে আমছে। 
মকর সাক্রোস্ির দিন সাঁওতালদের 'বান্দনা' শেষ হয়। পরের দিন 
ঘাঘরবুড়িয ঘেলা বসে। এককালে খুব জ্টকবরমক ছিল। 

শহর থেকে দূরে লোকবসতির একান্তে জাতিবর্সের মিলনক্ষেত্র 
আমানসোলের অিষ্ঠত্রী দেবী ঘাষরবুড়ির মন্দির বিরাজ করছে, যাঢ়ের 
লৌকিক ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ। 


বাংলার গ্রাম-নাম 
সুহৃদকূমার ভৌমিক 


বঙ্গ-সস্কতি ও তার ক্রম পরিণতি জানতে হলে বাংলা দেশের বিভিন্ন 
অক্ষল ও স্থানের পুরাতন নাঘগুলির একটু বিচার আবশ্যক। এই বিচার 
ভাষাভিভ্রিক ও সংস্কৃতিযূলক দুই-ই হতে পারে। ভাযাভিত্তিক অ 
নামের শব্দটি কোন্‌ ভাষা-গোষ্ঠীর। এতে কোন্‌ ভাষা-গোষ্ঠীর লোক ওই 
বিশেষ স্থানে প্র দৃঢ়ভাবে বসতি স্থাপন করেছিল ত! অনুমান করা 
খাবে। সঙ্কৃতিমূলকের অর্থ হল সঙ্ষৃতির বিশেষ কোনও বিষয় খা ওই 


স্থানটিকে সাবারপের মহ্যে পরিচিত করেছে তার ভিনতিতে। সেখানে 
অবশ্য ভাষা নিয়ে শপ ্াকলেও তা লৌপ এইজন] বে. ভাষা সেখানে 
মুল আকর্ষণীয় নয়) 

মুলত স্থাননামের ভাৰা-বিক্েষল বড়ই, চমকপ্রদ । আমরা সে সমস্ত 
গ্রামের নাম আলোচনা করব, হার আপাতত কোনও অর্থ তথাকথিত 
বাংলার খুঁজে পাই না। সেই সমন্ত নাঘ-শন্দ আটক বা ঘাবিড় ভাষা- 
গোষ্ঠীর । আমদের জনা দরকার বাংলার আদিবাসী কিবো মূল অধিবাসী 
বলতে অস্থি ও ঘাবিড়পল। তাদেরই এক বিরাট অংশ আর্য প্রাপ্ত 
হয়েছে। উত্তরবঙ্গে এ একই সৃছধে চে'ট-চিনীয় লোকদের দ্বারা বসতি 
স্থাপিত হতেছিল। কারণ সেই সমস্ত অঞ্চলের লোকেদের ভাবায় বা 
সক্কেতিতে ভোট-চিনী উপাদান অতি অল্প থাকলেও স্থান-লামে ভোটি- 
চিনীয় প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে বাংলার সনস্তু স্থাল-লাম (place-name) 
বিক্লেষল করলে অস্ট্িক ভাবা-গোর্ঠীর প্রভাবই হধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। 


অস্ট্রিক-গোষ্ঠী 


বাংলা দেশ যে এক সময়ে কোলদের দ্বারা পূর্ণ ছিল৷ এবং আর্ধলগের বত 
পূর্ব ছেকে এই দেশ তাদের স্থারা সভ্য হয়ে উঠেছিল তাতে কোনও 
সন্দেহ নেই। বঙ্গ শঘটিই অষ্টিক শব্দ। কোল ভাঘা-গোষঠীতে বোঙ্গা; 
শব্দের অর্থ গদা! বা আন্রয়নাতা, 101 91৯০৫. ভগবান, ঈদ্বর। 
বর্তমান লেখকের ধারণা এই বোঙ্গা শব্দ থেকেই যঙ্গ শব্দ এসেছে: 
সম্প্রতি রাজস্থানে কাললি-বোঙ্গান্‌ বলে একটি জায়গার প্রাকৃহরছঘা 
সভাতার নিদর্শন আবিদ্ধৃত ছয়েছে। কালি-বোক্গানে কোলদের কোনও 
সম্পর্ক ছিল কিনা এবং আনাদের বালো দেশের সঙ্গে তার কোনও 
যোগসৃত্ব ছিল কিনা জানতে ছবে। 

কোল ভাবা-গোন্ঠীতে অড়া মানে ঘর। ইএং অড়া চালা: কানাই 
আমি বাড়ি যাচ্ছি। ড়া এই শব্দটি বুল ব্যবহৃত এবং অড়ার জনপ্রির 
ছিতীর শব্দ নেই। ফলে 'অড়া'র 'ড়।' প্রত্যয় হয়ে লোকবসতি অর্থে থে 
সমস্ত স্থল-লাম (॥৯৩০-০৷৫) তৈরি হয়েছে তা নিঃসন্দেহে আসক 
কোল) জনগোষ্ঠীর দ্বারা এবং হয়ত একসময় ওই সমস্ত অঞ্জল 
কোলদের দ্বার! পূর্ণ ছিল। যেমন রিষড়া, রহড়া, বড়া ইত্যাদি। এই 
সূত্রানূযারী কিন্তু বীকুড়াকে ফেলা ঘায় না। বাঁকুড়া বায় আমাদের 
পরিচিত দেবতা। ফতসূর মনে পড়ছে মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতার নাম 
বাঁকুড়া রার। স্থানের নাম ও মানুষের লাম একই_এই নিদর্শনের অভায 
না থাকলেও মুলত বীকুড়া নামের যুযুৎপত্তিগত অর্থ ভি। কোল ভাতাতে 
বাং মানে---সা (19), কুড়া মানে ছোটো ৷ বাকুড়া মানে যা ছোটো নয়: 
কড়-। 

আবার সন্ত "ডা" যুক্ত নাম হে 'অড়া' ছেকে এসেছে এছন নয়। 
এমন অনেক স্থানের নাম আছে বা একেবারে 'আড়া' দিয়ে ধূকত। যেমন 
যাচুন-আড়া, ভুইঞ্া-আড়।। কোল ভাষা-গোষ্ঠীতে আড়ায় অর্থ বধের 
পাড় । পৃকুরের আড়া মানে পুকুরের পাড্‌_জল খিরে রাখার জনা উচু 
ডাঙ বা বীষ। চলতি বালোয় আড় শব্দের ব্যবহার আছে এই অর্থে। 
বাংলায় বহুল ক্যবহ্যত 'আড়াল' শব্দ অথ খিরে রাখা বা ঢাকিয়ে রাখার 
সঙ্গে সম্ভবত জন্মসূত্রে এই শব্দের সম্পর্ক আছে। 

সোল প্রত্যয় দিয়ে নামশ্ডলি কোলদের দেয়া। যেমন আসানসোল। 
ফেল ভাবার সোল শব্দের অর্থ মাঠ, জলা। সীওতালিতে সোল শব্দের 
বিস্তর ব্যবসায় আছে। কল্পনা হলেও বলা ফেতে পারে সোল মাছ মানে 
মাঠের বা জলার মাছ। 

এবারে 'দহ' শব্দ ধরা বাক। চলতি কলোর দ' বলা হর গভীর 


ভুলের খাদকে। মুল কোল শব্দ হল 'দাংক্‌' অথথ জল। সীঁওতালিতে 
সদা অর্থে জল। ল্যাকৃহিজুক্কানা বৃষ্টি আসছে। এই দাক্‌ শব্দে 
সবরাগম হয়ে উদক শব্দের জশ্ম জল ব্যতীত জনবসতি গড় উঠতে 
পারে না। জলাম্মরকে কেন্ত ফরেই জনবসতি। তাই বাংলা দেশের স্থানের 
নামতুলি দায়ক দিয়ে ঘা বালোয় রূপান্তরিত হয়ে দ্য বা দহতে পরিশত 
হয়েছে। শিয়ালদা যা শিয়ালঙহ, ছালঙ্গা ঘা মালদহ ইত্যাদি। 

হালোদেশোর অস্ট্িক শব্দত নামত্াধান্য দেখে মাঝে মাঝে এই 
বারো হয় এক সময়ে বান্ধালি বলতে কোল মানুষই ছিল। জারযা্সয়নে 
সেই কেলগণ নযাপতদের হাতে তাদের সাজানো বাগান তুলে দিয়ে 
জেখায় চলে গেল, না আর্ত প্রহল করে এইখানেই খেকে গেল_তা 
আমানের মোটামুটি অজলো নয়। 


দ্রাবিড় গোষ্ঠী 

বালো দেশের দক্ষিলাক্ষলে বিশেষত মেদিনীপুরের দুই একটি স্থানের নামে 
ধরাফিড় প্রভাব লক্ষিত হয়। ওই অঞ্চলের 'অধিযাসীদের বক্তশ্োতে হাফিড় 
রক্তের সামান্য প্রভাব আছে। যাযাবর কাকমারা ঘাবিড় গোষ্ঠীর এবং 
তার অনুপ্রবেশ হেদিলীপুরের দক্ষিলাক্ছলে সবচেয়ে বেশি। তারা 
বশানুক্ষমে ওই অক্তলে দিনের পয় দিন বসবাস ফরছে। শুধিকাশে 
ফকাকমারা আজ আর যাযাবর নয। সামান্য জি জ্রারগা ঘরবাড়ি করে 
বসবাস করছে এবং ভিক্ষা জীবিক। হিসাবে রেখেছে; চামবাসও 
ফরছে। কিছুদিন আগে একটি কাকমায়। চেয়ে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। 
অধিকাশে কাকমার। এখন নিজেদের বাঞ্তালি মনে করে এবং তানের 
অর্ধিকাশের পদবি (5,040) 'দাস'। এই জাতীয় ব্যাপার বর্তমানের 
তুলনায় অতীতে আরও বেশি খটেছে। সম্ভবত তাদের প্রতাবে ওই 
অঞ্চলের কিছু কিছু নামে ভাবিড-ভাব রয়েছে যেন মাল শব্দটি অনা 
উচু জারগা। বাড়িযাল, কেওড়ামাল পরগনা ইত্যাদি। জাকিড় মাল্রাইয়ার 
অর্থ গাহাড়। যালসাইয়া ছকে মলয় শব্দ, যেমন মলয় পৰন। মাল 
আদিবাসীদের নামকরল এই একই শব্দ ছেকে বারা পাহাড়ে বাস করে। 
দূলত ওড়িশা জ্াবিডাদের একটি শচীন স্থাল। ওড়িশার শচীন নাম কলি 
যাবি শব্দ। ভাধিড় 'কুলিং' শব্দের অর্থ হল বান। বেখানে হান বেশি 
হয় তার নাম কুলিঙ্গ যা কালিদ। চলতি বাংলোর কুলিং শব্দের অনুপ্রকেশ 
ছটেছে। যেমন কোলক্গ হা চূলুঙী__ব্যর যৌলিক অর্থ, লক্ষ্মীর বাপি_ 
বেখানে ধানের শিষ রেখে দেওয়া হয়। 


একটি দিক 


পূর্গচন্ত্র দাস 


“প্রতি যোজ্তন অন্তর ভাতার তারতম্য শুট” এই লোকক্রতিটিকে বিশেব 
উপলত্তি করা যায় মেদিনীপুর জেলায়। প্রতিটি খানা ও মহকূদায় আদার 
এত তারতমা অন্য কোনও জেলায় দেখা ঘা না। এর সঠিক কার 
অনুসন্ধান করলে ঘা নজরে পড়ে তাতে এই 'ভাঘা-বৈষম্যে অবাক হওয়ার 
কিছুই থাকে লা। 

ইরোঙছ রাজত্বের পূর্বে তমলুকের রাজ: অনস্তর বর্ম সমস্ত ওড়িশা জয় 
করে তন্দেশে শ্রদিদ্ধ গাগ বংশে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় পাচলো বন্ধুর ধরে 
বাজ্জলি গাঙগবংশ ওড়িশার অধিকারী ছিলেন। এখনও মেদিনীপুর জেলার 
অবিকাংশে ওড়িশার প্রভাব দেখা যায়। 

সারা বাংলা দেশে ইরোজ-শবিকার প্রতিষ্ঠিত হলে খাজনা আদায়ের 
সুবিযার জল] একে করেকটি জেলায় বিড করা হয়। চাকলা মেদিনীপূর 
সে সময ছলেখার ও মেদিনীপুর নামে দুই বিভ্তাগের ভিতরে ছিল। 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সমস্ত অশেই তখন বর্ধমান, জলের, 
মেদিনীপুর ও হিজলি এই চারটি জেলার ভিতর ছিল। ১৭৮৭ স্রিস্টান্দে 
জলেন্বর জেলযকে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। ১৮১৯ 
প্রিস্টান্দে বর্ধমান জেলায় কিছু অশে বিচ্ছি্ন করে হুগলি জেলা গঠিত 
হলে এই জেলার উত্তর দিককসর কয়েকটি পরগনা আবার গুশলি জেলার 
অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পরে বর্যমানের বগড়ি পরগনা ও গুগলির আন্ত 
শরগনাগুলি এবং গোটা হিলি জেলাকে মেদিনীপুর কেলার সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া হয়। নানাকারগে বিভিন্ন সময় এই জেলার প্রন্তভাগ থেকে কোনও 
কোনও জায়গা নিকটবর্তী অন্য জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 
রুগনারায়ণ ও দুবর্পরেখায় মধ্যবর্তী অঞ্চলই বর্তমান ঘেদিনীপূর জেকা। 

এই জেলার অবিধাদীদের ভাষা, পোশাফ-পরিচ্ছম, আচায়-হ্যবহার 
ও পদবীত এত পার্থক্য ও নতুনত্ব বে, সমস্ত জেলা ঘুরে না বেড়ালে ঠিক 
বোকা হায় না। কিন্তু বিবিবের মাঝে এই মেখিলীপুয়বাসী় যে মহান 
মিলন ঝা একতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দৃষ্ট হয়েছে তাতে সায়া বিশ্ব 
বিশ্তি হয়েছে। এই মিলনের দুল উৎসশুলি মেদিলীপুর জেলার নানান 
লোক উৎসবতলির মধ্য উৎলারিত। 

এতদ্তক্চলে “হী পৃজা' এক উল্লেখ্যযোগ্য লোক-উৎসব। সন্তান জন্ম 
হওয়ার ছদিনের দিন পরায় শুত্যেক পৃহস্থের বাড়িতে নবজাতকের মঙ্গল 
কমেনায় যঢটীপৃজ্৷ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাড়তের সুধা ও সন্তানের মসল 
কামনাই এই পুজার মুষ্ট উদ্দেস্য। শ্রবাদ আছে, ওইদিন বিষাতাপুরুষ 
রাজিবেলায সকলের অগোচরে এসে নবজ্ঞাতকের ভাগ নিয়ন্ত্রন করে যান। 
টের পাশে রাখতে হয় একটি অখণ্ড কলার ছড়া, লেখনী আর তালপাতা। 
দেবীর নৈকেন্য--সাধ্যমতে৷ হল-মূল। পৃজক হল 'দাই-মা'। তাকে সমস্ত 
দিল উপোস থাকতে হয়। দেবীর করে সত রাত হদীপ নকলে. বাইরে চলে 
যষ্ঠী-মঙ্গলের গাল। শ্রোতৃবৃন্দের হবে) মহিলার সম্যোই বেশি। 

নেয়া অঞ্চলের নামকরা বষ্টী-মঙ্গল গাছে হাহিকেশ পাত্ডার কাছ 
থেকে গ্রনশুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। গায়ক জাতিতে জন্বল; গেশ্য 
হন বাজন, যট্টী-মঙ্গল ও ভারত কীর্তন প্রতৃতি গন করা। প্রনের 
আগে দশটি দুপারি ও একটি টাকা বায়ন। করে এলে তবে নির্ধারিত দিনে 
উপস্থিত হন। ঝরনাটি প্রধান গায়কের সন্মানীয় প্রাপ)। সাবারশত ছয়- 


সাতজন লোক নিয়ে গায়ক দলটি পঠিত হয়। কর্তনের ঘতোই ধান 
পারক প্রথমে বে গানটি করেন পরে সমবেত কতো সকলে সেই পানটির 
পুনরাবৃত্তি করেন। মৃদঙ্গ, তবলা. শঞ্জনি, হযরযোনিরাম প্রকৃতি বাস 
ব্যবহার করা হয। দুগা. কদলী. সরস্বতী, পেশ তৃতি দেব-দেবীর কক্ছনা 
করে পালা শুরু হয় 


বনধীমঙ্গল পালার মহ্েউপ্লেখযোগ্য গান হুল সাধভক্ষণের গান। 
লাধভক্ষণ সঙ্গীতগুলিতে তথনক্সর দিনের অতি সাবারল সহয-সাময়ীর 
সাযোগে এক লোভনীয় খাদ্যতালিকার ভি ফুটে ওঠ। এছাড়া সাধ 
ভক্ষণের নিয়মাবলি ও তুরোজনীয় জিনিসপত্রেরও উল্লেখ আছে। 
শানগুলি সীত হয়েছে দেছিলীগুরী ভাষায়, _ 
জম স্বদয়ে শন বারতা. 
হাটলু আনিব এবাই শা গো, 
এবাই শা? 
আনিল মতে যে দেব॥ 
ক্ষিরদর পাট শাড়ী আনিব, 
মালা ঘুমসী বধু আনিন ঘঝগো, 
মো অঙ্গে শোতা দেখিব। 
শলিয়া উড যুত দহি 
চিনি পকাই বন্ধ তাহাকু খাই শো। 
এমন্তে দেব বলাই । 
রখনী সাগর কদলী মজা 
ঘৃত পকাই বধু করিব ভজা গো 
খাইতে লাগিব মকা । 
রুহিত মন্স্যকু করিধে কোল গে 
চচ্ছড়া চাটুনি আমব বৌউল গো 
আনি দিঅ মোহর আগর, 
কৃষ্ণবৰ্ণ দুগকু করিব ডালি, 
বালিয়া মাছকু কর অস্বলি গো 
তা সঙ্গে পাকা তেঁতুলি। 
কোমলর পিঠা কর তৈয়ার, 
অকু খাইতে বঁনু আশ! মোহর গ্রে 
জামি দিত এ সভার ॥ 
কলস স্যজন। করি দেব ভজা 
লউটিয়া চড়চড়ি। 
গত পূরণিরে সরিষা পিয়াজ, 
ধসলারে সীদ বড় গর, 
মা-মারিশ খাড়া, 
অ সঙ্গে দেব কৰি আমড়া 
কসি আমড়া গোঁ 
শুন মাত৷ ভাষ, হেলা সাত মাস 


সদ খাইবাক মন 


জগতে শুচার, নারীক্কর ব্যাত্রার 
শ্রন্ধহে ঘরু ভোজন। 
বাপ ছয়ে তা' পরে 
বন্ধুবৰ্গ আসি সাদরে। 
সরু চাউলরে ভাত রীষা হই, 
হিশিব রত দই, 
মুগ ভান্স দেই খেছুড়ি রাহি 
নড়িয়া দেৰ মিশাই গো। 
নড়িয্না দেব মিশাই। 
যাইগশকু পুড়ি. ওহি মিশিব সুল-বড়ি গো 
ওঁহি মিলিব ফুল-বড়ি। 
বালিযা যায় পেটিক্‌ ভাজিব, রুছি জিকা সঙগে কোল, 
বাগদা চিংড়িকু হন্টর থে দেব, রাখিব আমর বটল 


গো আৰ যৌউল। 
আনি গুঁড়ি চিষইড়ি-পাচিলা ঠেতুলি 
করিব চড়চড়ি গো চড়চড়ি। __ ইআদি। 


পাদটীকা । প্র সবষরে-_ গছ সাব. তকে । তন বারতা নিঘ়দাকলী শুনুন) 
হাটন আনিব-_হাটি থেকে আালবে। এবাইি শীখা_একপোসা) শক আনিন মতে 
যে দেং-_এনে আমাকে ছেবে। ক্ষিবদ্র পাট শাড়ী__ছিয়ে গায়ের পাট বত্তু। 
হো-আকে-_আাষার শরীরে। শালিয়া উৎড়া_শালি ঘানের মুড়কি। চিনি 
পকাই-__চিনি কেলে বা ছিয়ে। দখনী-সাগর কমল ছা _-ফাচকলাগ ছোড়। 
ভ্জা_তান্কা। জয়ৰ বৌউল-_ভ্বাম-যোল। মোহন আপর-_ আমায় সামনে। 
(কোলর পিঠরা-_লরছ শিঠা। কলম-__কলছী শাক। সোনা সপ শাক 
লঙ্টটিয়া চড়চড়ি__লটে শাকের চক্চড়ি। ক্ষেত পূরণি-_ক্ষেতরপুনর্নবা শাক। 
খসলা__এক হক্যরের নটে শাক। ঘান্-দারিশ খাড়া__(ডেস্কে-টাটা শাক)। 
কবি আবড়া__কি আাহড়া। ৩৭ মাতা ভাষ মা, নিরম-কানুন গুনুন। ছেল 
হইল । খা ছন্দ খাইবার ইঙ্ছা। সর ব্যাতার -- মেয়েদের নিয়ম 
কনুন। ঘক ঘর গ্েকে। ছাপ-_বাবা। আলি-_আসে। রান্তাল দুই দুধ গুব 
খন৷ করে দই ছয়। খেচুড়ি -- খিচুড়ি। নড়িয়া-_লারিকেল। বাই দশ বেশুন। 
ফৃল্লবড়ি- ছোট ছোট ভাজা বড়ি। বালিয়া মাছ বোয়াল মাছ আত -_আম। 
পাচিলা তেঁতুলি পাকা তেঁতুল। 


পোড়ামাটির ফলকে সমাজ-চিত্রণ 
কৃষ্ণ পাল 


একটি চলমান জীবনের ছবি খুঁজে পাওয়া বাবে ইৃতিহ্যসধ্যাত পাহাড়পুর 
ঘন্দিরগায়ে হ্যবহত পোড়ামাটির ফলকশুলে! অনুধাবন করলে। পাথর, 
স্টাকো এবং প্রড়ামাটির দৃত্তি ও ফলক দিয়ে শুরসাদ ব মন্দির অলংকরণ 
একটি প্রচলিত স্ীতি। সম্ভবত সামাসিযে আড়ত্বরশূন্য বহির্দেত্ডরালের 
একঘেরেি দূর করার উদ্দেশ্যে এসব মূর্তি ও ফলক বস্যনো হত। 


পাহাড়পুর ছাড়া পোড়ামাটির ফলক লিয়ে মন্বির-সজ্জার পরিচয় গাওয়া 
যায় মননামতী, ভিতরগীও, হিজর, রানির, শ্রাবনী, মহাস্থানগড়. 
গোকুল, বাপগড়, মীরপুর খাল এবং হারভানের মন্বিরষ্ডলোতে। 

জামালগঞ্জ রেগওয়ে স্টেশনের তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত পাহাড়পুর 
গ্রামে (জেলা সলাজনাহী, বর্তমান যালেযদেশ ২৫২ উড অক্ষা্গে এবং 
৮৯৩ পূর্ব ভাখিঘাঃ) প্রান্তিক অনুসন্ধানের ফলে বে মন্দিরের 
ধ্বসোবশেহ পাওয়া গেছে তার সমকক্ষ অনা কোনও মন্দিরের সন্ধান 
এখনও পর্যন্ত ভারতবরীয় সাপতোর ইতিহাসে পাওয়া হারনি। এই মন্দিরটি 
রি. অষ্টম শতাজীর শেষভাগে পালরাজা ধর্মপালের তানুকুল্যে নির্মিত 
হয়। এখানে মন্দির যা মহাবিহার রচনার কারণ ছিল দুটি। কথিত আছে 
যে, জেতবনবিহ্যর ছেকে বারেক্ত্ভূমির রাজবানী পু বর্যন হাওয়ার 
পথে ভগবান বুদ্ধ এগানে কিছুকিন অবস্থান করেন। খিতীয়ত, রাজধানী 
পুবর্ধন এবং দ্বিতীয় উল্লেযোন্ নগরী কোটিবর্ষের মব্যস্থলে অবস্থিত 
লাহাড়পুরের কোলাহলমুক্ত পরিকেশও মহাবিহ্যর নিমার্পের উপযুক্ত বলে 
বিবেচিত হয়েছিল। এই সুবৃহৎ মন্দিরের ভিভিয়ুদি এবং প্রচীরগান্জ তিন 
সারি পোড়ামাটির ফলক এবং পারের ফলকে অলকেত ছিল। সাবারপত 
১২ ইঞ্চি লক্বা ও ৮" ইঞ্চি চড়া ফলক ব্যবহৃত হয়েছে। 

এই আলংকারিক মৃত্তলকল্তলিতে সমসাময়িক নির্রমব্যবিত্ত সমাজ- 
মানসে প্রতিফলন ঘটেছে চহৎকারভ্যবে। চলিফু জীবনের শুতোকটি 
খুঁটিনাটি ঘটনা রূপায়িত হয়েছে অত্যন্ত সজীব গতিময়তায। এ সঙ্গে 
“বাঙ্গালীর ইতিহাস: গ্রহে ড. নীতাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য শুরশিধানযোগ্য,_ 
"এই অসম্যে ফলকণুল্িকে সারি সারি ভাবে সাজাইয়া দেখিলে মনে হয়, 
লোকায়ত জীবন যেন এক বিটি শোভাবাত্রার চলিয়াচে, ফেন এই 
শিরা অনুভূতি ও সচেতন কন্ধ-অভিজ্ঞতার একপ্রত্ত হইতে অন্যপ্রান্ত 
পর্যন্ত অবিয়ত আন্দোলিত হইয়াছে এবং সেই আন্দোলন ফলকশুলির 
উপর প্রত্যক্ষ" প্রত্যেকটি ফলক যেন জীবন-চিশালার এক একটি 
বাড ছবি! পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় ও আস্তিক পরিচয় এবা 
ভটিলতামুস্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি সূতীর আবেগ ও 
মমতার ফলেই শিল্পীরা ভীবনবারার এমন একটি ছন্দোমর রাপায়শে 
সমর্থ ছয়েছেন। 

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় যে গালয়াজারা বৌদ্ধধর্মের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশেধত এই বশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্থশাল যে 
বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ অনুরাী ছিলেন তা বিক্রশ্টীলা এব. সোমপুরী 
ম্হাবিহার স্থাপনার সহ্য দিয়েই ্াপিত হয়। মূল মন্দিরের পূর্বদিকের 
দেন্ডরালেয ঠিক মধ্যস্থলে ভূমিম্পর্শ মুভ্ার উপবিষ্ট যুদ্ধদৃত্তি মন্বিরটির 
ধৌদ্ধচরির্ের দিত দেয়। তিনটি পাথরের উপর আসীন জ্যোতির্মতুল- 
মুক্ত তখাগতের মূর্তিটি এমনভাবে বসানো হয়েছিল যাতে মন্দির 
হুক্ষিদকালে তক্তর! বুদ্ধদেবকে তাদের অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করতে পারে। অন্যান্য কতেকটি ফলকে ব্যানমুদ্রা এবং অভঙসুত্ার 
উপবিষ্ট বুদ্ধমূৰ্তির সাক্ষাৎ পাওয়া ঘায়। 

পাল্লরা্জারা বৌদধধর্মাবলনী হলেও অনা ধর্মের পতি অসহিফু ছিলেন 
না। মন্দিরগারে ব্যযহাত বেশ কিছু ফলকে হিন্দুরর্বের শৈব, সৌর, 
বৈকৰ এবং গালপত সন্ত্বদায়ের দেবতা হযোদিত হয়েছেন। এতে কেকা 
ছার বে বৌদ্ধবর্দের পাশে পাশে সঙ্গাযে সরাহ্মণতর্মের ধারাটি সমান বেগে 
বয়ে ফচ্ছিল। হিন্দু দেকতাদের ম্যে সবচেয়ে বেশি পধান্য পেরেছেন 
শিব। নৈৰ সম্্ৰদয়ের মৃত্য উপাসনাবস্থ শিযলিগকে দেখান হয়েছে দু 
জবে। সাধারণ লিঙ্গ ছাড়াও চনুর্মুখ-লিন্ের সাক্ষাৎ পাণরা যাচ্ছে 


৫২. 


কোনও কোনও ফর্কে। শিব আকার গেয়েছেন নানা রূপে। পদ্মাসনে 
শপবিষ্ট ত্রিশ্লবারী ডিনচল, বিভিন্ন আযুহবারী দশভু পক্ষানন এবং 
রক এই করি-মর্ভিতে শিব আকার পেয়েছেন) কমু ও পাতর-বারী 
চু ও দূর্ভিত হয়েছেন। শত্খ-চক্র-পদ্া-পত্র হাতে বিষ্ণু ছা 
একটি ফলকে রাপায়িত হয়েছেন আসনে উপঝিষ্ট মুক্তিতে এ ধরনের 
উপবিষ্ট বিক্ুমূৰ্তির সন্ধান পালযুগের ভাথ্ষের ইতিহাসে আর পাওয়া 
হায়নি। বিক্ণুর দেখা আর না পাওয়া গেলেও তার অন্যতম অবতার 
হিসেবে মীকৃষ্ণ এবং রামচন্য আসরে উপছিত। আশ্চর্য লততা এবং 
নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পীরা নানা ঘটনার উপস্থাপনা করেছেন। ঘন্ছিবের কাছ 
খেকে পাওৱা একটি ফলকে পাদুকা) পরিহিত, ্র্ছুটিত পঞ্স হাতে সূর্যের 
দেখা পাওয়া গেছে। বোধগনার রেলিংরে এ বরনের দূরঘুর্তি পাওয়া 
গেছে। প্রসঙ্গত উদ্ে্যোগ্ট যে, প্রতিমা-লক্ষপের মোটামুটি লব 
বারপাগুলোই শিল্পীরা ফলকন্ডলিতে বজায় রেছছেছেন। 

ফর্রলোকের অধিবাসী গদ্ধর্ব এবং গরুড়ও পাদপ্রদীপের আলোর 
এলেছে। পদ্ম বা কুলের মালা ও উন্মুক্ত তরবারি ছাতে এবং পন্মখচিত 
জুতো পারে পন্ধ্বকে বেশির ভাগ ফলকেই দেদানো হয়েছে উজ্চীয়মান 
ভঙগিমায়। অপ্সরা বা কিনাহরী পরিবৃত এবং গণারের উপর আমীন 
গান্ধর্বকেও কোনও কোনও ফলকে দেখানো হয়েছে। দৃংফলকে বহু শ্চলিত 
কীতিদুদ্দেরও দর্শন পাওয়া গেছে। অর্ধশত, অর্ধবানবের রূপায়ণওড সমাজের 
প্রচলিত কা্সনিক বারপার় উপর আলোকপাত করে। উতধ্যাশ মানুষের 
অতো অত নিঙ্গাঙ্গ গরুর মতো এমন এক আলিঙ্নাবন্ধ দম্পতিকেও 
ফলকে দেখ্যনো ছয়েছে। 

দৈলন্দিন জীবনবাত্ার পরতোকটি চলনভঙ্গীর পারিপাট। প্রকাশ ঘটেছে 
ফলকতলোতে। পথচারী জনতা, কলসি কাখে রমণী, শিশু-ক্কোড়ে 
জননী, মালা হ্যতে উপাসনারতা নারী, লাঙল চালনারত কৃষক, 
ক্বারী ক্ীণকারি সন্যাসী, কুড়ি ও ফুঠার হাতে পুরুষ, হাট- 
ফেরত পিতা, ব্তী হাতে ছারগাল, ছি প্রারিজ সূর্যবন্দনারত বর্মণ, 
উপবিষ্ট ছুলাগী নারী. বিভি্ ভ্িমার শরীরচর্চাকারী, প্রভুর আছ 
মর্ঘনরত ভৃত্য এবং পরী-পরিবৃতি ববাদ_ওই সবই জীঝনের অত্যন্ত 
পরিচিত ছবি। অত্যন্ত সন্জীবত৷ ও সারল্যের সঙ্গে শিল্পী দৃতফলকে এ 
ছবিশুলোর রূপ দিয়েছেন। বর্মপরিহিত গদাহযতে পদাতিক সৈন্য, 
রবোপরি বৃদ্ধরত তীরন্দাজ, স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা এবং ঢাল-তবোয়াল- 
ছুলীর সহ সৈন্যের খোদাই সূশ্ত্খল রান্ধত্বের ইঙ্গিত দেয়। 

এছাড়া ফলকণুলো থেকে তৎকালীন যুগের প্রচলিত পোশাক- 
পরিজ্ছদেরও একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়। 

গতি ও স্থিতিতে প্রসীজগৎ উপস্থিত হয়েছে বিভিত্র ফলকে। 
জলপানরত মোষ. পলায়নরত হরিণ, পলায়নকালে পিছনদিকে শিকারীর 
উদ্দেশ্যে চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপকারী ও আলিঙ্গনাবন্ধ ছরিল, ধ্বজ্াঘারী 
হরিল_ ওই সবই চিত্রযৎ পরিবেশিত হয়েছে। ক্ষ প্রাহীদের মহে 
খরগোশ, কক্ষ. বেলি, সঙ্গার, টিকটিকি, ইদুর কেউ বাদ নেই। 

লোকসাহিত্যের কিছু কিছু জনয় গছের সুন্দর অবতারণা টে 
ৰিভিন্ন ফলকে। পক্চতত্তের “কীলোংগতি বানর" অথবা 'মোস্মতত 
সিংহের’ পরের পাশ হতেছে। 

ফলকতলোতে একস্তই নিশন-মধ্যবিত সমাহ্ের সরল এবং অনাড়্বর 
জীবন শ্রতিবিষ্থিত হরেছে। সমাজের উঁচুতলার আড়ত্বর এখানে নেই, 
নেই কোনও অন্তর্ধন্বের অবকাশ; নেই কোনও মার্জিত সূন্তুকরচির 
শৈষিক পারিপানে। গঠন-শৈলীর দিক থেকেও কিছু কিছু অসংগতি 


আছে। যেমন দাস্পত্য-চি্রে নারীর অস্বাভাবিক কষুত্রারতন এবং কোনও 
কোনও সময় প্রক্ষঙ্ের অস্বচ্ছতা। কিন্তু তা সত্তেও সবই ঢাকা পড়েছে 
শিল্পীর বিস্ময়কর সমাজপরিচিতি এবং জীবনের প্রতি আবেগবান 
মমতাবোবে। পারিপার্থিকের সঙ্গে নিবিড় এবং আন্মিক পরিচয় ও হচ্ছ 
জীবনাদরশেয সঙ্গে কনার দিশেলে যে অপূর্ব সামাজিক চিত্রের রাপার়ণ 
খটেছে পাহাড়পুরের মুংফেলকন্তলিতে তার কোনও তুলনা নেই। 
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সাতরানীর পৃজা 
সূনীলকুমার ঘোষ 


মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ক গ্রাম এখনও রয়েছে যেখানে অনেক 
শ্রশ্নতাত্তিক৷ নিদর্শন পাওয়া যেতে শারে। এইসব গ্রাম থেকে নিদর্শন 
সপ্রেহ করে লোকচন্ুর সমক্ষে আনা খুবই পরয়োন্ধল মনে করি। এ ছাড়ীও 
এইসব গ্রাণডলিতে লোক-সক্ষেতির সঙ্গে যুক্ত অডোয়-অনুষ্ঠান এখনও 
বেচে অমছে। এই তরনের একটি বিশেষ গ্রাম হুল বাড়া 
(887৬॥)। মেদিনীপুর শহর থেকে তিন কী চার কিলোমিটার সোজা 
বাঁকুড়া-রানিগঞ্জ রাস্তা বরাবর এগোলে কেরানিচটি। এই কেরানিচটিকে 
ঝা হাতে রেছে মিনিট লাঁচেকের লাল ধুলোমটির পদ অতিক্রম করলে 
বাডুতা গ্রাথ। লতি ফর ঘাঘ দাসের চার তারিখে এখানে এক মেলা 
বনে। সাতয়ানীর মেলা। কথাটা হয়ত সাতলারায়নী থেকে সাতরানীতে 
এসে গীঁড়িয়েছে। শহর ছকে মনোহারি দোকান, গ্রামের হ্ালুইকরের 
নিজস্ব ভিয়েনে তৈরি মিষ্টির দোকান, গ্রামের শাক-সবজি আখ, বেন, 
ফলা, মটরশুটির পশরা আরও কত কী আসে এই মেলার দিনে। বহ 
লোকজনের লমাগম হয় এখনে। মেলার পরিসয়ের মধ্যে এক জায়গার 
করেকর্টি গাছের নীচে দাতটি বৃহদাকৃতি প্রতিমার চালার ঘতে৷ গাখর 
মাটির প্রয়ে প্রোখিত রয়েছে। পাখরশুলি দেখে মনে হয় বহব্দলের 
পুরাতন বেলে গাঘর। এই পাখরশুলির গা কু নানা প্রকার অনৃয্যাকৃতি 
অতীতের শিল্পীর তন্দপকর্ষের স্মৃতি বহন করছে। খুব নিখুঁতভাবে লক্ষ 
করলে বেশ বোকা যাৰে দেহাবরবশুলির দু'একটি পশুদর্তির উপরে 
আসীন। পশুমূর্ভিশুলি হ্যাতি কিযো ঘোড়ার হতে পারে। আরও বিশেষত্ব 
এই যে মনৃহ্যাকৃতি মূর্তিুলির এক হাতে অন্ত অন্য হাতে চাল; বেন 
যোদ্ধার বেশে কোনও বীর সৈনিক বা রলরঙিশী। দু-একটি ফলকে 
সৈনিক বা রপরঙ্িীর মাখা উপরে চিহিন্ত ছর এবং সেই ছত্রকে এক 
একটি ক্ুত্াকৃতি সৃতি ধারণ করে আছে। এই এক একটি গোটা পান্ছরের 
সত (71071014০ 51002) কতদিন হরে এখানে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে 


খত 


কেউ কলতে প্যরেন না। কিন্তু শুতি বছরের এমন দিনে ঠিক একইভাবে 
এই সাতটি তক্মের পৃজ্ঞা অর্ছলা হয়ে ভাসছে? দেলায় বিনে পুজা 
অনুষ্ঠানের সময় দেখেছি স্স্ভণ্ডলির কাছাকাছি জায়গায় মাটি খুঁড়ে উনুন 
তৈরি হর। ছোট বড় নানান মাটির হাঁড়িতে করে নলেন গুড়ের পরমা 
তৈরি হয়। পরানের উপকরণ নুহ, চাল, শুড় ইত্যাদি। দানলিকের 
তারতম অনুসারে হীড়িগুলোর ছোট বড় হওয়ার বারণ। পৃজারস্তে 
সুর্তিওলিকে তৈললিক্ত করে শ্রান কয়ানোর পর যথারীতি ঘট স্থাপন করে 
পৃ হয়। পরমা ছাড়াও নানাতুকাবের ফলও দেবতাকে উৎসর্গ করা 
হয়। পৃক্ষক ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে কেনেছি, তিনি চথ্রীদেইীর পূজার বিধি 
অনুসারে পৃজ্জা করেন। পৃজ্ার বিধির হে! বলিদানের রেওয়াক নেই । 
পক্ষক ঠাকুর ব্রাহ্মণ । পৃল্জার সময় একদিনের দুপুরের দিকে ঘট স্থাপন 
করে পৃজারস্থ এবাং সন্ধ্যার পরে পূজা শেষে ঘট বিসন্তি ; তারপরে প্রসাদ 
বিতরণ: এই হল পুজার বিবরণ! 

এই জেলার প্র্গণে পান্ধরের স্তন্তের পায়ে মুর্ডিগুলি এমন স্মুলভাবে 
কেন খোদিত? এ শুপ্রের উত্তর দেওয়া খুবই কষ্টকরা তরুণ এই 
শিলান্তত্তুলি দেখে প্রচলিত ধারণা শুন্যায়ী এদের ঘৃদ্ধক্ষেঞরে নিহত 
হীরেয় সমাবিস্তপ্ত মনে হতে প্যরে। মেদিনীপুর সংলগ্ন পশ্চিমাঞ্চল ছুড়ে 
বিশেষ করে সিংভৃম, মনুরভঞ্জ, বাকৃড়ার নেও শক্ষলে এই ধরনের 
পারের সত দেখা যায়। এদের হীরক বলে। (কু কথাব অর্থ-_ পাথর, 
হ্বীরকল্দু__ধীরের পাথর) শ্রদ্ধেঃ বিনয় ঘোষ তার "পশ্চিমবঙ্গের 
সাস্কৃতি তে উল্লেখ করেছেন হুগলি জেলার আবামবাগ মহকুমা যে দব 
পারের স্বত্ব আছে তাদের হীরকাড় (8111) কলে। পূর্বভারতে খাসিয়া 
জাতির মহ্যেও এই ধরনের স্মৃতিকলক তৈরি ফবার প্রয়াস বনদিন থেকে 
চলে আসছে। এই পারগুলি দু-তিন ছুট থেকে বারো-চোষ্ছ ফুট পর্যস্ত 
দীর্ঘ হয়। জয়তীয়া পাহাড়ের কোথাও কোথাও বিরাট শকোরের ফলক 
দেখা গেছে। এগুলি আকৃতিতে স্কুলভাবে টীচছাত্্েলা এবং সাছার দিকটা 
ক্রমে সরু করে উপরটা সুন্দর করে গোল শুরা-_যেন ঠিক বান্যের 
মাথার মতো। ছেদিনীপুর জেলার গোপীবন্পভপুর থানার কৃলটিকরি গ্রামে 
কিযারচাদের প্রান্তরে এই ধরনের বন্ধ স্বস্থ শ্রোঘিত আছে) উচ্চতায় 
এশুলি আড়াই থেকে চার ফুটোর বেশি হবে না। এদের শীর্ষদেশগুলি 
ক্গেলাকৃতি, অনেকটা যানুষের মাথা এবং স্রীবাদেশের মতো। অধোভাগ 
সাবারণ স্তত্বের আকৃতিগত। এখানে লক্ষণীয় যে বাড়া থেকে 
অনতিদূরে কলাইচন্তীর মাঠের ঘধোও কিয়ারঠাদের নতো কিছু অন্ত 
ররেছে। ওম্যলি সাহেব কিযাবচাদের শ্রচীনত্বের কথা বলতে গিয়ে 
বলেছেন এগুলি বৈদিক মূপের। মৃততরাং বাড়ুয়া এবং তার পাশের গ্রামের 
নিদনিতুলি যে এই একই সময়ের তাতে চনে হয় কোনও সন্দেহ নেই। 
এই বিষয়ে বিশ্দদ আলোচনায় অহকাশ রয়েছে। 

সাতরাহীফে আকৃতিগত পার্থক্যের জন্য আমার কিনতু হীরক বলতে 
দ্বিধা হর। কারণ মেদিনীপুরের পশ্চিমক্ষেলেও সাতরারীর যতো অনেক 
প্তন্ভ লোকচক্ষুর আড়ালে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের পর্যবেক্ষণের সমর 
ধীরকদূর সঙ্গে এক করে ফেললে চলবে না। এদের ময্যে ঘতগুলি আমার 
নক্ষরে এসেছে তাথের প্রত্যেকটির গায়ে ছুলভাবে ঘনুষ্যাকৃতি আকা 
ররেছে। প্রতিটি স্তত্তের পূজা হয় বড়াম, ছু, ভৈরযী, চণ্ডী, মলা ইতাদি 
ৰ্ভিন্ন নামে। বাড়ুযার পান্ধরের গ্রে উৎকীর্ণ মৃর্তিগুলি কিন্তু 
তুলনামূলকভাবে এইসব দূর্তির সঙ্গে সমান। কিন্তু হীরকদদূর সঙ্গে এদের 
তফাত বঙেষ্ট। (ক) স্তত্তের শীর্ষদেশ গোলাকৃতি নয় (খ) এফ লাইনে 
সারিবদ্ধভাবে মাটির গ্যরে শোদ্িত (গপ) অনৃহ্যাকৃতি চিহ্ন সম্বলিত। 


সুতরাং এইসব দেখে ছলে হর এতলি বড়াম দেব-দেবীর বৃত্তি ছাড়া বিনু 
নয়। সাবারশত হড়াম পূজা পাস্ছভলাতেই হুয়। বড়ামের (বনদেবতা) 
কোনও দেৰালর নেই। গান্ছতলাতেই তায় আশ্রয়) সাতরানী এই দিক 
খেকে যনদেৰতার তিহ্য বহন করে চলেছে । শুনেছি, বড়াম পূজায় বলি 
দেওয়ার প্রথা আছে। এখানে তা কিন্তু হত না: ঠাকুয়ের ভোগ রাহা করে 
এখানে খাওয়ার বাবস্থা আছে। আশেপাশের অনা জাতির পৃজ্ঞানুষানের 
রীতিনীতিও সাতরানীয় পূজার উপর ত্ত্াৰ বিস্তায় করেছে দেখা যায়; 
বেমন পৃক্ষক ঠাকুর উপবাল হরেন, বড়াম ঠাকুরের মাগার উপরে ফুল 
চাপান ইত্যাদি। 
অনেকের ধারণা কড়াম দেবতার কোনও নির্দিষ্ট বরনের মূর্তি নেই। 
সাতরানীর ঘন্ধুলি দেখে আমার মনে হয়-__বড়াম ঠাকুরের মূর্তির 
বৈশিষ্ট হল চালাকৃতি বেলে পাত্রের গায়ে উৎসতীর্ণ মৃত্তি। প্রশ্ন হতে 
পারে, যোদ্ধা কেশটি বড়াম ঠাকুবের কেন! কারণ, প্রচণ্ড ক্ষমতার 
শধিকারিশী এই রূপে এবং আকৃতিতে কল্তন৷ করা হয়েছে কলে। তবে 
ক্ষেত্র বিশেষে নামের পার্থকা। বাড়্যা গ্রামের স্ত্ততলি দেখে একটি 
সহ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাবা নেই বে, বাড়্যা-মেদিশীপুরের 
আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের অন্তর্গত: এই মৃর্তিতলি তাদেরই পৃজিত 
দেবদেবীর দৃর্তি। কালক্রমে তাদেরই পূজা তার নিজন্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে 
ফেলে আৰুনিক লোকসস্যজের পৃজ্া-শর্চনার সঙ্গে জঙ্গাঙগীভাবে জড়িয়ে 
পড়েছে। তাই এই পৃজ্ঞা ব্যরোয্যারি পৃজা এবং ফেলায় রাপাস্তরিত হয়ে 
গেছে) ঘাই হোক. এখন এই মেল! দেখে মনে হয় শ্রাচীন লোকবর্মের 
আচায়-অনুষ্ঠান ক্ষীণ ছেকে ক্ষীণতর হলেও তা এখান দ্বেকে একেবারে 
মৃছে বানি। সাতরানীর (সাত নারারণী) পূজা তারই এক ভ্বলন্ত দৃষ্টাপ্ত। 


একটি আদিম যান-বাহনের কাহিনি 
অমিয়কিশোর মণ্ডল 


আমি পালকি। সুদূর অতীত ছকে অনি মানবসমাজের হানবাহন। 
আহার গতি অতি মন্থর, চার বেহায়ার ‘হেইয্যা-না. হেইয্যা-া' শব্দ নিয়ে 
পথ, ছাট, মাঠ, ৰল ও শর্ত ভেদ করে চলি। যাওয়ার রাস্তা বন্ধুর হলেও 
ক্ষতি নেই। রোদ, বৃষ্টি, কড় ও জল কোনও কিছুতেই আমার বুক্ষেপ 
লেই। আহার জন্ম কোথায় ও কণ কলতে পারেন কি? মানবজাতি খন 
বর্ষরতা ও বন্য যনোদ্যব কাটিয়ে সমাব্ীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই 
যুগসন্ধিক্ষণে আমি কোনও উর্বর মন্তিষতসৃত আবিষ্ঞার। রামায়প- 
হহ্াভারতের পরবর্তী দৃঙ্গের কষ! আমার মনে পড়ে। ব্যরোডুইঞাদের 
আমলে আহার শ্রচলন খুবই স্পষ্ট। মুঘল আমলে রাজশুতানায় 'তাল্সাম' 
ৰলে আহি পরিচিত। 'ভুলি' আনার অপর সন্ধেরণ। তঙ্গন পরিসর ছিল 
মল; বাহক মা দঙগন) পরবর্তী কলে ছা নিচ্ছের সুবিধা অনুযারী এই 
দুলি পালকিতে পরিবর্তন করেছিল। শীতে মানুষের বর্মবায়ায় 
ফছেতির ফলক্রতি হচ্ছে আজ তার শুগতি। 


হার। আন্ছ তোমাদের সামনে কত নতুন ধরনের চ্রলতগাহী ঘানবাচুন 
কিন্যমান। বেলগাড়ি, মোটরণাড়ি- উড়োজাহাজ, জনদজ্াহাক, রকেট, 
কতরকমের এাপোলো. সমুজ ইত্যাদি তোমাদের গ্রহ হতে প্রহান্তরে যহল 
করে নিয়ে চলেছে? এদের সমাদর আজ তোমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি, 
কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন এই মঙ্রগতি হানযাহন ছাড়া ফোনও 
শাত্যস্তর ছিল না! দূরান্তে পাড়ি দেবার একমাত্র বাহন হচ্ছে পালকি! 
তখন হে আমার কত কদর ছিলে তা এখন বললে হয়ত তোমা বিস্বাস 
করবে না; রাজা, উদ্জির, জমিদার, সত্রাট, সকলের কাছে আমি সমাদূত। 
আমার বালছানি ছিল বিশেষভাবে সরেক্ষিত। আমার উপর আরোহণ 
করে তখনকার যুদ্ভিক্ধীযী মানুষ নিল চিন্তযকে নিবন্ধ করে যৎ সমল্যার 
সমাধান করার ্রবাস পেয়েছেল। সঙ্যবিবাছিত দম্পতি দুটি ভিন্ন হৃদর 
নিষে মধুর আলাপনে অভিহ হয়েছেন) লাঞ্জে রাজ! কনেবউ স্বামীর 
করম্পর্শে প্রথম বোমালসেব সন্ধান পেয়েছেন আমার নিভৃত কক্ষে। পালকির 
বন্ধুর পথে দুলকি চালে ছক্ষের তালে নবদস্পতি যে মধুর আবেশ পুষ্টি 
করতেন তা তোমরা আনেকে এখনও স্মৃতিচারণ করলে ভাবাবিষ্ট ছয়ে 
উঠবে। আর সাজসজ্জার কথা যদি বলো তো তা এখনকর তুলনায় 
তখন মোটেই কম ছিল লা। এখন সাজসজ্জা অত্যন্ত বেশি কৃতিমতা। 
তখন ছিল ফানুষের অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরশ কাক্ষন শোভিত সওয়ারি 
থাকত ভিতকে আর বাইরে ছিল তাজা সুরভিত ঘুলবাহার। কী অপরূপ 
যে দৃশ/ তা ভাষায় বোফ্যতে পারব না। তার উপর সুসজ্জিত লবলমূ যদি 
সুন্দরী ও সুকোমলকান্তি হতেন তাহলে প্রকৃতির অপরাপ শোভার সাথে 
মিশে গিয়ে এক অলৌকিক সুরমার সৃষ্টি হত। 

আহার প্রাধানোর কথা হদি গুনতে চাও তো মুঘল আহলে চলে 
এলো। চিতোরের য়াণা যখন মুখল সম্াটকে কোনওমতে পরাস্ত করতে 
পারছেন না তথ্ধন আমার অলিন্দ-কক্ষে বেশ কিছু সাখ্যক রাজপুত সেনা 
গোপনে লক্স্থানে পাঠানে৷ হয়েছিল। আমি না থাকলে এমন কৌশল 
অবলম্বন করে যাক্পুত রাপ৷ লক্ষের পৌরছুতে পারতেন কি? এমন যে 
কত ঘটনা আছে তার দৃষ্টান্ত কতই বা তোমাদের সামনে খাড়া করব? 
সমাজের রক্ষলশীল মান্য আমায় ঘেরাটোপে করে অফ্রে বজায় রেখে 
স্থলাত্তরে পছন করতেন। বন্তিমচন্্র আমাকে নির্জন যনমধ্ো ফ্লোরা 
কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রোখে পরকুল্প জীবনের ট্যাজেডিকে করণ 
যসঘন করে তুলেছেন। প্রফুন্র জীবনের মৃত্যু ও দেবী চৌধুরাদীর জন্ম 
এরই সন্ধিক্ষণেই হুটেছিল। আমার দুর্ভাগ্য যে, পরযুন্ররণী এদন অপয়গ 
লাকপ্যমরী সুন্থরীকে স্থলে দিয়েও রক্ষা করতে পারিনি। তাই তো আজ 
আমার কেবলই ভর হর আমায় কৃতকর্মের প্রসূত ফল অনুযায়ী আমাকেও 
মানুষ বোকা ভেবে এইভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখবে এবং 
সায়াহের দিনগুলি এমনভাবে দদ্ধে দদ্ধে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবে। 
এমনভাবে কালের পূরণিচক্রে আবর্ত হয়ে বর্তমান ৫71 পৃথিবী 
আহার জীবনেও ট্যাঙ্ছেডিকে টেনে আনবে। তবে আশার কথা বে 
বর্তমান বুঙ্গের কবিয়াও আমাকে ভুলে যাননি। কবিশুরু রহীন্রনাখের 
শ্ীরপূরুষ' কিতা ও বি সতেন্তনাধ দণ্ডের "পালকির গান' এর সান্ধ্য 
বহন করছে। কেরালার 7918৮ (০5৮৪ আর একটি নজির হিসাবে 
স্থাপন করা হার। দেহনেবীর মূর্তিকে পালকিতে চাপিয়ে শুতি বছর এক 
নিরিষ্ট সময়ে উৎসব আকারে পালন করা এখানকার রীতি। জনশ্রুতি 
আছে যে, চিনাহতেসাছা-এ এক শিকভক্ত সম্যাসীকে দেবীর মন্দিরে 
আসার অন্য দেবী কর্ণ একটি পালকি শেরিত হয়েছিল। 

পালকিৰাহককে বেহায়া বলে সবাই জানেন। এই থেকে ওড়িশায় 


বেহারা পদবি বং দিন হতে একশ্রেপির মানুষের মধ্যে চালু আছে। 
অতীতে আমার স্থান ছিল ধনী অভিজ্ঞাতের ঘবরে। এইজন্য আমি 


বর্ষ প্রামের মাঝে করেছে রাধাকিনোদক্ধীর মন্দির। মন্দিরটি 
রকেট শিলের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই মন্দিরের পোড়ামাটির 


গরধিত হতাম। কিন্তু ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের সাতে আমি আজ ভান্র্ের সঙ্গে বিসুপুরের জোড়বালো বা শ্যামরাযের মন্দিরের বলা 
ঘধাবিত্ত ও গরিবের সামিহে। এসে পৌঁছেছি। কালের নিষ্ঠুর আবর্তে হুগলির আঁটপুরের সন্দিয়ের তুলনা করা চলে! 


নত ও রাক্ষতত্র আঙ্ক আমাকে পরিত্যাপ করেছে। আমার জীবনে 
রা্জেডি তো ওইখানেই! কিন্তু আমার যনে এর জনা এতটুকুও ক্ষোভ 
লেই। কারণ পৃথিবীতে ভাজ বনতন্তের স্থান কোথায়? সবাই আজ 
সাম্যবাদী মনোভাব নিয়ে চলছে, সমাজত ও গলতস্থ আজ প্রতিটি দেশে 
বাসা বেঁবেছে। সুতরাং আছি এখন নিরাপদ স্থানে এসে পৌঁছেছি। কিন্ত 
তাহলে কী হবে? বিপদ আহার অনাদিকে। বিজ্ঞানের প্রগতির লাখে সাথে 
ঘস্তসভাতা মাখা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মানুষ তাই আজ সহজতছ পথ 
অবলম্বন করছে। আজকের দিনে (1015 (০ পরাস্ত করেছে 7530 
P০৫1-কে। পুরাতন বিলস্বিত পদ্ধতি আর তাই অবলুণ্ত হতে চলেছে। 
তদনূযায়ী আমার হার চল খুব কম। আমার অস্তির তাই আজ নিশ্চিহ্ন 
হতে চলেছে। আছি আজ অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অবলুপশা়। আমি 
রোদে পড়ে ঘাকলে ও বৃষ্টিতে ভিজলে কেউ আমার উপর সহানুভূতি 
দেখান না। দেশাবেনই বা ফেন? মানুষ স্বার্থাদ্ধ। আমার সাথে স্বার্থের 
সম্বন্ধ এখন ছি। তারা তাই আজ ঘাত্রিক শক্তির পূজারী, তবুও বলব 
আমার অস্থির এখনও বিলীন হরনি। যত্তুকে কার্যকরী করতে হলে এখনও 
সমাবোহের প্রয়োজন আছে। অথচ বন্ধুর অসলেপ্র পথে চলতে হলে 
এখনও আমার ডাক পড়ে। তবুও ভয় হয় বিজ্ঞানের অগ্ন্গতি এত ভরত 
ও তীব্র যে অতি জান আমার দৃত্যুকে ডেকে আলবে। হে যত্তু সভ্যতা, 
হে ঘক্জালব__বলতে পারেন কবে সেই টোজেডি আমার জ্রীবনে আসবে? 
কষে আমার শবকে দাই করতে শাশানে নিয়ে আসবে? ফষে আমার 
পত্যিকারের মৃত্যু ঘটবে? অঘবা এমনও তো হতে পারে যে অতীতের 
পুরাকীর্তির সাক্ষ্য হিসাবে এই হাড় জিরঞ্জিরে দেহ নিয়ে আমাকে কোনও 
ফিউজিযামের নিভৃত কেশে আন্রর নিতে হবে। আমার পরিশতি কোথায় 


® 


চেলিয়ামা মন্দির 
শান্তি সিহে 


ডেউ খেলয়নো রুক্ষ মাটি__পলাশ স্যার ছেযা-মাখা দেল পূরুলিরা। 
জেলার উতর-পূর্বের শেষভ্রাস্তে দামোদর নদের কাছে চেলিয়াদা গ্রাহ। 
গামোদরের ওপারেই সিন্তি ফারখানা। তাই ইন্ডায্িরাল জনের ছাপও 
তার গায়ে খানিকটে আছে লেগে। 


মন্দিরের পারে শোভা পাচ্ছে কৃষ্তলীলা (হা রাধাকৃজ্ষের ঘুগলদুততি, 
গোপীদের বন্্হরণ, রালমণ্ডল, কলেবধ প্রভৃতি), বানরাবলের যুদ্ধ, 
দশাবতার চিত্র, শুস্কনিশুস্তের বিক্রদ্ধে চণ্ডীর বুদ্ধ. শিবের বুকে 
খড়াহারিশী কারীমৃর্তি শরড়ৃতি ফলক চিত্ত 

কিন্তু ধু দেব-দেইরে দৃর্তিই লারা মন্দির-গ্াতর দখল করেনি; এতে 
অনেক সামাজিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্যও স্থান পেয়েছে। যেমন শিকারের দৃশ্য, 
গাচ্ছতলে রাখাল বালকের দুস্য-_গান্ধক, বানব প্রভৃতির ছবি। এই শিল্প 
ভাবনার নিত নিদর্শন দেখে অবাক হাতে হয়। 

ক্ছিরের ভিতরে হাতুনির্ষিতি বাধাকৃক্তের ঘুপলমূর্তি বয়েছে। 
মন্দিত্রের গাছে রয়েছে প্রতিষ্ঠা ফলক, রাক্মারাম গোস্বামীর উদ্যোগে 
১৬১৯ শকান্দে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। কালের যাত্রায় ও বরের 
অভাবে এই নোনাধয়া মন্দিরটি এখন ভগ, অবিল্বে সংস্কার 
প্রযোস্ধন। 
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বঙ্গ-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক 
ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চন-এর অকাল প্রয়াণে 


'কৌশিকী' পত্রিকার বর্তমান সং্যো প্রকাশের মুহূর্তে খবর এল, আমাদের একান্ত সুহৃদ ভেভিডবাযু পরলেকে। অতর্কিত পোলিও রোগের আক্রমদে 
৩৬ ঘন্টার মহোই পার ভীযনদীপ নিভে গেল উত্ল্যান্ড নার্সিংহোমে-_গত ১১ জানুয়ারি রাত এগারোটার। 

আর তাঁকে দেখা ঘাবে না বাংলার গ্রহ গ্রামে; দেখা যাবে না মন্দির-স্থাপত্য নিয়ে তথ) সংগ্রহের জন্যে মন্দির দেওয়ালে ভাদ্ধর্ধের ফলক পরিষ্কার 
করতে যা কাঁটা গাছ, কোপ-ঝঙ্দল পরিষ্কার করতে, আর সারাদিনের শুক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গ সক্কতির সাধনায় নিজেকে নিম রাতে । বাংলার মন্দিরকে 
ভালোবেসেছিলেন বলেই তাদের পতনোন্মুঙ্গ জীর্ণদশার হাহ্যকারে তিনি বিচলিত বোধ করে এগিয়ে পিয়েছিলেন--অদূল্য এইসব শিল্প সুযমা 
সংরক্ষণের আশায়। মন্দিযগার্রের আগাছা ফেটে তাদের আযু বাড়িয়ে দিয়েছেন, কড় বড় গাছ মেরে ফেলার জন্যে ট্রি কিলার' বধের বোতল 
আঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন। অবশেষে যানের বাচাতে পারেনি. তাদের শস্তিমদশার চিত্রটি তুলে এনেছেন তাঁর ক্যায়েরায়--বা বঙ্গ সাক্ষৃতির অতীতকে 
ও তায় শিল্পস্থাপত্যের গৌরবকে বোকার পক্ষে একাত্ত সহায়ক হত। শুধু দু-বালোরাই নয়. সম ভারতের এমনি কত হাজার হাজার মন্দিরের তথা 
ও আলোকচিত্র মাগ্রহ ও গবেষণার ক্যজে তিনি তার জীবনকে উৎসর্গিত করেছিলেন ভবিষ্যতের আলায়--মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ক একটি শ্রামাণিক 
পুস্তক রচনার জনো। এরই টানে কষ্ট কী. বাছা কী. দুঃখ কী ঘা দারিও কী-_সবই তিনি তুজ্ছ করেছিল্গেন-_মৃত্যুর শেষ দিল পর্যন্ত। 

জক তিনি ছিলেন ভাষা-সাহিতোর ছাত্র । বিলেতের কতেস্ট্িতে জন্ম; ফরাসি ও জার্মান ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কেব্রিজ বিশকিদ্যালয়ে 
শিক্ষালাভ-_তারপর দু-বন্ধর ফরাসি দেশে অধ্যাপনা এরপয় পশ্চিষব্যলোর বিন্বভারতী কিন্বকিালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মকীবন আরম এবং পরে 
যাদবপুর কিছববিদযালে তুলনামূলক ভাষাসাহিত্যের অধ্যাপনা। মার ৪২ বন্ছর বয়সে তার এই অকালমৃত্যুতে আমরা সম বঙ্গ ততা ভারতের মন্দির- 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কিত বছ অজানিত ত্য লাভে যক্চিত হলাস। এ অপূরশীয় ক্ষতির মাশুল পরিশোধ করতে বহুদিন আর যত বর্ধ হয়ত লাগবে, 
কিছু এদেলের সক্কৃতির প্রতি এমন নিষ্ঠামগ্র-কলাত্তিহীন করীকে আর কোথায় পাবো? 

যালোর মাটিতে চিরশারিত এই ভারত-পদ্ধিকের জন্ম হিরশাস্তি লাভ করুক এই হার্থনা। 

“কৌশিকী'র পরবর্তী সংখ্যা তারই স্মৃতিসংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে; তাই তার নিষ্ঠ সহবোদী ও অনুরা্টীদের সহযোগিতা কামনা করি। 


গন্ধেশ্বরী 
হারাধন দত্ত 


বঙ্গীয় হিনদুসমাক্ে 'পদ্ধেন্বরী' দেহ পূজা চলিত আছে।কিন্তু দেবীর 
পৃজ্গতর সম্বন্ধে বিশেষ কিনু জানা মায় না। গাদ্ধেশ্বনী হিন্দু দেবদেবীর 
পর্যায়ভুক্ত । তৰস্বেও প্্ধেশ্বহী সমাজে সর্বগ্রাহ] দেবতা নয়। গদ্ধেশ্বরী 
দেবতা গস বণিজোের দেবতা। এই দেবীর পুল শুচাবের সীমাবদ্ধতা 
আমাদের ধর্মসস্কারের জগতে বৈচিহ্বোর আভাস দেয। 

বন্ধস্বরী সওদাগর গন্ধবণিক সমাজের কুলদেবতা। এই সওদাগর 
বলিকগণ অতি প্রাচীনকাল থেকে সংযোত্রিক বণিক হিসেবে পরিচিত 
ছিলেন। সুশরচীন বৈদিক ধূগ থেকে এই বপিক সম্প্রদায়ের 'অস্তিতের কা 
তিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। কন্মত, সমুাত্রা_বাণিক্ বিস্তার... 
হিস উপনিবেশ স্থাপন _বলৈম্দর্যের সাধনা এবং হিন্দুধর্ম ্রচার এদব 
ক্ষেতে সওদাগর সম্্রদায়ের অবদান সর্বজ্জনগ্যাহ]। হরভাকর সম্পাদক 
গোপালচন্তর মুখোপাধ্যায়, ধর্মানন্দ মহাভারতী, অবিনাসচন্্র দাস প্রমুখ 
পত্ডিতগণ গন্ধবশিকজাতির ইতিহাস প্রলয়ন করেছেন। এঁদের গ্রন্থসমূহ 
তকে শান্ধবণিক সম্আ্রদায়ের প্রাচীনয্ব এবং সভ্যাতা-স্ষতিতে সওদাগর 
সমাজের অবদানের কথা জানা বায়। স্বভাবতই মনে হবে গদ্ধেস্বরী প্রাচীন 
দেবতা! কথাটা একদিক থেকে সত্য হলেও বর্তমান সমাজে যে 
“গন্ধেন্বরী'র পূজা প্রচলিত আছে তা খুব প্রচীন বলে বলে হয় না। 

“গদ্ধেশ্বরী'র শছলিত মূর্তি জগন্ধাত্রীর অনুরূপ ইনি চতুর্ডুব্জা ও 
সিহোপরি সমাসীনা। পৃজাপদ্ধতি গ্র্থে ইনি দুর্গার রূপভেদ হিসেবে 
পরিগশিত। দুর্গার ধ্যানই গন্ধশবরীয পূজ!। এই পূজায় অন্যতম উদ্দেশ্য 
বাশিক্াবৃদধি। পূজার সকেছেও এই উদ্দেশ্য উল্লিখিত আছে। 'পদ্ছেশারী' 
কেবলদাত্র বৈশ্য পদ্ধবলিক সমাজের জারাধ্যা দেবী। হিন্দুর আর কোনও 
সম্ভরদায়ের ঘধয্যে গন্ধেশবরী আয়াধিত! নন। বর্ম তা বণিকন্দপ মনে করেন 
দেবীর আশীর্বাদধ তাদের কল্যাণ ও তরীবৃদ্ধি। বাংলাদেশে দু-একটি 
গ্ধে্্ীর মন্দির আছে। কিন্তু এগুলি শ্রচীন নয। "গঙ্গেসথীর প্রাচীন 
সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা ঘার না। তবু এই সূত্রে দু-একটি নজির আছে) 
বাঁকুড়া 'গঙ্ষেশ্বরী' নামে একটি নদী আছে। এই নদীর গথ্ধেষয়ী নাম 
কত কালের? অনুমান করা যেতে পারে নবীর এই নামকরণের আগেই 
“পদ্ধেশ্বরী' নাম প্রচলিত ছিল। কোগ্রামের নিকট ইনানী, ঈশানীনগর যা 
ইযাবর গ্রামে লক্ষপতি সওদাগরের শ্রতিষ্ঠিত গদ্ধেখরীর এক পাহাণময়ী 
মূর্তির কথা শ্যেনা যায়। এই গ্রামে 'পদ্ধেন্বরীর পুষ্ধরিনী' নামে একটি 
পুকুর, লক্ষপতির খিড়কি পুকুর এবং বাস্তৃতভিটা বর্তমান আছে। 
লক্ষপতিয় ঈশানী 'দ্ধেন্বরীর এই প্রস্তরমনী মূর্তি প্রর ৭০ কন্ছর পূবে 
লিুলে বা সিমুলিয়া গ্রামের এক সদ্গোপ গৃহে রক্ষিত ছিল। আরও 
ফৰিত আছে এই মূৰ্তি সারা বন্ধর জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। আহাড় বা 
শ্রাবণ মাসে এফযারঘা্ তুলে বিশেষভাবে পূজা করা হা়। এ সবের 
নিরিখে গন্ধেশবরীর প্রাচীন অনুমান করা যেতে পারে। 

জেঘাও কোথাও দেবীর প্রতিমা নি করে যোড়শোপচারে পৃঙ্গার 
অনুষ্ঠান হয়। তবে অধিকাজে গৃহে দীড়িপাল্রা ও ওজনের সামী সন্ত 
করে দেবীপূজা সম্পত্র হয়। গন্ধেশ্বরীর বর্তমান প্রচলিত মূর্তি 
শতবর্পূর্বের বশিকসমাজে সর্ববরত্তাহ] ছিল না। এই দেবী কোছাও 
পদ্মাসনা, অতন পুষ্পবর্ণা ও চকুর্তুজা। কোথাও সিহেবাহিনী কশতুজ্া। 


দুর্প্র্তি বা চতুর্্জা ভগবতী মূর্তি আবার কোথাও লক্ষ্মী্তিমার 
শুনুরূপ। কেবলন্যত্র পল্থাসনা চকুর্ডুক্জা। পজানন ক্রোড়ে পল্থাসনা 
পবত্ী। হেমগৌরবর্পা চতুর ভগবনী প্রভৃতি মৃর্তিতেও বিভিশ্র সবলে 
গত্েশ্বরী পূজা শা শুচলিত ছিল সুতরাং গ্য্বন্বধীব সানস্রতিক প্রচলিত 
কপ বিপত দেড়-দুশো বরের মধ্যে সার্বজনীন সংহতরূপ লাভ করেছে। 

নৈশ পূর্ণিমা গদ্ধেস্বহীর পৃজ্জলঘ। প্রতি বছর এই দিনে বশিকেবা 
দেবীর পূজা কবে খাকেন। কুলাহিষ্ঠাত্রী দেবী পদ্ধেশহীব পূক্তার দিল 
শন্ধবগিক সম্ভফায়ের জাতীয় চহোৎসবের দিন। এইদিন বণিকগপ 
ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ রাছছেন। ঘাৰ যেমন সাহ) তিনি শুসনুরূপ অনুষ্ঠান 
করেন। কোনও কোনও ক্ষেতে উৎসব আয়োক্ষন হছ। দেব-স্মিজে দান- 
হান ও দাক্ষিশ্য শ্র্শনের হ্ীতিও প্রচলিত আছে। এইদিন বণিঝগপের 
সমাক্জ সংহতির দিল। বন্ধিম সুহৃদ 'সংবাদ-শ্রভাকর” ও ছাল্িশন্বব' 
পত্রিকার সম্পাদক গোপাল মুখোপাধ্যায় ১৯২২ সালে প্রকাশিত 
“গন্ধবপিক-তত্ব' গ্রন্থে দেশিয়েছেল-_বৈশা পূর্ণিমা" চেহী পাস্ধশ্বযীর 
প্র দিন হলেও প্রাচীন বাংলার কোনও কোনও স্থলে আদৌ পদ্ধেশ্বরীর 
পূজাত শুচলিত ছিল না। উত্তরবঙ্গের জগপাইশুড়ি-নালদহ প্রভৃতি 
কোনও কোনও আঞ্চলে বিবাহ-নপ্রাশন ত্ড়ৃতি সাক্গলিক কমে 
কেবলমাত্র গড্বেশ্বরীর পূজা হত। কোনও তিতি বিশেষে পূজা৷ হওয়ার 
রীতি ছিল না) হিন্দুর ধর্মকর্ম-পৃজ্পার্বপমূলত ইতিহাস-বিশেহজ্ঞ কোনও 
কোনও পণ্ডিত মনে কবেন “বৈশাৰী পূর্ণিরা' এই পূজালয়েই গত্তেন্বধী:ব 
গুণ়হস্য নিহিত। ভগবান বুদ্ধদেবের ভস্ম এই বৈশারী পূর্পিরায়। 
সেন্তন] আনেকের ধারণা প্যন্ধেন্বধী পৃক্গার সঙ্গে তালায় বৌন্ডাাতনের 
স্মৃতি জড়িত আছে। 

বালোদেশের এই বণিক সম্স্রদায় শিবাঙ্সন্বত ও শৈব-_পুরাণে, 
জাতির অতীত ইতিহাস ঘেকে তা অবগত হওয়া হায়। বৈদিক যুগে 
শক্ষনদের অধিবাসী এই বশিক সম্প্রদায় পরবর্তীকালে বহুলদেশে বসতি 
বিস্তার করে। বহসদেশের রাকরবা্ী কৌশাত্বীতে তাদের বিপূল শ্রতিপন্তি 
ছয়। এই সময়েও তাবা শৈব উপাসক। পরে বংসদ্লে থেকে বশিফগণ 
ভারতের বিভিন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পরে গর ও কর্ণাটে, পরে 
আাগজ্ঞোতিষপুর ও ওড়িশায়, অবশেষে বালোদেশে তাদের তাধিপত্য 
বিস্তার লাভ কবে। শুক্তরাটের সোমনাছ, ওড়িশার ভুবনেশ্বর প্রভৃতি শিবনুমির 
দেশ ত্যদের আকর্ষণের কারণ হয়ে দীড়ায়। গৌড়ীয় বশিকগাশ ওড়িশার 
শৈবরাজা কেশরীবাশের রাজ্ত্বক্যলে গৌড়দেশে পদার্পণ করে। হান্টাবের 
উড়িহযা'-_অষ্টফশ খণ্ড, 'স্ট্যাটিস্টিক্রাল একাউন্ট্‌ অব বেঙ্গকা' এবং 
রমষেশচন্ত্র দত্তের 'এযানদিয়েন্ট ইভিয়া'-_বৃক ফাইভ গ্রন্থে কেশবীবশের 
পরিচয় আছে। প্রাচীন ইতিহাসে বশিকগপ পরম শৈবভক্তরূপে চিত্রিত । 
মন্যঘুগেও এই বশিকেরা ছিলেন শৈব উপাসক্ত। দুতরাং দুটদেবতা গড্ধেশ্বৰী 
কোন্‌ সময় থেকে বশিকপ্দপের আরাধ্য হয়েছিলেন তা ইতিহাসের দিক 
ছেকে কৌতুকপ্রদ। 

এই সূত্রে ভারত ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের প্রবল আঘিপতোর ক স্মরশ 
করতে হয়। অক্ষয়কুমার দণ্ড তার 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এ এবং 
রামদাস সেন ড্র 'বুদ্ধজীবন'-এ দেখিয়েছেন বুদ্ধদেবের অনেক আগে 
শিবের আবিপত। বিস্তারলাড্ত হুরে। কিন্তু বৌদ্ধল্লাবনের ঘূগে হিন্দুর 
হিশুত্ব প্রায় অবলুণ্ত হর। শিব বুদ্ধের পৃদ্ধক অস্তিত্ব বিলত হয়। শিব 
বুদ্ধের ম্যে আশ্রয় নেয়। কিন্তু শশ্কযাচার্যের আবির্ভাবের ফলে আবার 
হিন্দুর পুনর্জাগরশণ সূচিত হয় এবং সম্ভবত পক্ষা॥ শতাব্দী থেকে দশম 
যা দ্বাদশ শতাব্দীর মহো বৌদ্ধ-কিলৃতি। সম্পূর্ণ হয়। মলে রাধা প্রক্োক্ন 


শঙ্করাচার্ধের আবিরের ফলে উত্তর ও দক্ষিল ভরতে যখন ছিন্দুবর্ম 
সংস্কারের জান চলছিল, হখন হিন্দু পুরাশগুলি রচিত হচ্ছিল, সে সময় 
পূর্বরতান্ত জনপদ বাংলাদেশে শিব-শক্তির মহিমা শুচারের জনা নানা 
তত্র যচিত হতে গাকে। এই তন্ববমই বাংলার হিম ধর্ম । একটা অতি 
পুরাতন তন্ত্র এদেশে আনিচকাল থেকে প্রচলিত ছিল। হৌন্ধদুলে 
বৌদ্ধধর্ম সেই ধর্মে সঙ্গে হিলেনিশে প্রবল হাকরে হাব করে। এই ই 
ফৌদ্ধতত্র। বাংলার ত্রতর্মের সঙ্গে বৌদ্ধতস্ত্রের হাচার ও সিদ্ধান্ত ঘে 
অনেকটা লিলানো মিশানো আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফলত কহ 
বযৌদ্ধতাত্িক দেবদেবীর আবির্ভাব ঘটে। বালোয় এই বনী উপল্লাবনের 
ঘুগে বৈশাবলিকগণ নিভেদের ধর্মবিশ্বাসজে অক্ষ রাহার আপ্রাণ চেষ্টা 
কয়েন। কিন্তু প্রবল তত্রবর্মকে ঠারা অন্ীকার করতে পারেননি। সম্ভবত 
এই সময়ে বশিকপণ শক্তি উপাসনাকে গ্রাহ্য ফয়েন। 

বাংলায় যৌদ্ধ-শ্রবন্ধয়ের এক অলোক চিত্র পরিবেশন কবেছেন। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাৎ শাহ্রী। 'নাবায়প'-এ প্রচারিত এবং ১৩২৯ 
বঙ্গাছে। হকাশিত, 'বেশের মেয়ে' উপন্যাসে শাহী মহাশষ গদ্ধবপিক 
সমাজের এক চিজকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। বশিকগণকে তিনি বৌন্জরুপে 
চিত্রিত করেননি এবং সেই ধর্মকলহ্বের যুগে বশিঝগশ কীভাবে তাদের 
প্রাচীন তর্মবোধকে র্থলিত বেষেছিলেন-_বশ্দিকসমাক্তের সেই সংগ্রামের 
জাহিনি এ উপনাসে বিত হয়েছে। কেশরী ও পালবংশের পর গঙ্গাবাশ 
ও মেন রাঙ্গগণশের ধনুক। গঙ্গাধংশীয়েরা বিষ্ণু ও বৃদ্ধ উভয়কে হল্রয় 
দিয়েছিলেন অপর দিকে সেনবহৌয়েরা ছিলেন বিষ উপাপক: পরন্ত 
তত্র্মও তাদর দনুগ্রহ লা কবে। বালোয় এই দুই রাজবংশের 
আকরকোলে শৈব-বৈষাব-বৈপানতিক- বৌদ্ধ ও তাঙ্রিক এইসব ধর্মসন্তদায 
নিজ নিজ হায় পরতষ্ঠার জনা সংগ্রামে লি হয়। শৈব উপাসক বশিকগণ 
তাদের নিজ ধর্মবিন্বাদকে অটুট রাখতে বন্ধপরিকর হয়। কিন্তু ত্র বা 
যৌদ্ধতস্ের প্রভাব থেকে তার মুক্ত হতে পারেননি। বণিক সম্প্রদায়ের 
সমাজে তত্র অনুততবেশ ঘটে। নানা ছোট ছোট তাত্বিক স্টরীদেবতা 
সমাজের পূজা পেতে থাকে। বলিকসমাঝ৷ কর্তৃক স্টরদেৰতার স্বীকার 
এখানেই 

বশিকসনরা্জ সেনরাজানের ধর্মকিস্বাস মেনে নিতে পারেননি। বাল 
দেন বিষ্ণু উপাসক হয়েও তাস্রিক ফ্রিরাকলাগে লিপ্ত থাকতেন। এ ঘুগগে 
বশিকস্্রদার রাজশক্তির প্রকোপ পতিত হয় মহ্যসহোপাব্যার ছরপ্রসাদ 
শান সম্পাদিত অক্ষ) বিরচিত 'কতরাল চরিত'-এ (১৯০১) এই 
বিরোধের স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়। তবুও যৌদ্ধযুগে ও মোগল- 
পাঠাল আমলে বাংলাদেশে এই সওদাগর সমাজের প্রভুত্ব ছিল। শচীন 
আলা সহিতে৷ এই সত্যের বং প্রমাণ বিদ্যবান। রামাইগতিত ছেকে শুরু 
ফরে যত হসলকাব। রচিত হয়েছে তার নারে লওদাগর গন্ধবশিক কিবো 
কৈৰ, ভোন, ননশূত যা অন্যান) মঙগজাতি। নব্যযুগ্ের ঝংলাদেশে 
যাবতীয় পৃজাপরবর্তনের সঙ্গে গন্ধবশিক সমাজের আধিপত্য ইতিহাসে 
শ্বীকৃত। বালোর নেয়েলি ব্রত উৎসবেও তাই। বস্তুত ব্যলোর মতি 
পূরতন শিবর্মের বুনিয়াদের উপর বৌদ্ধ-মনীষা একটা নতুন ধর্মের 
আসাদ গড়ে তুলেছিল, পরে নব হি বাপ প্রতিভা তার উপর গাড় 
শলেপ অন্ধিত করে। সওদাগর সমাজের এই শবচনার বুগে গদ্ধস্বরীর 
নাজদন্ধ পাওয়া হব না। প্রচীন ব্যলার বৌক্ধতত্র ও শক্তিবর্দের 
তস্াবৃত বন্দরে ছনুসন্ধাল করলে গদ্ধেশরীর পূজা শ্রবর্তনের গুপ্তরহস্য 
উদৰত ছবে। 

প্র্েষ্বরীর পূজা পুকর্তন ও পন্ধশিক সম্রদায়ের ইতিহাস শ্রসঙ্গে 


আকন পুরাপের কথা উল্লেখ করা হয়। বন্ধত হিশ্ঠুবর্মের পুন: প্রবর্তন 
কালে এইলব পুরালের ভস্ম । সৃদীর্ঘকাল ঘবে এইলব পুরাশের রচনা কার 
চলে। মহালব্বীন্মর' ও "ভবপুরাশ'_ এই দু-খানি পুরাপে 'গদ্ধেশ্বরী'ব 
জাহিনি লিপিবন্ধ আছে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই দু-ঘানি পূরাপের 
আবিষ্কারক পতিত হাষিকেশ ব্যাক্তল-সরস্বতী। ওড়িশা ছকে গ্রাপ্ত 
“হানন্দীশ্বর' পুরচঙ্গের কিছু কিছু অংশের অনুবাদ ১৩১২ সালের 
একখানি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুরাপ দু-দানি শৈর 
আধিপত্যের যুগে রচিত বলে অনেকে হনে করেন। পদ্ধেশ্বরী কর্তৃক 
বনিক বিরোধী গদ্ধাসুর যধের কাহিনি দিয়ে শিব-ছাহাচছ হুচার পুরাণ দু- 
খানির শুতিপাদা: গঞ্জাংশ বাহলাভয়ে দেয়া গেল না। পুরাল দু'খানির 
রচলাকাল সঠিক বলা যায় না। তবে এগুলি উপপুরাপের ঘূণে রচিত এবাং 
সম্ভবত বশ্রালে পরবর্তী ঘুগে। ডক্টর অবিনাশচন্্র দাস এইরকম 
শ্ভিলত প্রকাশ ফরেছেল। ভবপুরাপে অতিরিক্ত আখ্যান আছে। 
ফেবরিরোধী তাবকাসুর বযের জল) শিব-দুর্গার বিবাহ উৎসব দিয়ে 
ভাহিনি পরিসমাপ্ত। উভয় পূর্যপের গল্পের মবে) কিছু পার্দক] আছে। 
এখানে সেগুলির উল্লেখ অপ্রাসসিক। উভয় পূর্যপের কাহিনিতে একটা 
পক শুচ্ছত্র আছে বলে মনে হয়। পুরাণে বর্ণিত গন্ধাসুর আগ্যান 'বল্লাল 
চরিতের' বন্লালের অনুরূপ) বন্পুল পন্ধাসুরের মতে। বণিককিরোদী। 
বল্লালের পরষটরহরণ ও মৃতা গন্ধাসুরের অনুরূপ । অপরদিকে ভবগুরহপ 
বর্লিত তাবকাসুর কিনাশ প্রসঙ্গ হিন্থুবিদ্েহী বৌদ্ধ ধর্মকে অপসারণের থা 
শরণ জরিয়ে দেয়। মহেম্বর ভাচার্য প্রীত আর একখানি সক্ষেত গ্রন্থ 
“মৌগান্ধিক ররাকর' খন্ধবলিক জাতি বিষয় মূল্যবান প্রন্থ। কুফজি 
আইও অনেক সময় ইতিহাপ উদ্ধারের সহারক। চুত্ডিভ রচিত 
বৈশ্যকুলঞ্ীবনী পাস্ধিকফবপবী' এবং বাংলা পয়ারে রচিত তিলকরামের 
কুলটীতে খদ্দের প্রসঙ্গ বর্তমান। 'গা্ধিতকরবারী' ও তিলকরামের 
কৃলতী যঘাক্রমে 'বহানন্ীন্থরপুরাশ' ও 'ভবপুরাণ" অবলম্বনে রচিত! 
বন্তত এইসব গাতে বণিকগশ শৈব উপাদকরূপে বর্দিত। হিমযুবর্ম 
সন্কোরের ঘুগে এগুলি রচিত হয়েছে বলে মনে হলেও প্রন্থতলির 
থাচীনতা সম্পর্কে কিছু কিছুর খেকে যায়। 

গন্ধের আলোচনায় গন্ধবশিক শ্রসঙ্গ আসবে। আমার ব্যক্তিগত 
ছারল্া গন্ষেশ্বরী নামটি তরানপ্যবর্ষের প্রভাবে 'আধুনিককালে উপ 
প্রাচীন সাহিতে তো নয়ই-_শর্টাফশ শতাব্দীর কোনও রচনাতেও 
গদ্ধেশটীর কোনও উল্লেখ নেই্‌। গক্মেশ্বরী এই নায়টির উৎসমূখে 
পৌঁছতে হলে ‘গন্ধ’ শব্দের আগমন অনিবার্য । পক্ধত্রব্যের উৎপায়কারী ও 
বাবসা এই সং্স্তদায়ের নাম পদ্ধবপিক। ধর্মশাস্তে পদ্ধেশরী বা 
পদ্ধবপিক শব্দের উল্লেদ নেই। রামাচণে 'গদ্ধোপজ্ীবিনঃ' শব্দের উল্লেখ 
আছে। কল্লালচরিতে দেখি নিশমস্ঠ গান্ধিকন্চ বৈশ্যবলে দমুদ্ষৌ।' 
মেদিনীকোবেও ‘গান্ধিক' শব্দের ব্যাবহার আছে। গোপালভট্রের 
বল্সালচরিতেও 'গদ্ধবণিরো' শব্দের ব্যবহায় আছে। এই গন্ধ 
ব্যবসায়ী সন্্রদায়ের ফুলদেবীর নাদ পদ্ধেশ্বরী। চতুর্দশ শতাবী ছেকে 
অন্তত এক দেবী 'সূগদ্ধা' ও তার পুজার কণা পাই। এই দেই৷ মনলা। 
মনযামঙ্গল কাহিনির মহ যদি কোনও তথ্য নিহিত গ্যাকে তবে অনু্ান 
করা যেতে পারে চাদ প্রমূখ বপিকের| যস্ধমে শৈৰ ছিলেন পরে 
শক্তিপৃজাকে স্বীকার করেন। এদের স্বীকৃত দেবী হনস। নয মনসার সঙ্গে 
বলিকসমাজের ক্দেনও যোগ নেই। এই দেবী চতী। চত্ীয়ঙ্গলে যে 
কছলেকামিনীর দেবীভাবনা পাই- তিনিই পন্ধবনিকের উপাস্য 
“স্ধেনানি'। এই বমেদেকনিনী খুব শচীন দেৰতা। ইনি লক্ষ্মীর এক 


হজাশ। ইনি জয় দু তাজ্াার বছর আগে পাছা নামে ছিত ছিলেন। 
অমূল্য বিদ্যাভুষণ মহাশয় লক্ষী ও গণেশ, পরছে এই দেবীর কিছু পরিচত 
দিয়েছেন। এ নামে লন্খী বা ঘনসাপৃজ্জা এখনও অপরিচিত নয়। এই 
ফমলেকাছিনীর মবো কোনও ক্দেনণ্ড পতিত বৌদ্ধ আল্যাশফ্তির ইঙ্গিত 
শুঁজেছেন। 'চত্তীঘঙ্গলবোবিনী'তে চারশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তার 
আভাস দিরেছেন। গদ্ধেশবযীর বর্তমান মূর্তি পরিকল্ধনা আবুনিক কলের 
হলেও এই দেবীর ‘গন্ধেশ্বরীতে' রূপান্তরের বিবর্তনপ্ জীর্ঘ। সেদিক 
ছেঝে বলা যেতে পারে গদ্বেশ্বযীর় পৃঙা প্রাচীনকাল খেকে আগত. তবে 
অনাড়ম্বরভাবে মেয়েদের ব্রত অনুষ্ঠানের মাহ্যমে। আযুনিককদলে স্মার্ড 
বিধির দৌলতে গন্ধেন্বরী নামের আপ্দঘন হটেছে। পর্ষেষবর়ী শুসঙ্গে 
এতিছাসিক দীনেশচন্ত্র সরকার মহাশয় জানিয়েছেল'0 গা 
does not sppear iw be un ancient or medieval deity. bur 
seems to be a 185 or modem fabricaion. probably meant 
1০ serve 23 ihe communal Goddess of the Gandhabanik. 

বৈশাসী পূৰ্ণিমা দেবীর পূজ্া।। পুরাণে বর্দিত আজে এইদিনে 
প্ধেশ্বযী পদ্ধাসূরকে বব করেন। এই পৌরাণিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈশামী 
পূর্ণিমাকে গুরুর দেওয়া হয়। আঘাদের বারল। এই বৈশাবী পূর্ণিমার সঙ্গে 
একটা প্রাচীন বৌদ্ধশূতি জড়িত আছে। হিন্দুধর্মের শত পালিশেও তা 
মুছে যায়নি। হাচীন বলো ত্রক্ষেপেতর জাতি তাত্তিক বৌদ্ধবর্মের 
অনুগত ছিল। মনে হয় বালোর গস্ধবণিকসমাজ এককালে বন্রযানী 
বৌদ্ধদের কবলে পড়েছিল। গদ্ধেন্থরী পূজায় সেই, গুন্ররহস্য লুকায়িত 
রয়েছে। চর্ীপূজার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হলে এসব তন জানা হেতে 
পারে। চণ্ডীকে 'হাড়ির ঝি' বলা হয় এটা তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধশবরীরে পূজার 
ছাগ ঝলিদানের বিধান ছিল-_ গন্ধেন্বরীর পৃজ্গাপন্ধতি লক্ষ করলে আজও 
তা অনুভব করা যায়। চথ্ীপৃজ্ঞায় ব্রাহ্মণ-পূরোহিতের শুয়োজল হত না। 
করা স্বয়ং চত্বর ঘটস্থাপন। করতেন। ১৩১৯ সালের 'নায়ক'-এ পণ্ডিত 
পাঁচকড়ি বন্যোপাধ্যার '্রীতীশক্েসথযীপৃজা' নিবন্ধে সঠিকভাবে 
শান্ধেশ্বরী পূজার রহস্যকঘা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বন্যোপাধ্যায় 
মহাশত্রের সেই রচনার কিয়দশে বর্তমান ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য “এই 
বৈলাৰী পূর্ণিমার সঙ্গে যে কত কি জড়ান মাখান আছে, জয়মঙ্গলবার 
আছে, হঙ্গলতীয ব্রত আছে, আরও কত কি আছে, তাহ) এখনকার 
বাজ্মলী জানে না। পূর্ণিমা পড্ধেশ্বরীর পূজা হয় কেন? ওলাইচন্ডীর 
পুজাও পূর্ণিমাতে হইত। বস্তযানের খবর যদি থাকিত, সহজযতের সহিত 
যদি পরিচয় থাকি. ব্যঙ্গালার মধ্যযুগের কাব্যগাথা যদি পড়। থাকিত ত 
এ সকল গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারিতে। এখনও যে বাঙ্গাল্যর কত বৌদ্ধ 
আচার পদ্ধতি হচ্ছ ভাবে প্রচলিত আছে, তাহ) বলিরা শেষ করা যার 
না। ধাঙ্গালী লেখাপড়া শিখিতেছে বটে, পরস্ত ঘরের খবর রাখিতে 
ভুললিয়াছে। আমাদের সেই দুই বড় দুঃখ।" শেহ ব্রাহ্ম হাধান্য হটে 
ইংরেজ আমলের গোড়া৷। এ যুগেই প্রাচীন কাব্যের চন্তী পদ্ধেশ্বরীতে 
রাপাত্তরিত। গদ্ধেস্বরীর প্রচলিত মূর্তি সাম্প্রতিক ক্যলের--তবে পূজার 
বিবর্তন ইতিহাল সুপ্রাচীন ।* 


* ভ-সুকুগার দেন, সত. দীনেশ নরকার ও চিন্তাহ্যণ চক্রবর্তী “পদ্েসরী' 
সত্বদ্ধে নানাবিব উপেন দিয়ে সাহাৰ্য করেছেল-_লেখক। 





পোটোরা বলছে, আমাদেরও 
পোকায় খেয়েছে! 
অনাদি ঘোষ 


হট গা নেয়ে তোনার পুতুল কত করে? 

আহ্রোকালীর লবিং ফিরে এল অচেনা “মানুষের গলার স্বরে) 
রাছরাজাতলা থেকে মকেড়দা বাবার নতুন পিচ ঢালা পতে মহিয়াড়ি 
শ্বটির বাজার ছাড়িয়ে একটু এলেই প্রলন্তর পোটোপাড়া। পথের দূ-পাশে 
গুটিকর খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়ি। একটা বাড়ির বাইরের চালাতে 
আপনহনে পুতুলতুলিকে তুলি দিয়ে রং করে চলছিল আগাকালী। 
অহিযাড়ির রাঙ্গমেলায় যাবে এসব পৃতুল। 

কোলের ছেলেটাকে ডানহাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ছিটের ব্লাউজের 
বোতানটা এঁটে দিল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল শ্রশ্মকর্তারা শদ্ধরে দুই 
বাঘু। একজনের কবে একটা যুলকাটা কাপড়ের তোলা, পরনে গেরুয়া 
রগ্চের খদ্দরের পাঞ্জাবি আর খুতি_ “অন্য জনের প্যান্ট সার্ট. হাতে একটা 
চামড়ার পোর্টফোলিও। 

নাও ন্য বাবা, কোনটা নেবে। আল্লাকযকীর ব্যবসাদারি মন 
চনচনিয়ে উঠল; শিল্পীবন বিদায় নিল আপাতত ৷ য়াধাকৃক্ের এশটা মূর্তি 
হাতে তুলে নিল একজন বাবু। 

_ এটার দান কত? 

_ওর দা পাচ আনা। 

আর ওই বন্থীঠাকুরের দুর্তিটা+__ছেলে কোলে একটা নারীনৃর্তি 
তুলে নিল আরেক বাবু। _হ্টা গা এতো হস্তীঠাকুরের সৃতি নন, ও যে 
লক্ঠাকুরের টে গড়া! হাত ছেকে মৃত্টা নামিয়ে রাখে শব্ধরে বাবু। 

হা বাবা ওটা হযীঠাকুরের মৃত্তি। ওই তো দেখ না কোলে ছেলে। 
ওর দা হোলো আনা: 

কথাটা দুজনেরই ঠিক। লক্ষ্মীঠাকুরের স্থাচেই গড়া হয়েছে মৃর্তিটা। 
তারপর পেটার মুখে গোঁফ একে নিয়ে আর আলগা মাটির দুটো ছেলের 
মূর্তি গড়ে কোলে আর কাখে জুড়ে দেওয়া হয়েছে রুর্ভিটার সঙ্গে। 
নারীমূর্তির পারের বাঁদিকে কড়ির ছাঁটটা এখনও বর্তমান আছে। 
ডেসিমেল করেন চালু হয়েছে আছ ন-বছর, কিন্তু আজও দরদামে এখানে 
এখনও সাবেক আনা পরসাই, বহাল আছে এদের কাছে। দাম গুনে 
আতকে ওঠেন শহরে বাবুরা। 

কি এইটুকু পুতুলের এত দাম? 

- হী! বাবা মাত্রের পুজোর মানসিক করে বাবুদের মেয়েরা। যোলো 
আনার কছে মৃত্তি কিনলে মানসিক পুরো হয় না বাবা। তাই ওনার দাম 
হোলো আনাই দে'বান তীরা। আপনারও ভাই দিও বাবা। ওই দামেই 
আমরা ওনাকে বিকৃ্কিরি করি। 

_ হী গা দেয়ে এতো পোড়ানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না! সন্ধানী 
নজরে উস্টেপাস্টে রং কর! পুতুলগুলি দেখতে দেখতে প্রশ্ন করেন এক 
বাবু। 

লা বাবা ঠাকুরদেবতার পুতুল আমরা! পোড়াই না, পোড়াতে লেই। 
পাকা মাটিতে পড়ে, রোদে শুকিয়ে রং মাথাই বাব৷। 

-_ আজ তোমরা তো পোটোদার-_পটুয়া; তোমাদের পুরুষেরা 
আগে পট নিয়ে লোকের বাড়ি গাল করে ঠাকুরবের কনা শোনাত__ 


আককাল তো গুলব উঠে গেছে। তা তোম্যদের স্বরে পুরোনো পট কিনতু 
নেই? আসল কনায় হাজির হলেন বাবু দুকষ-। 

ঠা বাবা আমাদের পদবি চিত্রকর। আমরা পোটোই কটে। আগে 
আগে তো ওটাই ছিল আমাদের পেশা। আঙ্ঞকাল বায়েন্কোপ হয়ে কে 
আর পটের গান শ্যেনে। তাই ওলব ঢুকে বুঝে গেছে কবে। পুরোনো পট 
ঝি আর আছে__কইয়ে (উইদে) খেয়ে গেছে কোন্‌ বদলে। 

"বের মেযেমানুষের সঙ্গে বাইরের মানুষের অনেকক্ষণ বরে 
কথাবার্তা শুনেই ইবত ঘরের মানুষ ইতিঘবেট এ ঘর থেকে চালাতে এসে 
দাঁড়িয়েছিল কথাটা কীসের জানতে। এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল_ পুরনো 
পট নিয়ে কী করবেন আপনারা: 

_ আমরা এইসব হারিয়ে হাওয়া পট. সাবেকি ধীচের মৃর্তি, মুখের 
স্থাচ এইসব সংগ্রহ করে জমা করছি মিউজিঘামে। জবাব ছিলেন যাবু। 

-_ আপনারা ঝি গরমেস্টের লোক? প্রশ্ন করে সন্দেহ জড়ানো গা 
ঘরের ছানুষ বেচু চিত্রকর। 

_লা আমরা গরমেস্ট্ের লোক নই। বানানের নাম শুনেছ? ঘাড 
লেড়ে সায় দেয় বেচু_স্গেই কাগনানের কাছে আমরা একটা মিউজিরম 
গড়ে তুলছি। সেমানে নানান জ্বাযগা। থেকে নানান রকম বাংলার হারিরে 
যাওয়া পুরোনো জিনিস এনে যানছি। নানান দেশের মানুয এসে দেখবে 
বাংলার একদিন কী ছিল? তোমাদের এই পাড়াটা তো খুব পুরোনো তাই 
না? ঘাড় নেড়ে সায় দেয় বেডু। --আজ্ছা এই পাড়ায় খুব বুড়ো কেট 
নেই? তার কাছ ঘেঝে আমরা এখানকার পুরোনো দিনের কিছু খবর 
পেতে পারতাম। 

হা আছে, আসুন না বাবু এইদিকে। উনি আমার সম্পর্কে ঠাকুরমা 
হল__বুড়ো মানুষ হাটা চলা করতে পারেন না। বাধুরা তাদের পুরোনো 
দিনের কিছু বর জানতে এসেছেল-_্ালন্ছে লাফিয়ে ওঠে বেচু ভেতরে 
ভেতরে। কিন ঠাকৃর্ণকে বাবুদের কাছে হাক্রিয না করে বাুদেরই ঠাবুর্ার 
কাছে নিয়ে যেতে হচ্ছে ফলে লক্ষিত হতে হয়। বাবুদের কষ্ট দেবার 
কারশটাও তাই বিনিয়ে বিনিয়ে নিবেদন করে বাবুদের ফাছে। 

- খ্, হা, চল চল-_কোনদিকে ...! বাবুর ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বেছুর 
কুঁড়ে ঘরটার কীদাল্লের পাশ দিয়ে আরেক বাড়ির কীদাল পার হয়ে 
ভেতরের উঠানে গিলে দীড়াল দলকল। ইতিমহোই পোটোপাড়ার অনেক 
ছোট কড় ছেলে বুডো এসে ভিড় করেছে। একটা উচু পোপ্তায় মাটির 
ককে। তালতাড়িয সিঁড়ি বেয়ে উঠে হায় ফেছু। 

সুন, আসুন। আহ্যন জানায় বাবুদের _-ঠাকুর্দা শহর ছেকে 
দু'জন বাযু এসেছেন তোমার সঙ্গে কতা কইহায় জন্যে । আমানের পুরেছলা 
দিনের কম শুনতে চান এঁরা। 

দাওয়ার চটের ওপর কাথা বিছানো একটা বিছানায় শুরেছিলেন এক 
বৃদ্ধ । বয়স খুব বেশি, হযরত ঘাটের বেশি হবে না; কিন্তু মাথায় চুল আর 
গায়ের চামড়া আশি বছরেয় বুড়োর যতো। বেচুয শেষের কথাগুলি এই 
বৃদ্ধবেই লক্ষ্য ফরে। ক্চুর কথায় বড়মড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করে বৃদ্ধ। 
পারে সা। কেচু হাত ধরে তুলে বসার বৃদ্ধফে। উঠে বসে বৃদ্ধ হতভদ্বের 
মতো একবার ফেুর সুখের দিকে. একবার বাবুদের ছুখের দিকে তাকায় 
চোছের দৃষ্টিও কাপনা বেশ বোকা ঘার। 

- খাক, খাক, আপনি শুলে শুরেই বলুল। সঘকোচে জড়িয়ে যার 
ব্যবুদেয় মুখের ভাষা। গলার আওয়াজ শুনেই হরত বৃদ্ধ হাত তুলে 
নমস্কার জানার আগস্থকদের। প্রতিনমন্কার করে কেচুর দেওয়া দুটি নিচু 
চলে বসে আগন্তক দুক্ষন। 


_ আপনার নাছ কী? রত্ন করেন এককন আগস্তক। 

_ কানাই চি্রকর। কাঁপা কীপা পলায় জবাব দের বৃদ্ধ। 

-সস্বাগনার বয়স কত হবে আল্লা? 

-_আমরা মুখ্য মানুষ, অত ছিসেব কি জনি) তা হবে বোষহয় সবয়- 
বাহাভর। শিশুর মতো হাসি-হাসি দুখ বৃদ্ধের এবং কিছ কিন্তু জড়ানো। 

আন্ছা. আপনাদের এখানে বাস কত দিনের? 

_আমাদের এখানের বাস অনেক দিলেব। বাপ দাদার মূখে গলপ 
গুলেছি মা ছাকড়চণ্ডীর আমল ছ্ষেকেই আমাদের বাস। চাদসদাগযের 
আমলে ঘা পেরঘম পেরকাশ শেরেছেন। আপনারাই হিসেব করুন না 
কতদিন হল। 

-_ এই কর মাত্র পটুয়ার বাস আপনাদের এখানো? 

- এখন তাই হবেছে বটে, আগে অনেক ঘর ছিল। আমার 
ছেলেবেলার দেখেছি ঘাট-সত্তর শুর পোটোর বাস ছিল এই পাড়ায়। 
তারপর যেবার সেই ভীষণ কড়জল হল. পুজোর দয আকাল হল সারা 
দেশ জুড়ে পোড়া পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়ে কলকাতায় ভিড় করল 
ক ছেলেবুড়ো। পট দেখিয়ে. আর বাবুদের বাড়ি ঠাকুর গড়েই আমাদের 
জীবিকা_ধালচালের চাব আমরা কোনওদিন করিনি। বানের স্যরি ছিল 
না আমাদের জাকুরই। থাকলেই বা কী হত! যাদের জমি ছিল তাদেরও 
সব হান ঝড়ে আর জলে শেষ হয়ে গেল। কলকাতায় পথে পথে ফান 
বেয়ে দিন কাটল কতন্নের। কতজন পথের ওপর শেষ করল জ্রীবনটা। 
মেলেটারির সঙ্গে পালিয়েও গেছে দু চারটে বের মেতে । আফচলের পর 
ঘরে ফিরলাম আমরা। কিন্তু ফিরল না অনেকেই। তারা যে কোথায় 
গেছে_-বেঁচে আছে কিনা তার আর কোনও খোজ পাইনি বাবু। পরনের 
কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছে নিল বৃদ্ধ গড়িয়ে পড়া দু'ফোটা চোষের জল। 
ধাযুদের মনটাও ভার হয়ে উঠল বাংলার সেই রাক্ষুসে উনপক্ষাশের 
পুরোনো কাহিনি শুনে। 

_ আচ্ছা, আপনাদের পট দেখানোর কথা বলুন । ভারী ভারী গলায় 
আকেদন জানার একজন আপস্তুক। 

_ বাবুদের বাড়ি পট দেখানো আর গান পাওয়াই আমাদের 
বারোমেসে পেশা ছিল, কেবল পুজোর সময় বাবুদের বাড়ি ঠাকুরের দৃষ্তি 
গড়া সময়টুকু বাদ দিয়ে। তা ঠাকুরই বা কটা হত? এখনকার মতো 
এপাড়ার ওপাড়ার সারবোজনী ঠাকুর তো হত লা। ওপাশে মৌড়ির 
বাবুদের বাড়ি আর এপাশে মাকড়দার বাবুদের বাড়ি দু চারখানা হতিমা 
আসত কি বছর। হৌড়িয বাবুদের রাসের পুতুল গড়া হত কিছু কিছু। 
দূর ছেকেও ভাক আসত ঝটে আমাদের উলবেড়ে. আটপুর, বড়লেছে 
তবে সে আর কদিনের কাজ বলুন না__পুর্পোর আগে কটা দিনই ঘা। 
আসলে পট দেখানো আর গান শেরে বাবুদের ধাড়ি ঘেকে বকশিল 
নিয়েই আঙ্মাদের দিন চলত। বাবুদের বাড়ির মেয়েরা আমাদের পট 
দেখতে আর গাল শুনতে গুব ভালোযাসতেন। বাড়িতে কুটুম এলে 
আহাদের গান শোনাবার ডাক পড়ত। পুরাশ শাসতর থেকে ঠাকুরদের 
কাহিনি ধরে গান বাঁফতুম আর পটে আঁকতুম ওইসব ছবি। সেই গান 
গাইতুম বাৰুদের বাড়ি বাড়ি । বকশিস দিলত ভালোই। চাল পয়সা তো 
ছিলতই, কাপড়টা আশটাও মিলত সম সময়। 

- আচ্ছ/ অনেছি পটু সম্প্রদায় মুসলমান ধর্মাৰলন্বী-দ্বিযা 
ছড়ানো গলায় প্রস্থ তোলে আগত্তক-_মানে ঠিক পুরোপুরি নয় তবে 
আপনাদের পুরুষরা মানেন সুসলম্ছন রীতিনীতি আর মেয়ের! হিমু 
স্রীতিতেই চলেন_একনা কি ঠিক? 


_হ্থা কথাটা ঠিকই। বাপদাদাদের ক্যছে শুনেছি আদতে আমরা 
ছিন্দুই ছিলাম। মোসলমান রাজাদের আমলে দলকে দল পোটোগষ্টি 
[পরের কাছে মন্ত্র নিয়ে মোসলমাল হত্রে গেল। ঘরের মেস্তেরা কিন্ত 
তাদের ঠাকুর দেবতা নিয়ে রইল। তবে ঠাকুর দেবতা নিয়েই আমাদের 
কারবার, তাই পুরাণ কেতাবের গল্প শোনা আর গান গাওয়া আমাদের 
বজার রইল। আমাদের এই দু-মিশেলী ধরো নিযে কেউ কোনওদিন 
কোনও কথা বলেনি। মোসলমানেরাও আমাদের পুরোপুরি নোসলমান 
করার চেষ্টা করেনি আর হিন্দুরা তো কোনওদিন করেইনি। তারপর এল 
ছিনসু-ঘোসলমানের দাসা। কলকাতায় কত লোক মারা পড়ল। আরও 
আরও কোথায় কোথা৷ হেন কত লোক মারা গেছে। সেই সময় 
এখানের দাশপালের ছিন্দুবাবুরা এসে বললে তোনরা বড় সুবিদেবাহী 
জাত। যখন যেদিকে সুবিদে তোমরা সেই গলে ভিড়ে বাও। ওসব চলবে 
না। হয় তোমরা পুরোপুরি মোসলমান হয়ে যাও. নয়ত শুদতি (শুদ্ধি) 
করে হিন্দু হয়ে পড়ো--ওই দো-মেশালি চলবে না। আমরা পাড়াত 
সকলে মতামত করলূদ । সকলে হিন্দু হয়ে যাবার মতলব করলে। কোথা 
থেকে যেন একদল সাধু এল। ফর সব যত্রটজ্ঞও করলে। আমরা হিন্দু হয়ে 
গেলুম। তা বাবু ছিন্দুই বা কী আর মোসলমানই বা কী। আগে হন 
নামাজ-রোজ্া। করতাম তখনও কেনও অন্য মোসলব্ানের সঙ্গে 
আমাদের বে-সাদি হত না ভার এখনও কোনও হিন্দুর সঙ্গে আবাদের 
কে-সাদি হয় না। আমাদের এই ক-ঘরের ময্যোই হা ফ্াজকন্মো। উপরন্ত 
দূৱে দূরে অন্য অন] জায়গায় যে সব প্টোদার গুষ্টি আছে তাদের 
সঙ্গেও আমাদের কাজকন্মো বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ তাদের অনেকেই 
আজও সেই আগের মতোই নামাজ রোজা করে ওসব গদিটুদ্ধি হয়নি, 
তাই তানের সঙ্গে আমাদের লেনদেন বন্ধ-_যদিও আমাদের অনেকের 
পায়েই তাদের রক্ত বইছে। 

কেশ, শুনলাম আপনাদের ভেতরের অনেক কাহিনি। এতক্ষণ 
ঝুঁকে পড়ে বন্ধু রাঙা দমটা ছেড়ে দিয়ে সিষে হয়ে বসলেন আগস্ধক 
দুকন। আজ আপনাদের পট মেখানো বন্ধ ছল কেন? 

কেন আবার; বায়স্কোপ এসে দেশে আরে কেউ কি মুখ্য 
পোটোদারের গান শুনতে চায় বাবু! বাযুদের নর এখন পালটে গেছে। 
ধরুন ন! ক্যানো, মানের মূর্তির কী হয়েছে! বাবুরা এসে হুকুম ছিলেন 
কার্তিকের মুখটা যেন শ্রদীপফুমারের মতো হয়। সরস্বতীর মুখটা যেন 
সৃচিত্রা সেলের মতো হয়। গত বন্ধরে একজন এসে বললে অসুরের 
মৃতিটা হেন মাও-সে-তুষ্ধ এর ঘতো। হয়। তা বাবু মাও-সে তুং কে তাও 
জানি না। বাবু তখন একটা ছবি এনে দিলেন ছবি দেখে সেরকমই করে 
দ্রিলাম। বাবুদের যেমন হুকুম আমাদেরও তেমনি কাজ) 

_ পুরোনো পট আর সাবেক মুখের সঁচ আর আজকাল আপনাদের 
কোনও কাছে লাগে না বলুন? 

কী আর কাজে লাগবে? পড়ে আছে হয়ত কোথায় কোন ঘরের 
কোলে, কি চালের বাতার। গত বছর এককল আামেরিফলি সাহেব এসে 
নিয়ে গেছে কতকণ্ডলান। 

সে দব তো দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে। আমাদের কী ছিল 
তা আর দেখাবার উপার নেই। তাই আমরা বেরিয়েছি ওইসব সংগ্রহ 
করে রাখবার জনে] । দিন না আমাদের দু'চারখানা, আমরা রেখে দেব 
দিউজিয়নে। দেশৰিদেশের লেক আসবে দেখবে। আপনারও নাম হাকবে 
ভাতে “কো থেকে পেরেছি লেখা থাকবে। আপনার নাম, আপনাদের 
অ্রশস্তর লাম জানবে নানা দেশের আনুষে। 


_দেব বইকি, নিশ্চয়ই দেব। ওরে বেচু দেখ না ঘরের চহো খুনে 
ক আছে বাবুদের এনে দে) 

ক্ছবের যো অনেক খোলজানুজি করে বেচু আর তার ছেলে এনে 
হাজির করলে করেকটা ভান্তা-লাধভান্ম মুখের হাঁচ আর একটা শুটোনো 
কাগজের ঘাতিল। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বাণ্ডিলটা নিল আগন্তক 
এজজন। ধুলোয় যোকাই সেই বাণ্ডিল। কোনগমতে দুলে কেড়ে লক্া 
করে মেলে ধরল সেই জড়ানো পট। 

দত এ যে পোকাতে সব খেয়ে ফেলেছে, ীতিকে উতলেন 
আগন্তক দুজন: 

__আমাদেরও পোকার খেয়েছে বাবু? নিরাসক্ত বৃদ্ধের গলার স্বর। 
কন্ধ চোখের কোল নিয়ে গ়িছে পড়ল আবার দুটা জল। কাপড়ের 
ফুট দিয়ে দোছার কোনও চেষ্টর করল না সেই বৃদ্ধ পটুয়া শিল্পী 





পশ্চিমবাংলার ধাতুশিল্প 


তারকদেব ভারতী 


যে-কোনও শিক্ধের কথ্য বলতে গেলে প্রথমেই মনে জাগে শিঞ্জ কী, এর 
উৎপত্তি কোথা থেকে এবং কেন। শিল্পের গোড়ার কথা দৃষ্টি বা তিনটি । 
এক প্রয়োজন, দুই-_র্, তিন_স্াববতুষ্টি ও রলিকক্কনের মনোরঞ্জন 
প্রতিদিনের হুয়োকরন মেটাতে খানুষ গুরু করেছে সৃষ্টিকর্ম এবং এই 
সৃষ্টিকর্মের উৎকর্ষঝপকেই বলা হায় শিল্পকর্থ। যে-বোনও শিল্পনর্ণকে 
বুঝতে গেলে দরকার হত শিল্পীমন। শুতোক শিল্পের প্রয়োজন অনুসারে 
থাকে একটা সৌন্দর্য বা ৮০4// এবং আবশ্যকতা বা ॥৷৷)। প্রকৃত, 
শিল্পীর মহৎ কাজ হল ভবিহাৎ শিল্পীবংশবরদের জন্য দৃষ্টি বা শিল্পকর্মের 
নমুনা রেখে হাওয়্য। এই ননুনা একর শিল্পী রেখে যান শুধুমাত্র কাজ 
করার খ্রেরদায় নিক্ষের অভ্ঞাতসারেই শিল্পের পথ সুগম করার জপা। 
শশ্চিমবঙ্গের ধাতুশিত্তের ক্ষেত্রেও ওই একেই কথা বলা যায়। 

শিল্পীর তৈরি গোড়ার দিকের ধাতৃশিক্প গড়ে উঠেছে গধুমানত খাটি 
সোনা, বাঁটি রূপে বা খাঁটি তাদার দ্বারা, কিন্তু মানুষের আচার-ব্যব্হার 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ধাতুর ব্যবহ্যরেও নানারকহ পরিবর্তন লক্ষ করা 
হার। দুই বা ততোধিক ধাতু মিশিয়ে কয়েকপ্রকার মিশ্র ঘাত্ু যেনন 
গিনিনোনা, পিতল, কাসা, রোঞ্জ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। একটা ধাতুর 
পাতকে পিটিয়ে. দুঘডিরে, ফুলিয়ে. ভা করে বা একটার উপর আরেকটা 
ধাতুর পাত বা চাদরকে বসিয়ে নানা ধরনের নকশা, আকার, কৌশল 
শিট ধীরে ধীরে আরত্ত করেছেন। ভারতের বিভিন্র বিউজিয়ম ঘুরলে এই 
ধরনের অসঙ্থে নির্শন দেখা বায়। 

অন্যান শিল্ের তুলনায় বাতুর ব্যবহার বালোদেশের মাটিতে অনেক 
পরে দেখ্য যায়। প্রধান কারণ হিসাবে ধাতুর অভয়বের কথা উদ্েখযোগ। 
পবানত বিদেশ থেকে আমদানিকৃত ধাতুর সাহ্যহো মধ্যযুগ ছকে 
ৰালোদেশে ্যতুশ্চিক্পের চরম বিকাশ ছটে। অবশ্য প্রাচীন এ্রতিহ্যের কিছু 
কিছু নিদৰ্শন৷ তাত্রলিন্ত অনুনা মেদিনীপুর জেলার তমলূক, দক্ষিণ চব্বিশ 


পরগনার হরিনারাতঙ শুর, উত্তর চকিশ পরগনার বেড়াঠাপা. উত্তবহ্ঙ্গের 
বাশগড় শ্রভৃতি তিহাসিক স্থান খেকে সুব্যবস্থিত খননতার্ষের ফলে 
পাওয়া [নিবেছে। হাইছোক. পশ্চিমবাংলাব হাতৃশিশ্রকে প্রবানত চার তাগে 
ভাগ করা ঘা : (১) কাসা পিতলের কারু (২) লোহার কাজ (৩) সোনা- 
কুপোত জজ (৪) তামা, সিসা- এযালুঘিনিয়ম. সততা প্রভৃতির কাজ। 

ঝনসা শিতলের কাছের জন) মুর্শিদাবাদ জেলার খাপড়া, বহরমপুর. 
লোকপুর, বর্ধমান জেলার বনপাশ প্রভৃতি স্থান সবিশেষ উল্লেশ্মযোগ্য। 
সাধারণত তামা ও দত্তা ছিশিয়ে পিতল, তামা ও টিন মিশিতে কাসা 
তৈরি করা হয় এবং এদের অধিকাংশ কাজই কালাই ও পেটাল পদ্ধতিতে 
শেষ হয়। কাদা পিতলের তৈরি খালা. ড়া. ঘটি, বাটি ছাড়াও ঢোকরা 
কর্মকার শিল্পীদের কাজের কথা শিল্পবসিক্ মহলে খুবই শুচলিত। এদের 
যাস বিশেষভ্যবে বর্ধমানের দবিরাপুর এবং বাকুড়ার সীমান্তবর্তী স্থানেই 
সীমাবন্ধ। এই সকল শিল্পীরা 00-স্প৬০ €হা078 বা ঘোম গলিয়ে 
ঘব্য গড়ার নিয়মে অথ আকান্তিক্ষত দ্রব্যের মাটির অনুলিপি (৪০78:2) 
তৈরি ক্ষরে তাকে মোম (ঘ্থালীয় নাম ধুন) দিয়ে ঢেকে পুনবায় তাকে 
আধায় মাটির কয়েকটি প্রলেপ দিয়ে ঢাকা হয় এবং এইভাবে একটা সাচ 
তৈরি হওয়ার পর শলিত ধাতু (সাধাহপত পিতল) ঢেলে মোমকে 
পালিয়ে সরিয়ে দিয়ে ধাডুটি শক্ত হয়ে জমায় পর আকান্িক্ষত ঘব্যের 
রূপ নেয়। এদের তৈরি হাতি. ঘোড়া, হরিণ, মনু লক্ষ্মী, গলেশ প্রভৃতি 
নানা দেবৰেষী ও পা এখন খুবই বিখ্যাত এবং একমাত্র ঢোকরা 
শিল্পীদের তৈরি ছুযাদি ছেকে ভারত সরকারের লক্ষাধিক টাকার 
বৈদেশিক মু শনি হব। 

লোহার ফ্যজে একমাত্র কর্মকার শিক্পীদেরই একধিপত) বলা চলে; 
গ্রামীণ সমান্গব্যবসথায় পরান পুরোহিত. যোপা, নাপিত, ফুস্তকার, সৃত্তঘর 
প্রভৃতির বেদন প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনি চাববাস ও গৃহস্থালীর কাঝে 
লানলের ফাল, কাত, নিড়ানি, দা, কটি, হাতা, শি, কড়াই, ঘুরি. কাচি, 
শাবল, চাল, ভরোয়াল প্রভৃতি গড়ার কাজে কর্মকার শিল্পীরা অপরিহার্য । 
ফূঁষিতবান প্রামবালোর সর্ববইই এবং শহরে লৌহশিল্পীদের দেখা যায়। 
কারণ লোহার তৈরি জিনিস অতি প্রয়োজনীয় ও দৈনন্দিন বযবহ্য্ঘ। 
লৌহশিল্পে বিশেষ কয়েকটা স্থানের মহো বর্ধমানের বনপাশ, হগলির 
কামারপৃঝুর, নদীয়ার নবন্ধীপ, পূরুলিয়ায জ্যলদা, কলকাতার সিবলাপাড়া 
উল্লেখযোগ্য৷ হাপরে (6985৫) লোহা পুড়িয়ে নেহাই-এর (রা) উপর 
রেখে দুজন শিল্পী দুষিকে হাতুড়ি (গর) দিরে পিটিকে লোহার 
বাদি তৈরি ফরে খুকেন এবং প্রয়োজনমতো বালাই, নকশা ও ধারালো 
করে বাটি চাহিদা অনুারী বি্রয়ার্থে যাজারে ছাড়া হয়। 

ধাতুর ফাজ বলতে শ্রধানত আমরা সোনা-রূপোর অলকোরশিল্পকেই 
বুঝি। এই শিল্পের কারিমের! অতিশয় দক্ষ। আধুনিক অধিকাশে দ্রব্যই 
সক ব্দরুব্দর্যময়। ধাবুর তৈরি অলাকোর শিল্পের নিদর্শন আমরা 
মহোলোদারো. হরয্লা শুভৃতি ভারতের শ্রচীন সভাতার স্থান খেকে 
গেয়েছি। যালো দেশে বসবাসকারী সকলেই বিশে করে হিনু-বান্ধলিরা 
বিবাহ উপলক্ষে কানা-পিতলের-বাসনের সঙ্গে সোনা-রুপোর তৈরি 
পরনা বৌসুফ হিসাবে বর-কলেকে দিয়ে থাকেন) এ জাতীয় গয়না অতি 
সমাদরের এবং আক্ষরিক অর্থে সম্পত্তি হিস্মবে বিবেচিত হয়। অভাবের 
দিনে এন্ডলি বন্ধক তেখে ঝা বিক্রয় করে অনেক বিপদের হাত ছেকে 
রক্ষা পাওয়া ঘায়। সেলা-রূপোর কাজ ফলতে আমরা সাবারদ গলার 
হার, হাতের চুড়ি, বালা, কন, আন়্ুলের আংটি, জামার বোতাম, হারের 


লকেট প্রসৃতিবেই বুকি। এ শিল্পের পীঠস্থান কলকাতা। এ ছাড়া তোক 
মঙ্কল্সল শহরেই স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য এ কাজের প্রচলন আছে! 
এছাড়াও পশ্চিমবাংলায় কম বেশি তামা, এালুমিলিয়ম, এনাছেলের 
উরি বাসন-পত্ভাদি যেমন, ন্যনারক্ম পুজ্যের উপকরণ রেফার, 
কোশাকুশি. হট. ফুলের সাক্জি, বাটি, থালা, ধটি, মগ শুড়তি দেখতে পাওয়া 
মাছ শিল্পক্ষেতে আমাদের দেশ বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এবং সেইজন্য 
শ্রহোজনানুসাবে হশ্-শিকপন্রব) গড়ার বিভিহ ব্যপে মেশিনের সাহাঘা 
নেওয়া হচ্গে যার জল্য উৎপাদন মূল্য কিছুটা কম পড়ে: ফলে বিদেশের 
বাজারে আমাদের প্লিনিসের চাহিদা বা কাট্তি ক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। 





হালিশহরের মন্দির 
সুনীল দেনশুপ্ত 


চবিংশ পরগনা ছেলার হালিশহরের আদি নাম ছিল কুমারহট; মুদলমান 
আমলের 'হাবেলীনহর' পরশ্লা ছেকেই বর্তছানে নাম হল হালিশহর 
এই অক্ষলের মন্দিরের পুরাবৃত্ত আলোচনার পর্যায়ে হালফিল মন্দির বা 
মঠের কথা আমি বরছি না। অন্তত একশো বছধের পুরোনো 
মধ্ধিরশুলোর ইতিবৃত্ত এবং যততলির এরতিহাসিক ও শিল্পতিত্তিক শুরু 
আছে, সেইশুলিই কেবল এই শ্রবন্ধর বিবচবন্ত। 

এই অঞ্চলের মন্দিরশুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পাবে; তা হল 
আটিচালা মন্দির এবং রতুমশ্দির। আটচালা মন্দিরের চেয়ে রয় 
মন্দিরুলো বরসে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন এবং '্বভাবতই জীর্গদশাপ্রাপ্ত। 
প্রথম পর্যায়ের মন্দিরগুলোর বয়স একশো ছেকে দুশে বন্ধর; দ্বিতীয় 
পর্যায়ের মন্দিরগ্ুলোর বয়স তিনশো থেকে চারশো বন্ধর। এইসব 
মন্দিরে অনেক স্থানে বিগ্রহ নেই, আবার কিছু কিছু মন্দিরের বিএহের কিছু 
কিছু ইতিহাস নানাভাবে পাওয়া ঘার। 

বলদেখাটায় সিদ্ধেশ্রীর যে মন্দিরটা পরিলক্ষিত হয়, সেটা ঠিক 
মন্দিরের আকার নয়, ছানবাড়ির মতো করে তৈরি। এই গ্রশ্দিরের প্রতিষ্ঠা 
হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই শতকে পর্তৃপীক্ষদের সঙ্গে ইংয়েজদের 
ভাগীরথীবক্ষে এক নৌধুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ দিদ্ছোরীর প্রাচীন মন্দিরটি 
(যেটি বাহায়পাড়ায় অবস্থিত ছিল, কর্তঘান নিগমানন্দ মঠের কাছে) 
ক্ষতিগরত হলে এই মন্দিরটি নতুনভাবে তৈরি করে সিদেশবরী দেবীকে 
এইখানে প্রতিষ্ঠা কয়া হয় 

এই মূর্তিটি তৈরি করান টৌধুরীবশের জনিদায় বিদ্যাধর রায় ইনি 
মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ছিলেন। জাহাসীয়ের রাজত্বক্যল 
ছিল ১৬০৫ থেকে ১৬২৭ প্রি. ইনি ভাগীরীগর্ত ছেকে একটি 
কক্স পরা হয়ে তার দারা দুটি মৃত্তি তৈরি করান; একটি তদের 
কবর ইউনেহী কালিকা (ধীর নামে এখনও “কালিকাতলা” নাম বিরাজ 
করছে), অপরটি ্যায়ারের দৃত্ি। ওই কালিকাদেৰী কিনাধর মার কর্তৃক 
মে বাজারপাড়ার গদায়ে তিক্িতহয়। পরে ওই হন্দির ক্ষতি 
ছলে কালিকা দেবী গোয়বতীকালে নাম সিদ্ধেশরী) বলনেধানের গঙ্গাতীয়ে 


পুং 


স্থানান্তরিত হন। 

শ্যামরায়ের বিচে প্রতিষ্ঠিত হয় চৌধুরী পাড়াতেই। কিন্তু ওই 
মন্দিরটি বসোবশেযে পরিলত হয়েছে। বর্তমানে দোলম্ষটি ছাড়া 
মন্দিরের আর কোনও নিদর্শন নেই। মন্দিরের দেবতা এখন গৃহদেবতার 
পরিশত হয়েছেন। ইনি এখন সারা বঙ্র লোবচস্ুর অন্তরালে খেকে 
অন দোল'-এয় (সাধারণ দোলবাজ্ার আট দিন পরে অনুষ্ঠিত উৎসব) 
সময়ে 'দোলছক্ষ' এসে সাবারণকে দর্শন দেন। 

পূর্বে যে লিদ্ধশ্বরী মূর্তির কথা বলা হল, সেটি কতেক বছর অঙ্গে 
রহস্যজনকভাবে চুরি হয়ে বায়। এমন সিদ্ধেস্বরীর পদচিহ্ন ও শারিত 
মহাদেব ছাড়া অন্য কোনও কিছু নেই। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে 
এই একই সময়ে আরও দুটি মৃর্তি রহস্যজনকভ্যবে উধাও হয়ে হাত: এই 
মুক্তি দুটি হল-_খাসবাটির শ্যামাসুন্ৰরীর মূর্তি এবং বীশবেড়িতার 
হাদেশরী মন্ির-সলেপর বিষুমন্দিয়ের বিষ্ুসৃততি। 

সাধক বামণ্ডসাদের জীবিতকালেই বাবে! গলির রা বংশের ৪টি 
শিব মন্দির (১১৫০ বঙ্গাব্দ / ১৬৬৫ শকান্দ / ১৭৪৩ খ্রি) প্রতিষ্ঠিত 
করেন মদনগোপাল রাল্প। উত্তরনিকের দুটি মন্দিরগ্যাত্রে (একটি পুবনুষী, 
অপরটি পশ্চিমমহী) যে টেরাকোটা অলকেরণ লক্ষ করা যায়, এ 
আক্চলের আন] কোনও মন্দিরে তা দৃষ্ট হর না। রামাযপ মহাভারতের 
অসংখ্য পৌরাপিক চিত্র মন্দিরগ্যত্রে আন্ত অটুট অবস্থায় বিরাজ করছে। 
কোনও মন্দিরেই এষন শিবলিঙ্গ পরিলক্ষিত হয় না। পশ্চিমনুখী মন্দিরে 
যে য়াসবিহারী জীউ-এর মূর্তি পরিলক্ষিত হয়, লেট বর্তমান সেবাইত 
আাতী প্রভাতনলিনী দেবীর (রাত বের) পিতৃফুলের ইষ্টদেব। ওই 
চারটি মন্দিরের একটি শিবলিগকে নতুন একটি মন্দিরে সিদ্ছস্বযী দেবীর 
পাশেই প্রতিষ্ঠা কয় হয়। শোনা ঘা, শিবলিঙ্গ নাকি রায় পরিযারতে সপ্ন 
দিযে সিদ্ধেশ্বরীর সান্লিধা কামনা করে ওইখানে বরতিতিত হল। 
শিবমন্দিরটির (বলমেন্াটা) আকৃতি অনেকটা মসজিদের মতো। এ অঞ্চলে 
দেই লমরে মুসলমান নিকিরি' সম্ত্রদায়ের বাস ছিল. সুতরাং সুসলমারী 
প্রভাব (মন্দির গঠনে) পড়া কিছু বিচিত্র নয পূবোক্তি মন্দিরশুলোর (রায় 
পরিবাত্রের) গড়ন আটচালা ধরনের। 

শিবের গলির জোড়া শিবের মন্দিরিও প্রতিষ্ঠা করেন বিদ্যার 
চৌধুরী ঘা এখানকার শিব বুড়োশিব নামে প্রতিষ্ঠিত। মন্দির দুটি 
পক্চরত্রের । মন্দিরযুগল ভেঙ্কে পড়বার উপক্রম হলে স্থানীয় বুবকবৃদ্দের 
চেষ্টায় কোনওপ্রকারে সন্কোর করা হয়। গর্ভ পদের বিশ্রহশুলোও নাকি 
নিদ্ধেন্বরী ও শ্যামরায়ের কৃষ্ণর শ্লাখণ্ডের অংশবিলেষ। 

কৈরপাড়ার গঙ্গার ঘারে পশ্চিমমূখী বে দুটি শিবের মন্দির পরিলক্ষিত 
হয়, তার কেনও প্রতিষ্ঠাকলক বা ইতিহাস পাওয়া যায না। কিন্তু ইটের 
'আফার-প্রকার, টেরাকোটা অলাকেরণ ও স্থানীয় বান্দাদের বিবরণ ছকে 
বোঝা যা যে মন্দির দুটির বরস জন্যুন তিনশো বর। মন্দির দুটি 
পক্ষরর, ফোনও পর্তগৃছেই কোনও শিলাথণ্ড দৃষ্ট হয় না। তবে কিছুকাল 
আগেও উত্তযদিকের মন্দিরে ভগ্রপিনাকের অবশেষ ছিল। দন্ফিণদিকের 
মন্দিরটি অন্বন্বৃক্ষ জড়িত হয়ে জঁটাঙুট অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। 

খাসবাটিতে মাঠের যাড়ির থে যুগল শিবমন্দির একই চত্বরের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত, তার বয়স ১৭৫ বন্ধয্রেরও বেশি। এই দুটি প্রতিষ্ঠা করেন 
কেদারনাঘ ভট্রাচার্য। একটিতে কৃষ্ণলস্তরের শিবলিঙ্গ, অপরটিতে 
শ্ৰেতপ্স্তরের শিবলিঙ্গ বিরাজমদন। ওই অঞ্চলেই অমরনাখ শিয়োদশি 
ভেচা্য) প্রতিষ্ঠিত দক্ষিলমূইী দুটি শিবমন্দির দৃষ্ট হর। এদের আবুদ্ধাল 
হার দেড়শো বছর। 


ই এলাকার বাসকাস্তার উপরেই একটি বহু পুরোনো ছোট মন্দির 
নতুন কলেবরে বিরাজ করছ্বে। ধতিষ্ঠাকার ছিল পাত্র পরিবার) শ্রাচীন 
শিবলিঙ্গটি কোনও এন্ত পাগল ৬০1৭৩ বন্র আগে গঙ্গাগর্ভে বিসন্তনি 
দিলে বংশবাটি থেকে আর একটি শিবলিঙ্গ এনে প্রতিষ্ঠা শুরা হয। 

কিছ্িনবিক ২৫০ হসছর পূর্বে শ্যামসূন্দরীতলাছ পানরাদমনত্রী দক্ষিল। 
কালিকানূৰ্তি স্থাপন করেন অরক্িক্ষন বহ্মচাযী। তার লীলাযলানের পর 
ওইখানেই তার দেহ সমাহিত করা হয়। বর্তমান দক্ষিরগৃহের নির্দাপকাল 
অবশ্য ১৩২৯ বস্মাব্দ। ওই সনতে খননকালে দুহাত চিনেমাটির তলায় 
একটি ইষ্টকনির্দিত চত্বর দুষ্ট হল। এইন্ুই ছিল সম্ভবত অরফিক্ষন 
ব্রচ্চারীর আনলেব মন্দিরের ভিত। 

পরিশেষে “কৃকঃদবরাই' মন্দিরের কথ্য না বললে প্রবন্ধটি অসম্শৃণ 
ছকে যার। এই মন্দিরটি কর্তদানে (সন্তাবত) হালিশহর এলাকাব বাইয়ে 
বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে কৃমারহট্র বা হাবেজিশহর পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
চৈতনা-পাৰ্ষদ শিবানন্দ দেন (পুত্র কবি বর্পপুর) গার নিক্ষেব গুরু ভ্রীনাঘ 
পণ্ডিতের নামে একটি মন্দির ও বাধাকৃষণ বিশ্যহ স্থাপন কবেন। লিবানন্দ 
সেনমশাই ভানীরীগর্ভে একটি কালো কষ্টিপাধর ধান ছয়ে কৃষ্ণদেবের 
মূৰ্তি এবং অষ্টমাতুর রাধকা মূৰ্তি তৈরি কৰিয় মন্দিরে হতিষ্ঠিত করেন: 
কবি কর্ণপুর 'পৌরগলেশোন্টীপিলা*য উল্লেখ করেন, 'কুমারহসট্ যংকীতি, 
ফৃষ্ণদেবেো বিরাজতে' । এই মন্দিরটি কালক্রমে গঙ্গাগর্ডে হযলেপ্রাপ্ত হলে 
যশোরের রাজা প্রতাপাবিত্যেব খুন্নতাত পূত্র ফু রা শঙ্গাততীরে আব একটি 
মন্দির নির্মাণ করান। এটিও অজ্ঞাত কারণে তত হয। তারপর 
১৭০৮ শকে বা ১৭৮৫ প্রিস্ট্যন্দে কলকাতার পাথুরেছাটার নযনটাদ 
মল্লিকের পূত্রস্বর নিমাইচরল ও গৌরচলশ বর্তমান মন্দিরটি স্থাপিত করেন 

দুটি যৃহদাকার প্রাকার ও শরঙ্গপবেষ্টিত, ভোগদালান, রান্নাঘর. শর্ভগৃহ 
সমন্বিত আটচালার গড়নের এতবড়ো হম্দির এ এলাকায় ছাব নেই। এটি 
দেখলে ওড়িশাশৈলীর মন্দিরের কথা মনে পড়ে যায়। ঘেরা পরঙগণের 
বাইরের চত্বরে আচে অপেক্ষাকৃত '্ষুত্রায়তনের দোলনন্দির। কিন্তু পাদপীঠ 
বর্তম্যনে ভহ। দোলহাত্রার সময়ে 'কৃষ্ণদেষ বাই' এর অত্র আগমন ঘটে। 

আহা মালে রখের সময়ে লোহার চাকায় বসানো লোহার ফ্রেমের 
রথে (উচ্চতা আনৃছানিক ১২1১৪ ফুট) কদর রাই-এর নগর পরিক্রমা 
শুরু হয়। এই রঘটির বরসও প্রায় ২০০ বঙ্র; সম্ভবত এটি ওই মন্দিরের 
সমসাময়িক) বর্তমান সেবাইতরা (অধিকাশেই 'মুখোপাহ্যার) শ্রীনাঘ 
পণ্ডিতের দৌহিত্র বংশ বলে পরিচিত। 

এ ছাড়া ঈশ্বরপুরীর (ভ্রীচেতন্যের গুরু) ভিটে কাছে একটি ভগ্ন 
পক্চরয়ের মন্দির, পতিতগলির শেষ প্রান্তে বিহহহীন একটি আটচালা 
দ্ধের মন্দির, খাসবাটিতে একটি কষুত্রাকার আটিচালা মন্দির ও আরও দু- 
চারটি মন্দির অবহেলিত অবস্থায় শহরের যত্রতত্র বিরাঙ্গ ফরছে। 





পরেশনাথের প্রত্মতাত্তিক নিদর্শন 
শশ্কুনাথ ঘটক 


উ্াস বৈরাগী রাচভূমির হাসয়-বিষুব হল বীকুড়া জেলা। এই জেলার 
খাতড়ার মুকুটফণিপুরের অনভিদূরে অবস্থিত পরেশ্ননাদ পাহাড় ও গ্রামটি 
অতীতকালের ধূসর অবশষঠলে রহস্যময়ী: কং কিস্তি বিজড়িত এই 
শ্রাঘটি বর্তমানে কালাই কেশিশা) ও কুমারী নদীর জলপ্র্ডে আশ্রয় 
নিয়েছে আর আপন সৌন্দর্যে সমূজ্জল উত্ত পাহাড়টি উন্নত শির নিয়ে 
দাঁড়িয়ে আছে। 

কদিন আগে পরেশনাছে প্রকুতা্তিক অনুসন্ধান কার্য চালাবাব সময় 
দ্বীপের মতো একটি স্থানের কটবৃক্ষতলে বহু পুরাবন্ত দেখেছিলাঘ। 
পুরাবস্বশুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছয়যুট উঠ পসতর নির্মিত 
একটি ছেল তীর্থংকর পার্থনযখের মূর্তি, পাঁচ ফুট উঁচু স্তর নির্বিত 
দুর্দামৃ্তি, একটি পপেশনৃর্তি ও আরও করেকটি তর নির্ষিত দেবদেবীর 
মৃতি ৷ জিন বর্তমানে দৃর্তিশুলি নেই। গ্রামের অধিবাসীরা বলেন. কিছুদিন 
আগে এইস মূল্যবান শ্রয়সম্পদ রাতের অন্ধকারে দুঘ্ৃতকারীয়া টাকে 
দিয়ে গিয়ে উচ্চমূল্যে স্বদেশি ও বিদেশি মূর্তিলোর্তীদের কাছে বিক্রি করে 
দিরেছে। উচ্চমূল্যে বিক্রৱেষ লোভে ধারা পশ্চিমবালোর অপরিসীম 
শুরুতপূর্ণ কৃষ্টি-সম্পদশুলিকে ঘসে ফরছে ও লুষ্টন করছে তাদেরকে 
উপযুক্ত শাড়ি দেওয়া উচিত। খুবই দু:খের ও লজ্জার কথা এই বে. 
আজও পশ্চিমবালোর লরনারীদের মনে সঙ্ষৃতি সহ্বদ্ধে মূলাবোঘ ও 
সৌরববোধ জাগ্রত হয়নি যা কৃষ্টি সম্পদশুলিকে রক্ষা করবার দায়ি 
পালন করতে এগিয়ে আসেননি। 

আহাধীরের ঠিজ পূর্বতন অদবা ২৩তম তীর্ঘংকর (মহাপুরুষ) 
পার্ম্মনাথের মূততিটি প্রমাণ ফরে যে, অতীতে পরেশনাথ অঞ্চলটি 
জ্ৈলঘর্ধের কেবল ছিল। পার্মনাথের নান ঘেকেই যে শ্থামটির নাম 
গরেশনাঘ হয়েছিল এ বিহয়ে সন্দেহ করবার কোনও সরস হেতু বা যুক্তি 
নেই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বে. ওই গ্রাম থেকে পরায় তিন-চার 
ফাইল দূরে অস্থিকানগর গ্রামে যে কৈলসূরে উদ্বৃতা অস্বিক্যদেৰী হিন্দু 
পরাুষারী পূজিতা হয়ে সর্বজ্নপৃজ্যা হয়ে বৃহত্তর হিনুসমাজে 
প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন. এই শস্িকাদেবীবেই হয়ত পরেশনাথ 
থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। 

গঠনকৌশলে অপূর্ব ও ভাবপ্রক্যশের দিক দিয়ে সুহছামতিত 
দু্গিতিটি এবং আমাদের জীবনের বদুখী সংগ্রামের সিদ্ধিদাতা গলেশ 
দেবতার দৃর্তিটি এই অক্ষলের বর্ম ও সাক্কৃতির ইতিহাসে একটা যে 
বিশেষ ভূমিক৷ গ্রহণ করেছিল. তাও স্মরণ করিয়ে দিত। এখ্যনেও শক্তির 
উপাসনা ও ভক্তির আরাধনা যে একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল তারও 
স্মৃতিবহন করে এনেছিল দু্গাৃ্তিটি। 

যাইহোক, পরেশনাছে এখনও প্রশ্বতাত্তিক নিদর্শন হিস্যবে একটি 
বিরাট শিবলিঙ্গ ও সবুজানড প্রস্তর নির্মিত দুটি বতৃ্তি বৃক্ষতলে 
অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই শিযলিছটি সৃষ্টিক্রিরার খবলস্ত 
নিদশনি ও এটি শিবের পিতৃত্বের স্মৃতির পরিমল যহল করছে। জান! ঘার, 
সুদূর অতীতে লিঙ্গপুজা আদিম জাতিদের হয্যেই বিস্তৃত ছিল৷ শ্রোটো- 
অস্ালরেড জাতির বশেষর সীওতালদের 'মারাংবুর' নামক পর্বত 
দেবতার পূজা খেকে এবং ওরাীওদের ‘বর পাহাড়ী’ উপাসনা ছেকে লিঙ্গ 


পূজার উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকেই ঘনে করেন) তবে শ্রদ্ধেয় 
জিতেক্রনাথ বন্য্যোপাহ্যার মহ্যশত বলেছেন--আদিম জাতিনের 'ঘেলহির" 
ও 'মনোলিঘ" পুজার সঙ্গে লিঙ্গপৃল্জার নিবিড় ঘোগাযোগ ছিল ও পরে 
লিঙ্গপৃক্া শিব প্রাপ্ত হয়েছে। 

জনক্রপি আছে, পরেশনাঘের ভূপ্র্ভে সমাধিস্থ হয়ে আছে *দরেন 
রাজার" গড়ের দোবশেষ ও কহ শ্রর-এক্্ব। সন্ভবত এই রাক্ষার 
বৈভব, পরাক্রম ও মোহের ইতিতৃত এখানকার বিষ মারায় লীন হয়ে 
গেছে। এই পড়ের ববংসাবশেষ থেকেই স্থানীয় লোকেরা হর নির্মিত 
মূর্তির ভু আশে, পিতলের হ্রদীপ ইত্যাদি আবিষ্ঞার করেছেন। সুতরাং 
পরেশনাঘের হারালো শৌরবকে জনসাধারণের কাছে তুলে বরতে হলে 
প্রত বিজ্ঞানীদের এখানে আসতে হবে। 

আমার মনে হয়, বেনিন পরেশনাথে শ্রত্ুতান্তিক অনুসন্ধান কার্য ও 
খননকার্ধ চলবে, সেদিন নিঃসন্দেহে বীকুড়া জেলার এক অবলুত্ 
সাক্ষৃতির সন্ধান গাওয়া যাবে ও ওই জেলার বিস্মৃত ইতিহাসের উপর 
এক নৃতন আলোকসম্পাত ছবে। 





বলিহারপুরের গেঁড়িবুড়ির থান 
ব্রিপুরারঞ্ন বসু 


ওলাইবুড়ি, ঘাগরবুড়ি প্রভৃতির মতো গেঁড়িবুড়ি এক অনার্য প্রভাবিত 
দেবী। মেদিনীপুর জেল্যর দাশপুর থানার বলিহারপুরের এই 'গেঁডিবুডি' 
দেবীর এক দক্ষিপমুী সুবৃহৎ এক মন্দির আছে। এ জাতীয় দেবীরা 
বালোর গ্রামাঞ্চলে মন্মিরহীনভাবেই অধিকাশে স্থানে পূজিতা হচ্ছেন; 
কিন্তু এক্ষেত্রে যেন ব্যতিক্রয়। মন্দিরগায়ে লিপি “ুভমন্তর শকান্দা 
১৬৭৯ সন ১১৬৪ সাল” । লিশিফলকের নিস্তে রাধাকৃষের একটি ছোট 
টেরাকোটা ছাড়া মন্দিরগায্রে আর কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পকৃত) নেই: 
দাসপুরের সামরিক টেরাকোটা শিল্পীদের শি স্বাভাবিকভাবেই 
অবহেলিত হয়েছে এক্ষেত্রে। 

১১৬৪ সালে ইংরেজ ও নব্যব সিরাজন্দোলার মহে] যে 
আলিনগরের সান্ধি হয় তার অব্যবহিত পরে এক ছদ্যু নাকি দেখীহ্ভাবে 
নি্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এ মন্দির তৈরি করে দে মন্দিরটি যেন এক 
সংকর দেবতার মন্দির। বস্তালকোর পরিহিতা গেড়িবুড়ি দেবীর 
রী মূর্তির পাশেই করেকটি সিহোসনে কর্ম, বুদ্ধ ও গোলাকৃতি 
১৮টি শিলাবিশিষ্ট ধর্মরাজ্ের অধিষ্ঠান। এরা হলেন__রঘু রায়, কালু 
রায়, মোহন রার, সুন্দর রায়, দামোদর রায়, মদন রায়, বুড়ো রায়, 
(কিশোর রায়, দলমাদল, যাত্রাসিদ্ি, মনোহর রায়, বুদ্ধ, রথচক্র, শ্যাম 
রা, স্বরূপনারায়ণ, গৌড়ধ্বজ, জয়বিজয় ও বীকুড়া রায়। 

হস্তে তাশ্রবালাধারী 'পণ্ডিত' উপাধিবিশিষ্ট নমশুধ জাতিগোষ্ঠী 
রীতিমতো আর্যরীতিতে এগারো পুরুষ ধরে এই দেব ও দেবীর পৃজা 
একই মন্দিরে করে আসছেন। দুর্গাপূজার সময় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও 
দশমীতে শাক্তমতে পূজা ছাগ ও মেষ বলি হয়। ভাত্র-সংক্রান্তিতে দুদিন 


ধরে এখানে বিরাট মেলা হয়। মান ধরার খুনি, মুগ্গরি, জাল এবং 
চারাগাছ রতি যে সমস্ত জিনিস মেলায় আমদানি হয় তাতে নিশ্ব্লেশির 
মানুষের পুয়োজন মেনু বেশি। কৃবক অধ্যুৰিত এই এলাকায় এ সময় 
লোকের হাতে পাট বিক্রির বঁদচা টাকা থাকে বলে মেলায় বেচাকেনা 
যথেষ্ট ভালো হঘ। 

পুজরীরা বশেপরম্পরার ছল, ধবল. পানি, রোগের জন্য ওষুধ 
ও তৎসেহ গেঁড়িবুড়ির পূরাতন বন্ধের অংশ ইআদি দেয়। মানসিক হোব 
করা হয় পাতা. নতুন ঝাটা, নতুন হাঁড়িসরা. পাট. পল্তফুল. পাম! ও বস্তু 
ইত্যাদি দিয়ে। 


বর্ধমান রাজের ১০৬৭৩নং তার়দাদ (১২০৯ সাল) অনুসারে ১২০ 
বিঘা ১৩ কাঠা জমির উপার্জন দ্বারা দেবীর পুজার হ্যরনির্বাহ হত । নিত্য 
ভোগ হতর। এখন সরকারি ভূমিগ্রহশ নীতির ফলে তা লুপ্ত হত্রেছে। 
মন্দিরের নিকটেই বন্্ীতলা। অনেকের মতে, আগে নাকি ওটিই দেবীর 
খান ছিল। 

বর্তমানে এই দেবী ও ধর্মরাজ অন্যান্য স্থানের মতো উচ্চ ও নিষ্নবর্প 
নির্বিশেষে সমানে পৃঙ্িত হয়ে আসঙ্ছেন। 


রর 


আলোচনা 


রাজা রামমোহন রায়ের অস্মসাল 


রাজ! রামমোহন রায়ের জন্মসাল বিষ্যকে প্রবন্ধটি আপনার পত্রিকার 
প্রকাশের জনা ধন্যবাদ জানাই। 
প্রবন্ধের লেখক মনমোহন গরাই'এর নিকট খেকে উক্ত প্রবন্ধে 
উল্লিখিত 'লীতাবলী' পৃত্তকটি শ্রকাশের তারিখ, শুকাশক, লেখকের না 
ও ঠিকানা অথবা কোথায় আমরা পুস্তকটি দেখতে পাব তা ছেলে 
আমাদের জানালে বাধিত হব? 
সমিতির সভাপতি লৌমেম্্নাখ ঠাকুর রামমোহনের জন্মসাল 
নির্ণয়ের জন) একটি কমিটি গঠন করেছেন; সন্তবত সংবাদপত্র মারফত 
তা আপনি জেনেছেন। উক্ত তথ্য-কমিটির নিকট উত্বাপনের জন্যে তা 
জালাবার অনুরোধ করছি। দয়া করে সত্বর ব্যবস্থা করকেন। 
স্তি _ 
রাধানাঘ ঘোষ 
সাধারণ সম্পাদক : রাজা রাষমোহন রায় স্মৃতি 
সংরক্ষণ সমিতি, কলক্দতা ৫ 


লেখকের উত্তর 


রাজা রামনোহন রায় স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির সাধারদ সম্পাদক মহাশর 
আমার 'রামনোহনের জন্মসাল' বন্ধে উদ্রিশিত গীতাকী পুস্তক সম্বন্ধে 
ৰা জানতে চেয়েছেন তার উত্তরে লিখি বে, 'গীতাবলী ও রাজা 
রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্র পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদ গ্রন্থাগারে 
আছে। মুহিত পুত্তক তালিকার এর ক্রমিক নম্বর ১৮৪৩। এই কর্পিটির 


কোনও আশ্যাপত্জ নেই। তাই লেখক. প্রকাশক হবা তুকন্দের তারিখ 
সঠিক জানার উপায় নেই। তবে পুস্তকের মতো রামযোছনের ভীকচরিতর 
আগের শেষে লেখা আছে, "রাজন রামমোহন রার লে;কান্তুরিত হইলে 
তীয় জেউপুর বাবু রাধিকাত্সাদ রায় পরলোকগত হইয়াছেন, দ্বিতীর 
পুল শ্রীঘুক্ত বাবু বহাল নায় দদর দেওয়ানী আদালত নাজ ত্রবান। 
ধর্স্মাযিকরপে গক্কমেক্টর ওকালতি কর্মে নিযুক্ত আছেন?" সূতরা 
পুস্তকটি বমাহসোদের মৃত্যুর পূর্বেই রচিত। 
বঙ্গীর সাহিভা পরিহৎ গ্রন্থাগারে আর এক কপি বীতাবনী পুস্তক 
ররেছে। এর ক্রনিক নন্থর ২০০৮। এর আম্যাপত্র এইকপ "ওতৎসৎ। 
ঈতাবলী। অর্থা। পরনতারুলিক ডনস্থেবের মহিনানীর্তন ও নন্থর। 
অনুষাদিগের শিক্ষার্থে কলোপদেশসূচক। নীতা সমূহ রাজা বাদমোহন 
রর শ্রদীত। দ্বিতীয় সংস্করপ। কলিকাতা উরত্রুলোদয় ঘোষ দ্বারা 
শোভাবাক্ষারস্থ ২৮৫ সখ্যো ভবনে বিদ্যাবর যন্ত্রে দ্বিতীয়বার দুরিত। 
১২৮১। মূল্য চারি আনা” ভূমিকান উপরে লেখা আছে, “পরমান্তেন 
নমঃ'। এই পত্তকটিতে রামমোহনের জীবনচিত্র অশে নেই। কিন্তু 
পূর্বোগ্রিখিও পুস্তকের ন্যায় এতেও ৮২টি গান আছে এবং পরপর ওই 
একইভাবে সাঞ্জানো। সেই হিসদবে এই পৃস্তকতিকে পূর্বের পুন্তকেরই 
স্বিউম সংস্করপ বলে মনে হয়। 
এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি বে. বাননোহনের জন্মসাল সক্ন্ধে ইতিপূবে 
হকাশিত আনার লেখা 'রাননোহন £ সময় জীবন সাধনা' গ্রহে (দাশগুণর 
আঁ কোং, ৫81৩ কলেল সিট, মূল) ১২ টাকা। ) আমি বিস্তায়িতভাবে 
আলোচনা করেছি। নমন্ধাবান্তে 
মদনমোহন প্রা, বান্দনান 


সিমফোর টেলিগ্রাফ 


টেলিগ্রাফ যুগের আলোচনায় সিদাফোর টেলিঘাফের শ্রসঙ্গ পড়ে খুবই 
ভালো লাগল। তবে একটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে, ভারতের আদি 
উলিগ্রাফ কেন্ত হল মেনিলীপুর জেলাব প্রাচীন খেজুয়ি বন্দর। ছেলুরি 
ধন্মর যদিও আজ অবলুত্র তযুও এই কক্ষরের পাশে এখনও একবমলের 
ধ্বসেন্ত্ত পোস্ট এবং টেলিঘাফ অফিসটি রযেছে। এই পোস্ট অফিসের 
অদূরে ঘোরানো সিড়ি ঘেরা একটি সিল্যফোর মঞ্চের পর্থলোবশেষ 
রয়েছে। কলকাতা থেকে খেঙ্ছুরির পদে বুড়ল-ববজ্জা ও গুগলি পয়েন্টের 
কাছে সিমাফোর মঞ্চের কিছু বরংসাকশেষ এখনও আছে। পিমাফোর 
অতল বোধহয় ব্রন হেরি নিতে তৈরি হয়েছিল। 
সুনীলকুমার ঘোষ, মেদিনীপূর 


২ 

“ইতিহাস না হওয়ার ইতিহাস' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়ে তরেকটি কথা 
আপন্যকে জানাই। আমাদের পাড়ার হদছেই পাইকপাড়া বাজবাটীর যারে 
ব্যারাকপুর টরাঙ্ক রোডের উপর চতুক্ষেপাকৃতি এক সিবাকোর স্বস্ত আছে। 
ঠিক এই রকস এই বি. টি. রোডের উপর ২৪ পরগনা জেলার সুখচরে 
আর একটি স্তম্ভ দেখেছি। কেলমরিয়া এবং ব্যারাকপুরেও এই ধরনের দুটি 
প্রন্তের অবস্থিতির উত্রেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় প্ররৃতািক সমীক্ষা 
কর্তৃক এককালে এই ৪টি স্বত্ব সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষিত হয়। 
১৯২১ সালের BG-2484 845. এ. 10-12-21 বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী 
এগুলির সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। দিমি ছেকে পাওয়া এক 
তালিকার উপর নির্ভর করে আপনাকে এই তথ্য জানাছ্ছি। 


মালনছের গৌড়ে অবস্থিত ফিরোজ হিনার'. পুরাতন যালদছের 
নিঘাসরাই-এ অবস্থিত স্তন্ভ এবং আদিনার নিকট অবস্থিত সাতাইশহরার 
আসোরশেষের নিকট দর্ডাতমান ভর মিনারশুলি তথ্বা হুগলি জেলার 
পাছুরার অবস্থিত মিনারটি হেকে সান্কেতিক চিহ্ন মারফত তথা ত্রেপ 
জরা হত বলে ধাহশা হয়। 

পরবর্তী কোনও সমস্যার এই তথ্যের ভিন্িতে এই ্রসঙ্গে আর একটি 
নিবদ্ধ রচনা করতে আপনাকে অনুরোধ করি॥ 


পক্ষ ১৩৭৭ সহ্যোর ‘ইতিহাস না হওয়ার ইতিহাস: প্রবন্ধে 
শিষাফোর (টেলিগ্রাফ হসঙ্গ খুব ভালো লাল । সিপাহী বিহবোছের সময় 
এর স্বর হয়েছিক শুনেছি। এ বিষয়ে আমার একটি প্রশ্ন আছে__ 
ব্যারাকপুর ট্রা্ রোডে টালাব্রিকের কাছাকাছি বে প্রস্তুটি আজে সেটি কি 


এজনা ব্যহত হত। 
তারকমাস মিরর, তত্রকালী, হুগলি 


রামন্রসাদ মজুমদার স্মরণে 

আমাদের সহযোগী রামপ্রসাদ মজুমদার আর ইহজপতে নেই; তার 
অকালনৃতুয আমাদের গভীর শোকাল্সন্ন করেছে। ভারততত্তের বিভিন্ন 
বিষয়ের গবেষপাই ছিল তার দিলরান্িয় ধ্যান-আান। তিনি ছিলেন 
একাধারে সাক্কৃতক্দ্‌ পণ্ডিত এবং তাবাতন্তুকিন। সরস্বতীর সাধনায় তিনি 
নিম ছিলেন. কিন্তু লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাত করতে পাবেননি। অকৃতদার ও 
অমায়িক রামসাববারুর ইউ. ফি. সি'র বিসার্চ ফেলোশ্সিপের মেয়াদ 
শেষ হবার পর যল্যতে গেলে তিনি হা বেকারই ছিলেন। পরবর্তীকালে 
কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ না পাওয়ায় তিনি বি. টি.-তেও ভি 
হয়েছিলেন__বদি কোনও স্কুলে শিক্ষকতার সুযোগ পাওয়া যায এই 
ভরসায়। কিন্তু তাও সন্তব হয়নি এই নীরব গবেষকের পক্ষে। তাই তীর 
অনশন আর অর্াশনের সৃযোগেই মৃত্য এসেছে চুপিসাড়ে__এদেশের 
নাম না জানা অ্যাত গবেবঝদের ভাগ্য এইভ্যবেই যে নির্যারিত হয়_ 


তাঁর এই মৃত্যুই এক জাজ্ছলাদান শরযাপ। তিনি নীরব গবেষক ঘেমন 
একঘরে, অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন মুহয। ন্যাশনাল 
লাইব্রেরিতে পাঠকদের প্রতি অবহেলার শ্রতিকারে এবং গবেষকদের 
বিভিন্ন সুঘোশ সুবিধার দাবিতে তিনি আন্দোলন গঢ়ে তোলেন। তাঁর 
সাধো যা জবেছে_ তাই আমাদের কাছে আজ শ্রদ্ধার যিষয়। তাই তিনি 
অমর হয়ে রইলেন আমানের মতা অন্যাতদের, আর আমাদের মতো 
নীরব গবেষকদের কাছে_তার লেখায় দব্য, আরার তার সাহলালৰ 
ফলের মহে তার আত্মার সদগতি হোক এই প্ার্থনা। ঘা দিয়ে তাঁর 
জীবনের কর্মকাণডকে আর তাঁর শ্রতিভাকে বুঝতে পারা যার। 

তীর লেখা তিনস্বানি পুত্তিকা তাবাতত্্‌ হঞ্জযী, মুক্ত ভারত. বেদ 
পুরাণ কাব্যে পৃথিবী ও ভারতের ইতিহাস। প্রবন্ধাবলি A No ০. 
Lian-Jackel piece of sculpture in Nalands Stone Temple— 
Monthly Bulletin of The Asialic Society, Nov. 70. সমকালীন 
মাসিকপয়ে জেলার লোকের উপাধি, বৈশাখ '৭৬; 
হাওড়ার শ্রটীন ভাঙ্কর্ষ ও চিত্রাদি_ভ্য্যৈষ্ঠ '৭৬: বসভাবার উদ্ভব ও 
বঙ্গলিপি সঙ্গে __াশদিন "+৬; বাংলা বর্ণমালার স্কোর চৈত্র "৭৬; 
হাওড়া জেলার শ্রচীন গ্রন্থ ও ভাষা__ভমর '*৭; চতুদ্ধোপ পত্রিকায় 
অ্রকাশিত-_ প্রাচীন আরব আদি দেশে ভারতীয় প্রভাব, শারদীয় 'ব৫; 
হাওড়া ও ভ্বগলী নামের উৎপত্তি, ডাগর ৭৭; বাঙ্গালী হিন্দুর উপাধি, 
পৌষ ১৩৭৭; পূরাপাদির 'কৃর্ম বিভাগে প্রা ভূগোল, আহাঢ় '৭৮। 
প্রবাসী পত্িকার__বঙ্গদেশে জৈন প্রভাব, মাঘ "৭৭: বঙ্গদেশে গুরুর 
ভূমিকায় জৈন দান, আহাঢ় "২৮; প্রবর্তক পত্রিকায়-- জাতীয় ভাবারাপে 
সক্কেতের স্থান ৭১; শৌহাটি শ্রমঙ্গ ও দুইটি অজ্ঞাত শিলালিপি, বৈশাখ 
৭২১ সঙ্গীত ও সাহিত্য সম্বন্ধে দু চার কথা, আযাড "৭৩: চন্দননগরে 
যাদুঘর, শ্রাবল "48: হাওড়ার প্রাচীন স্থাপত) শিল্প, বৈশাখ, "৭৭; 
বালার প্রচীন হিন্দু ইতিহাস (প্রকাশের অপেক্ষার) 

এছাড়া অন্যান্য পত্র-পদ্রিফাতেও তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু নেশুলি 
সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। 


ডেভিড ম্যাক্কাজ্চন সংখ্যা 
নবপর্যায় :২য় বর্ষ ২ঘ_ ৭ম সংখ্যা 
আাঘ ১৩৭৮ _আবাঢ় ১৩৭৯ 


বাংলাদেশের মন্দির 
ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন 





বাংলার সর্বনাশা আবহাওয়া. বলা ও নমী-নালার অবিরাম খাত-পরিবর্তন এবং শাসনকেন্দ্রলির খন ঘন স্থানান্তরশের দরুন এখানকার পুবাকীতি 
ও ইমারততুলির শ্রনিকাশেই আজ নিশ্চিহন। পণ্ডিত ও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হা আছে তা খুব বেনী নৱ। কিন্তু ঘা অবশিষ্ট আছে তাতে 
দর্শক এক বিচিত্র ও অপূর্ব অভিজ্ঞতার স্বাদ লাভ করে। মধ্যযুগের শেষের দিকে, দুসলন্যন বিক্রয়ের পরে বাংলার শিল্পীর স্থাপতোব শাকৃতি ও 
গঠন বৈচিযো, বিশেষ করে পোড়ামাটির কারুশিঞর যে এতিহ) গড়ে তুলেছিল তা এই উপমহাদেশের আর কোথাও দেখা যায না। পূর্ব ও 
পশ্চিমবালোয় মদদ ও মন্দিরের পোড়ামাটির শিল্পকৃতি অনুধাবন করতে গিয়ে এই লেখককে এমন অনেক স্থানে ঘূরতে হযেছে এ পর্যন্ত মার কোন 
সম্যক আলোচলা হয়নি। তার থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে প্রকাশিত তথ্যের বাইবে আরও তুর ্ালয়শলা ররেছে। বিশেষ করে আমি লক্ষণ 
ঝারছি হে মধ্যযুগের শেষের দিকে মক্িরগুলি প্রায়ই অনুস্রেখিত বা অবহেলিত হ'য়ে রয়েছে। ইংরেজ আমলে বন পরতুতান্তিক অনুপস্কান আরম 
হয় তখন তালিকাভুক্তির যোগ্য এত কেনী মালমশলা ছিল৷ যে প্রাকৃ-মোঘল যুগের ইনারতণুলিতেই প্রধানত; মনোনিবেশ করা হয়। ১৮৭৩ সালে 
পশ্চিমবাংলায় শ্রথদ ফরতে গিয়ে বাকুড়া জেলার বিষ্ণুপূরে ১৭ শতকে নির্মিত মন্দিরের হে উৎকৃষ্ট নমুনাগুলি রয়েছে সে সম্বত্তে ). 1). Beglar 
মন্তরবা করেন “এগুলি তেমন প্রাচীন নয় যে বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন" । সেজন্য মন্দিরের পূর্ববর্তী পোড়ামাটি ([৫াঞ০গোএ) অলংকৃত মসকিদুলিই 
প্রকুৃতাযিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার পাথরাইল মসত্রিপটি তারিক সংরক্ষণনূক্ত করার পর নেহাৎ যেগুলি 
সং্ষেরের অযোগ্য হবে গেছে সেগুলি ছাড়া প্রা মোগল এমন আর কোন বসজিদ আমার জানা নেই যা সংরক্ষিত হয়নি। 

একথা কিন্তু মন্দির সম্বন্ধে মোটেই বলা চলে না। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলাতেই এখনও শিল্প ও টেরাকোটা অলস্কারের এমন কতকগুলি 
উ্লেখনীয় মন্দিরের নবুলা আছে ঘা ঘবসেপ্রায় হলেও এখনও মেরামতের অবোগ্য হয়ে পড়েনি। এই হন্িরগুলি হযানত; মোগল যুগের: সেণুলিতে 
পোড়ামাটির যে অলংকরণ আছে তা পূর্বেক্সর মুসলিম ্রতিহোয়ই বিস্তৃতি বা শ্রসারণ। ১৬ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের মন্দির নির্মাপে এক 
পুনর্জাগরণ আসে যার যলে স্থাপতোর আকৃতি ও পোড়া-মাটির অলংকরণ নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা দেশ দেয় বা ইংরাজ আমলেও অনেকদিন পর্যন্ত 
ছাদ পায়নি। এই স্থাপত্যের উদ্ভাবনী ৩, পরাণ রর ও গাছ রংপ এবং লোক-শিল্পের নিকটবর্তী হওয়ার জন) একে পূর্বেক্সর পাল-সেন অভিজাত 
গতি থেকে আলানা করে বাংলার গ্রাহীণ এ্রতিহোর সাথে যুক্ত করতে হর। বর্তমান শ্রবন্ধে বালোদেশের (পূর্ববালোর) মন্দির স্থাপত্যের এই 
পুনর্জাগরণ যুগের কয়েকটি বৈশিষ্টোর শ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 


১। দোচালা অথবা 'বাংলা' রীতির মন্দির 


বালোদেশে মন্দির স্থাপত্যের একটি স্পষ্ট বিশেষ হচ্ছে পশ্চিমবাংলার তুলনায় এখানে 'দোচালা* বা “বাংলা” রীতির আধিক। পশ্চিমবঙ্গ নানা আকৃতির 
মন্দিরের সঙ্গ অবশ্য অনেক বেশী, কিছ সেখানে সর্কমোট ২০টি বেশী 'ছোড় বালো' যন্দিয় নাই এবং 'এক-বাংলা' মন্দির প্রা দ্াপ্য। অথচ 
যশোর, খুলনা. ফরিদপুর ও পাবনা জেল্যতে কুড়িটারও কেন "বাংলো (দোচালা) আকৃতির মন্দির আছে বা ছিল কলে আমি নিজে দেখেছি এবা শুনেছি। 
তার ময্যে ছয়টি 'একবালো' আকৃতির। অন্য জেলাতেও এই শ্রেণীর হন্দির পাওয়া মায়. বিশেষ করে রংপুরের বর্ধনকুতী ও বরিশালের মাববগাশার 
একবালো (লোচালা) মন্দিরশুলি। বর্ষনকুরীর মন্দিরশুলি দুই ভাগে বিভক্ত: অত্যন্ত ভহদশা ও জতাগুচ্ছে আবৃত, কিনতু স্থাপত্যের অতির দৃষ্টান্ত হিসাবে 
তাদের মধ্যে করেকটি খুবই আকর্ষশীয়। "বাংলার হম নারিত ইস্ট ইণ্ডিয়ান ব্রেলগুরের পুরনো রশ নির্দেশিকার বর্ণনামতে বর্ষনকুটীর সর্বমঙ্গলা 
মন্দিরটি নির্মাণ করেন রাজা ভগযান ১৬০১ সালে মন্দিরগ্যর্রের এই লিপিটি এখন আর নাই। বর্তমানে বর্ষনকুটরীতে শুঠীনতর যে ছয়টি জীর্ণ দেবালয় 


আছে তার ঘহে। কোন্টিসরবমঙ্গলা মন্দির তা বোকারে উপায় নাই, সবগুলি 
- একই সময়ে ৰা পরবর্তী সময়ে নির্নিত হযেছিল কিনা. তা-ও বরা বার না। 
এদুলির ঘয্যে তিনটি 'একবালো' ইমারত আছে, তার একটিতে আবার 
ছাদবুক্ত বায়ান্দা (9০৪০) আছে যা খুবই অসাধারণ । জার একটি লক্ষণীয় 
ব্যাপার হচ্ছে যে দুইটি মক্ষিরের পার্ব্বে একস্বারবিশিষ্ট দুটি শ্রকোষ্ঠ জুড়ে 
জয়া হযেছে মার ফলে মাঝের পপি শা চতুক্রেোপ হয়ে গেছে অর্থাৎ 
২১ )। জনয গ্রুপে যে দেযালয়গুলির জীর্শাবলেষ আছে তাতেও 
একট ও রক তকোষ্ঠ আছে হা স্ভবত পরে যুক্ত কর! হয়েছিল। এই 
গ্রুপের মতো প্রবাল দেবালতঠি নিশ্চয় অস্তর্ভুক্ত ছিল না; খুব সম্ভব 
ভউত্তরদিকের প্রায-চতুদ্ধোণ ইমারতটি সেই দেবালব, ঘাকে Buchanan 
(গা) অত্যন্ত নগন্য" ৰলে উদ্লেখ করেছেন*। তবে এণডলির 
নির্মালকাল ১৬০১ স্রীষ্টাব্দেব বেশী দূরবর্তী হবে বলে মনে হর না। এ 
আন্টৃতির অবশিষ্ট মন্দিবেয় মধ্যে তাহলে এশুলিই প্রাচীনতম হবে। 
মাৰবপাশার দুইটি অবশিষ্ট মন্দিরের মবে) জরান্দীর্ণ লতাবেষ্টিত 'এক 
বালা" মন্দিরটি বোধহয় আবও প্রাচীন, কারণ কাত্যারনীর সক্কেত 
মন্দিরের সাথে এ দু'টি যুক্ত, এবা সতীশচন্তর মিত্রের উক্তিমতে, 
কাত্যারনীর পূজা ১৫ শতকে প্রচলিত ছিল ২ জঙ্গলের মহ দিয়ে যতটুকু 
বোকা ঘায় তাতে মনে হয় বর্ধনকুঠী ও মাববপাশার এই সব মন্দিরগুলি 
আর্কৃতিতে সুদৃশ্য না হলেও গঠনে বেশ সুদৃঢ় ছিল: কেশ চওড়া দেওয়াল, 
বড়গুলিতে তিনটি দিলানযুক্ত শুবেশ দ্বার। হপোরের নলডাপ্তার প্রাচীন 
গোপাল মন্দিরটিও কতকটা এই রম পারিবারিক কাপক্ধপত্র থেকে এর 
নির্মশকাল ১৬৪৪ শরষ্টা হলে পাওয়া বায়” 

পূ্ববাংলায় এই 'বান্ধলা’ আকৃতির আধিক্য আর এইসব প্রঠীন নমুনা 
থেকে স্বভাবতই হনে প্রচ্ম জাগে যে মন্দিরের এই আকৃতি কি বালোর এই 
অক্ষল থেকেই উদ্ভব হয়েছিল? একটি দৃষ্টিগ্রাহ] তথ্য হচ্ছে যে. যে হরণের 
কুঁডেফরের অনুকরণে দোগালা মন্দিরতুলি নির্ধিত হয়েছে সে রকস ঘর 
পূ্ববাংলায় খুবই সাধারণ, পশ্চিমবঙ্গে তার তেমন চলন নাই। তাছাড়া, 
বাশ ও টাচ বা দর্মার কাজ দিয়ে গৃহনির্মাপ রীতি, হা ইট ও পাথরের 
ঘন্দিযাহেও নত হিসাবে অনুফৃত হয়েছে, পূর্যবাংলারই বৈশিষ্ট; গশ্চিম- 
বালোয় মাটির মসৃণ দেওয়াল দিয়ে গৃহ নির্মাশ করা হয় সেন] এ রীতি 
সেখানে বিরল। বীয়ভূ় জেলার ধড় আরতলের দোচালা ঘর সম্পর্কেও 
একা খাটে হু জেলার মত যেখানে চার-চালা ও আটি-চালা আকৃতির 
মন্দির সথ্যায সবচেয়ে বেশী সে সব ছেলাতেও 'চার-চালা' রই 
সাবারলভাবে পরচলিত। লক্ষণীয় যে চালার নিশ্ন প্রান্তের যে বক্রাকৃতি 
(94৮০৫ ০০7০) বাংলোর কুঁড়েম্বরের অন্যতম বৈশিষ্ট, সে যয্রাকৃতি 
আজকাল 'চায়-চালা' হরে তেমন আর করা হয় না, কিন দেচালা ঘরের 
চালায় এই বাকনে। নিসরেঙাটি এখনও রক্ষিত হয়। 


নাটোরের ৩৬ মাইল উত্তর-পূর্বে শবস্থিত ভবানীপুর গ্রানের যে 
আল্িরটি ১৮৮৫ সালের ভূমিকম্পে ধূলিসাহ হ'য়ে যার, আমার জ্ঞানমতে 
সেইটিই ছিল বাংলার সর্ব্রচীন 'জেড়বাহলা' মন্দির, যা মনমোহন 
চক্রবর্তীর উক্তি মতে, ১৬ শতকের গোড়ায় নির্বিত হারেছিলঃ। 
বালোদেশের আর একটি প্রচীন 'জেলড়বাহলা' ছিল চাচার অধুনালূণ্ত 
স্াহরার হি, সতীশ মিত্রের বরনা মতে ১৬ শতকের শেষ পাদে 
নির্ষিত€) পশ্চিমবালোর এই ধরশের শরচীনতয় নমুনা হচ্ছে হুগলি 
জেলার শুত্তিপাড়ার চৈতন্যয্েবের অন্দিয়, হা সরা আকৰৱের সময়ে 
জনৈক বিকের রার কর্তৃক নিত হয়েছিল বলে শোনা যায) অলন্ধরণ 


ও স্বাপত্য-ডিজ্াইনের মুল ও আনাড়ি ব্যবহার হেকে এর শ্রচীনত্বের 
যান পাওয়া যায়, মনে হয় এ বরণের মন্দির তখনও পরীক্ষামূলক ছিল। 
হীর হাত্বিরের নির্দিত বিদ্ুপুরের পিরাফ্িডাকারের রাসমক্মটিও হোল 
শতকের শেষের, হয়ত ওস্তিপাড়ার কিন্তু পূর্বেকার হবে। এতেও 
চারিদিকের বারান্দার উপর অনেকগুলি ছোট ছোট 'দোচালা' ছাদ আছে। 

কিন্তু এসব হিন্দু ইমারতের আগে বালোর মূললিম স্বাপত্েও 
কুন পষ্ট (১4০৫) ছাদ ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন বাগেরহাটের ১৫ 
শতকের হাট পাক মসক্ষিদের ছাদের মান্খানের পদ্ুজের সারি, অবা 
শৌড়ের ১৬ শতকের ললৈ ও সোনা মসজিদে। এগুলি আসলে দীর্ঘায়িত 
“চায় চালা" গু, হার নিশ্নভ্যপ বাঁকানো এবং ভিতরের দিকে চালাছরে 
ব্যবহৃত বাখারীর কাঠামোর অনুকরণে ইটের উপর নক্সা করা। 
বাগেরহাটের কাছে সাবেকভান্তে একটি আরতক্ষেত্রের মসজিদ আছে, 
যার উপয় গা্ুজের পরিবর্তে এই ধরণের নন্াবন্ খিলান করা একটি 
ছাদ আছে। এর বহির্তাগ এমনভাবে মেরামত করা হয়েছে যে 'বালো' 
রীতিয পৃদ্ধক ইমারত হিসাবে এইটিই সবচেয়ে পুরানো কি না বলা শক্ত । 
১৭ শতক থেকে এই কুণ্ড পৃষ্ঠ ছাদের জনত্রিতো। বালোর বাইরে দূরবর্তী 
অন্ধলেও ছড়িরে পড়ে এবং মুসলিম কবয় ও মসজিদে এর ব্যবহার 
বাড়তে ছাকে। হাই হোক, এর উদ্ভব পূর্ববালোয় হোক আর নাই হোক, 
পশ্চিমবাংলাঘ 'জোড় বালো' মন্দির ১৭ শতকে পূর্ণ পরিশতি লাভ করে 
মেদিনীপুরের চত্রকোপার মত উড়িব্যা রীতির পতাকা-দন্ত (90১41) এবং 
বিষ্ণুপুরের মত চার-চালা আকৃতির “চূড়া ছুড়ে দিয়ে। 

কিন্ত 'দো-ডালা' আকৃতিটি পশ্চিমবাংলোয় কখনই জনপ্রিরতা লাভ 
করেনি, তার পূর্ণ বিশ হয় পূর্ববালোয়। আমার এ উল্তিতে অনেকে 
আন্চর্য ছবেন, কেননা দুর্শিদাব্যদের বড়নগ্যরে এবং তার আধ মাইলের 
ঘষে 'দোচালা' মন্দিরের পাঁচটি সর্বোংকৃষ্ট নির্শন বয়েছে। কিন্তু এ 
মন্দিরশুলি সবই নাটোরের রাগী ভবানীর বড়নগরে অবস্থান কালে ১৮ 
শতকের শেষার্ে নির্িত হয়েছিল, এবং "পষ্টত সেগুলি বাহ্যিক চেহারা 
ও অলস্করপের বহু খুটনাটির দিক দিয়ে পূর্ববালোর লাখে সম্বন্ধযুক্ত। 
বড়নগরের 'চার-বাংলা' মন্দিরগুলির রাজশাহী) জেলায় পুঠিয়ার 'এক 
বাংলা' মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। অন্য মন্বিরশুলির হত টেরাকোটা 
ভান্কর্ষে বেশ সমৃদ্ধ এই ধরণের আর একটি মন্দির আছে পাবনা জেলায় 
হাভিয়ালে, ১৭৭৯ সনে নির্মিত। ১৭৭৮ সনের আর একটি প্রা 
ধূলিস্যাৎ হন্দির আছে যশোর জেলার লোহাগড়ায়, ঘৰিও তার ডিজাইন 
শ্রনেক স্কুল ও অলম্করপ কম। নেহাত ঘটনাক্রমে আমাকে ফরিদপুরের 
ভাঙ্গার কাছে কইচল গ্রামে এই রকম আয় একটি ধংস পরায় নমুনা দেখান 
হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এর শ্রবেশপথের খিলানটি ভেঙ্গে পড়ে গেছে, 
তবে সন্ষু্ঘভাগ (2০৪৫-)-এর প্রান্তের (১৬৫) অলঙ্কৃত চওড়। পটি 
(525) এখনও অবশিষ্ট আছে, বাতে ১৮ শতকের পরিচ্ছন্ন শৈলীতে 
উৎকীর্ণ কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ ও সমাজজীবনের দৃশ্যাবলীর টেরাকোটা- 
ফলক লাগানো আছে; একটি ফলকে মিথুন-দৃশ্] এবং কয়েকটি জীবন্ত 
পশুর প্রতিৃতিও দেখা গেল। দুই পার্খে আরও করেকটি ফলক ছে, 
আর তার সঙ্গে লতাপাতা ও জ্যামিতিক ডিজ্ঞাইেনের অতি সুদৃশ্য করেকটি 
সারি (০4)। অনুসন্ধান করলে হয়ত এই রক আরও মন্দির আবিজমর 
হবে। নিকট বাটিকমারিতে পরব্তীব্দিলের পলস্তয়া কর! একটি 'এক- 
অংলা' কালীমন্দির আছে। আছি সব জার! যে ঘুরতে পেরেছি অ নয়, 
কতটুকু আৰি দূৱেছি তারই মাঝে বারো দোচালা মন্দির আমার চোখে 
পড়েছে, অব্য খুবই নগন্য ও ক্ষৃতর। মরমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে 


৬৮ 


এক পরাছানিক পরিব্যরের পুরানো বসতবাটী সিহত নিধির পাড়ে 
সারিবদ্ধ এই রকম পাঁচটি মন্দির আছে; এগারসিন্দুর বাবার পদে মাঠে 
আরও একটি আমায় চোখে পড়ল) সোনারগয়ের পানাদেও বেশ 
কয়েকটি আছে; একটি বাড়ীর দোতালার এ রকম চারটি দেনা গেল, খুব 
সম্ভব শুরের অলঙ্কার হিস্যবে নির্দিত। মুন্সিগন্ধের পূর্যতে একটি 
পরিত্যক্ত ননুনা আছে. যার সন্মুখলাগে (0০০০) পোড়ামাটির ভাস্কর্য 
ছিল ঘলে মনে হয়, এখন কেবল ॥০2-এর নিশ্রভাগ অবশিষ্ট আছে। 
পাবনা জেলার হাটিকুমরলের মন্দিরঢলির যহ্যে পলন্তরা করা 
জলষ্কারবিহীন একটি 'এক বালো' ইমারত আছে, পূর্ব ও দক্ষিপে একটি 
করে হুবেশদ্বার। ফরিদপুরের খলিয়া এবং রাজশাহীর পূঠিয়াতে একটি 
দোচালাকে দুইটি 'চারচালা' ইমারতের সাথে যুক্ত করে এক জি-সন্মির 
নির্মাণ করা হয়েছে। এ আকৃতির দেবালয়ের বোষ হয় এই দুটিই এখন 
সর্যশেষ দৃষ্টান্ত। 

পূ্ববাংলায় 'দেচালা ডিজাইনের জনপিয়তার আর একটি শ্রদাল, 
ঘন্দিরের চড়া বা রয় হিসাবে এর বাবার, যেমন কুলিল্লায় জনন্রাথ বা 
(কিশোরগঞ্জের অযুনালূত্ত লন্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরে । এর জনপ্রিরতো কেবল 
হিন্দুদের মন্যেই সীমাকন্ধ থাকেনি। দিনাপুর ও রাজশাহীতে একং অন্যান্য 
জেলাতেও বোঘহয়-_গ্রাম্য পীরের পাকা দরগাগুলিতে এই ডিজাইন 
ব্যবহার হয়েছে, কোঘাও কোথাও আবার টেরাকোটা-ফলক দিয়ে অলন্ৃত 
করারও চেষ্টা দেখা বায়। দিনাঞ্জপুরে চরকাই রেল স্টেশনের আশেপাশে 
একদিনের মধ্ আমি লেনোরা, মিজরাপুর, হবগোধিন্দপুর ও খণুই গ্রাদে 
এই রকম দরগা দেখেছি: সেনোরার দরগাটি কেশ বড়, ফুলপাতার 
টেরাকেটা দিয়ে অলস্কৃত। রাজশাহী-লাটোর রাস্তায় বিরলদহের একটি নাম- 
করা পীরের দরগাতেও এই দৃষ্টান্ত আছে। 

বালোদেশে 'জোড়বাংলা' মন্দিরের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা হচ্ছে পাবনা 
শহরের পূর্বতন গোপীনাথ (বা রাধাগোকিন), যা৷ অনেক আগে প্রস়নতত্ত 
বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে এবং রিপোর্টে তার কর্নাও আছে। 
আরও করেকটি নমূলার কথা আমি এখানে বলতে চাই, যার কিনু ১৮৮৫ 
মালের PW) তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ফরেফর্ট প্রয়োজনীয় তথ্য সহ 
সতীশচন্র মি বর্ণনা করেছেল।* 

ধশোর জেলার লোহাগড়া খানায়. লোহাপড়ার ১০।১২ মাইলের 
মধ্য করেকটি গ্রামে চারটি টেরাকোটা ভাস্কর্য শোভিত ১৮ শতকের 
“জোড়বালো' মন্দির আছে। তার মে! তিনটির বৈশিষ্ট্য একই রকম £ 
খিলান করা প্রবেশ দ্বারেয় উপরে লম্কমান সিহে. সন্মুখভাগের (০৫০) 
নিশ্বাশে একটি একক পটিতে (67৫22) দুঁফালীলা ও দৈলক্ষিন সামাজিক 
দৃশ্য, এবং দুই পাশে একট করে খাড়া সারিতে ও উপরে, দেবতা, 
অবতার ভক্ত. রাখাল ইত্যাদি উৎীর্প। চারটি ইমারতই সাবারল 
"জোড়বালা' মন্দিরের প্াটার্নে তৈরী, সন্মুখে দুই স্তত্তের উপর ড্রি- 
দিলানের প্রবেশপথ বিশিষ্ট একটি দালান (০7) এবং দালান ঘেকে 
পর্ভপুহে প্রবেশের একটি দার এবং পাশ ছকে আর একটি। এদের মধ্যে 
সবচেয়ে ছোট হচ্ছে লোহ্যগড়ার মন্দিরটি, তার 'অলন্ভত্তক্রর 
খুটিনাটিতেও কিছু পার্থক্য আছে, কেননা প্রবেশ দিলানের উপরে 
পত্রপূষ্পের ম্যে প্রথাসস্মত দিহেমৃর্তি ছাকলেও পাশে আর কেনন দৃর্তি 
নাই, এবং নিশ্নভাগের পটতে (০2) কেবল পত্ুদের প্রতিকৃতি আছে। 
সন্মুখভাগের (০০৯৭০) বাকী অংশ মামুলি জাকরী, জ্যাবিতিক নক্সা ও 
পদ্ম দিয়ে অলচত। মন্দিরের মালিক চন্ত্রশেষর মজুমদারের বশে; কিন্তু 
বহুদিন পরিতাক্ত এবং বর্তমানে জঙ্গলকীর্ণ। চারটি মন্দিরের মধ্যে হয়ত 


এইটিই সর্ব আ্রচীন। বাকি তিনটির মবো বাচগ্রমের মন্দির বোধহয় 
শ্রচীনতর। সচরাচর যা দেখা যায় লা, এই মন্দিরটি উত্তর, কিন্বা উত্তর- 
পূর্বমূৰী: সেজনা সূর্যলোক না পাওৱায টেরাকোটা নন্থাুলিতে ছাতা 
পড়েছে। এই দেবারয়টিও পরিতাক্ ও জঞক্মলাকীর্ণ, হাজার হাজাব বাদুড়ে 
পরিপূর্ণ, তাদের চিৎকার পাশের নদী থেকেই শোনা ঘায়। এব আঘ্তন 
বেশ বড়, সন্মুখভাগ (০৫০) আগাগেডা অলন্কৃত। সহচেয়ে 
আকর্ষণীয় কলকন্ডলি আছে নীচের সাবিতে, যেমন কৃষক্জীলাস দশা, 
মনলযোদ্ধা ও বাজীকর, শদিযৃদ্ধ, পতাকাবাহী, বাদক ও সৈন্য 
সহভিত্যাহারে পান্ধিতে আসীন. হুকাপনেরত রাকা, অন্যবোহী শিকারীর 
হরিপের পশ্চান্ধাবন, পরবর্তী দৃশ্যে তা একটি লাঠির সঙ্গে কুলচনো। থাম 
ও সম্দুক্ষভাগও (1৯4৫) অলস্কৃত। কায়েই একটি ভাঙ্গা দালানে ও 'চার- 
চালা শিবমন্দির আছে, ১১৩১ সন (১৭২৪ ব্রীঃ) তারিগযুক্ত। 
সতীশচন্তর মিত্রের 'জোড়কালো' নন্দিরটিও একই তালিখের। প্রবেশ. 
তোরপের সিহেুলি অবশ্য একই বক্ষ. কিন্তু শিবনন্দিবের বাকী অংশে 
কোন কারুকর্ম নাই। 

লোহাগড়ার উত্তর-পূর্ব দিকে ১০1১২ মাইল দূরে সালনগর গ্রামে 
চাকলানকিশ বংশের করেকটি আকর্ষণীয় দেবার আছে। তার ম্যে 
হবান হচ্ছে গোবিন্দের 'জোড়বালা' মন্দির। এখানে এখনও পৃল্ঞার্চনা 
হয় এবং খুব সম্প্রতি গোলাপী রং দিয়ে চুলকামও কবা হযেছে, ঘদিও 
দুইমাস পূর্বে নাবাদশ শিলাটি অুপন্যত হয়েছে বলে আমাকে বলা হল। 
কেন্রুসথ প্রবেশ খিলানের ঠিক উপরে ঈবদোদ্ত ভাক্কর্যে (5117 অন্কিত 
নতজানু কেন্ত্রাভিৰুমী দুইটি প্রকাণ্ড গরুড়, (লোহাগড়ায় এককালো 
কৃষ্ণসন্দিরেও এই ছোটিফ্‌ (৪৮০৫0]-এর ক্ষুতাতিত রূপ আছে), অন্য 
ছিলানের 'প্যানেল স্লিতে দিহেমূ্তি। নীচের ভাস্কর্য দারিটি অনেক ক্ষয় 
হয়ে গেছে; তবু রারগ্রামের হত এতেও কৃষল্লীলা ও পাস্থাযাযার দৃশা 
আছে, খামের নিঙ্গাশে ফ্রুতগাই৷ নৌকার সারি, একটিতে সামিয়ানার 
নীচে বিশ্রামরত রাজা; আর এ সবের উপরের পটিতে (er) 
রাজহসের একটি সারি। 'ক্যাসার্ড -এর প্রান্তে পরিপূরক অবস্কারগুলি 
রায়গ্রামের হত তেমন সাড়স্বর ন্যা। সালনগর খামের অল] একটি 'চার- 
চালা শিবমন্ৰির রায়গ্রামের মন্দিরের মতই, তবে তাতে খিলানপথোর 
(0৮%2/) উপরে সিংহের পরিবর্তে গল্প সমাকীণ ঝাঁড়ের পিঠে আরা? 
শিবের মূর্তি আছে, এবং নীচের অংশে নান প্রকার সামাজিক ও 
(পৌরাপিক দৃশ্য এছাড়া একটি বৃহদারতন 'পঞ্চ-রয়ু' দোলম্ এবং 
আষ্টকোপাকৃতি শিবমন্দিরও আছে। দুর্গাপুজার জন) নিবিষ্ট বেশ কয়েকটি 
ীর্ণ দালযনও আছে। লোহাগড়া থানার মন্দিরশুলির মহে! সর্বশেষ 
“জোড়বাংলা' ইমারত হচ্ছে কোটাকল গ্রামের একনাত্ত তারিশমূক্ত 
মন্দিরটি, ১৬৫৪ শকান্দের (১৭৩২ ্ীঃ): এখনও এতে পুজা হয়: 
বিসদৃশ চুনকাষ করা, তবে অবস্থা ভাল। সালনগরের মত, এর সঙ্গেও 
একটি কড় 'পক্ষরতু' দোলমন্চ আছে। 

যশোর জেলার অন্য 'জোড়বালো' দেবালয়গুলি হয় একেবারেই 
ভান, নরত নিশ্চিত হয়ে গেছে, যেমন সন্রাজিৎপূবের কৃক্মন্দির; 
ভাচড়ার শ্যামরার, মুহস্ছদপুরের কৃষমেন্দির, এবং কানাইনগরের বলরাম 
ছন্দির। আরও নিশ্চয় ছিল, হয় এখন লুপ্ত, নয়ত এখনও উল্লেদিত 
হয়নি। লতীশচ্তর হিত্র হুলকজুতীর ১৬৮০ শ্রীষ্টান্দের যে কৃষমন্দিরের 
কথা বলেছেন সেটাও হয়ত 'জেড়িবালো” আর্কৃতির ছিল: বর্তমানে এটি 
ত্স্প মায। খুলনা জেলার দৃূলঘরের ১৬৭১ খ্রীষটান্মের একটি 
ঘন্কিরেরও তিনি উল্লেখ করেছেন ঘা এখন একেবারে ভেঙ্কে পড়েছে। 


তবে এ গ্রামে পরবর্তীক্যলের (১৭৪৯ উঃ) গোপীনাখ মন্দিরটি এখনও 
আাশিকভাবে খাড়া এফং উৎকীর্শ লিপিছিও স্বস্থানে আছে। তবে এর 
ছাদ নিশ্চয়ই জ্বনেকদিস ছেকেই হয়েছে, কারণ এই মন্দিরের 
টেরাকোটা ফলক ঝলিকাতার আন্ডতোষ ফিউজিরম ও লশুনের 80 
and Albert Museum দুই জাগাতেই আআাছে। মন্দিরের সামনেই 
রঘুনাথের একটি উঁচু আট-তালা মন্দির, হৱত একই সময়ে নির্মিত হবে, 
কিন্তু বেশ ভাল অবস্থ৷। খিলানপথের প্রেস) উপরে জোটাকেলের 
মত, পোড়ামাটির রিলিকে দুই যোদ্ধার ছবি. দু পাশে ছুটি সিহে। শ্রীচের 
দিকে পটতে (7৫2৫) শিকার, যুদ্ধ ও শোভাযাত্রার দৃশ্য, তার মহ 
বন্দুকধারী দুইজন ইউরোপীয় সিপাইএ আছে-_কিন্তু কৃষ্ণলীলার প্যনেল 
নাই, কেবল গাচীদোহলরত একটি বালকের ছবি আছে বে কৃষ্ণ হলেও 
হতে পারে। ভাস্কর্যশৈকী উপরে বর্ণিত হশ্েরের অন্য মন্দ্রিডলির ঘত। 
খুলনা শহরের নিকট মহেষরপাশাতে আর একটি 'জোড়বাংলা' মন্দির 
চে: টেরাকোটার স্কুল ও কাচা ফাজ ঘেকে এর নির্মাপকাল ১৮ শতকের 
শেৰাৰ্ধে কিন্বা ১৯ শতকের গোড়ায় ফেলতে হয়। খিলানপন্ষের উপরে 
যুদ্ধের দৃশ্য, মহো য়াদ, অন্য দুটিতে সিহ্বোহিনী। নীচে অলম্ভরণের 
(কোনও পটি নাই, তু সন্মুখতাগের (৯০:৫৫) করেকটি ছোট ছোট ফলক 
অন্তত রকমের, যদিও খুবই জীর্। 

ফরিদপুর জেলার মবুষালির পরবতী ষ্টেশন জামালপুর থেকে দুই 
মাইল দূরে নলিয়াতে 7$/) তালিকায় ১৮৩০ সনের একটি জয় দুর্গা 
মক্ষিবের উল্লেখ আছে। ভাসলে সেখানে টারটি মন্দির ও একটি দোল 
মঞ্চ আছে, তার মধ্যে দুইটি 'ঝোডবালো' ভিজ্ঞাইনের। মন্দিরন্ুলি 
নাটোরের রানী ভবানীর অর্থধারে জনৈক কৃষ্ণরাম চক্রবর্তী কর্তৃক নির্মিত 
বলে কথিত । বর্তমানে এশুলি সবই পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ ৷ ছদের্গার 
মন্দিরটি সবচেয়ে বড় বটে, কিন্তু অলস্করপগুলি ভাক্র্যশৈলীর অবনতির 
সাচ্গা দেয়। মাঝের খিলানপদের উপরে শুচলিত সিহে মৃত্তি দুটি আছে 
বটে, কিন্তু আর সব টেরাকোটা প্যানেলে কেবল পর ফুল! ভিতরে বাদুড় 
ভর্তি, তবে বিশ্নহবেদী৷ এবং একটি ভাঙ্গা শিবলিঙ্গ এখনও পড়ে আছে। 
বাকী দন্দিরগুলিয় সংখ্যা নাকি এককালে বারো ছিল। সবই শিব মন্দির। 
জযুর্ণার ঠিক দক্ষিপ-পশ্চিমেই একটা উচু 'আটচ্যলা' মন্দির আছে; 
ক্যাসাডে শুবনতমানের (৫০31৫) টেরাকোটা ভাস্কর্য দেখে মনে হয় 
১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ের হবে। অন) 'জোড়বালোটি' এর চেয়ে 
ছেট কিন্তু একই প্রকারের । সবচেয়ে আকর্ষনীয় হচ্ছে শুধান মন্দিরের ঠিক 
পশ্চিমে একটি ছোট 'চারচালা' মন্দির। এর পোড়ামাটির অলস্করূপে 
তেন সমারোহ নাই, কেবল পত্র ও 5০11৯. কিন্তু মন্দিরটি বেশ 
পরিজ ও সুদৃশ্য? 

পাবনা, ফরিদপুর, বশোহর ও খুলনা ছাড়া বাংলাদেশের অন্য 
কোনও জেলাতে আমি 'জোড়বালো' মন্দির পাইনি। 


২। বর ও 'পদ্চরর' এন্দির 

পূর্ব বাংলার মন্দির স্থাপত্যের আর একটি বিক হচ্ছে, গোড়া ছেবেই 
বিরাট শিষর ক “রুর' ভিজাইনের ক্র-পরিগতি। নলভাঞ্জার মত, হয় 
পক্ষরয নয়ত বিদ্যাত কাস্তনগর মন্দিয়ের বত, সাবারণ 'নবরর'। 
পশ্চিমবালোর ১৯ শতকের পূর্বে এরকম বিশাল নবরর ঘন্দির নির্মিত 
হয়নি, তবে তার জুড়ি (মহ) হিসাবে পাঁচশ চড়ার মন্দির পাওয়া 
ধায়, বেষন ১৮ শতকের মবামাঝি সময়ে বর্যস্মন-রাজ কর্তৃক নির্ষিত 


কালনার মন্দির, কিছ বিকুপুর রাজাদের বিল্মল আয়তনের একর 
দেবালচতুলি। পূর্ব বালোর এসব মক্ষির এখনও "নবরার' নামে পরিচিত, 
হদিও 'রয়' ঝা শিশ্বরগুলি অনেককাল আগেই ভেঙ্গে গেছে। এ রড 
ছচ্ষিরের মহ বৃহত্তঘ__রাম সাগরের বিতর্কিত সৌহটি বাদ দিলে 
হচ্ছে পাবনা জেলায় হাটাকুমরুলের মন্দির। এর বর্গক্ষেত্র ধায় ৫৬ ছুট 
এবং লীর্ষের চূড়া লা থাক দত্তেও এখনও সাড়ে ৪৩ ফুট উচ্চতা 
অবশিষ্ট জাছে। ডিজাইনের দিক দিয়ে হ্ন্তনগর মন্দিরের মতই, ঘদিও 
শেবোকত ইম়ারতটি এর চেয়ে একটু ছোট। তিনতলা পর্যন্ত সিডি, কিন্ত 
কাতারে যেমন চতুর্লিকের দালানে শুবেলের জনা জোড়া ঘামের উপরে 
তিনটি ফিলানপথ (আরা) আছে, এখানে আছে দালানের শুত্যেকদিকে 
চারটি খাতের উপর পাটি কবে খিলানপথ। এই দালানের পরে আবার 
আর একটি ভিতর বারান্দা আছে, তিনদিক থেকে তিন-দুষার বিশিষ্ট 
প্রবেশপথ; তার ভিতরে গর্ত গৃহ, ৭ ধুট ৮ ইজি বরকে শুবেশন্বার 
দক্ষিণ (সন্মূখ) ও পূর্ব দিকে। উপরের তলা দুটিতেও এই রকম চতুর্দিকে 
জক্ষিপ পথ আছে। মন্দিরের ধ্বংসাতশেষ দেখে বোঝা যায় যে এয় 
অলন্ভরণ কান্তনপর অপেক্ষা কম ছিল। অবশ্য 'পাবনা জেলার ইতিহাসে' 
এ মন্দিরের উৎকৃষ্ট কুকার্ষের উদ্লেখ করা হয়েছে। তেছন কারুকার্ধের 
দর্শন ঘদি সতাই খেকে থাকে, তা হলে দক্ষিশ কিন্বা পূর্ব দিকের ভগ্ন 
ফ্যাসাডে হয়ত ছিল: দক্ষিণে এখন ধা আছে তা ফেবল ফুল, বলল ও 
রেখা-নক্সা (5০01) মোটিফের পুনপৌনিক ব্যবহার; কোথাও মানুষ 
বা পশুর ছবি এখন আর নাই। ‘পাবনা জেলার ইতিহাস' অনুসারে 
মন্দিরটি মর্শিদকুলি খের সময়ে ঘৃর্শিদাবাদের নায়েব-দেওয়ান বামনাথ 
ভানুড়ী কর্ন নির্মিত হয়। এ খবর সত হলে, এটি কান্তনগর মন্দিবের 
সমসামগ্িক (১৮ শতক) হবে। 

পাবনা জেলার আর একটি 'নবরড়' মন্দিধ আছে পাজ্াদপুরের নিকট 
পোতাজিয়া গ্রামে। বর্তমানে অবশ্য সম্পূর্ণ তেঙগে পড়েছে, কিছ ঘনে হয় 
এর ডিজাইন হাচীকুমরুলের ইমারত, থেকে ভিত্র ছিল: poi 
শও০-এর উপর নির্মিত একটি কেন্তীয় সুউচ্চ গছ. আর চারিদিকে 
দালান। অলঙ্করণের যতটুকু দেখা যার তা উত্তর কোপের পদ্ম ও 
জ্যামিতিক নক্সা। ‘বঙ্গীয় কাছ সমাজের' লেখক কৃফাবন্র রায়ের উক্তি 
অনুসারে* এই মন্দির ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক গোকিদ্বরাম রায় নির্মাণ 
ফরেছিলেন। 

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা খানার শ্যামনগরেয় নিকটবতী 
গোপালপুরে একক্দলে হে চারটি মন্দির ছিল, তার একটি এখন অবশিষ্ট, 
খনিও ভঙতল্া; সেটিও দৃশ্যত উপরোক পোতাজিযা মন্দিরের ডিজাইনে 
দির্মিত ছিল। এখন কেবল পর্তপূহটি দাঁড়িয়ে আছে, তারও শ্রার অর্ধেক 
'ভহন্ূপে ঢাকা. সে জন্য দালালের ফোনও অবশিষ্ট আশে দেখা যায় না। 
বে দক্ষিণের ভিতরের ব্যাম্যডের গে টের্যক্্টার অপরূপ ভানর্ষের 
কিছু নমুনা এমনও এই ভগরনূপের। পিছনে দেখা বায। সতীশচন মিত্রের 
মতে, সতেরো শতকের গোড়ার সাজা প্রতাপাদিত) উড়িয্যা হতে যে 
গোকিক বিরহ এনেছিলেন, তার জন্য বসত রার এই মন্দিরটি নির্াল 
করেন।!* বিকট ভাবরেলীতে নাকি আরও শ্রচীনতয়৷ নক মন্দির 
আছে: আমি সেমযানে যেতে পারিনি। কেট কেট বলেছেন যে এটি সমাজ 
মন্দির, রথ, সামাজিক বিষয়াদি ত্ল্যোর স্থান ছিল। কিন্তু সতীশ 
ছি হে চতুর্দিকে দালানযুক্ত এবং মাত্র দুইটি এবেশদথায বিশিষ্ট গর্- 
গৃহের (যা বেশ অন্ধকার হওয়ার কন) বর্ণনা দিয়েছে?” তার ছেকে 
এটিকে আলোচনা ভবন হনে ফর হার ম্য। তবে আর একটি অন্ত 


ধরনের 'নবরর' ইনারত সম্পর্কে হতে এ রকম হনুমান করা সম্ভব । 
এটি হচ্ছে, বর্ধনকুঠীর পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ্রপের ইমারতের একটি। সুসলিন 
মাজ্াত্রের মত গস্বুক্জ বিশিষ্ট একটি মাত্র বড় আয়তনের ঘর: কোনও 
দালান বা ঢাক৷ বারান্দা নাই, তবে শ্রন্যামত সামনের (উত্তর) দিকে ত্রি- 
খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ ও অন্যদিকে আর একটি দরজা ছাদের 
কানিশটি কিন্তু অসাধারণ, ফাঁকানো লয়. সোজা অনুদুমিক 
(horizontal) | তার উপরে একটি 'অষ্টকোপ' চূড়া, এমন জঙগলাকীর্শ যে 
বারগুলি যে কোন্‌ জায়গায় ছিল তা দেখবার উপায় নাই; ফ্যাসাডে দাগ- 
কাটা 005০৫) ফুল-পাতার প্যানেল বসানো। দিনাজপুরের রামদাগর 
দীঘির উত্তর পাড়ের বিরাট ধ্রলেতবূপটিও এই রকম রহস্যজনক। ঠিক 
প্রচলিত নিয়মে না হলেও, এর ম্যান "নক" মন্দিয়েরই সাক্ষ্য দেয়। 
একটি কেব্রীয় গর্ভ গৃহ ঘিরে শ্রদক্ষিণ পথ, তার বাইরে জোড়া খামের 
উপর চতুর্ণিকে দালান ব! ঢাকা বারাম্দা, আরতনে শ্রায় ৬০ বর্গফুট। এ 
ধরণের মন্দিরের মহে। এইটি তাহলে বৃহত্তম । কিন্তু আমি জানতে পেরেছি 
থে দিনাজপুর রাজ্যের কাশাজপত্রে এ রকম মন্দিরের কোন উল্লেখ নাই, 
বরক্ষ এই স্থানে নির্মিত একটি বিশ্রাম-ভবনের কথা আছে।১২ কিন্ত 
বেন্তরীয় খরটিয় আয়তন সাড়ে দশ বর্গফুট মাত্র, সভা বা জনসমাবেশের 
জন্য মোটেই উপবুক্ত নয়. এবং চতুর্দিকে সন্ীর্ণ প্রদক্ষিণ পথটি 
বিশ্রামের কী কাজে লাগতে পাবে তা বোকা দুষ্ধর। অচ এ রকম 
প্রদক্ষিণ পথ বড় আকারের 'নবরবর' দেবালয়গুলির সাধারণ বৈশিষ্ট), যা 
বাস্তকিদা! বা নির্মাপকর্মে ভার লাঘব ও মাল-অসলার কয় হ্রাস করার 
জল) দুয়োজন হয়, ব্যবহারের দিক ছেকে তেমন প্রয়োজন নাই। খুলনার 
সাতক্ষীরা যহকুমায় সোনাবাড়িয়ার শ্যামসূন্দর মন্দিরের নীচের তলাতেও 
এমনি প্রদক্ষিণ পথের এক আল্চর্য গোলকমীধা নির্ঘাপ করা হয়েছে। 
পরিত্যক্ত হলেও সৌধটি এখনও সুদৃশ্য আছে, এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্য 
বেশ সংবত। ১৭৬৭ ীষট্দে নির্ছিত১০ এই ইমারতটি উত্তরকালের 
বিশালকায় 'নব-রড়ু' মন্দির গঠন-গলীতির নিদর্শন; নীচের তলার প্রত্যেক 
দিকে জোড়া দালান বা বারান্দা, আর উপরতলার বেস ঘরের চতুর্দিকে 
মাত্র একটি ঢাকা প্রদক্ষিণ লখ। 

এই রকম বিশাল আকারের হলেও 'পঞ্চ-রতর' ডিজাইনের মন্দিরে 
চতুর্দিকে একটি মাত্র দালান থাকে, এবং উপরের তলাটি চূড়া। কোন 
কোন ক্ষেতে এ প্রকমরের মন্দিরেও হয়ত নয়টি রয় বা শিখর বসানো 
হয়েছিল, কেননা ফরিদপুর জেলার ভাঙ্ধ৷ খানার জকীরপূরের কাছে 
নানিকশিরে এইরকম একটি ইমারতকে স্থানীয় লোকেরা 'নক-রত্' কলে। 
অত্যন্ত ভগ্ন হলেও প্রবেশপখের খিলানগুলির অলাবারণ উচ্চতা ও 
অলন্করদ বিন্যাসের জন্য ইমারতটি খুবই তাৎপর্যঘর। ঘ্যাসছডর 
টেরাকোটাগুলির সবই ফুলপাতা ও জ্যাদিতিক নক্সা অলঙ্কৃত, যা 
দৃশ্যতঃ মসজিদ অলন্করণ গ্রীতিরই ধারাবাহ) (contirsalion) অত 
গর্তগৃহের বহিগার্ে ুর্তি-ান্্যের প্যানেল খচিভ। আরও আন্চর্য, যে 
শেষোক্ত প্যানেলনুলি আবার দুই বিডি শৈলীতে তৈরী_উত্তর ও 
দক্ষিণের দেওয়ালের প্যানেলগুলির আকার বড় ও ভাস্কর্য স্থল, আর পূর্ব 
নেয়ালগুলির ছোট ও ফারুকৃতি পরিজ দক্ষিল দেয়ালের তাস্কর্য 
হধানতঃ রাম-রাবগের ঘুদ্ধে হনুমান ও সৈন্যদের দৃশ্য, আর উত্তর 
দিকেরগক্নিতে বিভিন্র দেবদেবীর মূর্তি পূর্বদিকে প্রকেশপের দুই পাশে 
ফৃষ্ণদীলার সঙ্গে বিভিন্ন মাতৃফা ও অবতারের দৃশ্য; আর এরই মধ্যে 
মধ্যে প্রবেশধিলানের প্যানেলশুলিতে ছোট ছোট পশুপাখির সঙ্গে 
জড়ানো (051007) লতাপাতার অতি সৃক্পাটার্ন। এরই ঠিক দক্ষিশ- 


পূর্বকেছে একটি উচু দেউলের ববসোবশেষ আছে, আকৃতি এখন বিনষ্ট, 
সামনের ইটও খসে পড়েছে, কিন্তু চূড়ার ভিতর দিত লহরার 
(০০৮৮৫৷৷৮৪) সাহায্য নির্িত। পূর্ববালোয় লহরায় নির্বিত (সা) 
চিদ্নি আকারের চুড়ার (০) এই একটিনাত্র দৃষ্টান্তই আনার জানা 
আছে। পশ্চিম বালোয় এ বরুলের দৃষ্টাত্তের মধে। বর্ধন জেলাহ 
আলোনপুর ও কৈবাপুরের ১৬ শতকের নন্দিরগুলি উল্লেখবীয়, এবং 
ব্রাক মুসলিম যুগ্যের -রেখ-দেক্টলগুলি' তর আস্থেই । নানিকশিরের এই 
দেউলটি থে নুসলনান যুগের তার শ্রমাণ দালানের দিলান' করা 
(15৫) ছাদ ও তার ভিতরে পুলের অলস্করণ থেকে পাচা যায়। 
নানিক্শিরের তৃতীয় মন্দিরটি এখন আকৃতিবিদ্টীন, লতা-গল্মাচ্ছাদিত ভূপ 
ছাত্র; কুলস্ত-পরিপূরকের (চএদঞল্যা॥॥৫) উপরে নির্নিত পন্য ও 
পূর্বদিকের একক পুবেহদ্ধারের কিছুটা আন্দাজ করা যায় নাত্র। 

মুকুন্দরায়ের প্রাচীন রাজধানী ভূঘশার নিকট গোপালপুর গ্রামে 
অনেকটা নানিকশিরের নব-বরের নত একটি ইনারত 'আছে। দেউলটি 
ফরিদপুর জেলায় মধুখালি বেল স্টেশনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে রেল লাইনের 
বাত্রেই অবস্থিতে। এক স্থানীয় অধিবাসী শরীদেবেন্দ্নাদ শিকদার, যিনি 
ফরিদপুরের একটি ইতিহাসও লিখেছেন, আমাকে বললেন যে এটি 'পঞ্চ- 
রত্ন" শিবমন্দির ছিল, আর নানিকশ্বিরের দেউল ছিল কুজনেন্দির। তার 
মতে সীতারান রায়ের পিতা উদয়নায়াছে রাহ কর্তৃক এটি নির্নিত হয়। 
তাহলে নির্মপকাল ১৭ শতকের মাঝামাঝি পড়ে। আয়তনে দেউলটি 
নানিকশিরের মতই: এতেও উপরে ওঠার শির্ক আছে, তবে চুড়াটি এখন 
গাছপালায় ঢাকা, ছাদ ভেঙে পড়ছে। তনুর আন্দাড। করা ঘায় 
নানিকঙ্গিরের দ্বিতল অপেক্ষা এর চুড়াটি ছোট। এর সন্ফৃষচাগও ফুল ও 
জ্যামিতিক নক্মায় পরিপূর্ণ, কিন্তু বাতিঞ্রন হচ্ছে ঘে ভিতরের 
জেওয়ালগুলিতেও একই তির নন্মা, কোল দূর্ভি-ভাস্র্য নাই। মন্দিরে 
এরকম সাধারণত: হয় না, এবং বাংলাদেশের টেরচকোটি৷ অনঙ্করণের 
ইতিহাদ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এ হাতিক্রম খুবই তাংপর্যনয়। এর ঠিক 
দক্ষিপদিকে, কল্প দূরে আর একটি দেউল আছে; একইরকম ভ্রনূপ ও 
জঙ্গলে আবৃত; মাতত তিনটি দেওয়াল খাড়া ভাতে, কোন দালানের চিহ্ন 
নাই, পূর্বদিকে মাত্র একটি শুবেশপথ। উত্তর ও পশ্চিমের দেওয়াল 
অলঙ্কার শূন্য, আর পূর্বদিকের ফ্যাসাডের বামদিকের সামনের গুলি 
খুলে পড়েছে, কিন্তু ডানদিক এখনও অশ্ষত। তার থেকে বোকা হায় যে 
এই মন্দিরটিও ফুল৷ পাতা ও জ্যামিতিক নন্কায় অলঙ্কৃত ছিল। এই বলিষ্ঠ 
ক্ষার কত্ধেকটি প্যানেল এখনও কেশ ভাল অবস্থার ভাছে। নন্দিরগাত্রে 
এই রকম নক্মার এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর নমুনা আমি আর দেখিনি। নম্মার 
মৌলিক ডিজাইন হচ্ছে, গাছের পেঁচানো গুড়ি থেকে লতাপাতা ও ফুলের 
শুজ্ছ এমন নীলায়িত ছন্দে উপরের দিকে বিস্তারিত বে. প্যানেলের 
15০80 সম্পূর্ণ ভরে হাত: শ্রতযেত প্যানেলে প্যাটা্সটিকে দঘং 
পরিবর্তিত করে বৈচিত্য আনা হয়েছে। এদ্র্ষে বা জটিলতায় না হোক, 
অলম্করণ কল্মনার মৌলিক আদর্শের দিক থেকে এই অপূর্ব কাজটি 
আহমদবোদের সিদি সৈয়দ মসজিদে দুবিষ্যাত পাথরের জালির অথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৬-১৭ শতকের বালোয় এই রকমের ডিজাইন 
মন্দির ও মসজিদ মুই প্রকারের ইমারতেই শুচলিত ছিল। 

বঙ্গের সর্বোৎকৃষ্ট 'পক্ষয়ত়' দেউল হচ্ছে যশোহর জেলায় 
কালিগছ্ছের কাছে নলভান্তা়। আম্চর্যের বিষয়, সতীশচ মিত্র ললভান্া 
রাজের বিবরণে এ মন্দিরের উদ্লেখ করেননি, হদিও ১৭ শতকের 
শেবার্ধে ইন্দৰসাযায়প কর্তৃক নির্দিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরকে 'পঞ্চ-রতু” বলে 


উল্লেখ করেছেন এবং একই রকমের পরিমাপ দিয়েছেন ।+* সিদ্ধেশ্বরী 
ঘশ্দিবের জেত্রের অলেটুকু আর এখন অবশিষ্ট আছে, কিন্তু আদিতে এর 
চতুর্দিকে বারান্দা বা প্রদক্ষিপপত্য ছিল। সামনের দেওয়ালের যে মোটা 
আশেটা মাটিতে পড়ে রতেছে তার ঘেকে বোকা যায় যে অনা মন্দিরটিতে 
যেমন, এতে তেমন বিস্তৃত মৃত্ি-ভাস্তর্য ছিল না। দেউলটি স্পষ্টত: 
শিবের, কারল একে এখনও মহাদেব কলে উল্লেখ করা হয় এই শর্ভপহে 
লিঙ্গ ও বেদীর তল্লাবন্দে আছে। নৃবগা-শোশালপুরে যেমন, এখানেও 
তেমন শর্ভগৃছের চারদিকে প্রবেশপথ, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের মত কেবল 
দৃইদিকে নয়! তিনদিকে গ্বাম-মুক্ত বাবান্দা, এবং শিছলদিকে (উত্তরে) 
কেবল একটি দ্বার, উপরে আটকোলা চালা-স্থাদের বিশাল চড়ার দিতে 
সিড়ি উঠে লেছে। ১৭ শতকের বলিষ্ঠ শৈলীতে উৎকীর্ণ টেরাকোটার 
প্যানেল দিয়ে মন্দিরের তিলদিক অলম্কৃত ছিল, তার অধিকাশে এখনও 
ঘখাস্থালে আছে। উৎকৃষ্টতঘ প্যানেলগুকিতে লল্ছাযদ্ধ: পশ্চি্ দেওয়ালের 
কেন্তরীয় খিলান পথের উপরে আর দক্ষিশ দেওয়ালে দানবদের সাথে 
কাকী ও সিহ্বাহিলীর যুদ্ধের দৃশ্য উৎকীর্ণ। পূর্বদিকের সন্ুখভাগ! ভেসে 
পড়েছে। এরকম বিস্তৃত দৃশ্য (০৮৮এজআ5) ছাড়া, ফ্যাসাডের সর্বত্র এবং 
ফিলারায় ও খামের গায়ে অসযছা ছোট ছোট মূর্তি উৎকীর্ণ। চুড়ার 
দেওয়ালেও চওড়া পটির মোটিত্‌-এর টেরাকেটা ফলক বসানো। 
১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে নৃষশার রাজা সীতাবাম বাযের রাজঘানী 
মহম্রদ্পুরের নিকটে নদীর অপর পারে কানাইলগরের সুবিখ্যাত হরেক 
মন্দিরটিও 'পক্ত-বয়' চন্দির ছিল। এখন ঘন জঙ্গলে ঢেকে গেছে, তবুও 
চার, চালা আকৃতির চুড়ার্টি এখনও নেসা ঘায়। Sir 180 Westland যে 
ফ্যাসাডের ঘিলান পথে উৎকীর্ণ লম্রমান সিহে ও দুই পাশে কৃষ্ণদীলার 
পৃশোর উচ্ছবুসিত বর্ণনা করেছিলেন.১* যে ঘ্যাসাড এখন শ্রায় সম্পূর্ণ বসে 
পড়েছে; আর যা অবশিষ্ট আছে তাতে বোঝা ঘাত এর ফারুকৃতিতে 
নলডাঙ্গার বলিষ্ঠত) বা ভুষশার লালিত) ও কোমলতা কোনটাই হিল না। 
রাজশাহী জেলার পুঠিযার গোবিন্দের 'শক্ষরতর মন্দির আরও 
পরব্তীকালের। বাংলাদেশের এইটিই একবার বৃহদাবনরের 'পঞ্চরু' 
মন্দির বা এখনও জঙ্গামুকত আাছে। এই সব 'পঞ্চবর' দেউলের আকার, 
ও চালা ছাদযুক্ত চূড়া পশ্চিমবঙ্গের 'পক্তরত মন্দির থেকে এন্ডলির পার্থক) 
সূচিত করে. এবং ছুগলি জেলায় বাশবেড়িয়া, গুপ্তিপাড়া ও ফৃক্ণসশ্যরের 
১৭ শতকীয় 'একদুডা' মন্দিরগুলির সখ সম্পর্কিত করে। 
বৃহদায়তনের ‘পক্ষরয়' মন্দিরের আর একটি ডিজাইন দেষা যায় 
দিনাজপুরের গোপালগঞ্জে, ১৯০১ সালে প্রকাশিত 8৫71 Cire 
িeচলো। অনুযায়ী ১৭৪৫ সালে রাজা রামনাঘ রায় কর্তৃক নির্বিত। 
বালোদেশের অন] সব দৃষ্টান্তে যা নাই, এতে তেমন বৈশিষ্ট্য আছে; এর 
শিখরগুলি 'রেছ' আকৃতির, 'নব-রতু' মন্দিরের মত। এরই প্যশে আগে 
১৭৭৪ সালের পচিশ চুড়ার রাসমক্চ। এর গঠন আকৃতি এখন আর চেনা 
যায় না। এইরকম বিশাল্যরতনের “রাস' ও দোলযমঞ্চ নির্মাণ পূর্ববালোর 
হিন্দ স্থাপত্যের জার একটি বৈশিষ্ট ছিল৷ মনে হয় Buchanan Hamilton 
এর মতে বর্যনকুঠীর ধ্যাসোস্মুখ শিষরবযুক্ত সৌধটি ১৬-শিখরের "কক" 
ছ্ছিল। যশোহর জেলার সালনন্দর ও কোটাকেলের 'পঞ্চরত্ন দোলমঞ্জের 
কহা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। একই প্রকারের ইমারত ফরিদপুর 
জেলাতেও দেখা যায়, যেমন যোপাভান্ধা, হাটঘাটা, বাটিকামারি ও 
চাওচাতে। পর্চমা্চলের যে কেন শুকরের নোলনক্ অপেন্ম৷ এগুলি 
অনেক কড়, ২০-০০ ফু ভিত, আর ৩০ ভু উচু সর্বোচ্চ চূড়াটি চার 
সে স্বাপিত 'চার-চালা' ছাদযুক্ত সাধারণ তির দোলম্চ: নীচের ত্র 


চার কোগে তাবই কষা রূপ ইযারতের বাইবের চেহারা কিন্তু চতুর্দিকে 
গমের উপর হাযান্দাযূক্ত ছশ্শিরের মত. এবং সালনগর ও কোটাকোলের 
উদ্যহবপে, টেরাজেটা অলঙ্কবশে সঙ্ষিত। দুঃখের বিষয়, এই অসাধারণ 
ভাকৃতির হতগুলি উদাহরণ আমি দেখেছি, তার সবঘলিই শুরুতরভাবে 
ভঙ্গ; কেকল সালনপবরের ইমাবতটিকে এখনও ত্যব আসল অবস্থায় বক্ষা 
কবা সন্ধব হতে পারে। 


৩। বৃহদায়তল৷ 'চৌচালা' মন্দির 
"টৌচালা' দেউলচলি আসলে ক্ুল্লাঘতনের সাযযাবণ কুঁড়েঘরের আকৃতি । 
এ রকম মন্দির খুবই সাধারণ, হয় একক, নয়ত কয়েকটি একব্রিতভাবে 
খ্যকে, নিরাভরণ কিথ্বা শবলঙ্কৃত হয়। পাবনা জেলার তারাসে একটি ভাল 
প্রাচীন উদাহরণ আছে, ১৫৫৭ শকান্দের কপিলেশ্বর শিবমন্দিব। এর 
খিলানপদ্ষের উপরে টেরাকেটায় প্রচলিত রীতির লশ্ফমান সিংহ. দুই 
পাশে ও হ্যাসাডের উপর সারিতে অবতার, নর্তকী, প্রভৃতি, নীচের 
সারিতে কৃষ্ঞলীলা, ও দহ্যাসীদ্ল, এবং আঁকাবীক| লতাপাতা মোটিফের 
নঙ্সার পটি। দেউলটির পাশেই আছ্ছে অনেক পরবর্তীকালের আর একটি 
নকল। এইরকনের আরও কয়েকটি অলম্কৃত উদাহরণ দেৰ যায় পাবনায় 
হাটিকুম্ড়লে, বাজশাহীর পুঠিত্াতে, হশোহরের সত্রাজিৎপূর, নন্বুযালী, 
সালনগর ও রায়স্ঘামে, এবং ফরিদপুরের নলিয়াদ্তি। পশ্চিমবঙ্গে টীষং 
বড় আয়তনের 'চারচালা' মন্দিরগুন্নিকে নীচের তলার অনুকরণে 
উপরতলার় আর একটি চুড়া জুড়ে দিয়ে 'আটচালাতে পরিশত ধরা 
হত়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 'চারচ্যলা' মন্দিয় কদাচিৎ ২০ ফুটের বেশী হর. এবং 
কলিকাতার পার্বতী জেলাগুলিতে ছোট ছোট দেউলের জন্যও 
"আটচালা' ডিজাইন ব্যবহার করা হয়েছে। 

কিন্ত পূর্ব বালোয় একরকম বিশালাযতনের চার-চালা'র চলন 
হয়েছিল যার উচ্চতা ৩০1৪০ ফুটেরও বেশী। এ ধরনের 'চারচালা'র 
উৎকৃষ্টতম একমাত্র নমুনা ঘা এখনও ধহসেতূপে পরিণত হয়নি 
নানিকশিরের তিন মাইল দক্ষিপে উজানীতে দেখেছি। উঁচু পদুজযুক্ত এক 
কামরার ইমারত, ভিতরের বর্গক্ষেত্র ১৬ কুট, আর বাইরের ২৮ ফুট, 
অর্থাৎ ১২ কুট মোটা দেওয়াল; দক্ষিণ ও পূর্বদিকে একটি করে 
শবেশদ্থার, কোন বারান্দা নাই, প্রবেশস্বারের বিপরীত দিকের দুই 
দেওয়ালে ঘাটি থেকে ২ ফুট উচুতে একটি করে ফুলুলসী। বাইরের দিকে 
ছাদ এখনও অক্ষত আজে, যদিও পাছপালায় ভর্তি, তার ডিতয় দিযে 
চারচাল৷ আফৃতি এখনও দেখা যায়। সর্বমোট উচ্চতা পঞ্চাশ তুষ্ট অথবা 
সামান্য বেলী হবে। ভুযান শুবেশস্বায়ের উপরে ১৭ শতকের ঝরকরে ও 
ধালবন্ত শৈলীতে উৎকীর্শ টেরাকোটা নোটিফ-_সিংহ, পাখি, কিয়র, 
পুষ্পুক্ষ, আঁকাবাঁকা লতা-পন্য, এবং একটি সারিতে নব যাড়কা ও 
রাক্ষস, খিলান পথকে বেষ্টন করে লতাপাতার চক্কাকৃতি দক্সার একটি 
পটি, আর রই অহ মহ্যে পানী ও সিহে। এরচেয়ে কোল ও হালকা 
নক্সা আমি আর দেখিনি। দক্ষিণ শুবেশস্থারের নস্মাও এইরকণ, তবে 
লঞ্ুতর। কোণের ফ্ষয়েকটি উদগত (0০১1078) আশে ও 'মোটিক' 
ছাড়া, দেওয়ালের বাকি অশে খালি। ই্ারতটি এখন পরিতানত, ব্ররুড়ের 
আবাস, কিছু সীদেবেন্্নাথ শিকদারের উক্তি মতে, আমলে এটি 
ফৃফহদ্ির ছিল, মুকুদ্বরায় রায়ের স্টরীর পোষ্পুর হার) নির্ধিত, বে 
উজনিতে এসে বাস ফরেছিল। সে হিস্মবে এর নির্দাণকাল সতেরো 
শতকে পড়ে। 


এই যন্দিরটিকে নমুনা ধরে, আমরা এই "টাইপের" অনা উদাহরল 
শুতে পারি। হৃষশ্য-গোপালপুরের ছোট মন্দিয়চিরও নিশ্চর 'চারচালা' 
ছাদ ছিল, কাবপ পূর্ববালার 'আটচালা' বা 'ররু" ডিজাইনের নন্দিরে 
সচরাচর হেমন সামনে বারান্দা থাকার কথা, এতে তা নাই । উজ্জানির 
সত এ মন্দিরটি বড নয়. ভিতরের আয়তন মাত্র ১৪ ছুট ৮ ইঞ্চি, আর 
দেওয়াল ৫ ছুট লোটা। আর একটি নসুনা হচ্ছে যলোহর জেলায় ইতনা 
গ্রামের মঠ। এখন এর দা একটি দেওয়াল ও কোপ খাড়া আছে, কিন্তু 
স্থানীয় লোকেরা মাকে বলল, আগে এতে পিরামিডের মত ছাদ ছিল। 
মনে হয় তিতরকায় আয়তন ছিল ১৩ ফুট, আর দেওয়াল পাঁচ ফুট 
সতীশচল্র মিত্র বলেছেন, এর বাইরের মাপ ২১ বর্গ ফুট শর উচ্চতা 
ছিল ৩০ ফুট"। দির মহাশয় দেউলটির লিপিফলকের নফল দিযে 
বলেছেন যে এটি ‘ঘোৰ-দূহিতার মঠ নামে খ্যাত ছিল, এবং ১৭৪০ 
শকান্দে (১৬১৮ সী) এক স্থানীয় জদিদার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। ভাব 
জনা মতে দেওয়ালে ও কার্নিশে সুদৃশা লস্কর ছিল। এখন তার কিছুই 
নাই, (স্থানীয় লোক অবশা বলে মঠে কোন নন্থা ছিল না) যদিও উত্তরের 
কার্নিশের ললীচে লিপিটির কিযে এখনও দেখা যায়? 

যশোছবের আর একটি উল্লেখ্যযোগ্য প্রাচীন মন্দিরও হয়ত এই 
চারচালা ডিডাইনের ছিল, ১৯২১ সালের Benga) Circle 8০০০7-৩ 
বর্দিত মাগুর! দানার রাল্ললগরের ভগ্রধূপটি; তথ্চন তার মাত্র দুইটি 
দেওয়াল খাড়া ছিল। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভয্যস্পটি এই অবস্থাতেই ছিল 
বলে হয়, যখন পচ্চিনের দেওয়ালটা পড়ে যায়। এর সবচেয়ে উল্লেখনীয় 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উত্তর দেওয়ালের গায়ে এখনও অক্ষত দীর্ঘ লিপিটি যাতে 
১৫১০ শকান্স (১৫৮৮ ব্রী:) তারিখ আছে, এবং সম্প্রতি যে দেওয়াল 
ভেঙে পড়েছে তাতে কৃষপ্লীলার দুশ্যাবলী উৎকীর্ণ টেরাকোটায় সমৃদ্ধ 
অলস্তরগও দেখা যায়৷ সতীশচন্ত্র দিত্রের বর্ণনা মতে, এর বাইরের 
বর্গক্ষেত্রের মাপ ২২ কুট ৩ ইঞ্চি, ভিতরের ১৩ ফুট ৫ ইঞ্চি, আর চূড়া 
সমেত সামগ্রিক উচ্চতা অন্তত; ৪৩ ফুট। লিপি অনূষারী, মন্দিরটি 
জনৈক অজ্ঞাতনামা বিন্ধনাথের পুত্র কর্তৃক শরীকৃক্ষকে উৎসর্গ করা।'” যে 
দেউনটি অবশিষ্ট আছে তা অন্য কারণেও আকর্ষণীয়: ওতে অলম্করপ 
"মোটিফ" দেওয়া একটি জাল দরজা আছে, ১৬ শতকের তারিখযুক্ত 
মন্দিরে ঘার দৃষ্টান্ত খুবই বিয়ল। নক্মায় কোনও মূর্তি নাই, তবে উজানীর 
মত চক্রাকৃতি পৃষ্ণশুজ্ছ এবং ১॥৪৮০%এ৬৫এর এক শ্রাচীনতর কূপ, 
বুননের অনুকৃতিষূক্ত একটি পটি (৮৬), আর 'ধনুফ' রপচিহেল৷ 
(911) একটি অতি সমৃদ্ধ সন্প্রদারণ আছে, যার গোড়া প্রক-সূসলিম 
বঙ্গের ভান্তর্ দণ্ডিত পাঙ্রের চৌকাঠে দেনা ঘায। 

পশ্চিমবঙ্গে একমাজ। বৃহদায়তন "চারচালা' “মন্দিরটি রাজা ফচল 
কর্তৃক নীরা জেলার শিবনিবাসে নির্মিত মন্দির সমূহের অন্তর্ভুক্ত 
সাজেন্বরশিব', ১৭৬২ ্রী্টন্ের তৈরী, শর ৭০ কুট উঁচু, ভিতের 
তুলনায় দেওয়ালের গতীরত হ্রায় দ্বিশুশ। উক্চত। এবং চূড়ার দৈর্থের 
জন্য এ মন্দিয়টিফে 'চারচালা' অপেক্ষা রেখ-দেউলের অনুপচতে গঠিত 
মলে করাই বেশী সঙ্গত) পূর্ববাংলার, বিশেষ করে ঢাকার পার্বতী 
জেলাওলিতে ১৯ লতকে বাহ্যতঃ ইয়োরোপীর গীর্বার প্রভাবে বে শিখর 
হৃক্ত মন্দির ডিজাইনের প্রচলন হয়, শিবনিবাসের মন্দিরটি হেন তারই 
পূর্বাভাস। বরিশাল প্রেলার দাববপাশাতে দুইটি উদাহরণ আছে; 
ফরিদপুর জেলার বাটিবসযারিতে আছি আর একটি দেখেছি। তারও 
আছে, পূর্ববাংলার 'চারচালার' পার্থরেখায় ছু খাড়াইরের প্রবণতা দেখা 
হায়, যেমন তারাসের শিবমন্দির দুটির পিরাহিভ সদৃশ্য উঁচু ছান। এ ছাদ 


অবশ্য উনিশ শতকের লক্করবের ফলও হতে প্যরে- হাণ্ডিয়ালের 
জন্ব্রাখ নন্দিরে যেমন হবেছে--কিস্তু ১৮ শতকের মবোই এই বকুর 
খাড়া-পশিবামিডের মত পার্করেমার প্রবতা কেশ স্পষ্ট হযে উঠেছিল। 
কগকেই মনে হয় ইরোরোপীয গির্জা এই হবলতাকে আরও পৃষ্ট করেছিল 
মাত. সৃষ্টি করেনি। ভালে: এই ধরশের মন্দিরে শিখয়ের 'পোড়াহ চাব 
কোলে ছোট ছোট আরও চারটি শিখর বসিয়ে বেও হয়েছে। এই 
চিতিকে গির্জা থেকে উদ্ধৃত আদবা 'পক্ছ-বর' সংস্থাপনা-শুণালীর এক 
বিশেষ কূপ মনে৷ করা যেতে পারে। সাবারণত; শিশর-যুক্ত এইসব 
মন্দিরের দেওযাল-_ঢাকা-ময়ননসিহে অক্ঞলে যা মঠ ন্যযে পরিচিত 
চাত্রকোলা নয়. 'আাটাকোলা, কাযেই দূরাপত (জাধ5) ভাবেও এণ্ডলিকে 
চারচালা ভিজ্ঞাইনের ইনারত নালে কলা যায় না। 


৪) "অষ্টকোণ' মন্দির 
এই ভি্ঞাইন বালোদেশের তার একটি বৈশিষ্য। পশ্চিমবঙ্গে বে 
একেবারেই নাই তা নয়, তবে ১৯ শতকের আগে তেমন বেশী পাওয়া 
হায় না: আর উপরোক্ত শিবনিবাসের বাজরাজেন্থর শিবের বিশাল 
দেউলটি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এ ডিজাইনের নন্দির সবই ক্ুদ্রাকারের। 
বালোর তারিকবুক্ত সর্ব প্রাচীন 'আটকোপা' দেবালয় হচ্ছে ১৭০৩ 
সথষট্দে সীতাবাম রায় নির্মিত মহম্রদপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ হন্দির; ১৯১২ 
সালের জেবা গেক্েটিয্ার অনুসারে মন্দিরে কোন অলন্তার ছিল না। 
এবং ছাদ ছিল সমান (120). উচ্চতার প্রায় ২৩ মুটি। সবচেয়ে আকর্ষজীষ 
বিশেষত্ব হচ্ছে এর দ্বিতল বিন্যাস, উপরের হব নীচের সবরের ছক নকল: 
আমি শুনলান কাছে বিশ্ুহকে উপরের স্বরে বাঘা হ'ত, দিনে পৃক্লার জনা 
্রীচে আনা হ'ত । এখন অবশ) দেউলটি শূনা, অন্যদের কঠিন আলিঙ্গনে 
আবদ্ধ। প্রা একই আয়তনের এবং একই সময়ের আর একটি জীণ 
আটকোলা মন্দির আছে কানাইনগরে, “পক্ষরর়' ফৃষ্ণ-মন্দিযের ঠিক পূর্ব- 
দক্ষিণ কোশে। গদ্জযূক্ত একটি মাত্র গর্ভগৃহ, পশ্চিম ও উত্তরে 
প্রবেশপদ্; চড়া ছিল৷ 'চালা' আকৃতির এবং উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তয- 
পশ্চিম দেওয়ালে টেরাকোটায় অলঙ্কার ছিল। গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, 
ইমারতটি পারছি রাষার জন্য নিষ্ট ছিল। আমার কিন্তু তা মনে হয় না; 
এটা হয়ত শিবমন্দির ছিল। পেজেটিয়ারে বিধৃত সংবাদ সংগ্রহের সময়ে 
পৃজর্চনা বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। আর একটি অষ্টকোন্দার্কৃতি চালাছাঢদের 
মন্দির নলডাজ্মর গণেশ দেউল, ১৮ শতকে কিংবা কিন্তু পরে নির্দিত। 
সীতায়ামের মন্দিরের প্রত্যেক দেওয়াল যেমন ৮ ফুট করে লম্বা, এটি 
লামানা কিছু বড়, ১০ ফুট ৪ ইঞ্চি । পাঁচদিকে পোড়ামাটির সমৃদ্ধ (1) 
অঙগসজ্যা, খিলানেয় উপরে চক্রাকৃতি লক্্রা, আর দুই পাশে খাড়া ও 
উপরে আড়াআাভিভাবে ছোট ছোট মুক্তির সারি। এখন জন্সলাবৃত হলেও 
সংস্কারের অযোগ্য হয়ে হায়নি। পক্ষরয় দেউলের ক্ষেত্রে যেমন, 
অষ্টকোলাকৃতি মন্দিরের ক্ষেত্রেও পূর্ববাংলাতে ঢুড়ার জনা চালা ছাদ 
পদ্ন্দ কর! হয়েছে। ভবে. আটকোলা মন্দিরের উপরে (14185) উচান্ব- 
রেখাবৃক্ত চুড়ার অন্কত একটি উদাহরণ আমি দিলাজপূর জেলায় হিন্দির 
উত্তর-পশ্চিমে চাপরা গ্রামে দেখেছি। 

বাংলাদেশে আর এক রঙের আটকোশা চূড়া দেখা ঘার, চারফোপা 
ভিতের উপর নির্িত মন্দিরে যার কোন নমুনা নাই। এই ধরণটি রাশী 
ভক্যনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, কারণ তার দুইটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে বরানগর 
ও নাটেযরে। টি একটি নি (পুত পল্ের অনুকৃতি, 
ছড়ার শীর্ষ হচ্ছে বৃতি (5:45) হা পত্তের নিরেট মূলকে বরে রয়েছে, 
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আর পাপড়িগুলো তার ছকে নেমে দেওয়ালের ঝাঁকানো! কানিশে এসে 
লৌচেছে। ১৭৩৫ সচলে নির্িত বরানপর মন্দিরের চতুর্দিকে একটা 
ভরনক্ষিল পথ আছে, আটটি দেখয়ালের শ্রত্যেকটিতে একটা করে প্রবেশ 
খবর) ঠিক সম্ষুছে আরও দুইটি ক্ষুজাতনের এ রকম শিবমন্দির আছে, 
তবে কেবল প্রবেশ পথে বারান্ষা। নিকটেই নদীতীরে আর একটি উদাহরণ 
আছে, ত্যতে বারান্দা নাই। পশ্চিমবঙ্গে এ করটি ছাড়া এ ধরণের 
মন্দিরের আর কোনও উদাহরণ আমার জানা নাই, কিন্ধু বালোদেশে কেশ 
কয়েকটি পাওয়া হাচ্ছে। নাটোর রাজবাড়ীর বড় আকারের উদাহরণ 
ছাড়া, তারাস, হাটিকুমরুল ও সালনগুরে করেকটি ছোট ছেট মন্ৰির 
আছে এ ধরদের। সেগুলি হয় আলম্কারবিহীন, যেন তারাস ও নাটোরে, 
নয়ত, বরানপ্বরের মত খিলানপন্ধের উপরে পলন্তরায় নক্মা কটি। কিন্তু 
রাজশাহী জেলার বলিহার রাজাদের পূর্বতন ঠাকুর বাড়ীর হ্রবেশপথের 
দুই পাশে দুইটি বেশ উঁচু উদাহবল রয়েছে: পোড়ামাটির ভাঙ্কযে 
জ্ুরভ্যবে শুলঙ্কৃত খিলানপথের উপরে পৌরাণিক যুদ্ধের দৃশ্য, দুই পাশে 
ও মাথার দেবদেবী ও অকতাবের ছোট ছোট প্যানেল এবং মেঝের কাছে 
কৃষ্ণদীলা, রামায়ণ ও সমারত্জীবনের দৃশ্যাবলী। এ ধরপের সমস্ত 
মন্দিরগুলি মনে হয় শিবমন্দির ছিল, ১৮ শতকের প্রথম ভাগে নির্ছিত। 
১৯ শতকে বড় আকারের আঁকোপাকৃতি মন্দিরের জনপ্রিয়তা বে 
অব্যাহত ছিল তার প্রমল্প পাওয়া ঘায় ময়মনসিংহ জেলায় কালীপূর 
সাজবাড়ীর দুইটি দেউলের ভগ্রাবশেষ খেকে; তারও পরের উদাহরণ 
দেদা ঘায় রংপুরের নিকটে দিমলার রাজার নির্মিত কালী মন্দিযে, যা বিশ 
শতকের বলে মনে হয়। পল্রার পূর্ব পাত্রের গ্রামগুলিতে গাছপালার উপর 
দিয়ে বে সব উঁু মন্দির বা মঠ দেখা যায়. তাতেও আটকোপা আফৃতি 
সচরাচর ব্যবহার করা হয়েছে। এই শিখরগুলি হয় মসৃপ, নাত 
আড়াআড়িভাবে াজকাটা (যর), নয়ত একটির উপরে আরেকটি 
ঝফানে। কাৰিশের ত্তরবিন্যাস করে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত সঙ্ষিত। এ 
রকমে ডিজাইন পল্রার পনশ্চিমপারে কোথাও দেখা যার না। আটকোশা 
অন্ৰিরেয় বৃহতম ননুনাটিও বাংলাদেশেই অয কুমিয়ার অসাধারণ 
জন্ত্রাথ মন্দির, যা আসলে রাণী ভবানী টাইপের মন্দিরেরই শিখরযুক্ত 
মৃহৎ বিদ্রারণ। 

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ) বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের সবল পরিচিত 
নমুনাগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ফরা, সেজন্য সংরক্ষিত ইমারতশুলির় 
কষ! আমি বলিনি। কোদলা মঠ. মদুরাপূর দেউল অথবা কাম্তানগর, 
হাতিয়াল ও পাবনার দেঝল়গলির উল্লেখ করলে অবশ্যই এ বিবরণ 
সমৃদ্ধতর হুত। সবিত পরিষির মহোই আবার শ্র্ল করতে হয়েছে, 
নতুন আবিষ্ক্রের জনা আমাকে স্থানীয় সংব্মদের উপর নির্ভর করতে 
হয়েছে। স্থানাভাবের দল পোড়ামাটি শিল্পের পূর্ণান্স আলোচনা করাও 
সন্থা হয়নি, যা এই সব ইমারতের সৌন্দর্য ও আকর্ষপ এত বৃদ্ধি 
কতেছে। শ্ামার ধান লক্ষ) হল. এই উত্তরাধিক্ারের অসামান্যতা 
হরতিগাদন করা এবং কী হত এ সম্পদ নষ্ট হরে যাচ্ছে তার দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা। এ কথা অবশ্য ঠিক যে সমর শ্ররোজ্ন ঘটানোর জন) 
ঢাকা যেখানে এত জরুরী, সেখানে প্রাচীন কীর্তি সংস্ষমরের জন্য বেশী 
টাকা খরচ করা কষ্টকর। কিন্ত সমৃদ্ধি ও বিত্ত বিশ্রামের সচ্ছল ভবিহ্যৎ 
যন আসবে তখন অতীতকলের এই ভগ্রাবশেবশুলি ইয্রোরোপের দুর্গ 
প্রসাদ ও কীর্জর মত বাডলাযদেশের প্রকৃতি দৃশ্টপটের (১০৯০) 
অন্য সম্পদ হয়ে গ্ককবে। ইলেতডের অসংখ্য প্রা (সরা রবিব্যরের 
অহলবরীদের ছনোরকন ও এতিহাসিকনের তহ্যসংগ্রেহের আকর হয়ে 


রলেছে: অথচ আমি দেখে আশ্চর্য হলাম হে রাজশাহীর পৃঠিয়াতে বিশাল 
দির খাতে মন্ধির পরিবত ছবির মত (98১০) রাজ বাড়িটির 
ঢিট অবরষশের কী হে বিপুল সন্াবন রয়েছে তা কারও মনে উদয় 
হয়নি। পিয়ার ইমারতশুলি বে কেবল ছবির মত সুন্দর, তাই নর, 
হত্িরগুলিতে স্থাপত্য প্রীতির বৈচিত্র ও ১৮ শতকীয় পোড়ামাটির 
ভাস্কর্যের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারও আছে আশ্চর্য্য ভাল অবস্থায়। এর 
সংরক্ষণ চেষ্টা ত অবিলস্বে হওয়া উচিত। অচ আমি দেখলাম এই 
কারকৃতিতপিকে উঠিয়ে ছেলেরা ঢিল ছোড়াছুড়ি করছে, দর্শকরা 
স্থারককন্ত (5০০৪7) হিসাবে খুলে নিয়ে ঘাচ্ছে। হতে পারে সংরক্ষণের 
জন্য টাকা এখনই পাওয়া বাবে না, তরু কিছু সাময়িক ব্যবস্থা নিশ্চরই 
করা যেতে পারে, যেন বেপায়োলা ক্ষতি করতে নিষেধ করে দর্শকদের 
উপর নোটিশ এবং স্থানীর সরকারী কর্মচারীদেরকে এ কীর্ডিওলোর প্রতি 
বতাসন্তব লক্ষ্য রাখার নির্দেশ জারি করা। এই শিক্পকীর্তি সমূহের 
মূল্যবোধের একটা আবহাওয়া অন্ত সৃষ্টি করা যেতে পারে। 
বেগবতী নদীতীরে নলডা্ার মন্দিরশুলিও আর একটি প্রথম শ্রেণীয় 
চুরিষ্ট আকর্ষণ হতে পারে। দুঃখের বিষয়, মহম্মদপুর এখন গেরামতের 
অবোগ্য । ঈশ্বরীপুরে রাজা শ্রতাপাদিতোের ত্রিকোপ-মন্ধিরটি অনেক বিন 
হল নতুন করে তৈরী কর! হয়েছিল: এই পরবর্তী ই্াতটিও এখন 
ধাসেপ্রা। যে সব কীর্তির কথা আমি বলেছি' বিশ-ত্রিশ বন্ধরের বেশী 
টিকবে না। বিভি স্থাপত্য রীতির অন্ততঃ এন্টি নদুন। যাতে সারক্ষিত 
হয় তেমন চেষ্টা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে__বেদন উচ্জানীর বিশাল 
চারচালা' দেউল, পতিয়ার 'জ্িমন্ির' আর তার টেরাকোটা ভান্ষ্যা, 
পন্য আকৃতির মন্দির, আর সালনগরের 'পঞ্চ-রত়' দোলমঞ্চ। কিছু না 
ফরায চেয়ে সামরিক ঘেরাঘত করাও ডাল; পাছ্ছের শিকড় মারার 
একরকম অন্ত মূল্যের ওষুধ আছে বা ইমারত ব্যাস হওয়ার সবচেয়ে 
মারাত্বক কারপটিকে দ্রুত রোধ করতে পারে। রারনগর, ভুষণা, কইচল 
যা নানিকশিরের অত অন্যান্য কীর্তিগুলি সন্থেররের যোগ্য নয় বলে 
সেখানকার কারুশি্শুলিকে মিউজিয়ামে এনে রাখা উচিত। শবন্য এক 
আবটি ফলক নয়, সম্ভবত সমস্ত 'ফ্যাসাড তুলে আনতে হযে, ঘাতে 
তার মৌলিক রাপ-পরিণামের (৫7০9) কিছুটা রক্ষিত হতে পারে। সানীর 
উৎসাহীরও বেলালমুশিষত ফলক উঠিয়ে নিয়ে যায় বেচারা গবেষকের 
জন্য কেবল কতগুলি শূন্য গর্ত রেখে দিয়ে, এবং স্থানান্তরিত ভান্তর্য। 
প্যানেলগুলি কোথায় নিয়ে ধাওয়া হয়েছে, তায় আর কোন খৌজই 
পাওয়া যায় না। এ রকম স্থানান্তরণ শিল্পগত ও এ্রতিহাসিক মূল্যায়নের 
পক্ষে মারাত্বক এ পর্যন্ত অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। তবুও ঘা অবশিষ্ট 
আছে বিশ শতকের দ্বিতীতার্ধে তাকে এন্ধনও রক্ষা করা যেতে পারে। 
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* এই প্রবন্ধটি ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, বাংলাদেশ ছেকে শুক্দাশিত “ইততিহাস' 
পরিকর ২॥ বর্ষ ওয় লাস্য, সৌষ-চৈত্র ১৩৭৪ ছকে লেখকের সাশোধনসহ 
পুননিত_ সম্পাদক কৌশিকী 


* খন পাটীৰ দূ প্রবন্ধে না বাকা এখনে দেওয়া গেল বা সংকৌ.। 


স্বল্পাযু ডেভিড 
অমিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত ১২ জানুয়ারি ডেভিড ম্যাক্কাচ্চনের অকাল-সৃত্যুর পরে তার 
গুণমুদ্ধ বন্ধু-বান্ধবের করেকটি লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে 
সেগুলির বড়ব্য ভি হলেও. সব লেখকই একমত যে যাত্র ৪১-৪২ 
বন্ধর বয়সে এরকম সন্তাবনাপূর্ণ একটি জীবনের অবসান গভীর 
শোকাবহ্‌। বাংলা সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধে 
আমিও এই একই বিষয়ে হা-হতাশ করেছিলান। মনে আছে, ডেভিডের 
সমাধিক্ষেত্ৰ ছেকে বাড়ি ফিরেই সে লেখা নিয়ে বসেছিলাম এবং 
বারবোয় চোখের জল মুছতে মুছতে লেখা শেষ করেছিলাম গভীর 
রাছে। আছ, ভেভিডের মৃত্যুর দেড় মাস পরে, তার মৃত্যুজজনিত 
আকন্মিক আছোতের তীব্রতা অবশ্যই কিছুটা কমেছে। মল এখনও 
ভারাক্রান্ত সন্দেহ নেই, তবে চোখ আর অক্রুসজল নয়। খুব ঘনিষ্ঠ এক 
সহফরীর চিরবিজ্ছেদ-কেদনা সেদিন আমার সমগ্র সম্ককে এমনভাবে 
প্রাস করেছিল যে শোকালুভৃতি ছাড়া আর কোনও অনুভূতিই ছিল না দে 
মতে । এই অবুঝ হহাকাত্রের অবস্থাটা এখন থে কিছুটা কাটিয়ে উঠতে 
পেরেছি নে স্বীকৃতিতে কোনও লক্ষ! নেই। কেননা. জীবনের নিই 
এই। তা না হলে, সম্তানহারা জননী, হাহীহারা সর. বন্ধুহার! ব্যক্তি সবাই 
আত্মঘাতী হতেন। ডেভিডের মৃত্যুতে আরও অনেকের দতে৷ আমিও 
মৰ্মান্তিক নোক পেয়েছিলাম সত্। কিন্তু সে শোকের অতীতে আর পাঁচটা 
বিষয়ে চিন্তা করবার যতে মানসিক সর্য এখন অনেকটা ফিরে এসেছে। 

দুখে চিন্তা পরিহারের জন্য সব ব্যন্তি মানসেই এক স্বরংক্রির ব্যবস্থা 


ae 


আছে। সুস্থ যূক্তিজাল প্রাথনিক অন্ধ অনুভূতির উপরে শ্রতাব বিস্তার করে 
রে ধীরে তাকে প্রশদিত করে আনে। আমার ক্ষেত্রে, আমিও মনকে 
বোঝাতে চেষ্টা করেছি, অন্ঞ বয়সে বৃত্যুবরল ফরেও অনেকেই তো 
চিরস্মরনীয় হয়ে রয়েছেন। ডেভিডের ক্ষেত্রেও তো তা ঘটতে পারে। 
মালকইতিহ্যসে স্বন্তাব্‌ অথচ বিখ্যাত ব্যক্রিয় সখ্য শুব কম নয়। 
বিশ্বজয় আলেকজান্ডার বেঁচেন্ছিলেন মাত্র ৩৩ বছর। কিন্ত মৃত প্রায় 
আড়াই হাজার বছর পরে আন্কও তিনি বিশ্বত নন। তেমনই লোক- 
মানসে কেঁচে আছেন শস্করাচার্ঘ, ঘিলি ৩২ বন্ধর বসে দেহ্রক্ষা ফরেন 
ধা প্রতৈতল্য বার আনল ছিল নাত্র ৪৭ বন্ধর। ভারতীত ধর্মকাগতের 
আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র স্থাহী বিবেকানন্দ: আলো বিতবপ করেছিলেন 
মাত্র ৩৯ বছর ৷ ইারেজি সাহিতোর ক্ষেত্রে চিরস্মরশীয় কীট্‌স দারা যান 
২৫ বছরে, শেলী তিরিশ. বান্ররন ছত্রিশ বছরে ও বার্নস সাহক্রিশে। 
হালো সাহিতো অনুরূপ নান-__রহীন দৈত, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত 
শ্রভৃতি। আমার শ্রত্রীতি, আমার অভিলাহ এসব উর্তিনানদের লাঙ্গে আর 
একক হুল্পাছুর নান যুক্ত হোক- ডেভিড জে. ম্যাত্কান্ছন। 
আসলে, ধরাধামে কে কত দীর্ঘদিন থেকে অনরবংম কবে গেলেন 
সেটা বিবেচ্য নয়--বিবেচ্), যে নির্ধারিত সময়টুকু পৃথিবীতে বাকবার 
অনুমতি নিলেছিল সে সময়ের তিনি কতঙগানি সন্ধাবহ্যার করতে 
পেরেছেল। ডেভিড সন্বদ্ধে একথা ভুলায়াসেই বলা ঘায় থে শত দশশ- 
কারো বন্য হবে ভারতীয় পুরাকীতি, বিশেষ করে উভয় বাংলার 
“টের্যকেটো' মন্দির-মসভিদ__এই নির্বাচিত বিষয়ের অহায়ানে সে 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। সে গবেষণায় তার হতো নিরলস, তাব 
মতো অস্ুতকর্মা, তার মতো একাগ্রমলা আর কাউকে তামি দেখিনি। যে 
বিষয় সে বেছে নিয়েছিল, তা অনাবিদ্বুত সনুদ্বের মতোই বিশাল, 
যেখানে দীপবর্তিকার ডিম নেই। সে সীমাহীন পারাবারে খুঁজে খুঁজে 
বেড়ানোর কাজ যে কত বিরাট সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিল ডেভিডের। 
সেনা উভয় বালোর গ্রা্-প্যামাস্তরে, ভারতবর্ষের দূর-দুরাস্ে বারংবার 
পরিভষণ করে পূরাকীর্তিওুলি সমন্ধে যাবতীয় তথ্য সবেজ্জনিনে সংগ্রহ 
করা ছাড়াও হায় চুড়ি হাজার নেগেটিভ ও ফটো, রাশি রাশি 'ফিল্ড- 
লোট’ ও অসং্যে পুস্তক-পুত্তিব্সর বিশাল সংগ্রহ তাকে নখদর্পপে রাঙ্গতে 
হতেছে। তবুও ভাঞ্জ ভাত বালোয_''সময় নোট্টো চোলবে না; কাজ 
কেত্তে হোবে”-_একথা তার মুখে এতবার শুনেছি (এবং সেইভাবেই 
কাজ করতে দেখেছি)। যে কথাগুলো আমাদের মধ্যে প্রায় শ্রবদীনে 
পরিণত হয়েছিল। ডেভিডের অকালসৃত্যুর জন্য আছি শোকসন্তপ্ত সন্দেহ 
নেই, কিন্তু এ প্রতীতিও আজ খুব দৃঢ় যে তার দীমিত জীবনের সে পূণ 
সন্যাবহার করে প্রেছে। এক মুহূর্তের জনা এতটুকু ফাকি দেয়নি। মহৎ 
জীবনযাপনের এর খেকে আর বড় দৃষ্টান্ত কী হতে পারে। 
ডেভিডের শ্ৃতিরক্ষার জন্য আজ নানান মহলে নালা প্রস্তাব 
আলোচিত হচ্ছে। এশিয়াটিক স্যেসাইটি তার 'লেট মিডিভ্যাল টেম্পল্স 
আধ বেঙ্গল" নামের হে বইটি অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশ করবেন, তাতে তার 
স্মৃতি ভালোভাবেই রক্ষিত হবে এইজন্য যে এ বিষয়ে এত বিস্বৃত 
আলোচনা অদ্যাববি কোনও ইরেকি বা বাংলা পুস্তকে স্থান পায়নি; অদূর 
ভবিব্যতেও এত পরিশ্রমসাধা বই লেখা হবে বঙ্গে মনে হয় না। এ গ্রন্থটি 
ছাড়াও, অসংখ্য পত্রপত্রিকা তায় পুরাকীর্তি ও সাহিত্যবিষয়ক শ্রবন্ধাদি 
ছড়ানো রহ্েছে। সেশুলি একত্র করে পুর্তকাকারে মুদ্রিত করলে শুধু 
একটা ভালো কাজই হয় না, তার শ্বৃতিয়ক্ষারও উত্তর ব্যবসা! হতে পারে। 
ডেভিডের স্মৃতিরক্ষার জন্য যেসব শ্রতিষ্ঠান চিন্তা করছেন তারা এ 


জল্তাবটি বিবেচনা করে দেখতে পাবেন) 

কেলিও কোনও মহলে '্যাকুকর্চন-স্মৃতি-র্কৃতামালা'র কথা উঠেছে 
শুনতে পাই। এই উত্যোগ ডেভিডের হ্রকাশিত (ও অশ্রকাশিত) লেখার 
কোনও মুকিত সংকলনে নিয়োজিত করাই বেশি সমীচীন হবে বলে 
আমার মনে হয় 

ডেভিডের স্ৃতিযক্ষা প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়ছে। 
"টেরাকোটা" মন্দিরের প্রতি তার সুগভীর আগ্রহ (কখনও কখনও হা 
পাগলামি বলে মনে হয়েছে) দেশে পরিহাসঙ্ছলে একদা তাকে 
বলেছিলাম--তোম়ার কবরের ওপর আমরা একটা ছোট “টেরাকোটা 
মন্ৰির বানিয়ে দেব। নট এ ব্যাড আইডিয়াশুলেছিল ডেভিড। 
হালকাভাবে নত, গল্গীরভাবেই; দি এ প্রসঙ্গ আন্ত ডেভিডের সঙ্গে 
আলোচনা করতে পারতাম, তাহলে খুব সম্ভব. সে একই কথা বলত__ 
নট এ ব্যাড আইডিয়া। কলকাতার ভবানীপুর সমাধিক্ষেত্রে অসংগ্য 
কবরের ভিড়ে তার শেখ বিভ্রামন্থলটিকে এরকম এক প্রতীক নিদশনি 
দিয়ে বিশেষভাবে চিহ্নিত করবার কথাটা তার শুতানুধ্যাযীরা ভেবে 
দেখতে পারেন। পার্ক সিট সেঘেটারিতে আর এক ভায়তপথিক হিন্দ 
সটুযার্ট'-এর সমাধির উপর বিরাজ্িত মন্দিরটির কথা মনে রাহ্গলে ও 
প্রস্তাব নিতান্ত অবাস্তব মনে নাও হতে প্যবে। 





সুধাশুকুমার রায় 


ব্যাপক ডেভিড ম্যাক্কাঙ্ছন-এর অকাল-মৃত্যুর সংবাদ হঠাৎ রেডিওতে 
শুনে ৬২ বন্ধর বয়সে আঘাকে বালকের মতো কাদতে হয়েছিল। 
উনবিংশ শতাজীতে এমনি আর এক ডেভিডেয জন্য বা্লিকে কাদতে 
হরেছিল__ঠার নাম ডেভিড হেয়ার। তিনি জীবনপাত করেছিলেন 
আমাদের শিক্ষার জন্য; আর বিশে শত্য্ধীর ভেভিভ শ্রপ দিলেন বাংলায় 
আটার জন্য__তার শিল্প ও শিল্পীর জন্য। এই দুই ভেভিডের জন্য 
বাস্তলিকে চিরফল চোখের জল ফেলতে হবে। আজম এক শতাকী পরে 
শিক্ষার আলো যেদন ভারতের অন্ধকার আকাশ আলোকিত করে 
তুলেছে, তেমনি ভারতের অন্ধকাযাম্ছ্র শিল্পাকাশও একদিন শুরুশ 
আলোর উদ্ভাসিত হজে উঠবে। সেদিন ফেন আমরা ডেভিড 
মাফ্কাক্চনের উদ্দেশে সত্রদ্ধ সমস্থ জানাতে পারি__যেদন করে পারি 
হেয়ারের উদ্দেশে শিক্ষার শ্রাবনের ছাদ্ি। 

দুরবিগম/ আহ্াধাদের কুমিরমাত্র গ্রামের বীরেন, সত্য, ঈশান 
চিত্তকরদের তিনিই আলয় ও শ্রেহের প্রজ্ঞার দিয়ে তাদের চি্কলাকে 
ল্বজজনসনক্ষে প্রকাশিত করে গিয়েছেন। স্বদেশে অখ্যাত, শুজ্ঞাত এই 
প্রতিভার শিল্পীদের পটচিত্র তাই একদিন বিলাতের সাসেক্স (5৩) 
কিশ্বকিরালয়ের কক্ষে প্রলক্িত হয়ে বাংলার সৌরব বৃদ্ধি করেছিল। আর 
এতেই ছিল ডেভিড আনন্দ। ত্রাইটন খেকে গত ১৩ থে (১৯৭১) 
লিখেছিলেন: 


“1 have mounted on burcr muslin some of the scrolls | 
gor from the villagos. and now there are seven of them 
hanging in my room (including one of Biren and one of 
Santosh). Which makes a very original decoralion—they 
look very nice. snd visitors admire them, Ian's sahibpat 


hangs in my office at coliege. What news of Isan? Did he 
finally Bet his cataracts removed in a free bed at 
নেহা 


কে চিনত হীরেন, সন্কোব, ঈশানকে? কে জানত তাদের পটচিন্রের 
পিরমূল্য? কে নিয়ে যেত তাদের ছবি বিলাতের বিশ্বজ্রল সমাজে? 
প্রতিভার জীবিত গ্রাম) চিত্তকরদের শিল্পের সমাদর করার এমন 
দুঃসাহস আর কারও ছিল কিঃ আনরা অনেকেই সংগ্রহ করেছি বাংলার 
প্রচীন শট _অনেকেই তা নিয়ে ভ্রবন্ধ- বই ইত্যাদি লিখছেন বা লিষেছেন। 
কিন্ত জীবিত চিত্রকরদের তাতে কোনও লাভ হয়নি তারা যে তিমিরে 
ছিল সেই তিনিরেই আছে! ডেভিড চেয়েছিলেন তাদের বাঁচাতে_ 
পটুরাদের নিদারুণ দারিদ্র থেকে মুক্তি দিতে। তার জ্রীকন থেকে বড় 
শিক্ষাই হবে এইটি। জীবিত প্রতিভাবান পটুদ্যাদের পাটের বিদেশি ও 
হৃদেশি বাজ্জার আমাদের তৈরি করে দিতে হবে। তিনি মনে করতেন যে 
ইন্টিরিয়র ডেকরেশন হিসাবে নতুন পটটর স্থান দেশে-বিদেশে গড়ে 
উঠতে পারে। তার চেষ্টাও অনেকটা সফল হয়েছিল আশা করি এ কাজে 
অধ্যাপক সুহাৎ ভৌমিক প্রভৃতি ধারা তাকে পূর্বে সাহায্য করেছিলেন 
তার অবর্তমানেও এ কাজ থেকে তারা বিরত হবেন না। বাংলোর 
পটুয়াদের বাঁচাতেই হবে। ডেভিডের কাছ থেকে শিখছি_ঘদি পটরারা 
দূবেলা ঘেতে পায়, তবে ভালো পট এখনও তৈরি করে দিতে পারে। মনে 
রাতে হবে ঘরে ঘরে নতুন পটের স্থান হওয়া চাই। পটুয়ার৷ গ্রামের 
মানুষ, তারা শহরের খবর রাখে না। বিদেশের তে নয়ই। কাজেই 
আদাদের উচিত হবে তাদের জন] নতুন করে বিশ্বে পটের বাজার খুঁজে 
দেওয়া। পটুয়া ও পটশিল্পকে বাঁচানোর এই একটি মাত্রই রান্তা। এই রানা 
ডেভিড আমাদের "আপনি আচরি বর্ম অপরে' শিক্ষি্ে গেছেন। ঝরা 
পুরাতন পট কিনে গবেষনা বা মিউজিয়ম করতে চান তারা স্বার্থপর-_ 
নতুন পট কিনে ধারা ঘর সাজাবেন তারাই হবে৷ বিপদের দিনে 
পটুলাদের বন্ধ। ডেভিড ছিলেন তাদের বিপদের বন্ধ: তাই তার জনা 
আমাদের চোখের জল গড়ে। অন্ধ ঈশানের ছানি কাটাবার ব্যবস্থা করার 
জন] তিনি আমায় শ্রনেকবার ব্যক্তিগতভাবে ও পঞ দিয়ে অনুরোধ 
করেছিলেন_-কিন্ তিনি তো জানতেন না এ কেমন দেশ, তার 
(কেমনতর হাসপাতাল। তবু আশা করি হয়ত একদিন ঈশানের জনা কিছু 
করতে পারব। এই গরিব কিন্তু প্রতিভাবান চিত্রকরের জন] যে কিন্তু 
করতে পারিনি তার জল] যনে ফেন রয়ে গেছে। ডেভিডের ধারণা ছিল 
ঈশানের ছানি কাটা হলে সে আবার ভালো ছবি আঁকতে পারবে, ঘা 
দেখার ও দেখাবার মতো হবে। প্রতি চিঠিতে অন্তত দূচার লাইন ঈশানের 
ছানি কাটাবার অনুরোধ করে তিনি লিখতেনই। পটুয়ার জনা ছিল তাঁর 
অদীম দরদ, আর পটের জন্য ছিল সমাদর) 

মেদিনীপুর শহরের দু-মাইল উত্তরে বাডুযা গ্রামে শিলরী-পম্ি 
(আমতা ৬01৮6) গড়ে তোলার কাজ এখানকার কুসারস্বাদী 
ইনস্টিটিউট নিরেছে। এই গ্রামে এক এক ঘর কাদার, কুমোর, সূত্রধর, 
শাখাতি, পটু শ্রভৃতিকে এনে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। ইতিমনতেই বীরেন 
চি্রকব্রের ছেলে নোটেন চিত্রকরফে এনে বসানো হরেছে। কামারকড়ি এ 
গ্রামে আগেই ছিল। বেতের ও বাঁশের কাজের ভোমরাও রয়েছে। একটি 
হর চারচালর ঘরে প্রামশিকের ও পুরাতন্ের রিউছির়ম ইতিদহেই 


স্থাপনা করা হয়েছে। ডিজ্লাইল স্টুডিও. বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ইত্যাদি আস্তে 
আসন্তে পড়ে তুলতে হবে। প্রামা শিল্পীদের ঘবে] নানা উদ্রয়নদূলক করে 
এখান থেকেই করা হবে। ই্নন্টাটিউটের শুভানুব্যার়ী ও ভারত সরকারের 
ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার অমিতাভ মুহোপ্হার, হিনি বাজার 
টশিজের উন্নতির জনা ইতিমঘোই একটি লরকারি শুকর রূপায়িত 
করেছেন, তিনি প্রস্তাব করেছেন যে এই ক্রাফট্‌সমেন ভিলেজটির নাম 
রাহা হোক [৮ %/10892। এই প্রামই হবে তার যোস্ স্মৃতিচিহ্‌। 
সভোরা আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন কারণ ডেভিড 
ছিলেন এই সাস্থার একক স্থাপরিতা-সনস্ট মৃত্যুর কিছুদিন আগেও 
ভার বাৎসরিক চাদার টাকা পাঠিয়েছিলেন-_আশা প্রকাশ করেছিলেন. 
এখানে এসে গ্রামটি ও লেখানকার কাজকর্ম ভালো করে দেখে ঘাবেন। 
কিন্তু তিনি আর আসবেন না_তবু রয়ে যাক তার নামান্ধিত 
"ডেভিডগ্রাম'। 





অজানাকে জানার. অচোকে চেনার ঘহ্যে একটি রোমান্টিক উন্মাদনা 
আছে। হে-কোনও আবিষ্কারক, উদ্তাবকের মহে] এই রোমান্টিক উদ্মাদনাই 
বাজ করে। এই নেশা কোনও কোনও জীবনে এত তীর হয়ে পড়ে হে 
টাল সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। প্র সংশয়ফারী, সর্বনাশী এই নেশা 
যানের পেয়ে বসে তাদের আর সাধারগের মতো ঘরকৱা করা সম্ভব হয় 
না। ভ্বীঝনের সুখ দুখকে তুজ্ছ করে দুর্বার গতিতে তারা এগিরে যায়। 
কিন্তু এমন নেশার মানুষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন মানুষের সঙ্গে 
পরিচয়ে অপার আনম্থ আছে। সে বড় সৌভাগ্যের কথা। 

ডেভিড ম্যাক্কাচ্চল ছিলেন এমনি এক নেশার ছানুষ। তকে প্রথম 
দেখেই বিশ্রিত হয়েছি। বুঝেছিলাম ম্যাক্সমূলার, জর্ত্ রীযার্সন, হ্যারি 
জনসন, সিরিল কন্ম, এলউইনের দেশের মানুষ ইনি। সেইসব মনীরীনের, 
নেশার পাগলদের কথা৷ বই-এ পড়েছি। ডেভিভের মন্যে তার ভরতাক্ষ 
করুলাম। 

ঠিক কোন্‌ সালে ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হল-_স্মরণ করতে পারছি 
না, তবে এইটুকু মনে পড়ে থে যেদিন উনি বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের বোডিং- 
এ এসে প্রথম জামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, সেদিন ছিল সরস্বতী পুজোর 
বন্ধ। সহজেই পরিচয় হয়ে গেল। কিন্তু ওঁকে প্রথম দেখেই স্তন্ত হলাম, 
দেখলাম লম্বা পাকানো পাকানো! শরীর, মুখ চোখ বস বসা; সাহেব 
হলেও সাহেবের তো সুতৌজ৷ দেহ নয়। সাহেবের যতো রং-এর জৌলুস 
নেই। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন থেকে আর প্রচণ্ড রোদে ঘুরে ঘুরে রংটা 
হয়ে গেছে পোড়া গোড়া অমাটে। সহজে পরিচয় হলেও সহজে ওঁকে 
বুঝতে পারলাম না। শুধু এইটুনট বুকতে দেরি হল নাঁ_হে উনিও নেশার 
মানুষ। বালেহদশের টেরাকোটা আর্ট নিয়ে উনি কাজ করছেন আর তারই 
জন্য বিষ্ণুপুরের টেযকোটা মন্দিরে দেক্ষতে এসেছেন। ওঁর কথা 


গুনে আনন্দ শেলাম। বি্ুপূরের মন্দিরডুলো আহি কমেকশো বাব 
ছেশেছি। কিন্তু যখনই নৃতন কেউ মন্বিয় দেকতে আসতেন আমিও তাব 
সঙ্গ নিতাম এবারও আমি ভেভিভ সাহেবের সঙ্গে গেলাম প্রত আমি 
এঁকে বিষ্ণুপুবের নন্দির আর টেবাকোটাশুলোব সম্বন্ধে বুকিযে দিক্ষিলান. 
কিন্তু একটু পরেই চুপ করে গেলাম। অনেকক্ষণ হরে উনি নন্নিরের 
টেয়াকোটাগুলি দেম্লেন কিন্তু উনি ছিলেন পুবই নীরব, খুবই চাপা, খুবই 
নিবিষ্ট। ওব মুখ চোখ দেখে ফলে হল যে উনি হেন খুব গভীবে ডুবে 
আছেন । উনি কী দেছেল, উনি কী ভাবছেন তাই লক্ষ করবার জলা এর 
চোখের দিকে তাকালাম, কিন্ত ওল অবৈ চোখের তীরে ঘা আছে তার 
নাগাল পেলাব লা। 

দুপুরের দন ওকে নিয়ে বোর্তি-এ ফিরলান। স্রান গাওয়ার পর 
সামানা সম বিশ্রাম। এরই শীতে ওঁকে বললাম "আজ সন্ধ্যার আপনি 
বাংলদেশের টেরাকোটা আর্ট সম্বন্ধে কিচু বলুন, আমার সহকর্মীরা 
জানতে চান।' উনি সম্মতি জ্ানালেন। হাতার ওঁর দঙ্গে মন্দির দেখতে 
গেলাম এবং ঘতক্ষশ উনি মন্দিরের টেরাোটাগুলি দেখছিলেন ততক্ষণই 
শ্রামি ওঁর দিকে তাকিয়েছিলাম আন ভাবছ্ছিলান উনি কোন, চোখে 
দেখছেন? সদ্ধের কি পূর্বে আমরা বোর্ডিং-এ ফিরলাম। 

ইতিবহে৷ আমার সহকর্মীদের অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন। বঙ্গীয় 
সাহিত] পরিবং-বিষ্যুপুর শাখার এই সহকর্মীদের স্থারা বোর্ডি-এয় ২নং 
ঘরে আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। উনি দানান] চা বিচি খেয়ে 
নিয়েই গুরে ঢুকঙ্গেন হার সহচ্ভাবে বলে গেলেন। ঘতক্ণ উনি বক্তা 
ছিলেন ততক্ষণ বন্ধুরা নীরবে এঁর ভাষগ গুললেন। আর আমার কথা 
বলতে কী, আমি ওর কথাগুলো ক্ষুষাতুধেব মতোই গিলছিলাম। ওঁব 
ভাষণে তখনও কিছু কিছু অসলেপ্তা, ভুল, ক্রি, অসম্পূর্ণতা ছিল, কিন্ত 
তবু সব জড়িয়ে ওঁর বনতব্যটি আমার খুবই ভালো লাগল। কেবলই মনে 
হচ্ছিল বে ওঁর চোখ আমার চেয়ে ঢের বেশি স্বচ্ছ, ঢের বেশি 
শক্তিশালী। 

দ্বিতীয়বার উলি আনার কাছে এলেন সঙ্গে দুল বন্ধু নিয়ে। এঁদের 
একজন হিতেশ সান্যাল শর এতকন যাদবপুর বিস্বকিদালয়েব বালার 
অধ্যাপক সুহীবাকাবু। হিতেশবাবু আদার পূর্ব পরিচিত। বন্ধুবর 
অছিয্নবাবুর উলি সহকারী হিসাবে গেজেটির্রারে থাকাকালীন ইতিপূর্বে 
করেকবারই আমাদের কাছে এসেছিলেন। বিষ্ণুপুরে আসার পূর্বেই ওরা 
মেদিনীপুর জেলার রাছগড়, গোর়ালতোড় ইতাদি জায়গার মন্দিরগুলি 
দেখে এসেছেন বিষুলপুরে এসেই খরা বঙুলাঢার মন্দির দেখতে গেলেন। 
সঙ্ষোর পূর্বে হিতেশবাবু এবং সূনীলবাবু বোর্ডি-এ ফিরলেন কিন্তু 
ডেভিডসাহেব ফিরলেন না। ওঁদের সুছে শুনলাম যে পক্ষের কিছু পূবে 
উনি বেলচ্ট্রাকররীর দেউল দেখতে গেছেন ওঁদের কণা শুনে খুবই চিন্তিত 
হুলাম। বাঁকুড়া-বিজুঃপুর রাস্তায় টৌকীমুড়া থেকে বেলাটাকনী ঘেঠোপাথে 
পাঁচ মাইল. তা ছাড়া স্বারেন্থর নদের শুপর পারে বেলাট্যুকরী যেতে 
হালে বেশ কিছুটা বালি ভাঙতে হয়। পও নির্কন, তাছাড়া এ অঞ্চলেরই 
মানুষ জলে না যে দেউলটি কেঘোয় অবস্থিত । মনে ঘনে ভাবলাম সাহ্ছেব 
বিপন্গ করবে। বিদেশ বিতুই, অজ্ঞানা জনয়গা, অন্ধকারে মেঠোপদ বরে 
ফেতে হবে, পথ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। বলাটা মন্দির দেখার 
জন) আই উনি সাত-আট মাইল হেঁটেছেন আবার ন-॥শ মাইল হাঁটিতে 
হবে। পথে সাপ কামড়াতে পারে, বিদেশি লোক আর বিদেশি পোশাক 
দেখে কুকুর লাগতে পারে. চোর ভাব্মতের হাতে পড়তে পারেন। ওঁর 
ফা যতই ভাৰতে থাকি ততই চিন্তিত ও বিবয় হয়ে পড়ি। আমার মূখ 


দেখে ছিতেশযারু ও সুনীলবাবুরও মুখ চিন্তার বিষয় হয়ে পেল। রাত 
মতই বাড়তে থাকে আঘান্ষের জাননা ও চিন্তা ততই বাড়তে াকে। 
অবশেষে রাত দশটার ক্ছাকাছি ডেভিড সাহেব কিরলেন আর আনন্দের 
সঙ্গে দেউলটি দেখার কন্দা বলতে লাগলেন) ওঁর কথা শুনে আর আনন্দ 
দেখে রাগ হচ্ছিল। ঘনে মনে কলছিলাম-- আনা লোক তুমি, আঘোদের 
এতক্ষণ ভাবিয়ে হারলে,__ভুরিই তোছার একমাত্র তুলনা।' মনে ঘনে 
আরও ভাবছিলাম কে এই সাহেব কাজের নেশায় পারেন না এমন দুরূহ 
কিছু নাই। যে তীরে নেশার টানে ঈন্বরচন্র নদীর ভরা ক্যা দুর্যোগের 
সাতে বাপ দিয়েছিলেন আর সাঁতার দিয়ে ননী পারাপার হয়েছিলেন; যে 
তীয় নেশায় বিশ্বমঙ্গল মড়াতে অবলম্বন করে ভরা নী পার হয়েছিলেন, 
সাপকে রক্ষ ভেবে তাই ধরে শ্রেমিকার গৃহের প্রাচীর উল্পজনে 
করেছিলেন এরও ঘবে। সেই দু্ীয়ে নেশা: তাই পদ্দের দর্শফতা এবং 
বিপদ প্রতিরোধ করতে পারে না। 

আর একবারের কথা বলি। ভোরের টেনে বিষ্ণুপুরে পৌঁছেই ডেভিড 
সাহেব সকলেই আমার বাড়িতে এলেন। তথন সবে মাত্র এক কাপ চা 
ছেযেছি। ভেক্িড সাহেবকে এক কাপ চা খেতে দিয়ে কললাম-_'কী 
সাহেব আজ কী করবেন?” স্যহেব হেসে বললেন-_বিষুঃপুরের করেকটা 
মন্দিরের মাপ-জোক আর করেকটার টেরাকোটার ফোটো নেব, সঙ্গে 
যাবেন?" 

ওঁর শ্রস্থাহে খুশি হয়ে আমিও বের হলান। ওকে জানতাম আর ওঁর 
কাতর ধারার সঙ্গেও আমি সুপরিচিত। তবুও আশা ছিল৷ খুব দেরি হলে 
কেনও দোকানে চা বিস্কুট খেয়ে নেব এবং ওকেও খাওয়াব। সকাল 
থেকেই মন্দির দেখার কাজ ওর ছল কিন্ত ডেভিড স্হেবের কাজের 
বিরান নেই, চা খাওয়ার কথা তুলতে পারলাম না। কেলা! বাড়তে বাড়তে 
বারোটা হল কিন্তু কাজ বন্ধ করার কোনও লক্ষণ ডেভিভ সাহেবের মধ্যে 
নেই। আমার পেটের ভেতরে সু ্রিদেকতার সুভীতর জালা অনুভব 
করছিলাদ, কিন্তু উপায় নেই। এঁর মুখের দিকে চোখের দিকে ঘন ঘন 
তাকাঙ্ছিলান। একটা তীর আসহের প্রকাশ ছিল ওঁর চোখের যধো, তাই 
আনে৷ বোকা যাচ্ছিল না ওর ক্ষুবা-পিপাসা আছে কিনা! বেলা দেড়টার 
লময় আমিই তাপ দিয়ে ওঁর ধ্যানভঙ্গ করলাম। তারপর এক দাইল 
হেটে বাড়ি পৌঁছে বেলা আড়াইসেয় প্রান খাওয়া করুলাম। 

শ্রার একব্যরের কা বলি। ঠিক কোন্‌ সালে কোন্‌ মাসে মনে হর 
না। ডেভিড সাহেব সন্ধের কাছাকাছি একটি জিপ গাড়ি খেকে নামলেন। 
সঙ্গে দুজন যুবক ছিলেন। চেভতিভকে নামি॥্ে দিয়ে জিপচালক এবং বূবক 
দুজনে বাঁকুড়া ফিরে গেঙ্গেন। ডেভিন্ড সাহেবকে দেখেই অবাক হলাম_ 
শুক রু্ যুদ, চোষ বিবর্ণ. পাল বনে গেছে, সর্বা্ বূলিবৃসর। জিজ্ঞাসা 
করে জানলাম বে. উনি তিনদিন বরে কাজ ফরছেন। সেদিন উনি খাবার 
আটো সময় প্রননি। স্যরাদিনে এক কাপ চা এবং দু-খানা! বিস্কুট 
ছেসেছেন। ঝে্তিং-এর ১০ নম্বর রুমে ওঁকে নিয়ে ঢুকলাম। ছেলেদের 
একখানি তন্ডাপোশ খুলি ছিল. উনি ত্যতেই একেৰ্যরে চিত হয়ে গুলেন। 
পর আব ঘ্নৈর মতে মড়ার যতো পড়ে রইলেন। তারপরে ধীরে হরে 
ফলঙেন__' স্টোন সেটের পানে বে পান্ছরের রখটি আছে দেখেছেন?" 
আমি কললাম__ববার দেখেছি। ওই রুটির বিবরণ অমিয়কুমার 
বগ্যোপাহযার দহাশর তার 'বাকুড়ার হহ্ধির' বইটিতে নিয়েছেন; তাকতড়া 
এঁর বই-এ রবের ফোটেও আছে? ভেভিত বলেনি দেঙ্ততে 
হবে।' আমি কলম্মম_'আজ রারে দ্বক. করল সকালে দেখবেন আর 
তাছাড়া ওটি আমি বহব্যর দেখেছি, আমি হলি জাপনি লিখে নেন।' 


ডেভিড স্যহেব সন্ষ্ট নন ওঁর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম। এর উপর যাগ 
হয়েছিল উনি আমাদের কিন্বাস করলেন না বলে। উনি উঠে খড়ালেন 
এবং তখনই পান্জরের রখটি একাই একটি টর্চ নিহে দেখতে গেলেন ওঁর 
ব্যবহারে কিক্ৎ কষ্ট হলেও বুকলাম-_ওঁদের চকিতে পরের মুছে জাল 
খাওয়া লাই। রাত সাড়ে আটটার সময় উনি বোর্ডিং-এ ফিরলেন 
খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সেই রাষ্ট্র কলকাতা কিরে গেলেন। 

আর একবারের ঘটনা বলি। সেদিন স্কুলে ছেলেছের ক্রাস নিচ্ছি, 
এমন সময় একটি ছেলে এসে খবর দিলে__'স্যার একক্সন সাহেব 
আপনাকে খুঁ্ছেল।' ছেলেটিকে কললাম-_'দাহেবকে অপেক্ষা ফরুতে 
বলো, আমি যাচ্ছি? ওঁর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন-__বাডেস্ারের মন্দির 
দেখতে ডিহুর যাচ্ছি যাবেন?" আমি বললাম-_-'আমার স্কুল ছুটি হতে 
এখনও বেশ দেরি আছে। আপনি রিকশা নিযে যান।' উনি রিকশা নিয়ে 
সেই দুপুরেই ডিহর চলে গেলেন। ডি বিুলপূর বোর্ডিং ছকে উত্তরে 
পাঁচ মাইল। 

দ্বারকেন্বয় নদের উত্তরে অবস্থিত ডিহরে বেতে নদের প্রায় এক মাইল 
বালি ভান্ধতে হয়। শর5৩ বোদে বালি তেতে আগুনের বুঁদলার মতে! হয়ে 
পড়ে অথচ ডেভিড সাহেবের কাজ করার প্রকৃষ্ট সময় দুপুরবেলা রিকশা 
দবাকেন্বর নদের উপনদী বিড়াই নবীর তীর পর্যন্ত যেতে পারে। এই 
সমস্ত ঝকি এবং কষ্ট জেনেও উনি ডিহর গেলেন। সম্ধের সময় বোর্ডিং 
এ যখন কিরলেন তন ওঁর চোখ মুখ বেশ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল সামান্য 
সময় বোর্ডিং-এ বিশ্রামে করে খাওয়া দাওয়ার পর ডেভিড উঠে 
দঁড়ালেন। আমি ঝিভ্ঞাসা করলাম 'মতলৰ কী, উঠলেন কেন?” উনি 
বললেন --'আজাই রাতের ট্রেন ধরে কলকাতা ফিরব।' আমি বললাম 
"তাহলে একট। রিকশা ডাকতে বলি।' উনি উত্তরে বললেন-__'থাক, 
পয়সা কম, আজ একবছর ৬৫৮০৬ (/ 1৩৪৮৩ নিয়েছি। তাছাড়া 
ধাঁডেন্বর যাওয়ায় জন্য রিফশাবাবদ আড়াই টাক। লেগেছে।' আমি 
ধললাম-_ রিকশার খরচটা না হয় আমিই দিই। আপনি পরিসর তাছাড়া 
বোর্ডিং ছেকে স্টেশন পাকা দূ" মাইল।' উনি সন্ত হলেন না। অগত্যা 
খায় সঙ্গে চলাছ। ওয় ক্যবে পিঠে ক্যামেরার ভারী যোচকাবুচকিতলো। 
আছি একটা নিতে চাইলাম উলি দিলেন না। খালি হাতেই ওঁর সঙ্গে 
চললাম। স্থানীয় রবী সট্যাচু পর্যন্ত গিয়ে মাত্র ছ-ানা পরসায় একটি 
রিকশা করে ওঁকে চাপিয়ে দিলাম। ওঁর কাছ খেকে সেদিনের ছতো। বিনায় 
দিয়ে বোর্তিং-এ ফিরলাদ। আসার সময় কেবলই মনে হচ্ছিল লোকটি 
কী? অদ্ভুত নেশা ওর। কাজের নেশায় উনি সইতে লা পারেন এমন 
কোনও কষ্ট নাই, এমন কিছু নাই যা উনি ত্যাগ করতে না পায়েন। 

আরও বহুবার উনি বিুপুরে এসেছেন। আর যখনই এসেছেন আমি 
ওর সঙ্গে গেছি। বিক্ণুপুৱের পার্মববর্তী যাদবনপরের প্রত মন্দির, 
ব্যসুদেবপুরের ভাঙ্জদেউল, স্বাদশযাড়ির মন্দির ইত্যাদিতে ফাক করতে 
গিরে উনি নিজে কাটারি দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন। ঝোপ জঙ্গল 
কাটি সরিয়ে মন্দিরে ঢুকে তার মাপজ্ঞোক নিয়েছেন, ফোটো নিয়েছেন। 
এইসব যন্দিরের ভেতরে ঢোকা খুবই বিপদজনক। যেকোনও মুহূর্তে 
সাপে কাহড়াতে পারে। হন্দিরওলি অধিকাংশই তপ্র এবং দীর্ঘদিন 
অস্যবহত-_তাই বিষাক্ত সাপের নিশ্চিন্ত বাসস্থান। কিন্তু কোনও ভয় 
কেদনও আশঙ্কা বার নেই, মৃত্যুর মুখোদুদি দাঁড়িয়ে বিনি কাজ করেন, 
কছ্ছের নেশার বিনি একেবারে পাগল তার পথে কোনও ব্যবাবিত্ের 
এতটুকু মৃল্য দেই! 

১৩৭৬ স্মলের চৈও মাসের লেষ তিনদিন ডেভিত স্যছেষের সঙ্গে 


শেষ কাজ করলাম! এবার আমরা অনেকেই মিলিত হযেছিলাম। 
এমনভ্যবে একসঙ্গে সবই মিলে স্তাক্ষ করা ইতিপূর্বেও হু্টেনি আর 
ভবিষ্যতেও টবে লা) এবার আমাদের দলে ছিলেন বন্ধুবর অমিয়কুমার 
বন্দোপাধ্যায় দহাশর, তার সহধর্মিনী এবং সহকরিদী শ্ীনতী উন্াদেহী, 
তারাপদ সীতর্য আর ডেভিড সাহেয। চৈত্রের প্রচণ্ড রোদে হজ করার 
লে কী মাতামাতি. সে কী বেহারেহি। এই সনবেই ডেভিড লাহে ৩০ 
উজ সাইকেলে কবে ইনদাসের আকুই-এর মন্দির দেশ্যতে গেলেন। উনি 
বন গেলেন তখন বেলা এশাবোটা আর যন আমাদের কাছে ফিরলেন 
তচ্ছন ফেলা দেড়টা। চৈত্রের দুপুরের কী কা রোদ ওর নাদ্যর উপর 
বর্ধিত হয়েছে) ওই সময়ে উনি একখানি মন্দিরেত্র গায়ে মই লান্যিযে ভাত 
ফুলত অবস্থায় ফোটো নিচ্ছিলেন সেই সময় হঠাৎ ওর মাখা ঘুরিয়ে দেয়, 
চোদে সরযে ফুল দেখেন: তবু সেই অবস্থায় কাক করেছেন তাই এই 
জাতীয় বিপদ নূতন নয়। কাজ ভালোভাবে করতে পারুলেই ডেভিড 
সাহেব সন্ধষ্ট হতেন. জার কোনও কারণে কাজের ব্যাঘাত ঘটলেই বিষয় 
হয়ে পড়তেন। ১ বৈশাখ ১৩৭৭ সাল-__বা সবাই কলকাতা কিরে 
গেলেন। আমি এক ইন্দাস ছকে বিজুর ফিরলাও। এর পর কয়েক 
মাস পরে ডেভিড সাহেব একটি চিঠি দিলেন। চিঠিতে উনি লিখেছিলেন 
বে খবর তাল) ০1 8/1408 বইটির নৃতন সক্কেরপ বের হবে। ওঁর 
ইচ্ছা ওই বইখানা উনি আমাকে উৎসর্গ করেন-__তাই আমার সম্মতি 
চেয়েছিলেন। চিঠিতে উনি আরও জানিয়েছিলেন যে উনি দেশে যাচ্ছেন। 
এরপর ওঁর কাছ ছেকে আর কোনও চিঠি পাইনি. খবরাখবর জানতে 
পারিনি। গত পুঙ্জের বন্ধে কন্ধুবর হিতেশবাবুর কাছ থেকে শুনলাম যে 
উনি দেশ থেকে ফিরে এসেছেল। তারপর একদিন রেডিওতে খবর হল 
যে ডেভিড ম্যাক্কান্ছন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালমৃত্যু বরণ 
করেছেন। এই সংবাদ গেয়ে স্তন্ধ হয়ে গেলাম, কাদতে পারলে না. এক 
ফোটা চোখের জলও গড়িয়ে পড়ল না। 

এমনকী কাজের ম্যে, কী অবসর সময়ে কেবলই ওঁর কথা মনে 
পড়ে। একটা মানুষের কাজের নিষ্ঠা বা ভর্তি কতখানি হতে পারে তারই 
হল নিদর্শন উনি। এই নিষ্ঠা, এই ভক্তিই জগতে অমর কাব্য, সাহিতা, 
ইতিহাস রচনা করেছে। সেই প্রাচীনকাল খেবেই এর কাছে সারা বিশ্বের 
মানুষ নত, এরই সন্মুদে প্রন্ধ। একে নিয়েই দেঘদূত, রোছিও জুলিয়েট. 
লায়লা হন্গলুর অপূর্ব প্রেমকাব্য। এই রাবার কৃষ্ণত্রেমের হেরণা, 
দেশপ্রেমিকের আত্মাহুতির 'বন্দেমাতরম্‌' মস্ত: রামত্রসাদের ও 
শ্রীরামকৃের বীজমত্র। এরই কলে মৃদ্যযী চিন্ময়ী হন, শব সঞ্জীবিত হয। 
মানুষের অমর কাব্য, সাহিত্য, ইতিহ্যসে এই নিষ্ঠাই অমৃত। ডেভিড 
সাহেব এই অদৃতের অধিকায়ী। আমাকে লিখিত ডেভিড সাহেবের শেষ 
চিঠির অনুলিপি দিলাম : 

চা 
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16th Aug, 1970. 
Deas Mr. Sinha, 

1 have just re-wrinen nd revised oy litle bookicl on the 
Temples of Bankura যা 0 would like wo dedicate the new 
edition to you, if you have no objection. It Bs twice 13 long 
ভি the previous, with more photos, and the many mistakes 
০০০০০ 

1 have one or two qucsions to ask you. Can you tell me 
the canis dates mersoned in your Khata (the lim of 
Blsiupur হু temples) আন temples were built by he 


Malla kings? So far as 1 remember. the লীন wert back to 
the IO or Lith চারা 13 this correct? 

Whar was the deity of Parpur tempte? 

Do you know the use of the upper towers of the cka- 
হয temples? Was the deity ever placed there? Was a tulsi 
ever planted there? 

A friend of mine, Arun Das Gupta Reader in Iitiory in 
Calcutta University. is imending to visit Bishnupur with a 
Panty of students. 1 have given him my link book and 
uggesicd that he read the Bankura Diwrict Gazeneer, and 
advised him to get in touch with you. In case you are not 
free yourself, perhaps you would arrange for some uudeni 
10 show them ihe principal monuments. 

1 am going hore to England for 2 yeat next month. 1 shall 
nol see you again until | retum next August. U have jou 
completed 2 long তাত classifying he 1cmples of Bengal, 
which 1 hope to publish before the year is ot and send you 
5 copy. 

With all good wishes. 

Yours sincerely. 
David McCutchion. 


যে ফুল না ফুটিতে 


দীপকরঞ্জন দাদ 


ডেন্ডিভকে মনে হলে ঈর্দা করতাম। অবশ্যই নিজের আক্ষমতায়। থে 
নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের ভ্রাধ্যমে ডেভিড ভারতবর্ষের 
এক বিপুল তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তার কতা ভাবাও অসন্ভব। 
কানিহোম. বেগলার প্রমুখ কয়েকঞ্জল বিদেশি গবেষক যে বারার প্রবর্তন 
ধরেছিলেন ডেভিড তার শেষ এব সম্ভবত শ্রেষ্ঠ বাহক। কী ভারতীয়, 
জী বিদেশি গবেংগাক্ষেত্রের বিশালতা ভেভিডের সমকক্ষ হওয়ার দাবি 
খুব কম জনই করতে পারেন। 

মিঠ্রৌরার প্রার হলে হয়ে যাওয়া একটি মন্দিরের ছবি দেখতে 
শুরু করেছি। ডেভিডের উত্তরে একটি করুণ সুর বেছে উঠেছিল, 
“তোমার সামলে সমস্ত জীবন পড়ে রয়েছে। এখানকার সব কিছুই তুমি 
চেষ্টা করলে দেখতে পাবে। কিন্তু আমার এখানে খাকা অনিশ্চিত। 
এখানকার রাজনীতি ক্ষন কোন্দিকে মোড় নেবে বলা বায় না। যে- 
কোনও সময় ভারতবর্ষ কমনওরেলছ্এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেম করতে 
পারে। তখন আবাকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হৰে। তাই অনিশ্চিত 
ভবিহ্যতের কথ্য ভেবে লমোন্যতম সময়ও নষ্ট না করে মন্দির সংক্রান্ত 
তথ্য সংগ্রহের বজ শেষ করতে হচ্ছে এই তথ্যানূসন্ধানে যে অক্লান্ত 
পরিজ তাকে করতে হয়েছিল তা করনা করাও কষ্টকর। অরধাহার- 


অনাহারে, বড়বৃষ্টিতে মাইলের পর মাইল ছটা, সারাদিনের অমানুষিক 
পরিশ্রমের পর কসের অত্যবে ঘন্টার পর স্বন্টা অপেক্ষা, ছারতোকার 
জন্য সমন রাত বলে কাটেনো, দিমি থেকে সুদ্ধলসবাই পর্যন্ত গড়িয়ে 
আমা- এইসব অভিজ্ঞতা তার প্রায়ই হয়েছে। কিন্তু এর জলা ডেভিড 
কছনোই আক্ষেপ করেননি। ৩ ক্ষোভের কারণ ছিল অন্যত্র। নিজের 
গবেষণা কাজের প্রারন্তে ওঁকে যেসব বিশেষজ্ঞদের কাছে সাহ্যহোর 
শতাশায় যেতে হয়েছিল তাঁদের অনেকের মহোই ছিল চরম উপেক্ষার 
ভাব। তুলনামূলক ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপকের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের চচা 
করাটা এরা হেন একটা অপরাধ বলেই হরে নিয়েছিলেন। এ অভিজ্ঞতা 
ডেভিডকে অন্যদের সমালোচনায় মুখর ভারতীয় পণিতদের সম্পর্কে খুব 
ভালে। ধারঙা করতে সাহায্য করেনি। প্রায়ই ওঁকে বলতে শুনতাম, 
ওরুষানে বিন্বাসী এই পতিভেরা শি পরিবৃত হয়ে ডাটুকারিতা দ্বারা 
পরিতৃপ্ত হতেই ভালোবাসেন বেশি। সমানভাবে এঁরা কারও সঙ্গে 
ভঞানচর্চায অংলম্রহদ করাকে অপমানজনক বলে মনে করেন। একটা 
অন্ত অহমিকাবোধ এবং অপরকে ছোট করে নিক্কেকে বড় করার শ্রবৃত্তি 
হেল এদের লজ্জাগত। প্রতিবাদ কবে বলেছিলাম, 'ভেভিড, দয়া করে 
এটাকে সাধারণ সত্য কলে ধরে নিও না।' ভেভিডের উত্তর এখনও যেন 
শুনতে পাই, দীপক, আমি তোমাকে উত্তেক্ষিত করছিলাম হাতে তুমিও 
এদের মতো একফন না হও। অন্তত ডেভিড যে এদের অনেক উত্ে 
ছিলেন তা স্বদিনের পরিচয়েই প্রকাশ পেয়েছিল। নিজের ছাত্রজীবনের 
কৃতিত্বের কথা. বিত্ত সময়ে মূল্যবান প্রবদ্ধাদির কথা কোনও 
শ্রালোচনাতেই কধনও প্রকাশ পারনি। র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পত্রিকার 
অকাশিত এরকএ একটি প্রবন্ধের মাত্যমেই ডেভিভের নামের সঙ্গে প্রথম 
পরিচনয়। পূর্ববঙ্গ অরত্যাপত লেখক ওদেশে বাভালি মুসলমানদের মতে! যে 
অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিকদশ লক্ষ করেছিলেন এই শ্রবন্ধে তারই 
বিস্তৃত আলোচন! ছ্িল। প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে ডেভিডের 
কর্মক্ষেত্রে একটি আলোড়ন তোলে। পরে ভেভিডের কাছে গুনেছিলান 
এরন্য ঠাকে শ্রে-পাকিত্তানি বলে অভিযুক্ত করে কর্মম্যুত করার প্রচষ্টাও 
হয়েছিল। কিন্তু ডেভিড সেদিন যে সত] উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ও 
লিখে প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছিলেন আজকের বালোদেশ কি তার 
ধ্ীকৃতি নয়? ডেভিচ্ড ম্যাক্কাজ্চনকে তখন জানতাম না। অনেক পরে 
ওকে দেখলাম কলফাতা বিশ্বকিয্যালয়ের শ্রটীন ভারতীয় ইতিহাস ও 
সন্কেতি বিভাগে কৃক্ীলায় ওপর একটি অতি পা্তিঅপূর্ণ অন্চ মনোজ 
ভাষণ দিতে। বাংলার মন্দিরগ্যযে বে পৌরালিক ফা্হিনিশুলো এত 
সুন্দরভাবে চিত্রিত আছে তা ওঁর অপূর্ব রূডিন শ্রাইভৃশুলেো না দেখলে 
কিন্বাস করা কঠিন হত। শ্রায় একহস্টার বফুত্যতেই বোঝা গেল এর 
পেছনে রয়েছে কী অসাফরিল পরিশ্রম। সেদিন নিজের অজান্তেই তার 
প্রতি এক বিরাট শ্রদ্ধার ভাবে নিযে বাড়ি ফিরেছিলমম। 

বাংলাদেশের পোড়ামাটির কাজের ওপর গবেষলা করতে গিয়ে 
ডেভিত যেন নিজের অজিত হারিয়ে ফেলেছিলেন। পাগলের মতো ছুটে 
বেড়িয়েছেন ভারতের বিভিতর প্রান্তরে এর উৎস সন্ধানে। এর ফলে 
ভারতের িভিত্র অঞ্চলের ইটের তৈরি মন্দিয় ও তায় অলংকরপের 
ওপর একটি বৃহৎ গবেহপল্রে্ট রচনার উপাদান ডেভিড সংগ্রহ 
করেছিলেন। এছাড়া সাবারশভাবে ভারতীয় স্থাপত্যের বহ জানা 
অজ্জন। নিদর্শনের যে বিপুল তন্বসন্তার তার আনতে ছিল তাতে অপর 
একটি দূল্বান ্রচ্থের ল্তাবন দেখা দের। হয়ত ভারতীয় ভাস ভার 
একটি গ্রন্থের বিষয়বন্ত হত। ভা্র্বের লিদশনিভলোর। লিল্পনৈপুপা 


ডেভিডকে গভীরভাবে শাকুষ্ট করলেও তিনি বিশেধভাবে আগ্রহী ছিলেন 
এক্ষের প্রতিটির অস্তনিহিত অর্থ জানতে। কলে অল্প সময়েই ডেভিড 
মৃতভিতত্তে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন্। জার্নাল আব ইন্ডিয়ান হিষ্টিতে 
প্রকাশিত ভাইয়োরের সংহারঘূর্তির উপর লেখা প্রবন্ধটি এ বিষয়ে তার 
তীর জ্ঞানের পরিচয় বহল করছে। সঙ্কেত ভ্যলো না জানায় ভারতীয় 
মৃর্তিতন্বের আর গ্রন্থণ লে ডেভিড ব্যবহার করতে পারছিলেন না। তাই 
তার ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরে ভালো করে সংস্কৃত ভাষাটা শিখে নেবেন 
এবং ভারতীয় মূর্তি নিয়ে আরও গবেঘণ। করবেন॥ এছাড়া গ্রামীল 
শিল্পের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে পটের শ্রতি ডেভিডের আগ্রহ ছিল 
অলীহ। শুনেছি পটের উপর একটি আলাদা গ্রন্থ রচলার পরিকল্পনা 
ডেভিডের ছিল। 

বিভিন্র বিষয়ে পরীর পড়াশোনা ও গ্রন্থরচলায় উপকরণ থাকলেও 
“টের্কোটা'ই ছিল ডেভিডের প্রধানতম প্রবেষশার বিষয়। মূখ্যত এ 
সেই বর্তমান প্রবন্ধক্ব্রের সঙ্গে ডেভিডের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। 
বিগত প্ররোজনে ওড়িশার প্লানীপুর-করিয়াল সমেত আরও ফবেকটি 
জায়গার যাওয়ার শুয়োজন অনুভ্ৃত হওয়ায় একদিন এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে এসেছিলাম করেকটি তথ্য সংগ্রহ করতে। সেখানে দেখলাম 
ডেভিড বসে ওঁর বইয়ের প্র সংশোধন করছেন। আমি রানীপুর- 
অরিরাল যাওয়ার পরিকন্না করছি শুনেই ভেভিড তীষদ আগ্রহী হয়ে 
উঠলেন। বাইরে এসে নিজের ব্যাগ থেকে বের করলেন বেঙগলারের 
ওড়িশা শ্রম কাহিনি। এটা উনি সেদিনই কিনেছিলেন। এতে যানীপুর- 
ঝরিরালের যে বিবরণ ছিল তা ডেভিডকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। 
ওখানকার একটি ইটের মন্দির ও তার গায়ে পোড়ামাটির কাজনুলি 
দেক্গতে উনি বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। সেখানেই ঠিক হয়ে 
গেল৷ আমরা একসঙ্গে ওড়িশা ভ্রমণ করব! ঘটনাক্রমে বাগনানের 
আনন্মনিকেত্ন কীর্তিশালার অধ্যক্ষ তারাপদ সাতরা সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। ওঁকেও অনুরোধ করেছিলাম সঙ্গী হতে। ব্যফিগত কিছু অসুবিঘা 
থাকলেও উনি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে রওনা হয়েছিলেন। এই ভ্রমণে 
করেকদদিন একসঙ্গে থাকার ফলে ডেভিডকে পেয়েছিলাম অনেক কাছে। 
যুকেছিলাম ওঁর কাছ থেকে বহু কিছু শেখার আছে। দেখেছিলাম সাবার 
গবেষকের সঙ্গে ওঁর পার্থকা কোথায়। মনে মনে অনুভব করেছিলাম যে 
ডেভিডের মতে৷ গবেষকের সংখ্যা যদি কিছু বেশি হত তাহলে ভারতীয় 
ইতিহাসচর্চায় কী বিরাট উত্রতিই লা হত। 

ভূবনন্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির প্রাঙ্গণে বিহহী ডেভিডের প্রবেশ নিষিদ্ধ 
বলে ওঁর হলে ছিল তীর ক্ষোভ। কন্ধায় কথায় ওঁকে বলতে শুনতাম, 
এখানে অবহেলায় মন্দির ধ্বংস হতে পারে, মূর্তি ভেঙে যেতে পারে, 
ভক্ত সে যত অপরিষ্ঠারভাবেই থাকুক না কেন, বিনা বাধায় মন্দিরে 
কেশ করতে পারে, ইদুর বাদুড় এমনকী কুকুর বিড়ালেরও এখানে 
অবারিত দ্বার। কিন্তু শিল্পরসিক গবেষক বিষর্ীর বেশে মন্দিরের সন্ত 
পবিত্রতা নষ্ট হয়। ধর্বন্থ ভারতীয়দের এই চারিত্রিক বৈপরীত্য 
ডেভিডকে বে আঘাত দিয়েছিল তা বিন্ুটা উপশম করবার জন্য আমি 
ওুঁকে একটি বিশেষ স্থানে গিয়ে লিঙ্গরাজ মন্দিরের হবি তোল্মর 
সম্ভাবনার কন্যা জানাই। সেখানে মন্দিয প্রাকারে উঠে ডেভিড কয়েকটি 
ছুবি তুলতে সক্ষম হল। হয়ত আরও কয়েকটি অলোকটির গ্রহণ সম্ভব 
হত কিন্তু স্থানীয় কয়েকটি 'হ্যফ-এুকেটেড' (ডেভিডের দেওয়া 
বিশেষণ) যুবক ও কিশোর আমাদের ওভাবে ছবি তুলতে মেনে ক্ষত 
হয়ে ওঠে! আদের ভীতি প্রদর্শনের ফলে আমাদের নেমে আসতে হর! 


নাদের পরিফল্জনা ছিল কলকাতা ফেরার ত্যাগ বৈলেন্বর ঘুরে 
আসব! কিন্তু সময়াভাবে সেখানে যারা সম্ভব হুরনি। তারাপদবাব ও 
আমাকে ১ জানুদ্রারি হন্লকাতার পথে রওনা হতে হয়। ডেভিড রয়ে 
ক্ষেলেন পরদিন হীরাপূরের ৬৪ যোগিনী মন্দিরটি দেখার জন্য। সেখান 
থেকে ফিরে এসে সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনেই ভেভিডকে ভুবনেন্বর ত্যাগ 
করতে হয়েছিল-_কারণ পরের দিন ওর ক্রাস নেবার কক্ষ ছিল। ট্রেনে 
কোনও রিজঞার্ডেশন পাওয়া ঘায়নি। ডেভিডকে হলেছিলাজ একদিন ছুটি 
নিয়ে নিতে। তাহলে বরিজর্ভেশন পাওয়া বেত। কিন্তু ছাত্ররা অপেক্ষা 
করে থাকবে ভেবে ও কিছুতেই মাত্র একদিনের ছুটি নেবার কথাও 
ভাবতে প্যরেনি। বড়দিনের বন্ধের শেষে পুরন: থেকে ফেরার ট্রেনে 
ভিড়ের ময্যে ডেক্তিডের কষ্টের কথা অনুহান করতে অসুবিষা হয় না। 

শেষ বিদায়ের আগে ডেভিডের সঙ্গে কা হয়েছিল যে কর্েকটি 
স্থানে এবার যাওয়া গেল না সেখানে যথাসস্তব তাড়াতাড়ি ঘুরে আসার 
ব্যবস্থা করতে হবে। রী ছুটিতে কৃমাতুন ও টেহরি গাহড়বাল অন্কল 
শ্রমের একটি পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ছনে মনে ঠিক 
করেছিলেন ডেভিডের সঙ্গে আর নয়। ওড়িশায় ঘুরে কেড়াবার সময় 
একটা জিনিম স্পষ্ট হয়েছিল যে ডেভিড ও আনার প্রক্োজ্নের ধরন এক 
নয়। তাই মনে করেছিলাম ডেভিডের সঙ্গী হয়ে দেলদেশাত্তর পর্যটনের 
সৌভাগ্য বোধহয় আমার জন্য নয়। ঠিক করেছিলাম প্রয়োজন হলে 
আগের মতো একাই অন্ববা সহযর্মী কোনও সক্্ী গেলে উভয়ে ঘুরে 
বেড়াব। জানুয়ারি মানের শেষের দিকে আমার কর্মক্ষেত্রে করেকদিন ছুটি 
ছিল। ভেবেছিলাম ওই সময় আবার ওড়িশায় গিয়ে ফতশুলি কাজ শেষ 
করে আসব। পরিকল্পনা অনুযায়ী ডেভিডকে না জানিয়েই ট্রেসের টিকিট 
কেটেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসে ভেভিডকে কী ব্যাদ্য। দেব ঠিক বুকতে 
পারছিলাম না। ডেভিডকে কোনও স্বাখ্যাই আর দিতে হয়নি। 

রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে ফিরে আসছিলাম। পথে খালি মনে হচ্ছিল 
ডেভিডকে থাকি দিতে চেয়েছিলাম, সে নিজেই ফাকি দিয়ে চলে গেল। 


ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চন 
(১৯৩০-১৯৭২) 


নরেশ গুহ 


ইংলন্ডের কভেন্ট্রি শহরে আসাদের বন্ধু ডেভিড ম্যাক্কাল্চনের জন্ম 
হয়েছিল ১৯৩০ সালে। মাত্র একচদ্লিশ বছর বয়সে কলকাতা শহরে 
প্রবামী তার মৃত্যু হল। 

কে আমরা না জানি যে মৃত্যুতে পরিকীর্ণ আমাদের জীবন! কিন্তু, 
বালোর অকৃত্রিম দূহাদ, অসামান্য গুপবান এই শবাদী যুবকবন্ধু, আমার 
দশ বছরেও ঘনিষ্ঠতম সহকর্মীর আকম্মিক এমন মৃত্যুকে আমি কিছুতেই 
দেনে নিতে পারছি না। পারছেল লা আরও অঙগশ্য অর ছাত্র, গুপস্াহী 
বন্ধু এবং সহকীরা-_রা ছড়িয়ে রয্েছেন শুধু পশ্চিম এবং পূর্ব 


> 


বাংলোর শহর গ্রামে নয়. সময় তারতবর্ষে। মেনে নিতে পারছি না. কায়প 
এই দৃত্যুতে কোনও বৃত্ত ছেকে খলে পড়া পরিপক্ক একটি কলের মতো 
হতে পারুল না তার জীবন, অথচ সেলাই সে তার আআস্থির কর্মমত 
জীবনকে এমন একসস্তভ্যবে উৎসর্গ করেছিল হার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি 
এমন কিচ্ছু আমার জলা নেই। আর মাত্র একটি বা দুটি ক্র সময় হাতে 
পেলে ভারতের, বিশেষত বালোর পথে প্াববে ছড়ানো বিচিত্র মন্দির 
তার পোড়ামাটির শিল্পকলা আর তার গরিনানয বিশিষ্টতা বিষয়ে 
পরিকরিত এক স্বরসীয় বিরাট গ্রন্থ সে আনাদের জল] রেনে যেতে 
পারত। তার যৌবন, তার স্থান. শিক্ষকতার বিনিনয়ে সংগৃহীত তাব 
পরিমিত বেতন, সমস্বই সে এই দীর্ঘ দশবন্ছর ধরে নিঃশেষে বায় 
করেছিল-_বস্ঞায় জরাত্রীর্শ, শুতে বস হতে হাওয়া অগপ] বাংলার 
মন্দির নিয়ে গ্ববেষপ। ফরে। শ্রমিকের নিষ্ঠা নিযে করা নিছক শাহীরিক 
পরিশ্রম ছিল সেই গবেষলার অন্যতম হহান উপায় রহীন্রাঙ্ষের 
কবিতায় কীর্তিতে যে অলৌকিক পত্চিকের কথা ত্বামরা বারবার পড়েছি, 
তারই যেন বাস্তব ব্রতিমৃর্তি দেখেছিলাম আদবা এই জ্ঞানান্বেদী এবং 
মনুষ্যক আন্বাবাল ভিনদেশি যুবকটির হয্যে। 

সপ্তাহের পাঁচদিন ছিল সে আম্যদের সহকর্মী বাকি সমটো সে হেঁটে 
বা সাইকেলে বাংলাব গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে তার মন্দিরের 
সাধনায়। হাদবপূরের তুলনামূলক সাহিত্য বিভ্যগে আঠারো শতকি 
ইউরোপীয় সাহিত্যের ক্লাস নিত সে। ফাকে ফাকে একাধিক এদেশীয় 
উৎকৃষ্ট পত্রিকার সম্পাদনায় তার নিঃশব্দ অন্য আনিবার্য সহায়তা 
কলকাতায় আমরা পাপা বলেই বয়ে নিরেছিলা। সকাল থেকে বাত ভজি 
তার প্রত্যহিক কাকের নিযপনে বাঁধা রুটিন আমাদের কাছে সহায় 
রঙ্গিকতার বস্তু ছিল। কখনও প্রচ দেখছে, কখনও কেন্রীয় বা রাজা 
সরক্গরের অনুরোধে প্রবন্ধ লিখছে, হঠাৎ চলে যাচ্ছে দুর্গম কোনও 
খামের ইস্কুলে তার নিক্ষের তোলা মন্দিরের প্রাইড দেখিয়ে বন্কীতা 
করতে। কখনও দেখতুম অভিহানের সাহ্যয্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একালের 
বালো উপন্যাস পড়ছে বা অনুবাদ করছে ক্লাসের জল]। দন্ঘকারচতো 
আন্ত আন্ত ফরাসি বা জর্জান লেখার অনুযাদও তৈরি করতে হত তাকে। 
ক্নও ভাববার সময় পায়নি, সেসব অনুবাদ যা লেখা এক করেই 
চমৎকার বই হতে পারত। 

ভালো পোশাক কখনও পরতে দেখিনি ডেভিডকে। নিজের ক্যেনও 
স্বাজ্ছন্য্যের জন্যই খরচ করবার মতো টাকা ছিল না তার। সত্যই ছিল 
না। অহচ জানি দরিযর কিন্তু উতলাই) এদেশি গবেষকের জন্য লন্ডন থেকে 
দাছি ইজিপ্টোলজির সব বই নিয়ে আসত উপহার দেবে বলে। 

বালোর সঙ্গে ডেভিড ম্যাক্কক্তনের যোগাযোগের কাহিনিও 
আস্চর্য। সুহীন ঘোষ নামে কৃতী, শ্রবাসী এবং এদেলে শ্রয় বিস্মৃত সেই 
বান্তলি লেখক যাকে জাতীয় অহ্যাপক সত্যেন ধপু গছাশয় 
বিশ্বভারতীর শ্রবান ইংরেজি অহ্যাপক হিসেবে লন্ডন ছকে নিযে 
এসেছিলেন, সেই সুধীন ঘোষের আমলেই ডেভিড প্রথম আসে 
কিন্তভারীতে। সুফি ঘোষ বেশিদিন টিকতে পারেননি, ফিরে 
পিরেছিলেন এবং তার মৃত্যু হয়েছে বিদেশেই। অত হাকে এখানে রেখে 
গেলেন সেও তার স্বদেশে ফিরতে পারল না। যদিও কথা ছিল, এই 
সেপ্টেম্বর ছাসেই এ দেশ থেকে কিলায় নিয়ে কেন্বিজে ফিরে পিয়ে তার 
শভ্রতিশ্রচ্ গ্রন্থ রচনার কনে সে হাত বেবে। পড়ে রইল তার সংগৃহীত 
বিপুল এবং অমূল্য উপাদান। হাইলরিশ জিমারের রেখে হাওয়া নোট 
অবলম্বন কয়ে আত্মত্যাগ পতিত যোশেক ক্যাস্বেল যেমন একাধিক 


স্মরশীর গ্রন্থ ইল করেছেন, তেষন কেউ এদেশে কিংবা তার স্বদেশে 
আছেন কিনা জালি না। হি থাকেন৷ তবেই তাঁর সহারতার ডেক্তিডের 
অসমাপ্ত ফর্ম খানিকটা সার্গকতা শবে 

শুচলিত অর্থে ধার্মিক ছিল না ডেভিভ। কিন্তু যে মন্দিরে দেবতার 
বাস, তার শগ্রাম নিয়ে গবেকলা করেই শেষ হল তার অসমাপ্ত জীবন। 
ভাঙ্গোকেসেছিলুম তাকে। শ্রদ্ধা করতুম, সহীহ্‌ করতুম, কিন্বাস করতুছ। 
নির্ভরের পাত্র ছিল সে। সহকর্মী না দ্ষেতে অনপক্ষে কক্ষন সে আমার 
শিক্ষক হরে উঠেছিল বুঝতে পাবিনি। আমি কী করে মেনে নেব_ 
ডেভিড চিরকালের মতো চলে গেছে? 

(জ্বেবদনবাণী-কলবাতা ছেকে প্রচারিত) 


কিছুদিন আদ্গে অবিভক্ত বালোদেশের মচ্ষির ও পটচিত্র সম্পর্কে দুটো 
বিরাট বাজ অসমাপ্ত রেখে ভেভিড ম্যাক্কারচন পৃথিবী ছেকে কিলয় 
নিরেছেন। মন্দির সম্পর্কে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন প্রঃ এগারো 
বছর ধরে। পটচিত নিযে তার কাজ আর্ত হয়েছিল বন্ধর চারেক আগে। 
একটি বিষয়েও তায় গবেষণার চুড়ান্ত পর্যায়ের কাজ তিনি আরম্ত করে 
শেষ করে যেতে পারেননি। তাই মক্ষির ও পটচিত্রের আলোচনাত তার 
অবদান সুস্পষ্টভাবে নির্চেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সুদীর্ঘকাল 
একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করে ডেভিড ম্যাককাজ্ঞন যে ভিত্তি গড়ে 
তুলেছিলেন এবং বিডি বিচ্ছিন্ন রচনায় ভবিষৎ, সৌধ পরিকল্পনার যে 
ইঙ্গিত তিনি রেখে গেছেন দে সবের মূল্যায়ন হওয়া শরয়োজন। বিশেষ 
করে তার কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ তার সংগৃহীত তথ্য 
এবং আলোকচিত্রের সবই অন্মদিনের মহ্যে বিদেশে, তার জন্মভূমি 
ইলেভে চলে বাবে। তাই এ সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা থাকার 
দরকার জাছে। তীর কারের মূল্যায়ন ছ্েকেই তর সংগ্রহ সম্পর্কে ধারপা 
সৃষ্টি করা সন্তয। মন্দির নিয়ে তিনি যে কাক করছেন তার একটা মূল্যায়ন 
করবার চেষ্টা এই সাকির শ্রবন্ধে করব। 

ডেভিড ম্যাক্কাজুন মন বলার মন্দির নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন 
তক্দন এ বিষয়টা দম্পর্কে বিশেষ কেনও তথ্যাই জানা ছিল৷ না। ভারতীয় 
হরতাত্বিক সমীক্ষার বিভিয় শ্রতিকেনে পাল ও সেন আমলে তৈরি 
অন্ৰিরতলোয় কথাই বেশি জারপ৷ ছুড়ে খাকত। তার পরবর্তীকালে 
পঞ্চ শতক ছেকে বিশে শতকের প্রশ্ন দিক পর্যন্ত যে সন্ত মন্দির 
তৈরি হয়েছিল তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হত সাবারণত 
বিজ্ছিয্নভাবে এবং সীকিত পরিসরের মধ্যে। সন্তবত সর্বভারতীর 
মানতে বিচারে এইসব মশ্ধির্ের স্থান খুব বড় দর বলে এইসব 
মন্দিরের কথা ভারতীর প্ররতান্িক সংীক্ষার দৃষ্টিতে গুরুত্ব পায়নি। 
বর্তমান শতকের চতুর্থ দলক থেকে বাংলার আন্চলিক শিল্পক নিয়ে 
আলোচনা-গবেষণার পরিসর করি বেড়ে চলেছিল। কিন্তু তবুও 


পক ছকে বিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত প্রায় সায়া বালো দেশ 
জুড়ে ছে বিরাট সংখ্যাক মন্দির নির্মিত হয়েছিল তায় ওপর কারও দৃষ্টি 
ভালোভাবে শড়েনি। বাংলাদেশের আন্মলিক অস্থির ও মন্দিরাশ্রিত 
পোড়ামাটি শিল্প সম্পর্কে সীমিত তথ্যের ওপর তিতি করে বিচি এবং 
অসম্পূর্ণ জঞলোচনা হচ্ছিল এইমাত্র সপ্ত দশকের প্রথমদিকে ডেভিড 
ছক্কা বালোদেশের মন্দির ও মন্বিরাশ্রিত পোড়ামাটি শিল্প সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ শুরু করলেন। তার এই শ্রচেষ্টা বালোদেশের আঞ্চলিক শিল্প 
ও সাস্কৃতি নিয়ে চর্চার যে হবলতা দৃঢমৃল হচ্ছিল তারই একটা রাপ। কিন্তু 
প্রত অবহেলিত একটা দিক নিয়ে বে ওর চঠার সূত্রপাত হল এইটাই 
বৈশিষ্ট) 

পূর্ববর্তী শ্রতিকেদন ও আলোচলাগুলোতে যে লব মন্দিরের কন্ধ 
জানা পিয়েছিল তার সঙ্থ্ো বেশি লয়। পূর্ব ও পশ্চিমবালোয় এগারো 
বর হরে গ্রাম পরিক্রমা করে হ্যাক্কান্ন প্রা পীত হাজার মন্দিরের 
সন্ধান পেয়েছিলেন। এর শ্রার অর্ধেকের এক বা একাধিক দেওয়ালে 
পোড়ামাটির অলস্থার সজ্জন করেছে। শুধু সখোর দিক দিয়ে দেস্বলেই 
এতশ্ুলে৷ মন্দিরের শুস্তিত ৌজ করে বার করাটাই এক বিরাট কাজ। 
মাক্কান্চন এই ক্তকে বিরাটতম করে তুলেছিলেন তার দেখা অবিকাশে 
মক্চির সম্পর্কে বং চকমের তথ্য সাপ্রহ করে। শ্রক্ষমেই বলা ঘায় 
আলোকচিত্র প্রহনদের কথাটা। বিভিয্ন কোণ থেকে মক্ষিরদেছের ও তার 
আকারক্ষত বৈশিষ্্রুলোর, অলকেরদের বিভিন্ন আশের বিন্যাস এবং 
যতশুলো সম্ভব বিভিন্ন প্যানেলের পৃথক ছবি তুলে নিতেন। অন্ধ মন্ধির 
ও তার অলকেরণের সাধারণ এবং বিশিষ্ট পরিচয় যতদূর সন্ত স্পউ 
করে ছবিতে বরে রাখবার চেষ্টা করতেন। ছবির পরে সাগৃহীত হত 
মন্দিরের পরিঘাপ, ক্ষেত্রবিশেষে ভূমিনকশা, প্রকৃত ও সম্ভাব্য নির্যাপকাল, 
উপাস্য দেবতার পরিচয়, প্রতিষ্ঠাতার পেশ। ও জাতির পরিচয় এবা 
সম্ভব হলে স্থপতির নাম ও বাসদ্থানের পরিচর। মন্দির কোন্‌ দয়ারী, 
মন্বিরদেহ ও তার অলকেরপের ছবি তোলবার সব চেয়ে ভালে সঙ্মর 
কখন এসব তত্যণ তার সাপৃহীত বিবরণের মহ্যে থাকত। সব কিছু 
দবিলিয়ে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ ফরেছিলেন সেটা ব্যংলার মন্দির সম্পর্কে 
সুবিপুল তথা ভাণ্ডার। ইারেজিতে আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায় 
data 8818) এটা তার কাজের প্র পর্যায়। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে এই তথ্যসন্ধারকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন। আদি 
বিভাগ মন্দিয্ের গ্রীতি অনুসারে প্রচ্থেিক বিভাগ. তার পরে উপরীতি 
অনুসারে উপবিভাগ। ধুতি বা উপর্লিতির সাবারপভাবে হ্চলিত ঝর 
স্থানীয় কপভেদ থাকলে তা নিয়ে আর এক ঘফা তাগ। দ্বিতীয় তুক্ছরের 
বিভাগ জেলাভিভিক অঞ্চল অনুস্যরে। তৃতীয় প্রকারের বিভাগ 
কালানুক্তমিক। ভেভিড হ্যাক্কাঞ্চল তার সুবিপূল তখা ও আলোকচিত্রের 
সন্্রার এইসব বিভ্যগের ওপর ভিত্তি করে সুদীর্ঘ "টেব্লে' ও ব্সাখোক 
খামে বিন্যস্ত করে নির্রেছিলেন। পরস্পর অভিক্র্কারী এই 'টেকুল' ও 
খামভলোকে প্রক্লোজন অনুসারে সাজিয়ে নিলে পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক 
খেকে বিংশ শতকের শ্রহথমণিক পর্যন্ত বালোর যে হ্যাগক মন্ধির নির্মাণ 
শ্রচষ্টা চলেছিল তার ইতিহাস রচনার অধিকাশে উপান্দনই সূবিন্য্ত 
অবস্থায় পাওয়া বাবে। এগুলো খেকে বেরিয়ে আসবে (১) কোন্‌ অক্ষলে 
কোন্‌ তির শ্াধান্য, (২) সময়ের সঙ্গে বা অঞ্চাদভেনে বা অন] জনও 
গর মন্দিরের বহিরর্পের কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে 
তবে তা হয়েছে, (৩) মন্দিরের দৈর্ঘ শরস্থের দাপ, (৪) বহ মন্দিরের 
শরার্থসিক ভূহি-নকলা, (৫) বাংলায় আন্চলিক সুসলিম ধনী স্থাপত্যের 


৮২ 


সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক মন্দির স্থাপত্যের যোগাযোগ কী এবং কোথার, 
(৬) বালোর আগ্মপিক মুসলিম রী স্থাপাতোর অলকেরশের বিন্যাস ও 
বিষরবস্ত আক্ষলিক মন্দিনের দেহলজলায় কতখানি গৃহীত হয়েছে এবং 
কীভাবে, €৭) মন্দিরের দেহসজ্জার মোটিফ ও ডিজাইনের প্রাবান] ছেলে 
নৃততির শ্রাধান) কোন, সময় ছেকে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল, (৮) মন্িরাক্রিত 
পোড়ামাটি শি মূর্তির শৈলীগত বিবর্তন, (৯) অলাকেরণের বিষরবন্ত, 
(১০) কমন এবাং কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী মন্দির 
নির্মাণে অগ্রদী হয়েছিল. (১১) বিভি্র সময়ে বিভিন্ন লে 
্রতিষ্ঠাতানের গেশা কী ছিল এবং (১২) স্থপতি ও শিল্পীদের পরিচয় ও 
বাসস্থান সম্পর্কিত তথ্য। এ ছাড়া আছে দবানশ-ত্য়োদশ শতক পর্যন্ত 
তৈরি যে সব মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যার তাদের স্রীতি, পরিমাপ. 
আকার. অঙ্গসজ্জঞ সম্পর্কে যা সব রকম তথ্য । তুলনামূলক চর্চার জন্য 
পার্্যতী দেশ বিহার এবং এড়িশার বহু মন্দির সম্পর্কেও অনুরূপ তথ্য 
গার আলোকচিত্র এবং সংগ্রহের মব্যে পাওয়া ধাবে। এক কায় 
বাংলাদেশের মন্দিরচর্চার শিল্পগত এনা সাবাক্ছিক ইতিহাস লেখবার 
মতো পরিপূর্ণ উপাদান তার আলোকচিত্র এবং 'টেব্ল'শুলোর মধ্যে 
সুবিন্যন্্ভাবে সারিয়ে রাখা আছে। 

ন্দির ও তার অলফেরণ সম্পর্কে ম্যাকৃকাঙ্চনের যে সব বলা 
হকাশিত হয়েছে, (সর্বশেষ রচনাটি অন্তদিনের নহ্যেই প্রকাশিত হবে, 
আশা কযা যায়) সেল মূলত কার্নাস্বক। আজকের দিনে স্থাগত) ও 
শিল্প সম্পর্কিত আলোচনায় যে সব পদ্ধতি প্রযুক্ত হচ্ছে সে সব কা 
মনে রাখলে বলতে হয় তার আলোচনার পদ্ধতি প্রচীনপন্থী। কিন 
বাংলার মন্দির নিয়ে বর্পনান্থক আলোচনার একটা স্পষ্ট ইতিবাচক দিক 
আছে। যে বিষয় সম্পর্কে কিছুদিন আগেও বিশেষ কিছুই জানা ছিল না 
এবং অতি সম্প্রতি রশ আগ্রহের সঞ্চার হচ্ছে, সেই বিষয় নিয়ে সৃষ্র 
বিদ্লোষশাত্মক যা 11151507908) আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেলে তার 
সাময়িক চেহারাটা সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। সাময়িক 
চেহারাটা যে কী সেটা আগে বু্ধিে বলে নেওয়া হযোজন। এটা 
বোঝাবার একমাত্র উপায় হল বৰ্ণনাত্মক আলোচনা । এই ধরনের বিস্তৃত 
আলোচনা হয়ে যাবার পরে এক একটা বিশেষ দিক নিয়ে সংকীর্ণ ক্ষেতে 
পতীর পর্যলোচনা হলে সাঘ্িক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে সে সব গভীর 
পর্যচরেয়চনার প্রকৃত গুরুত অনুধাবন করা সহজ হয়ে ওঠে। ডেভিড 
ম্যাক্কাচ্চন তার কনান্মক রচনাগুলোর মাধ্যমে ধাংলায় মন্দির ও তার 
অলম্বতণের একটা সাময়িক চিত্র পরিস্ছৃউ করে তোলবার চেষ্টা 
করছিলেন। সর্বভারতীয় স্থাপত্যকলার আলোচনায় পাসি ব্রাউন এবং 
বালোর মুসলিম স্থাপত) সম্পর্কে আহ্মদ হাসান দানী সুবিন্বৃত পরিসর 
নিযে সামগ্রিক আলোচনার যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন-_ড্রেভিন্ড 
হ্যাক্ষজ্জনের রচনারীতির দহ্যে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ধর! পড়ে। ব্রাউন 
ও দানী উভয়েই কাজ আরম করেছিলেন পূর্বসূরিসের সংগৃহীত তথ্যের 
ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু ডেভিড ম্যাকৃকচ্নের কাজে পূর্বসূরিদের 
সাহাযোর পরিমাণ সামান্য। অজ্ঞাত মন্দিরগুলোর সন্ধান করে তিনি তথা 
সাগ্রহ করেছিলেন ম্যাক্কাক্জন তার কাজ শেষ করে যেতে পারলেন না। 
উত্তরকালের গবেষকদের জন্য যে সংহত সামগ্রিক চিত্র তিনি রেখে 
যেতে পারতেন সে আর হয়ে উঠল না। কিন্তু যে দুকিশাল আলোকচিত্র 
ও তথ্যসন্তার তিনি সহেত ও সুবিন্যস্ত করে রেখে গেছেন ত! থেকে 
উত্তরকালের গবেষকরা বালোর মন্দির-স্থাপত৷ অলকেরদের শিল্পত 
হত্যিস ও সামাজিক ইতিহাল রচনার কাজ আর্ত করতে পারবেন। তার 


সংগ্রহের ৩পর ভিত্তি করে একদিকে ঘেনন সুর্পরিসর সামগ্রিক চিত্ত রচনা 
করা ঘাত, অন্যদিকে তেমনি সংকী্শ ক্ষেতে গ্তীর পর্মালোচলা আরম্ভ 
করা সম্ভব হবে 


পদ 


বাংলার পুরাতত্ব ও ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন 
সুধেন্দুকুনার রায় 


ম্যাক্কাচ্ছন একটি কিদ্যুৎধরভা। ক্ষশ্রভার ক্ষণিকের আলোর কল্কানিতে 
দিগন্ত দুর্খরিত হবার মতোই এন একটা উজ্জ্বল সন্তাবনাময় জ্াবনের 
এমন অকাল পরিসনাতিতে বিদনধ। সনাঞ্জ সাই নুহামাল। 

এই ইংরেজ নন্দন স্বদেশীয় বিশ্ববিল্ালয়ের বৌরবের ধন। 
পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ তরঞ্চ ভারত তার মতো একজন সহিত্য তথা 
সমান্তসেহীকে পেতে গর্বিত। অবাপক হিসাবে শুরুপদের হাদর তিনি জয় 
করেছিলেন পাণ্ডিতোর সৌরভেই ওধু নয়, নিষ্ঠা ও একাহাতার মূর্ত 
বিস্হরূপে। 

এদেশের সুশীল পরত তকে হাতক্ছানি দিয়ে ডেকেছিল আর সে 
ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি কন ছেকে বনান্তেরে, গুহা থকে গহ্বরে, এ 
রাজা থেকে সে রা নিরলস পরিক্রমা করে চলেছিলেন গত কয়েকটি 
বছর 

কুড়িয়েছিলেন অনেক মণিমুক্তো-_কিন গেছে চলেছিলেন বিনের পর 
দিন। হি স্বাপদ, বিষাক্ত সপ. দুগ্্সিি ওহা কল্দর সে যাত্রার পথে 
বাধা এনেছে বটে কিন্তু নির্ভীক অভিযাত্রীকে নিরত্ত করতে পারেনি। লক্ষ 
যেখানে স্থির, বন্ধুর পথ সেখানে অলমতরীয় নয়। তাই য্যাক্‌কাছন 
সেখানে সার্থকতার তুঙ্গে পৌছবার উপক্রম করেছিলেন সেখ্যনে এই 
সোনার মাটি-রসে পরিপুষ্ট এযং সাংস্কৃতিক সুবিধার সুযোগ 
পরিপ্রফরুগে তেকেও তদনুকসপ দৃষ্টিক্ষেপনের অভাবে ওই অপরূপ 
সৃষ্টির প্রতি শুয়োজনীয় গবেষনার যথোচিতভাবে নিজেদের নিযোজিত 
করতে অগ্নদী হয়েছেন এদেশের নামমাত্র কয়েকজন। ফলে প্রাচীন 
ফলাকাহিনির অনেকশুলি ভূগর্তে যোখিত. অনেফের দশা জীর্ণ এবং 
কলের আবর্তে মুছে বেতেই বাকি। ফলে আমাদের পূর্বপুরুষদের 
পুরাকীর্তি হা প্রাচ্য সভ্যতার দিস্ধনিদর্শক তাকে উত্তরপূরুষের তাবরাজো 
আলোড়ন এনে দেবার মতো হয়ে আমরা সুসহেত কোনও প্রচেষ্টাই 
করলাম না। এমনি করে কত শিল্পী আর শিল্প, ভাক্ষর আর তাস্তর্ম যে 
কালের অতলে নিযক্ছ্িত হচ্ছে তার কি ইয়া আছে! 

সন্ত নাট্যকার ভাস বলেছিলেন “পত্র অভাব যতটা আরে 
পৃথিবীতে, শুগের ততটা নেই'। হাটা বর্ণে কর্ণে সত্য। 

একদিকে কলের আবর্ত, অন্যহিকে কালাপাহাড। তাই অনেক 
সৌযোপম মন্দির এবং অভ্যস্বরস্থ বিতহ আজ আর নেই, কিন্তু এ দুরের 
চেরেও কীর্ত্নাশা লোভাতুর বশিষদের জলসার হন হয়ে বং প্রাচীন 
দেবালয়ের অপূর্ব কারুকার্যমতিত শিলা এবং অসঙ্গে. দেবনেহী 
অন্যাদশে স্থনাস্তরিত। এসব বলিকরাসী তস্করের দেশের প্রতি না আছে 


মমন্ব বা কর্তবাবোষ লা আছে সুপ্রাচীন শিল্প সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান। 
আছে শুধু অর্থরোধ। সুতরাং মিশবের পিরাছিডের তলায় মমির 
আবাসন্থলৈর আসবাবপত্র, সোলাদানা, কিলাসবস্তু সকলই তক্করের লূর 
ৃষ্টির কাছে আত্মসমর্পন করেছে, এদেশের করত প্রাচীনতম নিদর্শনশুলিও 
ওই তন্করদের হাতে পড়ে দেশ্ানবহী হযেছে। 

যা গেছে তা তেবে লাভ আছে কিলা_সে কমা হলবার জলা এ 
শ্রবন্ধ নয়। কিন্তু ঘা এবং যতটুকু আছে তার কথাই শাবেবার। 

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর আর ছালনহের উত্তর সীমাস্তে. ভাব 
বাঁকুড়া, মেদিবীপুর পশ্চিম সীমান্তে প্রচীন দেব দেউলের জন্য সমহিক 
সমৃদ্ধ, যেমন বালোদেশে রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর প্রকৃতি 

কলিবতাহ জানুঘরতলির পরেই বাজলাহীব করেশ্র বিসার্চ সোসাইটি 
ছিল নামকরা। আছ সেই হতিষ্টানটির প্রতিষ্ঠাতা তিনক্ষন দিক্প্যলই আর 


বাই নয়, উন্তববঙ্গের দেব-দেউলের একটা প্রামাণিক পরিচিতি পু্ক 
(সচিত্র) শ্রকাশ করে দেশবাসীকে অমূল্য সম্পদের অবিকারী করে 
গিয়েছিলেন। রাজসাহী কলেজের ছাত্র হিসাবে সেদিন ওই প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল এবং তখন মৈয়ের মহাশয়ের দুযোগ্য শিষা 
ক্ষিতীশচন্ত সরকার মহাশয় প্রতিষ্ঠানটির জীবৃদ্ধিকজে লানান্াবে সাহাবা 
করতেন। পূর্ব পাকিল্ানের অন্তর্ভুক্ত হবাব পর জানি না ওই গবেষণা 
কেনের কী হাল হয়েছে। তবে বঙ্গবন্ধু মুজিব যখন শিলাইদহে দবিতীর 
শাস্বিনিজ্তেন গড়ে তুলতে অভিলাহ প্রকাশ করেছেন তখন রাজশাহীর 
ওই অমূল্য সম্পদটি জুটেরাদের হাতি থেকে রক্ষণ পেয়ে থাকলে ওর 
প্রতিও কে দৃষ্টি দেবেন এ অবশ্যই আশা করা হায়। পাহাড়পুরের 
পতনের" সন্ধান পেলে বরে্ত রিসার্চ সোসাইটির দৃল্যবান সংগ্রহশালা 
আর কলকতে। ও মালদছে সমস্টিভৃত মশলাগুলি দিয়ে নৃতন গাক্কেতিক 
ইতিহাস রচনা করা অবশ্যই সন্্রব। এ ছাড়াও এদেশে আর করেকটি 
মূল্যবান সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। তা ছাড়া বিলাস উপকরণ হিসাবে 
বাজি বিশেষের কাছেও অনেক সম্পদ রয়েছে। 

এই ময়া সাক্কৃতিক ইতিহাসের অমৃক্ সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে দেব- 
দেউলে, মন্দিরে-মসজিদে_ দেশে ও বিদেশে। 

বিংশ শতকের শেবার্ে একজন অভিজাত সুশিক্ষিত ইরেক্জ সেই 
সাক্ষৃতির উৎস সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। খুঁজছেন পন্তরলিপি, 
সুজেছেল অপরূপ পঠন সৌকর্ষে নয়নাভিরান 
__সেকালেয় আর একালের। কিন্তু হান, যে তরশী তিনি তাসিয়েছিলেন, 
কুলে গোছ্োবার পূর্বেই তার কাারী জীবন দিলেন। তরী তো ডোবেনি। 
এদেশের কেউ কি শক্ত হাতে সে হাল বয়তে পারফেন না? 

ইতস্তত বিক্ষত বহ রডরাজি এদেশের-_ তরতান্িক সংগ্রহ আর 
তাৎপর্য বিশ্লেষণের দিক থেকে বিচার ধরলে কিন্ত সূসং্রন্ছনের অভাবে 
ওই বিচিত্র সৌরভম্িত কুসূমমাল্যে শোতমাল হয়নি কুদ্যাবধি। সুতয়াং 
ধাক্‌ সভ্যতা এবং সক্ষৃতির মূল্যায়নও পারম্পর্য রক্ষা করে হতে 
পারেনি। উপযুক্ত গবেবন্ হলে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার এমনকী হাবিড় 
ও আর্ভাতার বর গুরুত্বপূর্ণ এক চাক্ল্যকর মূল্যায়ন সম্ভবপর হবে। 
নানা সময়ের লিখিত নান৷ শ্রতনতাত্বিক গবেষকদের মূল্যবান রচনাবলি 
সেহত তন্কাদি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা অমূলক বলে বিবেচিত হকার 
কয নয়। আসল কথ প্রয্নতাতিক আলোচনার ক্ষেত্রে আল্যেকসম্পাত। 


পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি এছন নত কিন্তু চিলেঢাল! ভ্যবে। হতটা হয়েছে 
ততোধিক অবজ্ঞাত রয়েছে। 

পাল ও লেন রাচ্ছাদের আমলের অনেক কীর্তি বা গুদ্রদুগের 
অকিস্মরদীত অবদানের কতটুকু আমরা লোকসমক্ষে তুলে ঘরতে 
পেরেছি! মুসলমান রাজত্বে অনেক মন্দিহ মসজিদে রাপান্তরিত হয়েছিল। 
দেবদেবী লুষ্ঠিত ও বিনষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু ধর্মান্ধতাব রোব ছকে 
হেুলো বক্ষা পেয়েছিল তারাও কালের চক্রযানের পেছণে নিপীড়িত) 

মহেল্জোদাবো বা হবম্রার মতোই এইসব ব্রাচীন দেবদেউল 
পূর্বপুরুষের চিন্রাবারার বাহক। হাটীন এবং বিনূর্ত সভাতার বিগ্রোবদ 
ওইসব সৌবরাজি, রাস্তাঘাট. পপ: প্রশালী মুদ্রা, আসবাবপত্র, লকৃশা, 
ভ্রন্তর লাক্কিত অপরূপ কলামণ্ডিত দেবদেহী, নরনারী, পণড-পাষির 
নয়নাভিরাম হগ্রলায় পরতিভাধর শিল্পীর অসাধারণ পটুত্বের স্বাক্ষর 
বশধর হিসাবে আমরা লাভ করেছি। 

উপযুক্ত বশেবর পিড়হন সংরেক্ষশ করে এবং বাড়ানোর জন্যে 
আত্মনিয়োগ করে। আমরা সন্তান-সন্ততি হিসাবে সে দায়িত্ব পালন 
করেছি কি? রাষ্ট্র তার কতখানি কর্তব্য এদিকে পালন করেছে এ প্রল্পও 
অমূলক নয়। 

এ রাজন গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ধারা এগিয়ে আসবেন এবং 
জাতীয় সরকার এই গবেষণামূলক কার্যে উৎসাহিত করবায় জনে) যত 
বেশি ভাগ্রহাষ্ষিত হবেন ততই সুষ্ঠুভাবে এ তীয় দারিত্ব পালন সন্ভব। 

হ্যাক্কাচ্চন অন্তত একটা কথা আমানের কাছে জীবন দিয়ে তুলে 
ধরতে পেরেছেন। যেটি হল এই যে কষ্টকাকীর্ণ পথে আহরগের সামগ্রী 
এখনও বিস্তর রয়েছে। 

মৃত্যুর মহ] দিযে এক উদাত্ত আহান জানিয়ে গেছেন তিনি। তিলি 
বলেছেন এপ্দিয়ে এসো। আমি হদি সুদূর প্রতীচা ছেকে এসে সেই 
সথজেমশির সন্ধান পেতে পারি তাহলে নিকট প্রাচ্যের সভ্যতাসমৃদ্ধ তুমি 
তে। আরও উপঘুক্ত আধার। 

কালক্ষেপ না করে হে প্রতিভাধর এগিয়ে এসো। সভ্যতার ইতিহ্যসের 
পায় নূতন সংযোজন করে তোমার পিতৃপৃরুষের উজ্জ্বল অবদানকে 
পৃথিবীর সমাজে উদ্‌ঘাটিত করে গৌরবাদ্িত কর ঠানের। তুমি ইও 
জগীরখ। 

সে ডাকে সাড়া দেবার মতো! যোক্যতা. মানসিক হস্তৃতি কি আমাদের 
হরও নেই? শুধু পৃষ্পচয়ন দর, গেঁঘে যেতে হবে মাল্য। 

নবজাগ্নত বালোদেশকে আমাদের নিকটে পেয়ে যাত্াপথ খানিকটা 
মসৃপ। ভেবে দেহো ছাত্রীরা সমগ্র যে বরে ধার। 


be 


ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন ও বাংলার প্রতুকীর্তি 


পশ্চিদবাংলার হায় স্বর গ্রাম থেকে থামাতে ঘুরে যারা এই রাজের 
পরকীতিসমূহের অনুসন্ধান কে বাপৃত আছেন ভারা আর দেখতে 
পাবেন না দেই 'বিলিতি সাহেবপটিকে ধার উপস্থিতির কথা শোলা হায় 
সেইসব স্থানীয় গ্রামবাসীদের সুখে যেখানেই কোনও-না-কোনও দেব- 
দেউল, মসজি-দরগা ইত্যাদি দীড়িয়ে আছে। আর দেশা হাবে না সেই 
সদাহাস্যময়, সদালাগী, নিরহ্যকাহী সাহেবটিকে স্িচক্রঘানে চড়ে বা 
হরয়োজনবোধে পায়ে হেঁটে পল্লিবালোর পথে-ঘাটে দুরে বেড়িয়ে মন্দির 
সজিদ সম্বন্ধে তথ্য লিপিবন্ধ এবং পেলিব আলোকচিত্র গ্রহণ করতে। 
প্রাচীন ও মন্যঘুশীয় বাংলার স্থাপতাশিলস সম্বদ্ধে রচিত বিভি রিপোর্ট ও 
অবচ্ধের মধ্য দিয়ে বেলার. ব্লক, স্পূনার. অধ্যাপক সরসীকৃষার সরস্বতী, 
অধ্যাপক নির্মলকুয়ায় বসু, অধ্যাপক আহমদ হাদান দানী প্রমুখ পণ্ডিতের 
আমাদের কাছে স্বরণীর হয়ে থাকবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইদানীংকালের 
পবেষকদের কাছে বিশেষ করে যারা বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভান্ষ্য 
নিয়ে শবেষশা করছেন ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চল ড্যদের কাছে পরম লক্কেয 
ও আদরদীয় ছিলেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় অজ পাড়াগীয়ের 
মব্যে যে সমস্ত পুরাকীর্তি এখনও ভালোভাবে বা ধবসোস্মুখ অবস্থায় 
দাড়িয়ে আছে ডেভিড সাহেব সেগুলির রায় সমস্ত বিশদ বিবরীলহ 
লিপিবদ্ধ কবে সেণ্ডলির ফোটো তুলে রেখেছেন। তিনি এই সমস্ত তথ্য 
অপরকে জানাতে বা তার তোলা পূরাধীতিসমূহের আলোকচিত্র ফশি 
বিনামূল্যে এবং বিনাশর্তে যে-কোনও গবেষক বা প্রবন্ধ রচচিতাকে 
সরবরাহ করতে কখনও দ্বিধা বা কার্প! করেলনি। তাব প্রাথমিক, 
সমীক্ষার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অসংখ্ পুরাকীর্তি অবস্থিতি 
সম্বন্ধে জানা যায়: সম্ভবত ইতিপূর্বে কোনও গবেষক বা কোনও সরকারি 
অব বেসরকারি সস্থা এতগুলি পূরাকটীতির বিবরণী নিবদ্ধ করে 
রাষেননি_আন্তত সে সম্বন্ধে আমরা কোনও তথ্যাদি পাই না। 
পশ্চিমবঙ্গের লোক-গশনা সাক্রান্ত দণ্তুরের কর্তৃপক্ষ ডেভিড 
খার্ককাচ্চনের এই বিষয়ে অবদানের কথা স্বীকার করে তাদের প্রকাশিত 
কয়েকটি জেলার Census Hendbooks— 1961. Ed by 8. Ray 
গ্ৰন্থসমূহে ডেভিডঙগাহেব পদ সাক্ষিত্ত বিবরশীগলি ভুকাশ করে 
আমাদের বন্যাবাদার্ঘ। এছাড়া তিনি "চা Railway Magarine'. 
৩০৫ Now, Viswabharali আআ, 'এক্ষণ' প্রভৃতি পত্রিকার 
মাধ্যমে বাংলার মন্দির ভান্র্য ও স্থাপত্য শিল্প সন্ধে প্রবন্ধ লিখে 
ছুদানীকোলের গবেষকদের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করেন। তার 
মহৎ উদ্দেশ্য ছিল বাংলার অবহেলিত এই সমস্ত পুরাকর্তিওুলিয প্রতি 
দেশবাসী ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সেগুলি যাতে 
ঘঙ্াযগতাবে সরেক্ষিত হয় তার জন্য তৎপর হওয়া। এয জন্য তিনি 
বিভিন্ন পত্র-পতিকার মাধ্যমে শুনেক কাকুতি-মিনতি জানিয়েছেন সরকার 
ও দেশবাসীর প্রতি। তার শেষবারের মতো স্বদেশ যাত্রায় শ্রক্কালে 
১৯৭০ ত্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর বর্তমান লেমককে লেখা এক চিঠি 
থেকে কিয়দশে উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে আশ্রসসিক হবে না 

Please do your best lo help get same temples repaired 
In the coming Wiicr season—it would be uh a pity if 
clash of personalities beld up the work. We owe 50 আরে 


to these men in the past who have cnabled the temples 10 
come down 10 US: 

আছরা ফি সতাই এতটা আল্ববিস্থৃত জাতি হে যতক্ষণ পর্যন্থ কোনও 
কিদেশি আবাদের এ বিষয়ে সচেতন করিয়ে না দেন ততন্ল পর্যন্ত 
আমবা আমাদের সাংস্কৃতিক এতিহ্য সংসক্ষপে হাস: হব লা? 

মন্দির-নসজিন সম্বন্ধে তত্য সংগ্রহের জন্য ম্যাতকাঙ্ছন দাহেবকে 
বিভিন্ন হতিষ্ঠান বা ব্যক্তি শিশেবের ছে ছুটে যেতে দেখেছি তিনি 
বৈর্য ধরে শুনেছেন উনের বক্তবা, তারপর চাক্ষুষ দেখে লিপিবদ্ধ 
করেছেন তার বিবরলী। তিনি এই সমন বাক্িক্িশের বা পরতিষ্ঠানগুলির 
প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীতার করতে কুষ্ঠাবোধ কবেলনি, যা হুতল করতে 
আক্তার আনেক পত্তিতন্মন] ব্যক্তির আত্বাভিমানে লাগে? (0।স5ে 
Census Handbook-—Puruliz, 1961 ও Qucsi পত্রিকার Ju!y- 
89895 1971 সংঙ্যা এই সঙ্গে ছষ্টবা)। 

তার এই বিরাট এবং দুকুহ হ্গজে সানানা কিছু ড্রটিবিদ্াতি, ঘটা এবং 
হসঙ্গতি থাকা স্বাভাবিক। এইগুলির প্রতি ঠাব দুখ আকর্ষণ করলে 
কোনও অসহিযু্তা কখনও তকাল হলহতেল লা বা চুপ কবে থাকতেন লা! 
District Census Handbook —Nsdia, 1961 TT ভাব বচিত 
বর্ণনার মধো অসঙ্গতি লক্ষ করে পত্র দিলে তিনি লেখককে হে উত্তর 
দেন সেটির উদ্ধৃতি কবে তার চারিত্রিক মাধূর্ধ ও কিনল স্বভাবের কথা 
স্মরণ করি 

"Checking my photographs with the time | was there, | 
(ind that the temple (Raglabcswar) does in fact ডিও west, 
tnd not south ws sated in the Handbook. «The temples 
were visited by me long ago in Feb. 1964, If you (ind any 
৩ mistakes in my writings. please do not hesitate to let 
me know. The Handbooks for the 1971 Census will not be 
Published for 2 year or 50 yet if | am here. | shall make 
sure the misiake is corrected 5 if 1 am not here, | suggest 
You write a kener in 192 of 0 

এখন আর কোনও চিঠি ডেভিড সাহেবের কাছে নিযে পৌঁছাবে না 
যা তার জবাব ফিলবে না। চিঠির ৭1 ৷ 10110" কথাতুবি যে এত 
শীত আক্ষরিক কলে যবে তা আমরা ভোনওদিন ভাবতে পারিনি) 

শ্রয় গত ১০/১২ বছর হাবত এপার এবং ওপার বালোর 
পর্কীর্তিসমূহের প্রতি ম্যাক্কাচ্ছদ সাহেব তার দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। 
মহ্যঘুগের শেষভাগে নির্মিত এই দুই দেশের অগণিত মন্দিরসমূক্েয 
শ্রেণিবিন্যাস হরে গার পাণ্তিত্াপূর্ণ রচনা এখন কলকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটি কর্চৃক প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। প্রাচীন ভারতীয় মৃর্তিতত্বেও 
তিনি অসাধ্যরণ বুৎপত্তি লাভ করেন; সাম্প্রতিককালে ত্রিবান্্রাম দেকে 
প্রকাশিত Jou] of Indian History-এর এক লথ্যোর পশ্চিম 
দিনারাপুয় জেলার ভাইওর গ্রামের এক মূর্তি সম্বদ্ধে তার আলোচনা 
বিশেষ চিত্ঞকৰ্ষক। 

১৯৬৭ ত্রিস্টাব্দের ৬ অক্ট্রোবরের 7২০৮ পরিকায় প্রকাশিত 
Temples of Bengal—Some Rescue Proposals’ শীর্ষক প্রঝ্ধের 
উপসহোরে ব্যক্ত ডেভিডস্যহেবের আক্ষেপ উদ্ধৃত করে দেশবাসী ও 
সরকারের নিকট আবেদন জানাই বাংলায় মশ্দির-মলজিদদসমূহ সুষ্ঠুভাবে 
সরেক্ষদের ম্যব্যমে তীয় অমর আত্মা শাস্ত্িলাভ করুক। Om thing is 
certain : that ৬3 one tours through the villages, one sees 


many an acral temple tht could be ০০৫ by 
comparatively linle লো, Is there no cnthuuasixc you. 
no enlightened edurationist to collaborate in that effort ? 
Uf as a result of this article even one of the temples L 
meniion could be repmired. it would be worth the হালা 

আগামী দিনের যুবশক্তি এবং শিক্ষারতীগপের কাছে তার এই ব্যাকুল 
আবেদনের কি কেনেও সাড়া ঘিলবে নাঃ 


ভি 


বন্ধুবৎসল ম্যাকৃকাচ্চ্ন 
পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ 


শ্রীযুক্ত তারাপদ সাতরা সন ১৩৭৪. ২ কাল্ধুন, বৃহস্পতিবার (ইং 
১৫।২৯৮) তারিখের সকালে হি. ডেভিড ম্যাক্কাচ্চনসহ তাহাদের 
বাড়িতে আসেন) উভয়কে সঙ্গে লইরা বৈকৃষ্ঠপুর অস্বল৷ ও সুরতপুর 
ঘাই। আলাপ মাজে কয়েক বংসরের, কিন্তু মন্দির তর্শকরুপে একত্র পলির 
পথে প্রান্তরে, কানা-জলে, দিনে-রারে, নীতে-গ্রীস্থে শ্রমণে দুইটি ভিন্দেশ 
ও সক্কৃতির মানুষ একস হইয়া গিয়াছিলাম। আহারে, আবাসে, শয়নে, 
আগে কোনও আড়শ্বর ছিল না। তাই, তার আগমনে পরিবারের সকলেই 
উদ্নসিত হইয়া পড়িতাম। 

মন্দির ও সম্পর্কিত বিষয়ের বন ছবি তিনি তুলিয়াছিলেন। ওইসকল 
ছবি চাহিবামান্র লেখককে এক বা ততোধিক কি দিয়াচ্ছিলেন। ভ্রমণের 
সময় সম্পর্কিত বছুলোকের ছবি তুলির! নিজের খরচে তাহাদিগকে 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পটিদার্গপ, গায়কদল, পৃজাকালীন বলিদান 
প্রভৃতির এবং অন্যানা সমাগত জনগণের ছবি তুলিয়া এদেশে ও 
ইংল্যান্ডে থাকাকালে নিজের খরচে লেখককে ও সম্পর্কিত বৃযক্তিগপকে 
দিয়াচেল। আমাদের বাড়িয় পুথিসনৃহের একটি বিরাট তালিকার চারখানি 
নকল ব্াইটনে ঘাকাক্যলে তাহার মহিলা সেক্রেটারির দ্বারা টাইগ করাইয়া 
পাইয়া দেন। বহ চিঠিপত্র লেখককে দিরাছিলেন। বং ১৩৭৭ সালের 
১২ আবাড়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পটচিত্র বিষয়ক সেমিনায়ে বিনয় 
ঘোষের অনুরোধে লেখকের ভাবণের প্রালে ইনি লেখকের পরিচারসূচক 
ভাষল দেন। উক্ত হ্রর্শনীর ইনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। এইজন্য স্বয়ং 
লেখকের বাড়ি হইতে দুইটি প্রাচীন পট লইর। যান। ভবিষ্যতের সকল 
আশা আজ অন্তর্হিত। মহায়াগের আগে এখ্যনে আসিবার কথা! লিখিয়াও 
আর পারিলেন না। তাহার বহু রচনার একখানি ভরিয়া কপি এআ) 
সহিত লেখককে গাঠাইতেন। মন্দির বিষয়ক এক শ্রমচ্গে জজ পাড়াগারে 
মুড়ির সঙ্গে লঙচা াইয়া ফেলিয়া কাতর হন। ওই ্রমণে খুব ক্লান্ত হইয়া 
দুইজনে বাড়ি ফির্ি। ঘুমাইয়া পড়ায় ঠাহযকে মশারি দিতে পারি নাই। ওই 
দুইটি দুখ হাইবার নর। 

মেদিনীপুর তব সূযাংশুকুমার রায়কে একবার খ্যমের মহো 
একশত টাকার নোট পাঠান। ইল্যোশডে প্রকাশিত 10880: নায়ক 
পুস্তকের দুইটি খণ্ড নাড়ে তিনশত টাকা মূল্যে কিলিযা ভাকযোগে 


সুআাংশুবাবুকে পাঠাইযা দেন) ওই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় 
ঘহেস্রোদারো লিপির পাঠোস্ধার সম্পর্কে সুধাংবাবুর ছক ও নাম আছে। 
গহার অতৃপ্ত আন্মার পান্তি কামনা করি। 


ৰ 


ডেভিড স্মৃতি 
সুহৃদকূমার ভৌমিক 


ভারতত্ুকি। ডেভিড ম্যাক্কাচ্চনের সঙ্গে বর্তমান লেখকের দীর্ঘকালের 
এফ নিবিড় সম্পর্ক ছিল; আমি তার ছাত্র ছিলাম। যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপজ হিসাবে তিনি যেদিন রম ক্লাস নেন সেইদিনই 
আমি ছাত্র হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। অবিচ্ছি্ভাবে প্রহমে ছাত্র হিসাবে 
তারপর নানা কাজে আমাদের সম্পর্ক গাঢ় খেকে গাঢ়তর হতে থাকে। 
পরে জেনেছি মৃত্যুর সামান্য পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার জনা শ্রেহধার! বর্ষণ 
করে গেছেল। 

নানায়কম কাজের সম্পর্ক নিয়ে গত দশ-বারে! বছর তার সঙ্গে 
আমার সময় কেটেছে। কত ঘটনা একদিন ঘায় অনেককিছু আমাদের 
দুঞ্জানের কাছে একান্ত অবান্থিত ছিল-_যা কষ্ট ও বিরক্তির কারণ ছিল, 
সামান ভুলের জন্য হয়ত দুজনকেই অনেক বেশি পরিশ্রম করতে 
হয়েছে_ডেভিডকে চিরতরে হারিয়ে আজকে দেখছি তা জীবনের মুল] 
সম্পদ হয়ে দাঁড়িতেছে। ডেভিডের আকল্মিক মৃত্যু ঘতই পুরোনো হচ্ছে 
সেই স্ৃতিগুলি ততই হজ্ছতর হচ্ছে। 

ডেভিডের সঙ্গে প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস আমার বেশ স্পষ্ট মনে 
আছে। পূর্ব থেকেই, বৃদ্ধদেববাৰু (বসু) তার আগমনবার্তা জানিয়ে 
দিরেছিলেন। অতান্ত সহজভ্যবে সাধারণ পোশাকে (প্যান্ট ও ধদ্ছবের 
হাওয়াই সার্ট) আমানের ক্লাসে এসে ঢুকেছিলেন। কৰি সুমীন দত যা 
পড়াতেন তাই পড়াবেন স্থির ছিল। একেবারে যুবক আটাশ-তিরিশ বহয় 
ধরস। আমর্য ফ্লাস থেকে ফরাসি ভাষায় একটা মানপডত্জ দিয়েছছিরাম। 
অন্ত আলাপের পর আমাদের এক বন্ধু হঠাৎ দীড়িয়ে ফললেন 18 
you read 0৬01০? প্রশ্নটি একেবারে অশ্রাসঙ্গিক। আমানের কয়েকজন 
একেবারে চোখমুখ লাল করে ফেলেছি--বাচালি কোনও সাহিত্যের 
অধ্যাপককে রহীকনাখ পড়েছে কিনা জিজ্ঞাসায় মতো। ডেভিড কী উত্তর 
দেবেন ভাবছি। তিনি কিন্তু খুব সহঙ্জভাবেই উত্তর দিলেন '?ণা1'। 
সুন্দর প্রত্ুনর। পরবর্তীকালে দেখেছি তিনি ভালো ৬ জানতেন। 

অন কিছুদিন বাদেই বোঝা গেল তিনি নিখুঁত অধ্যাপক। ঘাঁকে বলা 
যেতে পারে 84৫7০65। তিনি পড়িয়েছিলেন (এলো of he 
Enlighenment—সেই সঙ্গে 84105 Dramas। গার পড়ানো 
Hamlet, Faust, Egmont, শিবের The Robbers, Lessing 
বিশেষত ০০০০০, রুশো-প্যালিভারের ব্যাখ্যা, Banke of 0 
8০০%১। এ ছাড়া আরও করেকটি করুসি নাটকের পাঠ যা বর্তমান 
লেখকের শিক্ষক-জীযনের মূলহন-_তায় জীবিত অবস্থাতেই এ সতা 


Lo) 


আমি পলতীরভাবে বত্ষ করেছি। ভাব সঙ্গে দীর্ঘকাল 7০ Cla 
উর অব লা রে নি সেই সময 
Satanic Spirin ও এত সুন্দবভ্যবে বুকিয়ে দিয়েছিলেন যে 
পতি এই নিয়ে যা সু যি যে 
বিচার করবার চে করেছি। 1৩/০৮৯! ক্রাসে আমরা ছাঝে মাকে 
ব্যক্তিগত কথাবার্তা আলোচনা করতাম। আমি গোবরভাঞ্জ হিন 
কলেজের ছাত্র ছিলাম। তার ইঙ্ছানুযায়ী একদিন আমরা দুধ 
গোবরভাঙস বেড়াতে গিয়েছিলাম। কী উচ্ছলভাবে দিনট। কাটিয়েছিলাম। 
একটা নৌকা ভাড়া করে সেখানের বন্ধুদের সঙ্গে বাওড়ে (ঘেদিয়া) 
ঘুরলাদ। ঘতদূর ধারা ডেভিড তখনও অন্যির নিয়ে কাকত শুরু করেল 
নি। কারণ ওই ছুদের পাশে অনেক দিনের পুরোনো মন্দির আচে _ বা দূর 
থেকে রোমান্টিক দেখায়-_ডেভিড পরবর্তীকালে মতো লেহানে 
হুতগতিতে বা ব্যন্ততার সঙ্গে ছুটে ঘাননি। তবে প্রচীন শিল্পের হতি তার 
আশ্চর্য মারা ও অনুভূতি ছিল। সেখানের বন্ধুরা আসার সময় এক ব্যাগ 
ভর্তি পা বেল দির়েছিল। তিনি ফলের মধে] বেলটাকে খুব পন্থ 
করতেন। তিনি বঙগন আমার রাষালগরের বাসায় আগে থেকে জানিয়ে 
আমতেন তায় জন) বেল বা বেলের নোরব্রা সংগ্রহ করে রাষতাম। 
তিনি আমাশয়ের রোগী ছিলেন। এই রকছ বিশ্ব-প্রতি শাস্তিনিকেতনের 
কোনও কোনও অধ্যাপকের মধ্য দেখেছি। 

ডেভিড আমাশয়টা শান্তিনিকেতন থেকে বরে এনেছিলেন। 
যাদবপুরের ছ্া্তাস্থাতেই আবি বহুবার অসুস্থ ডেভিডকে দেখতে গেছি। 
তিনি মাকে মাঝে এতই অসুস্থ হতেন যে গাকে দীর্ঘকালের জন) বিভিন্ন 
নার্সিহোযে কাটাতে হয়ঙছে। একবার মেডিক্যাল কলেজে তাকে বিকেলে 
দেখতে গেছি। সেদিন খুব গারম পড়েছিল। কী রকম ছিলেন সেই খবর 
(নিচ্ছিলাম, হঠাৎ তিনি বললেন. বোধহর দারুণ একটা কড় আসবে 
তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও।' দেখতে দে্ধতে কালফৈশাীয় মে সারা 
আকাশ ছেরে ফেলেছিল। আজ ডেভিডের মৃত্যুর পর তিনমাস হয়ে 
গেল। বলতে বলতে কালবৈশাখীর দিনও এসে গেল। 

হাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরোয়া পরিবেশ ছেড়ে একদিন বেকিতে 
এলাম। ছাত্রজীবন ওইখানেই আমার শেষ হল: কিনু গাঢ়তর হল 
ডেভিড ম্যাক্কাজ্চনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। 

'কৌশিকী'-র সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে ডেভিডের স্মৃতি লিখতে 
দিয়ে অসংখ্য দিনের নানা কাঙ্ছের ছবি আজ ছলে পড়ছে। খানাকুল- 
কুজনণারে যখন আসতেন দুজনে একসঙ্গে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে 
পড়তাম। মন্দিরের কাজ আমায় নয়--কিছ্ তাকে সাহায্য ধায় জন্যই 
এসব ফরতাঘ। মাইলের পর মাইল সাইকেল করেছি যুলো উড়িয়ে, ঠিক 
বেন ধরতিযোগিতার মতো। ডেভিড ছিলেন সাইকেলে হক্ষ। কোদ্াও 
আলবীব দিয়ে, কোথাও সাঁকো দিয়ে তিনি অবলীলাক্রমে সাইকেল নিয়ে 
চলে ফেতেন। মে মাসের রোচ্ছুরে সমস্ত শরীর পুড়ে, ঘামে সেদ্ধ হয়ে 
যাওয়ার যতো হত-_ কোনও কিছুর প্রতি তার ছিল না বৃক্ষেপ। মূল 
লক্ষা ছিল মন্দিরের কাজ ভালোভাবে শেষ করা। সাইকেল খারাপ হয়ে 
গেলে ছোটোখাটো সারানোর ব্যাপারগুলো তিনি নিজেই করে নিতেন। 
বালী-দেশ্যরানগঞ্জে নদীর পাড়ে সন্ধা) হয়ে এসেছে) আমার সাইকেল 
কিছুতেই কাজ করছে না। উনি লেগে গ্লেন দেশতে কোনওভযবে 
সারানো যায কিনা। 

একার আমার মাইকেল দূর্ঘটনা ভুটে। খুব উঁচু বাধ ছেকে এক্ষেব্রে 
গ্রদে সাইকেল সমেত হুমড়ি খেয়ে গড়ে দ্সেলাম। বা! হ্যতটা হচকে 


ন 


সিযেছিল__রচরে এসেছিল ক্রুশ জ্বর, ব্যাপার দেখে তিনি ঘাবড়ে 
স্দিরেছিলেন। আমাকে ওই রকম শুবস্থাত ফেলে তিনি চলে এসেছিলেন 
শেষ ট্রেন হবে কলকাতায়) ট্রেন না পাওচাহই সন্বাতনা ছিল বেশি। 
আমি অসুস্থ অবস্থাতেই পরের দিন ভোরে একটা হেট চিঠি দিলাম 
তিনি ঠিকমতো পৌঁছুতে পারুলেন কিনা জানতে চেহে ৷ তিনিও ধলকাতা 
থেকে চিঠি লিখলেন একটু সুস্থ হলেই ঘেন কলকাতায় এক্সরে কবে নিই । 
কিন্তু আমার চিঠি পাওয়ার পর তিনি যে চিঠি দিলেন-_$০ 5০ পচাত 
wortying abou me—and 1 was worrying about you ! But 


Jou nerd not have worried. 1 had very good rectum joumey 
very quick and cheap. Last time we went ডং way. it was 
on 2 Sunday i মার the buses Were crowded with 





ime | got ৬ seat all Ihe way back. | was 
y 9-30, and Rs. 10 still in my pocket 
বড়দিনের এক দুটির কমা মনে পড়ে। দুক্তনেই সাইকেলে কবে 
পিরেছিলাম হিজলির মননদ-ই-শ্রালার মসজিদে এবং সেখান থেকে 
কিছুদূৱে খেঙ্গুরির পুরাতন গোরস্থান দেখতে। বহুদিনের পুরাতন 
গোরস্থান। এই শ্রাচীন। কন্দরটি শেষের নিক হয়েছিক। সেকালের 
ব্রিটিশদের অন্যতম সানুত্রিকস্াসথাকেত্র: আজ তা বনে-জঙ্গলে পূর্ণ। 
পুরাতন আচলের দু-একটা ছর আর ঝাউশাছগুলি দাড়িয়ে আছে। আর 
অবকে পড়ে রয়েছে পুরাতন কবরন্থান। বিভিক্থ কবরের ওপর খোদিত 
লেখাগুলি জার তার ভাব-_এই সমস্ত আনরা দুক্ধনে এক শীতের সারা 
বেলা দেখে দেছে কাটিয়ে দিলায়। তার কত কিছুর নোট আর ছবি নিলেন 
ভেডিড। কত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ডেভিড দূলত বোনাস্টিক ছিলেন। 
আমি দেস্ধলান ডেভিড সেই কবরের স্মৃতিস্বপ্তণুলিতে সংয়ে হাত 
কুলোচ্ছেন। ফাটল সৃষ্টিকারী গাছ লোকে তিনি কাটছেন। কত শত বন্ধুর 
আগে তাঁদের দেশের মানুষ ভাগ্যের সন্ধানে এসে এখানে শেষ নিযস্থাস 
ত্যাগ করেছেন বাংলার এক নিভৃত পাল্সিতে, যেখানে হত কোনও 
রিস্ানই দীর্ঘকাল যায়নি, কেউ তার দদ্ধানও ব্যখে না। কত পিতানাতার 
দীর্ঘস্াদ, কত স্থামী-স্র জন্দন, আরও কত মানুষের স্মৃতি ভারাক্রান্ত এই 
ধবরস্থান, বদের কোলাহলে খেজুরি বন্দর একদিন জীবন্ত ছিল._ নেই 
সমস্ত দেখতে দেখতে ডেভিড কোন্‌ গভীর চিন্তা-সমূ্রে হারিয়ে গেলেন। 
সেদিন অনেক রাতে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম__গ্রামের মেঠো পথে 
সাইকেলে করে। সারাদিন ফোর্াও খাবার জোটেনি। এক গৃহন্থ মুড়ি আর 
গুড় খেতে দিয়েছিলেন. অতেই তৃত্তি। কড়দিনের ছুটির পুরো একটি দিন 
আমরা কেমন কাটিয়ে দিলাম । ডেভিড কতবার সেই সুন্দর দিনের কথা 
আমাকে মনে করিরে নিয়েছেন। বিলেও থেফে একবার লিখেছিলেন, "সমস্ত 
দিনের কাজের ফাকে বাংলাদেশের সেই মেঠো প্রচমের কথা মলে পড়ে 
আর মলে পড়ে সবুজ ও কুঁড়েঘ্যরের দেশে ঘুরে বেড়ানোর কথা'। 
ছুমকেন্ু : গত বছরের আপের বছরে (৭০ সাঙ্গের ছার্চ-এপ্রিল) 
দেশে একটা ছোটো ধৃদকেতু দেখা দিয়েছিল। আমাদের গ্রামে গেলে 
ভেভিভ আমাদের বাড়িতে শুতেন না। খাওয়াবাওয্লার পর গ্রামের স্কুলে 
যা একেবারে গ্রামের বাইরে কাকা যচঠে একটা পুকুরের পাড়ে অবস্থিত 
সেখানে শুতেন। খুব জোর কোড়ে হাওয়া! বইত। একদিল ভোরের রাতে 
হাঈৎ আমার ঘুম ডেঙ্ে গেল। বাইরে এসে দেখি পুৰ আকাশে একটা 
যৃমকেতু হল ক্ষল করছছে। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ডেভিডকে 
ভাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়লেন। হঠাৎ জ্াগ্যতে তিনি খুব 
ধাৰড়ে গেলেন। হয়ত কোনও আকস্মিক বিপদ হটেছে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে 
কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন। আছি ভিজ্ঞাস৷ করলাহ আপনি কি 





কখনও বৃষকেতু দেখেছেন? তিনি বললেন- আছি জীবনে হক্ছনও 
দেখিনি। কললাম__দেশ্খকেন আসুন। "এরপর পুকুরের পাড়ে হাসের 
একটা জায়গা দেখে বসে পড়লাম । তিনি অনেকক্ষণ তরে ঘৃমকেতু 
দেখলেন। আমি বলেছিলাম, নৃহকেতু উঠলে অহঙ্গল-_এই ছল আমাদের 
সাবার ঘারণা। হয়ত বিদ্যাত ও ত্িরজনেরা মারা ধায়, দেশে মহানাহী 
দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি বললেন-_শ্রামাদের দেশেও এইরকম একটা 
ধারলা গুমকেছুর প্রতি রয়েছে। এই অদ্ভুত নক্ষত্রটিকে আমাদের দেশের 
সাধারণ লোকের! সর্বদাই ভয়ের চোষে দেখে । তিনি অনেকক্ষপ উপরের 
দিকে তাকিয়ে তেকে থেকে বলেছিলেন 103 ও very Sirange star 
আমরা আবার এসে শুয়ে পড়লাম। সেই রকমই ভীষণ ঝোড়ো হাওয়া, 
সেরকমই অপরিচিত পাখি আর পেঁচার ডাকের মহ্যে গল্প করে কাটিবে 
দিলাম ঘুছকেত্ুর জন্মবৃজ্ত্্ নিয়ে। কিছুক্ষণ বাদে বাইরে এসে দেখি 
পূবের আকাশ লাল হয়ে গেছে। দৃবেব গ্রামটা তার কোলে কালো রেখার 
মতো দেখাক্ছে। আমরা ধ্মকেতুটাকে শোৌজার চেষ্টা ফরলাছ। তিনি 
ফললেন-_ উজ্জ্বল পূর্যালোক তাকে মলিন করে দিয়েছে 

বাশের বাঁশি : আপনাদের শুলেকেই জানেন না যে ডেভিড বাঁশের 
বাশি বাজতে পার়তেন-_স্রাড়বীশি। অনেকদিন আগে আমি ও ডেভিড 
দুক্তনে গেছি মেদিনীপুরের পশ্চিমাক্ষলে। সেই সময়েই বিদ্যাত 
কিয়ারচাদের মন্দিরে যাই। কেশিবাড়ির বি ডি.ও-র বাড়িতে অতিদি হয়ে 
থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল! বি. ডি. ও-ব বসার ঘরে টেবিলের উপর 
পড়েছিল একটা যাঁশি। অগ্নি ডেভিড সেটা নিয়ে বাজাতে শুরু করলেন। 
আমি রঙ্গ করে বলেছিলাম এটা একটা সুরই নয় । তিনি বলেছিলেন, আসলে 
তোমার অপরিচিত। তিনি অবশ্য আরও বলেছিলেন, বাংলাদেশের 
পল্লি্ীতি কিংবা রামত্রসাদী সুর বাঁশের বাঁশিতে প্রপূর্ব-_ সাঁওতালি সূরও। 
তার দৃতায় পর তিনি কী কী কাজ করতে ভালোবাসতেন সেই প্রসঙ্গে 
অনেকেই আলোচনা তরছ্িলেন। আর আমার এই কাহিনি শুনে সকলেই 
শাক হয়ে পিরেছিলেন। কারণ ত্যর কলকাতার শব্বরে বন্ধুরা কোনওদিন 
তাকে বাঁশি বাজাতে দেখেনি। সেদিল ব্রিটিশ কাউনসিলের অনুরোধে 
যাদবপুর বিশ্বকিালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের দুঙ্জন অব্যাপক হখন তার 
বাবহীত জিনিপতরগুরোক্ছিলেন তন একটা ট্রান্ত খেকে পাওয়া গিয়েছিল 
তিনটে বাশের বাঁশি। 

তিনি পদিসীতি খুব পছন্দ করতেন; বিশেষত এর সুরের সরলতা 
ও আন্তরিকতার জন্য। রেডিওতে পদ্লিগীতি হলেই তিনি তার ছোটো 
টান্জিস্টরটা বার করে শুনতেন। আমি উপস্থিত কলে আমাকে তার 
অনুবাদ করে দিতে বলতেন। অনেক সহর রেডিওর ন্যাকামো 
প্রিগীতিতুলি তার পছন্দ হও না। বলতেন, এলো হল “বালিগ্জিরান 
পতরীগীতি'। শান্তিনিকেতনে ঘগন ছিলেন তখন স্বাভাবিকভাবে 
সাঁওতালরা হঙগন গান গেয়ে গেয়ে চলে যেত তা আগ্রহের সঙ্গে 
শুনতেন--একনা তিনি আমাকে অনেকবার হলেছেন। 

শ্রন্ছমের দিকে ডেভিড সরন্দিরের কাকা ও বঙ্গসক্কেতির নানা উপাদান 
সংগ্রহ করতেন। বিশেষত ০০শ হিস্মবে। কিনু এই কাজ করতে 
করতে পরের দিকে জর মধ্যে আশ্চর্য শরদ্ধা-ডালোবাসার টান এসে 
দিয়েছিল। বৈধ পদাবলির গান গুনতে শুনতে অনেক লোকে কেন 
কেঁদে ফেলে, তিনি তা হুকতে গেরেছিলেন। পূর্ববঙ্গের কোনও এক 
কীর্তনলভায় তিনি দেখেছিলেন এক বিবব। বৃদ্ধাকে শুধু কীদতে। তারপর 
কীভাবে সেই বৃদ্ধা পাশের একটি চ্চেট্টো ছেলেকে জড়িয়ে বরেছিল_ 
নে কাহিনি নালা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে অনেকবার বলেছিলেন। তিনি এই 


বুঝতেন যে ভারতীয় দর্শন হা সাক্কৃতির সঙ্গে জড়িত তা শুস্তমাত্র দর্শন 
যা বিষয় লঙ্-_অনুভূতির বিহয়ও। তিনি ঘক্ষিরে কেশ করার আগে 
জুতো খুলে দূরে রাঘতেন এবং এইজন্য চটি বাবহার করতেন -_যা সহজে 
পরা ও খোলা ঘায়। 

ফিতবায়ী : টাকাকড়ি খরচের ব্যা'পাঝে ডেভিড অতাস্ত মিতবারী 
ছিলেন। এত বেশি মিতবাহী ছিলেন বে মাঝে মাকে ঠাকে কুপপ মনে 
হত) কী রকম শতচ্ছিত গের্রিতলোকে তিনি পরিষ্কার তবে পরতেন। 
একছদিল মনে আছে, আমরা দুক্নে বসে দুপুঝে অনেকক্ষণ ধরে পটুতা 
সঙ্গীতের অনুবাদ করছিলাম তিনি পরেছিলেন ছেঁড়া একটা গেঞ্জি 
হার হাতাটা কনুই পর্ন্ত বুলে পড়েছিল। সেদিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে 
পটুরাদের উপর একটা বক্তৃতা ছিল ড. কল্যাণ গাঙগুলীর। আমাদের 
দুজনেরই চ্যান ছিল দুপুবে ওই বন্ৃতা শুনতে যাব। পরে সর হয়ে এলে 
তিনি তাড়াতাড়ি একটা হাওয়াই সার্ট ও প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলেন। 
টামে দেখা গেল তার হাওয়াই সার্টের হাতা ছাড়িয়ে ছেঁড়া গেল্লিটা কুলে 
পড়েছে। সেটা গুচিতে নিতে নিতে বললেন পুবোনো গে্িটা বদলাতে 
ভুলে গেছি। ডেভিড তার পুরোনো জামা কেটে হোট টুকরোতে পরিণত 
করতেন রুমাল তৈরির জন্য। তিনি নিজের হাতে সুন্দর করে জঁ বোধ 
বই বীধাতে পারতেন। একটা পুরাতন গ্রিক বই যা কিলাতের বাজারে 
পাওয়া হায় না, ফুরিকে দিয়ে বাঁধালে পাচ্ছে পাতা নষ্ট হয়ে হায়, তিনি 
দিয়ে৷ সরু সূতো দিয়ে জজ সেলাই করে দন্তুরিখানায় বসে চামড়া 
আঁটিকে নাম ছোদাই করে এনেছিলেন। তার বিশাল পুত্তক সংগ্রহের 
সবচেরে সুন্দর বাঁধানো বই সেটা। তিনি বন স্কুলে পড়তেন সেই সদয় 
উৎসাহী হয়ে বই বাঁধাই শির্গেছিলেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি ও 
আমি গাড়িয়াহাট মোড়ের কাছে এক দপ্তুরিখানায় নিয়েছিলাম সবচেয়ে 
অন্তদামে কোন্‌ জাতীয় কাপড় কীভাবে পুরাতন পটের পিছনে মাড়ানো 
যায জানবার জন্য সেই সর্তুরির উপদেশ অনুযায়ী তার পরের দিন আমি 
আহা স্কিটের দরিপাড়া থেকে দশটাক। দিয়ে কিনে এনেছিলাম এক 
বাতিল জালিকাপড়। ঠিক ছিল কোনও এক দুটির দিনে দুজনে ঘসে 
জালিকাপড় দিয়ে পটগুলোর আবৃবৃদ্ধি করব। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে 
ডেভিড অনেক আগে সবই ফেলে চলে গেলেন। 

ডেভিভ টুকিটাকি অনেক কাজই জানতেন-_য৷ তার মিতব্যয়িতার 
লক্ষণ ছেঁড়া জামা নিজের হাতে সুন্দর করে রিফু করে নিতেন। কোনও 
কিছুকে নষ্ট না করাই ছিল তায় মূল উদ্দেশ্য। ঘতটুকু দরকার ততটুকু বেছে 
নিতেন খাওয়ার জন্য। একটা ভাতের ফলাও ফেলে রাখতেন না থালায়। 

এত দিতব্যয়িতার় মধ্য দিয়ে তিনি যে অর্থ বাঁচাতেন ডা দিয়ে তিনি 
মন্দিরের কাজ করতেন ও পরবর্তীকালে পটুয়াদের জন্য ব্যয় ফরতেন। 
টেরাকোটা ও মন্দিরের কত ছবি তিনি সামান্য অনুরোধে কতজনকে যে 
উপহার দিয়েছেন তার সীছা নেই। উপহার দেবার জন্য ঠাকে বহসংখোক 
ছি এসলার্জ করে ছাপাতে হত এবং এজনা ভাফে মোটা পরিমাণ অথ 
বয় করতে হত। এসব করছ না করলেও তার চলত না: কারণ মন্দিরের 
কাছে এইরকম উপহারের মাধ্যমে যোগাযোগ বিশেষ সহায়ক। এ বিষয়ে 
তিনি মাঝে যবে পীড়া অনুভব করতেন। ভার কোনও কোনও বন্ধু 
ফিরিস্তি দিয়ে অসংখ্য ছবির ফরমাশ করে পাঠাতেন। অবস্থিত হলেও 
নানা ফোটো তাদের উপহ্যর হিসাবে পাঠাতে হত। শ্রত কষ্টের সঞ্চিত 
অর্থ থেকে কত পটুয়াকে যে তিনি সাহাহ পাঠাতেন সুযোগ হলে অন 
আলোচনা করব) এর অন্যতম সাক্ষী ফুস্সরস্বারী ইনস্টিটিউটের 
সুধাণেকুষার রায়। 'কৌশিকী' সম্পাদকের অনুরোধক্রমে ডেভিভের 


৬৮ 


স্মৃতিকথা লিখতে সিরে সক্ষেপে কিছুই শেষ করা হায় লা। মাত্র 
করেকমাস পূর্বে তিনি আমাদের ঘবো ছিলেন. আর আজ নেই তা বিশ্বাস 
করতে পারি না। আনার বহুবিধ কালের পিছনে তিনি ছিলেন একমাত্র 
সাহাবযকাহী উৎসাহদাতা। আমার ব্যবহৃত জিনিসপত্রের ভ্নেন্ত কিছু 
ছারই দান। অধিকাশে মূলাবান পৃশ্তত ঠারই দেওয়া উপহার মলে এবং 
বাইরে তার স্মৃতি জড়িযে আছে। তিনি বিলেতে থাকলে তার ঘরের 
জিনিসপত্রশুলির লক্ষ-নভর বাষ্তান। বইতে পোকা লেগোছে কিনা এবং 
নিয়মিত দেখাশোনা-_এককথায় 03৮-০৪ল। এই বছর ঠিক পূজার 
ছুটির আগে তিনি ফিবে এলেন। ঠিক পুক্কার করেকনিন আগে তিনি 
এজটা ছোট প্যাকেট হাতে দিয়ে বললেন-__পূজা উপহার (৯১8818)। 
খুলে দেখলাম সুন্দর একটি কলম। বললেন-__পার্কারের নতুন মডেল. 
আজকাল বিলাতের বাবুলোকেরা দোয়াতের কালি ব্যবহ্যর ফরে না (এচ 
ink) । পকেটে রেখো না_ ট্রাম ব্যসে হারিয়ে ঘযবে। আমি সাগ্রছে তা 
নিয়ে বলেছিলাম কোনও কিছু লিঙ্ষতে খেলেই আপনার অনুষেরপা 
অনুভব করব। 

সেদিন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি সেই কলমে লম যে পূর্ণান্দ রচলা 





অনেকদিন খেবেই ডেভিড ম্যাক্কসক্ষনের নাদ ও যশ আমার শোনা ছিল। 
ডাকে দেখবার খুব কৌতৃহলও ছিল: কিন্ত ঠার এবং আমায় চারণভৃমি দূরে 
থাকায় তা সন্ত হয়নি। একদিন তিনি নিজেই ফোন করে আমায় কয়ে 
এলেন আমার সংগৃহীত কিছু মন্দির চিত্র দেখতে ও আলাপ করতে। 
অনেকক্ষণ হয়ে আলাপ হলা। আমি বুকলুম ব্যক্তিটি সতাই জনাযারণ। 
বুদ্ধি, বিদ্যা, সহাময় ও গবেষণার অনুরাগ তার অসাবায়ণ। সত্যকার 
পতিত ও মনীয়ীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলুম। 

সদ্ধ্যাবেলা আমি একটু চা খাই। তাকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন 
ভিলিও খাৰেন। আমার সতী তন তালুলুরি ভাজছিলেন। চারের সঙ্গে 
তিনি ফুলুরিও পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাক্কম্ডনকে আমি ফুলুরি দেতে 
নিরখম্্হ করতে চেষ্টা করলুঘ। তিনি শুনলেন না. তৃত্তি করেই 
তালমুলুরি খেলেন) বুকলুঘ লোকটি অত্যন্ত এ৷ ঢা. এদেশে 
সাধারণ সব্ষেতি-শিকারীসের মতো দিছ নন। যাবার সময় বললেন 
আবার আসব। 

আর আনা স্কটে ওঠেনি ভবে আর একবার দেখা হরেছিল। তিনি 
সাহিত্য-পরিবৎ মন্দিয়ে যে পটের শ্র্শনীর হাবস্থা করেছিলেন তা 
দেখতে পিরেছিলুঘ। চমত্কার ব্যাপার । অনুরুদ্ধ হয়ে পট সম্বন্ধে দুতার 
কথা বলেশুছিলুম। আমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়! আহার সঙ্গে 
লোক ছিল. তবুও ম্যাক্ব্রচল আম্মর সঙ্গে নীচে নেয়ে এসে আমাকে 


শাড়িতে তুলে দিলেন। সেই শেষ দেখায় তার হাসিশূশি দুশ ও সহানব 
আচরণ আমার মনে দাগ কেটে রয়েছে। 

ম্যাক্কাতচন অন্য বয়সে তিবোহান করলেন: কিন্তু ঠার কীর্তি রয়ে 
কল: সেই কীর্তির মাই তিনি বেঁচে থাকবেন। 





ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন ও 
আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা 


তারাপদ সাতরা 


ডেভিডের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচন্ত হয পশ্চিবতঙ্গের পুরাতাত 
আধিক্যরিকের দন্তুরে। সেটি বিশত ১৯৬৬ সালের ঘটনা__তারিখটা 
মলে নেই। বোছে পোড়া এক শীর্ণ দেহ, চোখে মৃথে ষ্ঠার আনার 
অঙগীম আগ্রহের ছাপ-_রল অনাড়স্বর একজন মানুষ সেক্চনে তিনি 
একটি সদ্ৰিরগা্রেয সজ্জা ব্যবহাত পোড়ামাটির ফলকের "আলোকচিত্র 
এনেছিলেন পুরাত্ক আধিকারিক পবেশচন্তর দাশগুত্তকে দেখিয়ে তার 
অবানিহিত বক্তব্য জানার আআপায়। আহিকারিক হহাশন্সের দেখার পর 
আছি দেশতে চাইবার প্রার্থনা জানতে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। এককন 
বিদেশি দাহেব--তিনি এসেছেন পূরাতত্ত দল্তবে এক জটিল সমস্যা 
সমাধানের আশার। সেখানে আমার নাক গলিয়ে বাহানুবি করে ওই 
আলোকচিত্রটি দে্তে চাওয়া বোবহর শশোভনই হয়েছিল: তাই সে 
সময় সামানাক্ষগের জনে) একটু অপ্রস্তুত হয়েই পড়েছিলান। কিন্তু 
ছবিখনি পাওৱার পর আগ্তহভবে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্য করি হে, এটি 
গ্রামবাংলার সমাজ-জীবনকে নিয়ে এত সজ্জা! বিয্পচিত্র। শলসকটিতে 
ছিল একজন পুরুষ কাধে বরে বেড়াচ্ছে এক তথ্বীফে এবং তার সামনেই 
লাঠি হতে অপ্পসবমান এক বৃদ্ধার চুলের নুঁটি ধরা আছে সেই কায়ে বদা 
তুরুণীটির হাতের দুঠোয়। গ্রামবালোর সমান্তবিবর্তনে সে কালে নিজের 
তরুণী ভার্ধার প্রতি আদর আপন এবং বৃদ্ধামাতার পুতি চরম অবহেলা 
ও লাচনা__এই বিষয়টিকে সামাজিক জ্েব হিসাবে দেখাবার জনে 
শিল্পীরা ওইভাবে চিত্রারিত করেছিলেন। আমার বক্তবা। ভীদাশতুপ 
সমর্থন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আলাগের সূত্র ধরায় জলে 
আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। যাদবপুর কিশ্ববিালরের তুলনামূলক 
ভাষাসাহিভোর রীডার ডেভিড ম্যাক্কজ্চনের সঙ্গে নেই আমার শ্রম 
পরিচয়। তার আনা আলোকচিন্রের বক্তব্য উদ্ধার করে দেওয়ার জনে 
এবং কেন এই ধরনের ফলক দেওয়া হত সেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত 
খুঝিয়ে বলার জন্যে তিনি আমার সম্পর্কে একান্তই আতি হয়ে ওঠেন। 
তারপর মন্দিরের খোঁজখবর করচতে আমার পক্ষ খেকে যখন হাওড়া ও 
েদিতীপূর জেলার বন্ধ মন্দিরের সবোদ দেওয়া হয়, তখন মলে হল তিনি 
মন্দির সম্পর্কে এন একজন উৎসাহীকে পেয়ে আমাকে ধন্যবাদ 
জানাযার ভাষা যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। তখনই জানতে পারি বে তিনি 
অন্দিরগ্যাযের সৌরাপিক কাহিনির চিত্রায়িত ফলকল্তলির অস্তনিহিত 


বক্তব্য জানার জব সবেনাত্র শ্রথমিকভাবে শেষ করেছেন। 
আমাদের এই আলাপের দু-তিন মাস পরেই আমি ছ্যাকৃকন্জনের চিঠি 
পাই, আমাদের এখানে এক স্থানীয় মন্দির দেখতে আসার সবোদ জানিয়ে । 
সেৱারে ডেভিডের সঙ্গে এসেছিলেন মন্দির-স্থাপত) বিষয়ে বেহশারত 
হিতেসরর্রন সান্যাল আমরা সেদিনে হাওড়ার মেন্সক গ্রামের মদলগোশাল 
জীউযের প্রাচীন মন্দিরটি দেখতে হাই এবং এই সূত্রেই আমরা পরস্পরের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই; ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চনকে হিতেশবাবু 
'ডেভিডবারু' ফলে সম্বোধন করতেন শুনেছিলাম, সেই থেকেই আমরাও 
বিশুদ্ধ ব্গমতে তাতে "ডেভিডবাবু' বলে ডাকতে গুরু করলাম। 
এরপর থেকেই আমাদের কাজের পরিরি খুবই বেড়ে গেল। ততদিনে 
ডেভিডবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ থেকে খনিষ্ঠতর পর্যায়ে গেছে। 
সাদাসিবে, নিরহাকারী, সদ্যলাগী এই মানুষটির সঙ্গে বালোর এই 
অবহেলিত মন্দির-স্থাপতা সম্ধানের কাছে কেমন ফেল একার হয়েই 
[নিয়েছিলান এবং বাভালি সমাজ ও দৈনন্দিন ভ্রীবলের সঙ্গে ডেভিড 
বেভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল তাতে সে যে বিদেশি একথা 
এক্োরেই আমরা ভুলে যেতাথ। মেৰিলীপুর জেলার মন্দিরসদৃহের তথ্য 
সংগ্রহের কাজে সে প্রায়ই আসত আমাদের আনন্দনিক্তেনে ঠিক সন্ধার 
সময়ে। বাগনান মেনে বর্জিতবাবুর দার্ধির দোকান ছিল তার অপেক্ষা 
করার জায়গা; হার আমিও কোনও কাজে কলকাতার গেলে সন্ধায় 
কিরে এখানেই একত্রিত হতাল) তারপর রাস্িটা আনন্দনিকেতনে কাটিয়ে 
খুব ভোরে উঠেই মেদিশীপুবে নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে] রওনা দিতাম 
এককন গ্রাম মিউজিরমের কিউরেটর হিসেবে আমি দ্বিলাম ডেভিডকে 
মন্দির দেখাবার পথপ্ররশকি। অনেক সময় দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তার 
বাড়তি কোলাকুলি নিজেই প্রয়োজনে মাথার করে বয়ে নিতে চলেছি। 
সে তাতে ঘখন গুব লজ্জা পেত তখন আবি বিদ্যাসাগরের উপমা দিয়ে 
তাকে নিরন্তর করেছি। ডেভিড প্রা বলত, মিউজিরম কিউরেটর 
সাধারণত মিউক্িয়মের চার দেওয়ালের মহোই থাকতে ভালোবাসেন, 
আর বিশেষ করে আগ্রহীদের তথা সরবরাহ করতে অহেতুক ক্দর্পন্য 
করেন. গু তোমার বেলায় দেখছি এর ব্যতিক্রম। এরপর আনরা যঙগনই 
কোনও জায়গার মন্দিরের ছবি তুলতে গেছি সে ভ্রসগল সাফ করেছে 
নিজ হাতে; জঙ্গল পরিষ্কার করতে যেয়ে বিছুটি' যা 'আলকুশি' লেগে 
হায় কষ পেয়েছে এবং আদি যে তাকে কিছুমাত্র সাহাহ করিনি এমন 
নয়, কিন্তু ছবি তোলার জনে) সে ঘা পরিশ্রম করত ত! ভাবার বর্ণনা 
করা। যায় না। অতএব জঙ্গল সাফাই তো নিজ হাতে করেইছে, এছাড়া 
মন্দিরগায্রের অশেবিশেধ পরিষ্কার করেছে, কখনও বন্ূর থেকে জল 
এনে তাকে যোর়ার বন্দোধত্তও করেছে। এসবই করত সে নিজ হাতেই 
নিজের একান্ত হতেই। বরং গ্রামের লোকেরা চাইত সাহেব টা খরচ 
করে লোক লাগিয়ে এসব করুক। কখনও গ্রামের লোক নিজের 
কজিরোজপ্ারের কর ভেবে তাকে নানান বিষয়ে ভয় দেখাত। কখনও 
সাগের ভয়, কখনও বিছের ভয় আর কখনও বা স্বালা-পিপড়ের ভয়) 
কিন্তু সাহেব অনড়-জটল; সে নিক্গের হাতেই এসব করবে। এমনও দেখা 
গেছে জঙ্গল সাফাই করার জনে) সাহেব যখন মোটা টাকা খরচ করছে 
না, তখন পদের অনেক উৎসাহ ছড়ার হিন্দু মন্দিরের গ্যয়ে গজিরে 
ওঠ বট, অন্বখ যা বেল গাছ কেটে এহেন বিষীর কাক করতে বারণ 
করেছে। বিরক্ত হয়ে কোনও কোনও সমর মন্দিরের সামনে জঙ্গলসুদ্ধই 
(ফোটো তুলে এনেছে সে। সরীত্ের দাকনাহে মন্দিরের সন্ধানে মাইলের গর 
মাইল পরিক্রা করেছে পারে হেঁটে, সাপ-খোপে অর ভসলে বোঝাই 


ভান মন্থিরের ভেতরে ঘোরাফেরা করেছে একান্ত ভালেন্যভাবেই- 
মন্দিরের গা দ্ধেকে আগাছা উপড়ে এবা গ্য্লোজনবোধে সেখানে সঙ্গে 
আন ট্রি: কিলার' নামক ওঘুবের বোতল ছেকে আগাছা-ব্বসৌ ওষুধ 
অয়োগ করে লে মন্দির সম্পর্কে তথা ও আলোকচিত্রের জনে| যে 
পরিশ্রম কবে গেছে তা কোনও বিদেশির কাছে হালা করতে পারিনি বা 
কেদনওদিল এমন বরনের কাজও কোনও বিদেশিকে করতেও দেখিনি। 
অবশ্য আমার তেমন বিদেশির সঙ্গে মেশার সুযোগ হরনি। তাই যখনই 
তার সঙ্গে বেরুতাম তথনই মনে হত আমি ওকে বে সাহাবাটুক করছি 
তা একান্তই অকিছিংকর। তবুও তার ছবি তোলার জনে রিষ্লস্্ার 
বরেছি, উচুতে উঠে ছবি তোলার প্রয়োজনে শুনেক দূরে থেকে কারুর 
বাড়ি থেকে চেয়ার বা টেকিল সংগ্রহ করে এনে দিয়েছি। আর সবচেয়ে 
বেশি সাহাহা করেছি তার অসময়ে ছবি তোলার সময়ে হঠাৎই 'লেচার 
কলের" শ্রয়োক্তনে তার কথামতো 'লোটা' সংগ্রহ করে আনার ব্যলে। 
আমি তন ডেভিডকে হে এইসব সাহাধা করেছি তাতে তার ছবি 
ভালোভাবে উঠবে এইজন্যে নয়. ভয়-বিপদ কাটিয়ে বেশি মাত্রায় সে বে 
পরিশ্রম করত এই ফাছে তারই সমব্যহী হব্যর জনোই তাকে সাহাবা 
ক্রতাম-_ বতটুকু পারি। আর এ নিয়ে আমাকে বিপদেও পড়তে হয়েছে 
অনেকবার। নেদিলীপুরের হরেকজপুর গ্রামে এক জঙ্গল পরিদ্ধার করতে 
গিয়ে ওপর থেকে একটা আলগা ইট এসে আমার মাগার উপর পড়ায় 
আমি কিছুক্ষণের জন্য ভ্রান হারিয়ে ফেলি। এর জন্যে ডেভিড খুব 
উৎতষ্ঠিত হয়ে পড়ে। এছাড়া ভ্রহ্ণ চ্ছেবে এ নিয়ে প্রারই সে কলকাতায় 
ফিরে গিয়ে চিঠি লিখত যাতে আমার বৈর্ষের ও সহায়তা করার জনে) 
হশাসোই বেশি থাকত। 

ডেভিড মন্দিরের জন্যে তথ্য সংগ্রহের কাজে ভারতের অন্যান] 
হদেশেও গিয়েছিল. কিন্তু বাংলার মন্দির সম্পর্কে ডেভিডের আগ্রহ ছিল 
অপরিসীম । মন্দিরগুলির ধ্রসের কারণে তার গভীর অনৃতাপ ছিল। এক 
তো দেশবাসীর অবহেলাজনিত কারণে মন্দিরলি ধসের কারণ 
হয়েছে, তার উপয় নদ-নহীর শ্রোত পরিবর্তন, বন্যা, ভূিকম্প ও 
ব্রগাতের ফলে এগুলি ধ্যসের পথে এগিয়ে গেছে। তাই এগুলি 
সরক্ষণের জনও তার চিন্তাভাবনার অস্ত ছিল না। এছাড়া কীভাবে 
'সুভেনিয' সংগ্রহের ন্যমে মন্দিরগাজ ছেকে ফলক খুলে নিয়ে বাওরা হয় 
এবং দেশবাসী কীভাবে এই অনল সাস্কৃতিফক সম্পদ তাদের অবহেলার 
কারণে নষ্ট হয়ে যেতে দিচ্ছে তারই এক পূর্ণাস বিবরণ “3৫৩ 
কাগজে তিনি তুলে ধরেন। ঠিক এই সময়েই কিড়লা কোম্পানির 
লোকেরা ভক্ষকদ্ভক্তির টদে হঠাৎ মন্দির সাস্কারে উদ্যোগী হয়ে পড়েন 
এবং তায়ই কল্প বহু মন্দিরের পূর্বতন স্থাপতা ও ভাস্কর্যের রূপাত্তুর 
ঘটিয়ে তার উপর নানান রুস্ধবেরদ্কের ছোপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। ডেভিড 
বিড়লা কোম্পানির এই ধরনের করের নাম দিয়েছিলেন 
Canservation আয় Proservalion-a মতো 18/71/2910) এই 
বিড়লিকিকেশন' লে সময় বন্ধ বিদ্যাত মন্দিরে পুরোদমেই গুরু 
হয়েছিল। 

ঠিক এই সময়েই 55550, তাগজে বিগত ২১ মে ৬৭ তারিখে 
এদেশের প্রধ্যাত শিল্পী- সাহিত্যিকদের স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদ প্রকাশ 
করা হয়। চুনকাঘ করে এবং রং লাগিয়ে মন্দিরের বহিরঙ্গ সঙ্জ্মকে 
বিকৃত করার ঘটনা উতলে করে ওই বিষৃতিতে এই ধরনের কাজ থেকে 
উদ্যোক্তাদের নিবৃত্ত হতে কলা হয়। এই বিবৃতিতে চেডিম্কেরওড মাহ ছিল। 
ডেভিতের মন্দিরজীতি দেখে আছি এক্ট সন্দিহান ছয়েছিলাম বে এই 


স্বাক্ষর সাপ্রহ করে বিবৃতি দেওয়ার কে ডেভিড ছাড়া হাল কারুর 
নঙগ। এই ধরনের মন্দির সাক্মোরে ডেভিডের উৎকষ্টাল কথা জনতার 
বলেই আমি ভেলিডের এই উদ্যোগকে হন্যবাদ জানিয়ে একট: প্র জিলান 
এবং সে চিঠির জবাবে ডেভিড আমাকে যা লিখেছিল তাতেই হতীয়মান 
হবে বালোর মন্দিরকে সে কীভাবে ভালোবেসেছিল। ২৫ বে. ৬৭. 
তারিখে লেশ তার চিঠির অংশবিশেষ াযাহীদের জনো তুলে বরছি 

নিম thanks for your [লাল of the 23rd, supporting 
ur appeal 10 preserve ihe old 1iemples of Bengal. I™m afraid 
it is 2 very difficult task to persuade the owners and 


devotees of temples thal temple art should not be 
whitewashed and coloured. 


over India. Only last Sunday 

mpl a1 Baghnapara near 
carly 071) century. and has a number of very important 
carly \crracona plaqucs, but all of them were dden under 
thick layers of whitewash. Im afraid the owners and 
devotees care nothing for the art—their concem is only 
with the holiness of the image. Only the efforts of people 
like you can ভাত) spread swarencss of the value of these 
Lerraconus as art, and the habu of appreciating them. 

No doubt you are tight that here is a conncetion 
betwern ant & food—s hving culture is an integrated 
whole. end villagers who do not care bout he stale of 
their temples probably will not care about the efficiency of 
their agrmulture cither. But ihe essential probkm is 
cronomic — over-population. fragmentation of land, etc. 
All cownisies passing from the old agricultural order into 
the new industrial order. or from the 016 religious order 10. 
06 new ralional order, face this problem of acsietic 
degeneration, loss of 08$06. Furthermore the old religious 
art was nol created merely in order 10 look beautiful. but as 
an expression of faith. its velue as much magical or 
symbolic as 5০014, In the new order of civilisation. when 
ancient ant is collccicd into museums, of ancicnt temples 
are preserved as ‘monuments’, an entirely new onder of 
ecsthetic valucs is cvolved. and naturally this জল a log 
Time io penetruic down to the miss of ihe people. who in 
Indis today are lost between the old order and the new, 
lacking the convictions of cither......"* 

“বিভ়লিফিকেশনের' বিরুদ্ধে ডেভিডের এই আন্দোলন কিন্তু বিফলে 
হায়নি। পরবর্তীকালে পররুতানতিক সমীক্ষা দপ্তরের এই বিষয়ে টনক নড়ে 













5. ডেভিস যে এই আকোনটি নিজে লিখে. নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ 
কে লবেদপছে প্রকশের জনে) পাঠিয়েছিল, তার সম্পূর্ণ সমর্থন পাওয়া 
বায 9২০ বাপরে ২৯ জানুয়ারি 'ৎ২ তারিখে প্রজশিত ডেভিভের 
স্মৃতিতপর্নদূলক সত্যজিৎ রায়ের লেখা "যান 0০ 01 চা হব্ধে। 
তিনি লিখেছিলেন, | went there (85380548) ভি in 1962, When 
1 returned two years later. | fund all the ভা bad in the 
meantime bccn pfven 3 Coating of whitch md painicd pink. 
This | was told. was preservation. | reported 0১৩1০ David. He 
went prompily to check. came bark. পরে a sirdiny leer 
of (রস went round an his bike calling an "eminent 
(লাহে nscccied in ক tex to pot their 
putas bo We 2 





এবং কর্তৃপক্ষ বিড়লা কেম্পানিকে স্ঞাত করা যে. কোনও মন্দির 
পাক্ষোরের জনো সিদ্ধান্ত করলে তারা হেন শুল়্তাব্বিক পপ্তবকে না 
জানিয়ে তা গ্রহণ না করে। পরবর্তীকলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
পূর্তবিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ পূরাতত্ত অধিকাবের পক্ষ ছেলে যখন 
একটি মন্দির সরেক্ষদ তমিটি গঠিত হত-__তক্ছন ওই বিভাগের 
তদানীন্তন জয়েন্ট-লেক্রে্ারি অমিয়কুমার দক্যযোপাহ্যার আই. এ. এস- 
এর সুপারিশে এককন বিদেশি হওয়া সত্বেও তাকে ওই সঙ্গমের কমিটিতে 
নেওয়া হত? 

সে্যরে ডেভিডের সঙ্গে মরা কাসাই নদীর ধার ধবে নেদিনীপুরের 
ডেবরা আ্বালার বহু খ্রানে ঘরে বেড়ালান নন্দিবের সন্ধানে। লেটো ১৯৬৯ 
সালের শীতের সমগ্ট। কাসাই নদীর ঘাবে একটি পতনোন্মুখ মন্দির দেখে 
কলেছিলাম-_চেভ্িভবাবু এই নন্দিযিটির একটা ছবি চাই আমার। ডেভিড 
বলেছিল, যতদিল এদেশে আছি নিশ্চয়ই দেব ঘা ছবি লাক্ষবে. কিন্তু দেশে 
ফিরে গেলে তখন তো বিলেত থেকে জামার কাছে ছবি চেয়ে পাঠাতে 
হবে। ভেতিডের এই শুদ্মায় আমি পুব নিরু€সাছ হয়ে পড়েছিলাম 
ডেভিড আনার মনে তখনই, উৎসাহের এক আতুন জালিয়ে দিল। সে 
বলল, তোমার তো একক্সন উৎসাহীর উদ্যোগে ঘদি তোমাদের 
মিউপ্জিয়ানের পক্ষ থেকে এইসব মশ্দিরত্ডলোর একটা 'ডকুমেন্টেশান এব 
কাজ হয়_ তাহলে ত্য দেশের এক সম্পদ হয়ে থ্যক্ততে পারে। শরামান 
যে এ কজে এখনই শুরু করা উচিত এবং তা যে জাতীয় কর্তব-_সে 
বিষয়েও ডেভিত আনাকে সুনেক উপদেশ নিয়ে আহার মনের গতীরে 
একান্ত নানা দিরেছিল। ডেভিড সেদিল হনি আনাকে এই উৎসাহ ও 
অনুপ্রেরণা না দিত, তাহলে আমার নিজের এই একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যানে 
বাংলার মন্দির নিযে 'ডকুমেন্টেশন'-এর কাজ হয়ত শুরু করতেই 
পারতাম লা। 

কিন্তু কোখায় পাব সেই ফোটো তোলার সা্সরগ্জরাম, যা 
ডেভিডবাবুর কাছে নেখেছি। তানাদের দেশে আমার মতো এককন 
সাধারণ ব্যক্তির দাবেদনে কেই বা কর্সপাত করবে? কিছ সংচেষ্টায় 
এ যাবা ফাটিয়ে উঠতে যে পারা যায় এ বিশ্বাস তারার আছে সে সময 
আমাকে ধারা দাহাহা করেছিলেন ডেভিড প্রসঙ্গে লিখতে বেয়ে তাদের 
সহাদয়তার কথা বার বারই মনে পড়ছে। তাদের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
লা করলে আমি অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করব। আমার বনু যদযর 
বন্দ্যোপাধ্যায় শোনামাত্রই তার A£ঞি-! 5০৫ ক্যামেরাটি এই কাকে 
ধার দিলেন। পরবী্দিলে আনার নে সময়ের প্রতিদিনকার ট্রনযাত্রার 
বিশে বন্ধু তরু মিত্র অহাচিতভাবেই তাঁর একটি পুযোনো 1০43৮" 
০০ ক্যামেরা আমাকে এই কাজের জনে] একেবারের মতোই ধান 
করলেন এবং তার সঙ্গে We Ma || মডেলের একটি 
ছখসএচ মিটারও এই সঙ্গে ধার দিলেন। এঁদের অন্তরের ভেতর 
করুণার ও শ্রেহ-ভালোবাসার অন্তহসলিলা বইছে বলেই এরা আমার 
একান্ত বন্ধু তাই ওঁদের প্রতি কৃতকতা জানিয়ে এঁদের ছোট করতে চাই 
না। এইভয়বেই আমার মন্দির-অসজ্িদের তথ্য সংগ্রহের কাজ গুরু ছল। 

ভেক্তিভের সঙ্গে যেমন দুরে বেড়িক্েছি মন্দিরের সন্ধানে আবার 
কখনও বা ভেভিডসহ একরে দুরে বেড়িয়েছি, অমিয়কুঘার 
হক্যোপান্যায়ের সঙ্গে। পথ পরিক্রমায় এদের দুজনের কাছ ছেকেই 
কেটোগ্রাফির পাঠ গ্রহণ করেছি। অহিয়বাবুর কলকন্তা বিকল হয়ে 
যাওয়া পুরোনো ভেলের ক্যামেরা ছেকে যে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ছবি বের 
হত, তাই ছিল আমার কাছে এক পরম বিশ্ব এবং পরম সান্তনা ছিল 


যে. আমার সেই আরও সেকেলে ক্যামেরা দেখে এঁরা কেউই আমাকে 
নিতসাহ করেননি, হরং অমিদ্বাবুর সেই উৎসাহবাশীটি আমার কারে 
পরম সান্তনা বাদী হয়ে খাকবে-__ক্যামেরা যাই হোক, তার কলাকৌনলের 
অয়োগ না জানলে সবই ব্যর্থ হতে বাবে. যেমন ওস্তাদ বিলায়েত খা যে 
সেতার বাজার সেই সেত্যরের মৃল্যের চেৱে তার বাজানোর 
কলাকৌশলের মৃল্যই বেশি। আমাদের এই একত্রের শ্রমপবাত্রার আরা 
সকলেই ডেভিডকে নিয়ে নানান বিষবে তর্াবঞ্চি শু করতাম এবং 
আমাদের সে তর্কের পরিসমাপ্তি টেনে দিতেন আমাদের পরিভ্রমণের 
সহযাত্রী জরীবন্দ্যোপা্যায়ের সহবমিবী ও ডেভিডের 'শক্তিঘা' উমা 
যন্যোপাধায়। তিনি সদাহাসোর মধ্যে সন্দেশের বা মিষ্টায়ের ঘট 
সকলের হাতে তুলে দিয়ে মধুৱেন সমাপত্রেৎ করিয়েছেন। কারণ ভেতিড 
ছিল সম্দেশের একান্ত অনুরাগী এবং দূর দূরান্তের গ্রামে 'শক্তিমা'র 
এহেন আপ্যায়ন যে আমাদের পথ্শ্রমের ক্রাস্তিকে স্রান করে দিত__তা 
ডেভিড মে কথা বারবারই জানাতে ভুলত না। 


এদের লাহভর্ষে আমার ব্সামেরার ছবি একটু একটু করে ভালো হয়ে 
উঠতে লাগল। মন্দিরের তথ্য সংগৃহীত হতে লাগল। এখানের এই প্রামা 
মিউজিয়ামে সাধারণের ব্যবহাবের জনো ঠিক ফরা হুল জেলাভিত্তিত 
জারগার নামের অক্ষরানুসযরে পর পর হন্দিরের ফোটোসহ কার্ড রাখা 
হবে। ডেভিডকে এই বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে ডেভিড একান্ত উৎসাহী 
হয়ে ১৯৭০ সালের ২ আগস্ট তারিখে সে ঘা লিখে পাঠালো, তা 
ঘখেইইে গয়্পৃপ হস্তাব। সে লিঙষল, পা proposal of the 
Anandaniketan Kirtithala to collect and card-index data 
coneeming antxuitics (চস, temps, images and the like) 
from the differeru districts of West Bengal scems to me of 
reat value and importance. | have myself been working in 
885 field for the past ten years in my spare lime from 
teaching at Jadavpur University. and | 10৩৬ that 02165 
Such documentation is undertaken soon. much of the 
লা) sill surviving will be imrecoverably lost due io 
theft. climate, and inevitable decay. 01 would be of 
enormous benefit if it could be established once and for all 
what antiquities survive and where they are inated, so 
0 scholars and research students would no longer have 
10 spend s0 much time hunting hem out. Not onty that, but 
the fact thal such documenuion is lo be done not from 
0905, but from a provincial cenire (though easily 
accessible from Calcute) will greatly stimulate local imerest 
and care for the past and its preservation. | can think of no 
Person better fined Lo undertake this 0 than Sri Tarzpada 
Sanra, who has toured with me and helped me much in my 
researches. He is tirelessly capable of hard field work. has 
the corteca scientific approach. and is xccptionally helpful 
10 all who approach him for information.” 

আমাদের দেশে বিউজিরন বা ফিউজিত্ম-কিউরেটার__এদব শুনলেই 
দেশের সাযারণ মানুষ ছেকে বৃদ্ধিজ্জীবীরাও হতে নেন যে. এসব সরকারি 
সাহাযো পৃষ্ট এবং মোটা মাইনের চাকুরে ব্যক্তি। নিজস্ব উদ্যোগের দ্বারা 
এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার যে কিছু করা বায় তা এ স্বার্থপর সমাজের 
মানুষের কাছে বোধগম্য করানো প্রায়ই দুসাহ্য। এক্ষেত্রে আমাদের 
ফেলায় ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। মহায়-সন্বলনটনভবে এই গ্রাছ 
মিউজিরমের পক্ষ থেকে হখন এই মন্দির 'ডকুজেন্টেশন-এর কাজ 









চালিয়ে হাবার জনো গ্াম-গ্রাাতারে গিয়েছি, তন ডেভিভের বেলায় 
জ্টেছে আমেরিকান টাকা পরিপৃষ্টির বদনাম এবং আমার বেলা 
সরকারি টাকা প্রাপ্তির বিনিময়ে কর্তব্যেত খাতিরে কর্মের অভিযোগ। এয় 
উপর আছে ভাবার বিশেষজ্ঞদের ও অগাধ শিক্ষিতদের পাণ্ডিতোর 
অভিমান_যার ফলে আমরা হয়ে গেছি এই অবহেলিত কর্ষে 
'অপান্জভেত'। তখনই বুঝেছি যে এদেশ ছেকে নিষ্টা' নামক কন্তটির 
মূল্য চিরতরে অস্বাহিত হবেছে। তবুও ঘে আমরা ডেভিডের কাছ থেকে 
অনুষ্েরপা পেয়ে এমন একটা সুকঠিন কাজ বিনা সরকারি সাহাবে। শুরু 
করেছিলাম-_আজ্ও তাই চলেছে শুনেকের কাছে আান্চর্ষের কারণ হয়ে। 
আর্থিক অসুকিবে বাহার সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু উদ্যমহানি ঘটাঘ়নি। 
ভবিষ্যতের গবেষকদের কথা ভেবে ডেভিড হা আশা করেছিল আমাদের 
কাছে, তার সবটা হয়ত পরিপূর্ণ হতে পারেনি__কিন্তু তবুও বখন 
চভীগড় বিশ্বকিনালয়, গৌহাটি বিশ্বকিদ্যালৱ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি শ্রতিষ্্নের গবেহকদের কাছে তাদের 
প্রার্থিত বিয়বস্তর ফোটোগ্রাফ ও তথ্য পাঠানো হয় তন স্বভাবতই 
আমরা আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলেই পরিডৃপ্তি অনুভব করি। 

১৯৭০ সালের ঘাকাদাকি সময়ে ডেভিড একবছরের জন্যে তার 
দেশে ফিবে গেল-_'সাসেন্্র ইউনিভাসিটি'তে পড়াবার জনো। 
অধিয়কুমার বন্য্যোপাহযায়ের সঙ্গে তখন আমাদের মন্দির সন্ধানকযে 
চলেছে পুরোনমে। একেবারে আদাজল খেয়ে লাগা হয়েছে; ডেভিড 
সাহেবকে এই একবব্ছরে হারিয়ে দেব তার সংগ্রহের ছ্েকে আমাদের 
সংগ্রহ বাড়িয়ে নিয়ে। ডেভিড কিন্তু বিলেত থেকেও যে আমাদের ঠিক 
খোজ রাছছে তা জানা গেল "৭১ সালের এতিলে- বিলেতের ব্রাইট 
থেকে লেখা চিঠি থেকে। এ চিঠিতে ডেভিডের অনেক মর্মবেদনা প্রকাশ 
পেরেছে_-বার সবটুকু তুলে ধরলে__আানুষ ডেভিড, তার সরলতা ও 
তার চিন্তাভাবনা সম্পর্কে একটা ঘারলা করা যেতে পারে 

".... Wha news ? ) ocomssionally hear of you in leners 
from S. K. Roy 01 Panchnan babu. busily rounding up the 
few remaining temples for your records, | sometime fee! 
nosalgic for our 10urs, and look forward to resuming them. 
Here life is s0 different ! No thoy jungle any where, no 
ruins tha have not been carefully patched up for twuriuts. 
Buses and trains are three quarters empty and always leave 
on Lime, byt very dear. | was working very hard the irs two 
terms, bul this Easter | wem walking in the hills of 
Scotmd— the first holiday for years ! This হস term | don't 
Have much teaching iw do, so { can sit in my nice big room 
@ college and read es much as | like. | can’ get on with my 
other work because all the materials are in 08100 The 
78898 blow has bern the feilure of the Asiatic Society 10 
Publish my monograph. After ৩০ much effon to finish it in 
time © They say ‘no prinier will give positive dalc'— what 
docs that mean? 15 nothing being printed in Calcura any 
more ? | was iniending to present the monogmph to 
influential people here and get some financial help io 
cominuc my work—now it will not be possible. Why do 
such things happen ? But | lot of appreciation in 
England. Last term 1 gave a series of 7 lectures on Hindu 
art al Sussex University, including three on Bengal, Next 
Friday 1 shall be delivering ৪ University special lectuse mt 
Oxford on Bengal Temples and Terraconzs. The whole of 











this werk has been given up to timing people's 
consciences on behalf of Bangla Desh. We bape io tend 
a lever 0০ the Times, another to the University Teachen 
Associution. and we also hope 10 get the maner raised @ 
the Vice.-Chancellors’ Conference. But prople আত very 
Euarded and পলা, there have been so many small 
nations crushed : Hungary. Czecholavakia. Tibet, Biafre ... 
Befure taunting he wolf you should make sure you can 
control his master ? The University has also been collecting 
money for the refugees. 

4 hope the repait of temples has gonc ahead well... 

তার এই চিঠির মধ একটা জিনিস খুবই পরিদ্ধার হল যে, কিলেতে 
থেকেও তদানীন্তন পরিস্থিতিতে উদ্ধৃত বালোনেশ ও তার সদস্য৷ নিয়ে 
মাথা ঘাঘাতেও সে কার্পণ্য করেনি। 


এই বছরের সেপ্টেম্বর লে কলকাতায় ফিরে এল। আমার জনে] সে 


মন্দিরগুলির গঠন ও স্থাপত) সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী। হাওড়া- 
মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানের মন্দিরের কাজ চলতে থাকার মহোই 
দীপকবাবু পরিক্না করল বড়দিনের ছুটিতে ওড়িশার রানীপুর 
করিয়াল, কৈনাথ, শোনপূর আর বাউবে যাবার। পরিকল্মনাদাকিক 
আমরা তিনজন ঘুরে এলাম বং কষ্টের ও বহু কৃল্জু সাধনার দাস হয়ে। 
সর্বোপরি খাওয়া থাকায় আমাদের যে কষ্ট হয়েছিল তার অনেকটাই 
লাঘব করতে পেরেছিলাম এইসব স্থানে নতুন নতুন আবিষ্কারের আনমন্দে। 


তখন জানতাম না যে ওই দেখাই তার সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা 

১৩ জানুয়ারি রেডিওতে তার মৃত্যুসংবাদ শুনলাম, হা ছিল আমার 
কাছে অবিশ্বাস্য। জীবনটা মানুষের এই রকমই, যে. একটা কর্মময়, 
আলস্যহীন জীবনের পরিসমাণতি ঘটে গেল তার অর্থপথেই। এখন আবার 
সেই দিনরা্রির জীবন শুরু হবে। এখন আর আলস্য কাটিয়ে আবার 
কেনও মন্দিরের সন্ধান পেরে সস হবার জন্যে চিঠি আসবে না সেই 
ভিনদেশি লোকটির কাছ ছেকে। কেউ আর মন্দিরের লিশিফলকের 
আলোকচিত্র পাঠিয়ে তার পাঠোস্ধারের জনে লিখবে না। আর লিখে না 
মন্দির সন্ধে নিয়ে খবরের কাগজের পাতায় বা সরকারি দত্তরের 
কানাগলিতে; জা ছেলেমানুষি করে লেখা Mac 58005 information 


ক্ষরে রাখবে। ডেভিড ম্যাকৃকামন অমর রহে। 


ডেভিড জে. ম্যাকৃকাচ্চন : জীবন ও সাধনা 


ইলেন্ডের কভেন্ট্রির এক মব্যযিত্ত পরিবারে ডেভিডের জন্ম ১৯৩০ 
সালের আগস্ট মাসের ১২ তারিখে: ১৮০৭ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত 
কতেস্টির কিং হেনরী এইট প্রা স্কুলে তার কিনালরের শিক্ষালাভ 
তারপর আঠারো মাল (১৯৪৯-৫০) দেশের হাইলানুযারী মিলিটারি 
সার্ভিসে যোগদ্দন। এরপর কিন্ববিদালহের শিক্ষা গুকু। কেব্িজের 
'হেশাস কলেজে" অহ্যরন ১৯০ সাজ হেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। 
১৯৫০ সালে ইংরেজি, ঢরেঞ্চ ও জর্ঘান ভাঙা-সাছিতে) “ট্রাইপস' পেয়ে 
স্রাতক এবং ১৯৫৭ সালে কেস্রিজের তিনি শ্রাতকোন্তর হন। 

এবার কর্ীবন শুরু হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি 
দক্ষিল ভ্রালের দুটি ফরাসি বিদ্যালয়ে (০০5 পর Albi এবং Lycee ৫৫ 
Dui) ইংরেজির শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা কবেন। এরপব দু- 
বছর পিতামাতার সঙ্গে কভেস্ট্িতে বসবাদ কবেন। ১৯৫৭ সালের 
সেপ্টেম্বরে ভারতে আসেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইবেজির 
“লেকডারার' হিসেবে। ১৯৬০ সালে ঘাদবন্পুর বিশ্বকিলালবের 
তুলনামূলক ভাষ্য সাহিত্যের 'লেফচারার' হিসাবে যোগদান করেন এবং 
১৯৬৪ সালে ওই বিভাগের হীডার পদে উন্নীত হন। 

কিলেতে থাকাকালীন তিনি ছিলেন 'টেগোর সোদাইটি'ং একজন 
উদ্যোক্তা, ভারতবর্ষ ও রহীক্লাঘ সম্পর্কে তার ঘথেষ্ট কৌতৃহবল। তাই 
এখানে এসে তিনি ভারতশশিকপের একজন অনুরাী ছয়ে পড়েন বিশেষ 
করে বাংলার মন্দির সম্পর্কে তায় গভীর আগ্রহ জন্মে। এদেশে অবহেলা 
ও অনাদরে রম্চিত বালোর পোড়ামাটির অলংকরশযুক্ত মন্দিরগুলির 
শিল্ষ-সূষঘা ভার মনে থে গভীর রেখাপাত ফরে, তারই ফলে তিনি 
এইসব মন্দিরগুলি সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতের গবেষণার জনো 
“ফটোগ্রাফি ডকুমেন্টেশনে'র ক্যঞ্জে হাত দেল। দীর্ঘ দল-এগারো৷ বছর 
ধরে তিনি উভয় বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুবে বেড়িয়েছেন এইসব 
মন্দিরের সন্ধানে। অনেক বিপদের ঝুঁকি মাথাত করে পূর্ব পাকিত্বানে দু- 
দুবার তিনি গিরেছেল সেখানের মন্দির সম্পর্কে জানার জন্ো। পূর্ব 
বালোর অধুনা "বাংলাদেশের মন্দির সম্পর্কে এই সংখ্যায় প্রকাশিত ঠার 
লেখাটি ছেকেও অনুমান করা যেতে পারে যে পূর্ব বাংলার মল্মির 
সম্পর্কে একমাত্র তিনিই প্রশ্মম এমন এক বিস্তারিত বিবরণ আমাদের 
কাছে উপস্থাপিত করলেন। শুধু উভয় বালোই নয় তুলনামূলক আলোচনা 
ও গবেষণার জন্যে তিনি ভারতবর্ষের অনান্য প্রদেশের ঘদ্দিরগুলি 
সম্পর্কেও বিশেষভাবে সরেজমিন তদন্তপূর্বক গবেষণা চালিয়ে যান। 
ভবে বাংলার পোড়ামাটির অবাক্েরদঘুক্ত মন্দিরের দিঝেই ড্রেভিডের 
কৌক ছিল বেশি। বাংলার মন্দির নিয়ে এমন দুঃলাহসিক প্রচেষ্টার কাজ 
ইতিপূর্বে আয় কেউই বোধহয় শুরু করেননি। ভারতীয় প্রনথতান্তিক 
সহীক্ষা দ্র পাল-সেন যুগের মন্দির ও পরবর্তীকালের হোড়শ-সপ্তস্দ 
শতকের কিছু মন্দিরি-এসজিদ নিয়ে সমীক্ষা করেছেল। কিন্ত এছাড়া উভয় 
বাংলার মন্দিরের সঠিক তথ) অদ্যাবধি যা পাওয়া যায়নি সেই বিষতেই 
ডেভিভ সংগ্রহ করে চলেছিলেন বালোর মন্দির সম্পর্কে সুবিপুল 
ততাসগ্ার। আর এ নিয়ে তিনি যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে মন্দিরের 
স্থাপতাবিবর্তন এবং মন্দিরসজ্জা ও অলকেরপৰিন্যাস সম্পর্কিত বহু 
বিষয়ই তার এই গবেষণা কর্মের শ্রমাপ। তার লেখা পুস্তক ও শ্রবন্ধাবলির 
তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। এর সঙ্গে ভাষা-সাহিত্য সম্পর্কিত তার 
লেখা প্রফন্ধগুলির উল্লেখ করা গেল লা। জপূর ভবিবাতে যাদবপুর 


কিন্বকি্ালয়ের তুলনামূলক ভাবা সাহিত্য বিভাগ থেকে ডেভিডের 
লেখার এক গ্রনথপঞ্তি বের করার পরিকল্পনা আছে বলে জনা গেছে) 

সরল অনাড়স্কর জীবনের অধিকারী ডেভিড ভাবা সাহিতোর হাত 
হয়েও মন্দির গবেষণার এই দুরহ কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে মনোনিবেশ 
করেছিলেন। কোনও ট্রাস্ট, ফান্ড বা সরকারি সাহায্য না নিযেই নিজের 
স্বোপাকিতি অর্থ দিয়ে তিনি বন্ধ কষ্ট ও দৈনোর সঙ্গেই এই কাজে ব্রতী 
হয়েছিলেন। শুবু বালোর মন্দির গবেবপাই নয়__তিনি এদেশের 
অবহেলিত চিতরক্র-পটুরাদের জীবন ও শি্পকর্্ নিয়েও গ্যবেষণলারত 
ছিলেন। এছাড়া বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িরে থাকা অজ্ঞানত প্রাচীন 
ভাস্কর্য ও বৃতি সম্পর্কেও তথা সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। 

শুধু যে তিনি প্রবন্ধই লিখে চলেছিলেন তা নয়. উৎসাহী প্ৰতিষ্ঠান বা 
ক্লাবের পক্ষ থেকে মন্দির দম্পর্কে বন্ৃতা দেবার ডাক পড়লে তিনি 
সহজেই তাদের অনুরোধ রক্ষা করতেন: আর তাঁর তোলা বঞ্জিল চিত্রণ লি 
এইসঙ্গে দেখিতে তিনি দর্শকসমাজের একান্তই মনোহরণ ক্ুরতেন। 

কিন্তু এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ডেভিড ম্যাককাক্ষল অকালেই 
চিরবিপনর গ্রহণ করলেন এই পৃথিবী ঘেকে। বিপত ১২ জানুয়ারি রাত 
১১টায় অতর্কিত পোলিও রোগের আক্রমণে ৩৬ ঘণ্টার মোই তার 
জীবনহীপ নির্ভাপিত হল উড্ল্যান্ড নার্পিংহ্যেনে__ ॥ কলকাতার "ভবানীপুর 
সিমেট্ির' শ্রাঙ্গণে মাত্র ৪১ বন্ধরের জীবন ও দেহ শায়িত হরে ব্ইল। 
উত্তরকালের গবেষকদের জনে) বালোর মন্দির-নসজিদের যে সহেত, 
সামগ্রিক চিত্ত তিনি রেখে যেতে পারতেন তা আর হয়ে উঠল না। তবে 
আশার কথা বে, বাংলার মন্দির নিয়ে তথ্যপূর্ণ একটি পুস্তক এশিয়াটিক 
সোসাইটি থেকে প্রক্যশের অপেক্ষায় এবং তার সংগৃহীত সুবিশাল 
আলোকচিয়ের এবং সাগৃহীত তথোর সম্ভার তিনি মৃত্যুকালীন 
জবানবন্দিতে দিয়ে গেছেন বিলেতের ভিক্টোরিয়া এলবা্ট নিউজিয়মকে। 
ডারই উর্বতন সহকর্মী ড, নরেশ গুহের কথায় বলতে পারি 'ছাইনরিশ 
জিনারের রেখে যাওয়া নোট অবলম্বন করে আস্মত্যাগী পণ্ডিত হোশেফ 
ক্যাখেল যেমন একাধিক স্মযপীর গ্রন্থ রচনা করেছেন, তেমন কেউ এদেশে 
কিবো তার স্বদেশে আছেন কিনা জানি না। ঘদি থাকেন তযেই তার 
সহায়তার ডেভিভের অসমাপ্ত! কর্ম খানিকটা সার্থকতা] পাবে" 

ডেভিড তাঁর কর্ম জীবনকে অবহেলা করেননি। দেশহিত- 
মানবহিতের জনে যে সব ভারতপবিক স্ররদীয় হয়ে আছেন ডেভিড 
কিন্তু তাদেরও সমগোত্রীয় হয়ে রইলেন যাক্জলিদের কাছে। তিনি ঘাদবপুর 
কিছবকিযালয়ের তুলনামূলক ভাষা সাহিত্য বিভাগের নাড়ির সঙ্গে এক 
অঙ্ছেম বন্ধনে ত্যৰদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন : তাই পরীক্া-নিরীক্যর ঘোদুল্যজন 
এই বিভাগের তবিষ্যতের ও অগ্রগতির গুস্নে নানান রক উদ্নাসিক 
সমালোচনার তিক্ততার এই বিভাক্টিকে ছেড়ে যেতে তার মন সায় 
মে়নি। এবং এই বিভাগটিই ছিল তার ভবিষ্যৎ-_তাই অনেক বেশি 
অর্থের বিনিময়ে নিজের মাড়ভাষা অহ্যাপনার হুলোভন ত্যাগ ধরে, নিজের 
কষ্ট দৈন্য দীকার করেও তিনি এই বিভাগে রয়ে সেছেন। এই বিভযগের 
শুতি তাঁর ভালোবাসা যে একবিন্ুও কমে ফারনি. ভাই দেখা বায মৃত্যুকালে 
তার মুল্যবান পুস্তকের হাবতীর সংগ্রহ তিনি দিয়ে গেছেন এই বিভাগকে। 
তার একান্ত তির ছাত, হার সঙ্গে তিনি একে ব্যল্যের পট ও পটুযা জীবন 
[নিযে একটি পুস্তক কলা করেছিলেন -_ সেই সুহাকুমার তৌবিককে দিয়ে 
গেছেন সন্য আনা টেপ ব্রেকার" ভবিষ্যতের জন্যে পটুয়া সঙ্গীত 
সম্রছের সাবনা ও পবেণ্ডর জন্যে। সন্দির-হসজিনের তথ্যসংগ্রহের 
কাজের এই অপূর্ণতকে পূর্ণ করার জন্যে তার সূবনযবন ব্যাযেরর সম্ভার 


তিনি দিয়ে পরেছেন তার ভষপণছ্ছের গ্রাম সঙ্গী ও পথ্্রদর্শক 
আনম্মনিকেতন কীত্তিশালার কিউরেটর তারাপদ সীতিরাকে। এ দেশ আর 
তার দংক্ষৃতির ভুতি যে অনুরাগ তার গতীবে সঞ্চারিত হয়েছিল__তারই 
আছ্বেহগে এই দেশহিতের জনোই তার শেষ শ্রার্থনা। 

ডেভিড শিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তান) ভার একমাত্র ভগিনী 
ভিলবর আগে বিধবা হয়েছেন: তাই ডেভিডের মৃত্যুতে তার 
পরিব্যরবর্গকে সাস্বনা জানাবায় মতো কেনেও ভাষা লেই। 

ডেভিভের কন্ধুভাগা অনুকৃল। তার অকালনৃতযুতে বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় ধরা শোক নিবেদন করেছেন ভারা হলেন তাঁর আকৃতি 
সুক্ধৰ সত্যঞ্জিৎ রায় (The lure of terraconz Statesman 290 Jan. 
শা) পুরুষোন্তঘ লাল (My fried David MeCutchion, 
Hindushan Standard 60 Feb. 12), অমিযকুছার বন্দোপাধ্যায় 
ডেভিড জে মাক্কাচ্ছন, 'দেস্বা হয় লাই' দেশ ২২ মাঘ, ১৩৭৮)। 

এছাড়া আরও যাঁরা ভার স্মৃতির উদ্দেশে) শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন 
তারা হলেন সনাতন পাঠক (ডেভিড যাকাক্চিওন, দেশ ২২ জানুয়ারি 
*৭২), ভ্রপব রায় (ডেভিড ম্যাকাচ্চিরন : এক বেদনাময় স্মৃতি, দেশ, 
৫.২.৭২ এবং মন্দিরত্রেহী ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন, অমৃত, ১১.২-৭২)। 
তারাপদ সীতরা (ডেভিড ছে. ম্যাক্কচ্চন, পম্টিমধঙ্গ পত্রিকা, ১৮ 
ফেব্রুয়ারি "৭২. চতুদ্ধোগ, নাথ ১৩৭৮, দর্শক ১২শ বর্ষ, ১৬শ সংগ্যো 
১৩৭৮, পরিচাঃ, কষ্ট ১৩৭৮), অদিতি সেন (ম্যাকাজ্চিযন, দেশ 
১২৯৭২), ভি, এন. দত (dewil of 2 Portrait. Statesman Bh. 
Feb. 1972). J. H. Broomficld. R. I. Lesser. এবং Tapas Prasad 
Bagchi (Stucsman-d ২ ফেব্রুয়ারি '৭২ প্রকাশিত), নিবন্ধন হালনার 
(আনন্দবাজার ৮ ফেব্রুয়ারি '৭২) তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধা থেকে 
(ডেভিড দ্যাকাচ্চিয়ন, দেশ, ১৮.৩.৭২). গৌরগোবিন্দ চক্রবর্তী 
(ডেভিড ম্যাক্কাচ্ষল. অমৃত ২৮.৪.৭২) এবং গোপেশ্তর সরকার (10 
ওলা ৪ MeCutchion of the past, Hindusthan Sundard, 
৩০ এহ্রিল, '৭২--এই প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছে, "সঃ ॥৮০৫৷৷ 
untimely demth widely moumed in India of Prof. David 
McCuchion. recalls io mind of snother native of Scotland. 
Johm Leyden. the celetraied English Poet snd চন, 
৮১০ had alike McCutchion, couried the 02807 of “a martyr 
to Indology™ in 1816 mt the early aE 0f 36..." এবং পরিশেযে 
বলা হয়েছে, ' Whether Leyden was a MceCuichion of (he past 
or McCuchion was Leyden reborn, they are links or the 
same chain thu docs nol shackle tant binds the East 10 he 
Wes in Eternal ties of goodwill and friendliness). 

ভেভিত্ডের বঙ্গসক্ষৃতি পবেধন্দার কর্মীবনই তাকে বাংলার ঘাটিতে 
অর করে রাহে তবুও তার স্মৃতিরক্ষার্থে যে সব শরতিষ্ঠান এগিয়ে 
এসেছেন তারা দেশ ও জাতির একাস্তই ঘন্যবাদার্হ। বঙ্গীয় দাহিতঃ 
পরিধৎ 'ড্রেভিভ স্মৃতি লোকসক্ষেতি বক়ৃতামালা'র আয়োজন 
করেছিলেন বিগত ২৩ এপ্রিল থেকে ৭ মে পর্যন্ত । আলোচনাসভার 
উদ্মোন ক্রেন যাদবপুর বিশ্বকিত্ালয়ের রেজিস্যর মন্োদয়। বে সব 
বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছিল তা হল বাংলার পুরা সমাজের 
সংগঠন ও চরিত (বিনর ভট্রচার্য), বালোর লোকসন্কেতি আলোচসার 
পদ্ধতি (তুষার চট্রোপাধ্যার), বালোর পটুয়া সমাজ (সূহাদ ভৌমিক), 
বালোর পাল ও সেনমুগীর মন্দিরের গঠন পদ্ধতি ও গঠন কৌশল 
দীপকরঞ্জন দাস), ব্যলোর মন্দির $ হন্দির গড়া সথপত্ডিদের নিবাস ও 


পরিচয় (তারাপদ ল্যতরা), মন্থিরাপ্রিত পোড়াদাটি অলকেরশের 
শিল্পপত ছিক (বিনোদবিহারী মুঙোপাহ্যায়)। 

এছ্থাড়া সত্যজিৎ রাতের সভাপতিত্বে 'ডেন্িভ ম্যাক্কঙ্ছেন্ স্মৃতি 
সমিতি ও গঠন করা হয়েছে: ঘার উদ্দেশ্য হল 'ডেভিড ম্যাকৃকত্চেন 
দ্বার প্রন্থ' প্রকাশ করা এবাং "ডেভিড ম্যাক্কারণল স্মৃতি বক্তৃতামালা'র 
ছায়ী বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিস্যবে সংগঠিত করা। এছাড়া মেদিনীপুর 
জেলার আমদাবাদের মধ্যপল্লি শিক্ষানিকেতন নানক নিশ্ন মাধানিক 
বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির বিগত ২৩ জানুয়ারি '৭২ তারিখের 
অধিবেশনে বিদালয়টির নাম পরিবর্তন করে ডেভিড মাকৃকক্ষেনের 
স্মৃতির উদ্দেশে) নামকরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয। উক্ত পরিচালক 
সমিতির গৃহীত ভ্রস্তাবে কলা হয়, “ভারত প্রেমিক ডেভিড স্যাক্ক্ঙ্চন এই 
বিদ্যালয়ের সহিত আরন্তের সময় হইতেই সন্ত ছিলেন। তিনি এই 
কিন্যালয়ের বছ বার্ষিক অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরনী সভায় শুরযান 
অতিথি হিসাবে যোগদান করিয়া কিনালত্ের শিক্ষক, ছাত্র ও 
পরিচালকসণ্ডলীয সহিত নিবিড়ভাবে সংযৃক্ত হল। তিনি মবে) নহে 
শহরের কোলাহল হইতে দূরে এই বিন্যালয়ে আসিয়া খাকিতেন ও গ্রামের 
শর সমস্ত মানুষের নিকট আপনজনের মত পরিচিত ছিলেন। তাহার 
অকাল প্রয়াপে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ও তাহার 
শোকাহত পরিবারবর্গকে সমবেননা জানাইতেছে।” 

বিগত ২৩ এপ্রিল আনম্মনিকেতন কীত্তিশালার নবনির্মিত ভকনের 
উদ্বোধন উপলক্ষে আনন্মনিফেতনের ভ্রযান সংগঠক অলকুমার গাঙ্গুলী 
ডেভিড়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে উল্লেখ করেন যে, “ডেভিড 
ছিলেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের এন্ডজন দরদী বন্ধু ও এই কীতিশালার 
সংগঠনে অন্যতম সহযোগী; তিনি বাংলার মন্দির নিয়ে গবেষলারত 
ন্বিলেন। এই কর্মযোগী সমাজবিজ্ঞান এতিহাসিক বন্ধুর অকালমৃত্যুতে 
আমরা কেনা বোধ করছি।" সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও 
জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক আলোকিত কলিকাতা তথ্যকেন্লের ওক 
জালোচনাচক্রে বিগত ৪ জুন "৭২ তারিখে 'মন্দিরের পোড়ামাটির 
কাজ : ডেভিড ছাক্বাঙ্চল' শীর্ষক এক আলোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন 
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

জানি না ডেন্রিডের হকালিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত লেখাশুলির 
কোনও সফেলন গ্রন্থ বের হবে কিনা-__তা সে স্বদেশ থেকেই হোক বা 
বিলেত দেকেই হোক। ভার বালোর মন্দির স্থাপত] ও ভাস্কর্য সম্পর্কিত 
লেখাগ্ুলির একটা সকেলন গ্রন্থ বের হওয়া প্রয়োজন পল্তিমহঙ্গের 
লোফলপনা দত্তের ডিছ্টিষ্ট হ্যান্ডযুকশুলিতে ধরায় সবকটি জেলারই 
অন্দিয়-মসজিদ সম্পর্কে তিনি লিখে গগন; শুধুমাত্র ব্ষঘান জেলার 
মন্ধির-মসজিদ সম্পর্কে লেখাটি জনশ্দশনা দপ্তর আজও প্রকাশ করতে 
পারেননি এবং এজন্যে বং লেখক হসুবারই তাঁর বন্ধুমহলে আক্ষেপোর্তি 
জানিরেছেল। সুতরাং বর্ধনান, ফেলার মন্থির-মসক্িৰ সম্পর্কিত 
ডেস্তিভের লেখাটি যেমন সত্তর প্রকাশ হওয়ার দরকার তেমনি তাদের 
কাছে আমাদের অনুরোধ তারা সেলাস হ্যান্ডবুকে প্রকাশিত সব জেলার 
মন্দির-মসজিন সম্পর্কিত ডেভিডের লেখাগুলি নিয়ে কি একটা স্বতত্ত্র 
পুস্তক প্রকাশ করতে পারেন৷ না? 

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগের ক্ষতছে বিনীত 
অনুরোধ থে, পূর্ত দপ্তরের অধীন প্রত্ুতত্ব দত্তুরের মন্দির সংরক্ষণ 
কমিটির তিনি একজন অন্ত সভা ছিলেন। তার স্মৃতির অতি শ্রদ্ধা 
জানানোর জনে] এই দয় কি ডেভিডের লেদাশুলি নিয়ে আলাদা একটি 


সবেকুন গ্রন্থ বের করতে পারেন না? এ প্রস্তাব কূপানিত হলে বঙ্গ 
সংস্কৃতির পৰিচয় লাভ করে সত্যক বাস্ভালি মাত্রই যে গৌরববোধ 
করবেন_ তা কলাই বাহুল্য 

*কৌশিকী' সম্পর্কে ডেভিভের আগ্রহ ছিল অপরিসীন। বালোভ্াবা 
ভালোভাবে আহীন লা হলেও তিনি এর গ্রাহক হয়েছিলেন এবং 
কৌশিক জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বহু লেখাও সংগ্রহ করে 
দিয়েছিলেন! 

ডেভিডেহ অকালমৃত্াতে আমরা উভয় বালোর তথ্য ভারতের 
মন্দিত-স্থাপতা ও ভাস্কর্য সম্পর্কিত বছ অক্লনিত তথ্যলাডে বঞ্চিত 
হলাম। তার সৃ্াতে যে ক্ষতি হল 'তা একান্তই অপুরঙীয়া ভবিহাতে 
হয়ত তার এই অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা চঙ্গবে__ কিন্ত তার 
যতো এনন নিক্রভিবালী নিষ্ঠাবান ভারতল্রেমিককে ভার কোথায় পাবো? 
ভার অক্ান্ত পরিশ্রন ও শুব্যবসারের এমন বিবল পৃষ্টন্ত আমাদের হছে 
একটা আদর্শ হয়ে গ্যকল। তিনি ময় ছয়ে রইলেন বাগরলিদের কাছে। 
পরিচত তুলে ধরার আশ্লেজনেব হনাতম পথিকৃৎ হিসাবে। তা আত্মা 
চিরশাক্তি লাভ বক এই প্রার্থনা। 

সম্পাদকীয় নিবন্ধ 


পরিশিষ্ট 


ভারতীয় বদ্ধততত ও মন্থির-মসজিন্দ সম্পর্কে বিভি্ পত্তপত্রিকাত পরাশিত, 
ডেভিড চ্যাক্কক্ষনের লিখিত হবন্ধাবলির তালিকা 
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দৈনন্দিন বাবহায়ের সামীতে শিল্পধ্রাপ বাঙালির শিল্পচেতনা পরিস্কৃট। বালোর অন্যান্য লোকশিয়ের সঙ্গে পটশিয়ের রয়েছে অচ্ছেল সম্পর্ক ঘা 
আবহ্মানকাল ধরে একে অপরকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে। লোকক্ীবনে হুতিষ্ঠিত ধর্মীয় এবং লোবশিক্ষামূলক ইমেজনুলোকে কোনও লোকশিল্পীই 
এড়িয়ে যেতে পারেননি, তাই ধর্মীত ঘট. সয়া, ছেঁড়া কাপড়ের টুকযো দিয়ে সেলাই করা কীথার নকলা এবং পটচিয্রে বাংলার একই সনাতন শৈলী 
ম্পষ্ট। কখনও পটচিত্র সরাকে, সরা হয়ত ঘটকে, ঘট হয়ত কাদাৰ নকশাকে প্রভাবিত করে এসেছে। এইভাবে আলপনা থেকে সন্দেশের খ্চ. 
আসবাবপত্র, হাড়িকড়াই, অলংকার, অঙ্গাতরণ ভ্রভৃতিতে এই প্রভাব ব্াগ্র। অনেকক্ষেত্ে মন্দির ভান্ষর্যও এই শ্রভাবসীমা ছেকে মুক্ত ঘাকেনি। তবে 
অত্যেকটি লোকশিয়ে আঞ্চলিক বিশিষ্টতা সোজ্চার। অন্যান্য প্রদেশেও একই ব্যাপার। রাজস্থানের 'গুড়রি' এক ধরনের চাদর. যাতে বাজস্থানী পটের 
প্রভাব প্রচণ্ড। আবার মিথিলার 'সুজনি'তে এধুবনী চিউধারার সমন বৈশিষ্ট্য লয়ে আসে। 

পটচিত্রের সঙ্গে অচ্ছেদা সম্পর্ক রয়েছে হন্তলিদ্দিত পৃথিশুলির। এই পুৰির চিত্তগে ও পাটার (০০*) অস্কনে প্টু়াদের শিল্পশৈলী সহজেই নজরে 
আমে। মুধলযুগে লিপিবিশারদদের বিশেষ সন্মান দেওয়া হয়েছিল, তাই সৃষ্টি হয়েছিল শূল. তালিব, মুহকক, লাস্ক. রয়হাম্‌, রিফা, ছিবর এবং 
নাস্তালিক্‌ ঘরানার। পশ্চিম ভারতের “রাগমালা” পটচিত্রেও অনুরূপ লিপি, চিত্রা শের সমান মর্যাদা পেত। বালোতেও লিপি যোক্ছিত কিছু চিত্রের 
কাজ হয়েছিল। রাস-পক্ষাব্যায়ের পৃঁথির একটি আলোকচিত্র দেখলে মনে হয় লিপি ও চিত্রকে এই দেশেও অভিত্র কাজ মলে করা হত। 

জ্মোতিংশান্্কাররা যে ঠিকুঞ্জি-কোষ্ঠী তৈরি করতেন তাতে একদিকে যেমন তান্ত্রিক ছকের প্রভাব, জলাদিকে, তেমন ওয়াদ্লির প্রভায আছে । 
রাশিমূর্তি চিত্রণে পটুয়ার অবদান তো আ্েই। 

সনাতন ধারার পুতুলনাচের ময্যে পটশৈলীর উপস্থিতি আয়েক বিস্ময়। পুতুলের নাক, চোষ, মুখ রপ্ত করা ও রেখাক্কনের মধ! পটের সঙ্গে 
এ অভিন্রত! স্পষ্ট॥ আবায় পটচিয়ের অস্কনশৈলীর মধো চরিত্রশুলির কুলে থাকা ব্যাপারটা হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পৃতুলন্ডুলো এখানে জবিতে 
পরিণত হয়েছে। তাই পুতুলনাচ খেকে পটচিব্রের আকির্তাব এ ধরনের উক্তিকেও আকস্মিক ও শৃন্যগ্র্ড মনে করা সঙ্গত হবে না। 

খালোদেশের পটচিত্রকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ ধলা হয়_(১) লাটাই পট ($011) (২) চৌকশ পট এই লাটাই বা চৌকশে চিন্তবর্মের বিশেষ 
কোনও পার্থক্য নেই। লাটাইপটের বিষয়বস্তু লৌকিক ও গৌরাশিঝ দেবনেহী. লোকশিক্ষা, সমাজচেতনা এবং ধর্মী আখ্যার়িকার উপর নির্ভরশীল। 
সীগুতাল ও ভূমিজদের চস্ুদানপট লাটাই পটের (আড়ে-লাটাই) বহুল শ্রকাশ। টোফশ পের বিষয়বন্তও দেবদেবী, লোকশিক্ষা, সমাজশিক্ষা এবং 
আদিবাসী শিক্ষনুনাসদৃদ্ধ। চৌকশ পটের নাম উঠলেই কলীবাট পটের কথা ঘনে আসে যা সনাতন ধারা থেকে সরে এসে নিজস্ব একটি ধারা সৃষ্টি 
করতে পেরেছিল। 

পটচিছে পুরুষদেখতার অব্য শিব, কৃষ্ণ ও রামচন্দ্র এবং পর়বর্তীকচলে বীচৈতন্যদের শ্রবান্য পেযোছেন। কৃষ্ণের জন্মকথা, গোতারণ, অসুরদলন, 
রাসলীলা. শিবের বিবাহ, গে ছটা ধারণ, রামচন্রের বনবাস, হরধনূভঙগ, জটাবুবধ. লক্কাযৃদ্ধ ইত্যাদি পটচিতরের় প্রযান বিষয়বন্ত। দেবীদের মধ্যে 
কালী ও দুর্গার প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা থাকা সবেও. সর্পদেহী মনসাকে নিয়ে সব ছেকে বেশি পট রচিত হরেছে। বেহলা-লকিক্ষরের উপাখ্যানই এর হেরা! 
চণ্ডী প্রভৃতি বহু লৌকিক দেবীর পটও অসংখ্য রচিত হয়েছিল। মহাযুগের দত্ত মঙ্গলকাব্যতুলিকে চিত্রারিত করার দায়িত্ব যেন পটুয়ারা নিত্রেছিলেন॥ 
হয়ত এমনও হতে পারে যে তহকদলে শুক্দশমাহাম হিসাবে মঙ্গলকরব্যের জনপরিয়তাই দারী ছিল! 

আদিবাসীদের পটে কৃষ্ণ বা কান্হ জনপ্রিয় হওয়া কৃষ্টপট নজরে আসে বেশি। এছাড়া মানুষ কীভাবে সৃষ্টি হল অর্থাৎ নৃষ্টিততৃপট অন্তর অস্কিত 
হয়েছে। 'পট' কছাটি সাঁওতালদের কাছে দেবদেবীর সমার্থক। সীওতাল পটোর উৎকর্ষ সম্ভবত 'পাহাড়-সেকভার' উদ্দেষ্ঠে রচিত। পহোড়পুজোর 


'পটগুলোর মহ্ো দুযারসানি, তত. দ্রশিলা, পৌরি, মঙ্গর ও বেঢ়াপট 
উল্লেষযোগ্য। ভুষিজদের 'চক্ষুদান' এবাং 'যমপট'ও বিশেষ করে উল্লেখ 
করা যায়। এছাড়া মুসলমান ধর্মের উপর ভিত্তি করে পীর ও পাজী পট 
এবং ভ্িস্টাল ধর্মের উপর ভিত্তি করে স্রিস্টপট অভ্িত হয়েছিল। একটি 
কথা বলা এছানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পটুয়ারাই যে সবসমহ নিজে 
পট তৈরি করে, নিজে ছড়া রচনা করে, নিজেই পান গেয়ে পরিবেশন 
করেন এমন নয়ন, বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাটটিকারবা অর্থাৎ পট- 
পারকরা পটুয়াদের দিয়ে পট আঁকিরে নিয়ে তাবপর ঘরে ঘবে সেই পট 
দেখিতে প্রন গেয়ে বেড়ান। আবার পটটি জীর্ণ হয়ে গেলে ওই পাটিকার 
আবার হাজির হল পটুঘার কাছে। পটুযাকে তখন তার গুকুমমতযে পট 
তৈরি করে দিতে হয়। 

পটুয়াদের সম্বন্ধে দু-একটি ভা না বললে নম্ব। বালোর জেলার 
জেলায় গ্রামের সব ছ্ষেকে অবহেলিত শে এদের বাল। এরতিহাগত যৃত্তি 
অবলম্বন করে আজও যে কজন পঘা বেঁচে আছেন তাঁদের দলা 
ভ্ী্গতয় । বর্তমানে চিত্র-শিক্ষায শিক্ডিত শিল্পীর কনর বেশি, তাই পারা 
আজ উপেক্ষিত । ধর্মান্ত হিত হয়েও এনের অবস্থা ফেরেনি, কিন্তু বিষয়ক 
নির্বাচনে এঁদের হয়ীর্ উদারতা বিস্ময়কব। কিছু কিছু শিক্ষার আলো 
এদের নযো প্রবেশ করেছে, তার উপর দারিদ্রের তাড়নায় এরা বৃর্জ্মাত 
হতে শুরু করেছেন। ফলে মাসের দেশের অতি প্রাচীন একটি লোকশিল্প 
তার শিল্পীদের সঙ্গেই লূত হয়ে যেতে বসেছে। পটুয়াদের লারিত্রযের কথা 
উল্লেখ করেছি। এ দারিয়ের ছায়া তাদের অদ্কিত ছবির রং ও অন্যান্য 
উপাদানে উপস্থিত আছে। আমাদের দেশে পট ও পটুয়া নিয়ে অনেক ঝড় 
করে গেছে। তনেক সেমিনার, অনেক বন্কৃতার বান ডেকে গেছে তর 
আজ এই লোকশিল্প এবং তার শিল্পীরা বাসের শেষ প্রান্তে উপস্থিত। 
যাকে দোষ দেব, কাকে দারী করব জানি না, শুধু এটুকু বুঝি. আমাদের 
বে) সত্যিক্যারের শিল্-সচেতনতা থাকলে নিশ্চিত ধবাসের হাত ঘেকে 
এদের বীচানো বেত। আশাবাদী হয়ে এখনও বলতে ইচ্ছে করে পটুযযদের 
বাঁচানো নিতান্ত দুঃসাধ্য নয়। 





লোকশিল্পের নানা প্রসঙ্গ 


দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় 


লোকশিল্প সেইসব শিল্পীর রচনা বিশিষ্ট মানুষ কিংবা! একক শিল্পী হিসেবে 
ধাঁদের আমরা সনাক্ত করতে পারি না. অর্থাৎ নামে ধারা পরিচিত নন, 
নন ব্যক্তিৰববান অসাবারপ, অসম্যে অণঙ। ' লোকের মধ্যে তারাও এক 
একজন লোক। লোকশিল্প নাম ছেকেই প্রতীয়ঘান হবে, এ এমন এক শিল্প 
যার মধ্যে সচেতন ঝড়িত্বের সুধা জাবিস্কার করা বাবে না, আমরা পাবে 
না কেও কিছ মনীয৷ অথবা চাতুর প্রদজ্ান, অামুনিক 
কারুকৃতি । পরিবর্তে পাৰ অন্য কিছু যা সরল ও অনাড়স্বর,_সেই জন্যে 
উদ্লেখষেগ্য। 

বন্তত লোকশিযপের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট বার এর রষ্টা তারা শিল্পের 


নকিনুক্ত ব্যাকরণ সম্বন্ধে সচেতন এন। অর্থাৎ লোকশিত্ীরা শিশ্ষদৃষটি 
করছেন এ ধরনের কোন পূর্ব বারণ! বা চিন্তা মনে লা রেখেই টা 
ভাদের কাজ তাই এতটা স্বতস্কৃর্ত। দৃষ্ট শিল্পের বাজান বা চাহিদা ইতআাদি 
আপাতুল বিষয়ের চিন্তা রা আয়ৌ লীড়িত নন। ভরত কিছু একটা 
একে অথবা খোদাই কবে বা গড়ে তীয়া আনন্ধিত। অলকেরণ তাদের 
কাছে ঘাহুল্য, তারা পছন্দ করেন ও চান সরলীকরণ। 

সুক্ষ অলাকরণে কান্ত সময়স্যপেক্ষ। তার জনো দরকার মনোযোগ 
ও পরিশ্রম। এই পরিজম পশুশ্রমে পরিণত হয় যদি ত! ঘবোপযুক্ত মূলা 
ও মর্যাদা বা স্বীকৃতি না পায়। সৃন্ষ্ম আলংকরণ লোকশিল্পীদের পক্ষে যে 
অসস্তব কিছু তা নয়, আমি যলতে চাই অলংকরপ লোকশ্যিৱের পক্ষে 
অপরিহার্য নত। কিন্তু একক্রন শিক্ষিত নাগরিক শিল্পীকে (বিনি আগে 
খেকেই জানেন তিনি আর্ট সৃষ্টি করছেন।) কিছুটা উদ্কাবনী শক্তি দেখাতে 
হয়। অন্যানা একই ধরনের নাগরিক শিল্পীদের সঙ্গে ার একটা 
প্রতিযোগিতা খাকে। জনাদিকে একটি বাস্তব অতিপ্রত্যক্ম ঘটনা থেকে 
দেখতে পাই লোকশিলের অন্যতগ হ্বান উপকরণ পোড়ামাটির পুতুলের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতা কল-করেখানাজাত প্লাস্টিকের পৃতুলের। অশৈল্পিক 
্রান্টিকের পৃতুলের উত্তরোধর বাজার সাফল্যের পরেও বলা চলে এই 
শ্রতিযোগিতায় বাঁচা মরার হনে ঘাটির পৃতুলের শিল্পীরা এখনও পর্যন্ত 
তাদের কর্ম বা টেকনিক পরিবর্তনের ফোনও শুয়োজনীয়তাই অনুভব 
করেননি। পাচক মাটির পূতুলশিরী একই বাজারে পণ্য নিয়ে গেলে 
শ্রতিযোগিতায় কেউ খুব একটা ক্ষতিয্যত্ত হল না। কারণ প্রতিযোগিতায় 
অন্যদের টেকা মারতে হলে বিষয়বৈচিত্রা, আকর্ষদীয়তা ইত্যাদি 
শাবলির অঅয়োজ্জন। বশেপরম্পরার প্রচলিত একই ছচে বিভিন্ন শিল্পী 
পুতুল গড়েছেন, নতুন সী কিছু তৈরি হলেও তা পুরাতনেরই অনুসৃত । 
দৃর্শিববাদ জেলার বহরমপুরে রখের মেলার আমি দেখেছি বন্ধ শিল্পী বা 
হাদের আক্টয়যা একই দের হুব একই পুল বিক্রি করছেন,_ 
এমনকী সেগুলোর রঙ পর্যন্ত এক। বলা বাছল্া, ফ্রেতার৷ ধর্িটি শিল্পীর 
ক্যছেই ভিড় করেছিল। কিন্তু নাগরিক শিল্পীদের ভালোমন্দ 
তুলনামূলকভাবে যাচাই হয় শিল্পীদের উৎকর্ষের নিরিখে। কে অন্যদের 
ছাড়িয়ে কতটুকু নৈপৃপ্য ও চটক দেখাচ্ছেন তার সঙ্গে বাচা-অরার প্রশ্ন 
ভড়িত। কারা শিলপস্যদী-_ছবি, ভাস্কর্য যা অনুরূপ কিছু কিনবেন বা 
তার গুলসো করবেন, তাদের চিনতকর্ষশের দিকটি তাই উপেক্ষলীঃ নয়। 
চিজ্ঞকর্ষণে (রুডিভেদে) অলংকরণ একটি অন্যতম সহজ উপায়। তার 
মূল্য অবশ্য লোকশিল্পের ক্ষেত্রে যে অপরিসীম সে কথা বলা চলে না। 
অন্ত কিছু পরসায় বিনিদয়ে এই শিলপসাত্রী সংগ্রহযোগ] বলেই সহজ 
উপায়ে জনরুচির সঙ্গে চক্র একটা বোঝাপড়া করা হয়। বা বলা 
ভালে এই বোকাপড়! কোনও অনাদি অতীতে হয়েছে, ঘা আসলে শিল্প- 
পরিগ্রহশ বা বাজার সৃষ্টি) 

মাটির পুতুল গ্রামের বে শিল্পী তৈরি করছেন তিনি মাটির পুতুলই 
(ছলনা অব৷ প্রতিমা মৃ্তি) গড়ছেল। ডুয়িক্েমের আলমারি সাজ্ানে। 
তিনি স্বপ্নেও ভাববেন না। পটুয়া জানেন ন! জাদুঘরে গায় কাজ উল্লেখ্য 
আইটেম হিসেবে পৃহীত হবে। আসলে কৃল্কার, ভাস্কর, পঁটুয়াসযরেত 
প্রতিটি লোকশিল্পীই তাদের সৃষ্টকর্মে মূলত নেবদেহী ও ধর্মকে উপজীক 
করে ব্রেখেছেন এখনও । ঘর্ম কলতে শিল্পীবর্ম নয়, হে ধর্মের ফলে 
ঘানুষের নানা সভ্যতা ও স্ধৃতিয় উদ্ধৰ, নানা উৎসব ও পার্যণে আমরা 
যার অনুষ্ঠানে লিপু হই) কালক্রমে এই ধর্মের হহিরঙগের অঙ্কিত 
বপরত্তর ঘটলেও এর অস্তনিহিত সম অপরিবর্তিত আছে। ল্কশিরীর। 


১৮ 


আপন আপন শিল্পকে পাত করে তুলেছেন এই ধর্মের নানা শাঙগা- 
শ্রশাখার আশ্রমে বীরভূম ক্ষেলার রাজ্নগত্রের পরিপুত্রল ভানাবিহীন। 
আর্য কুমারী মেয়ের সঙ্গে তার চেহারার বতই সাদৃশ্য থাক সহজেই 
বোকা যায় ই পুতুল লৌরাশিক কল্পনায় কলিত, এবং এই কল্পনার 
পরিসরেই শিল্পীর বাক্তিগত বর্মবোষের সঙ্গে তার শিল্পকর্ম বিশেষভাবে 
ধুক ও বিভাবিত। 

বত আজও ধর্ম বা লৌকিক দেবদেহীর টাবক্ছল উপাস্যান, 
হতিচ্ছবি, মূর্তি নির্মাণ ইত্যাদিই লোকশিস্রীর আত্ম যাক্াশের শরপত্রুতর 
ক্ষেত্র। দৈনন্দিন কীবন থেকেও উপাদান সংগৃহীত হয়, কিন্ত 
ভুলনাদূলকভাবে সংখ্যায় তা অন্ত। সহঙ্গ সরল মনের অংহিকাবী ওইসব 
লোকলিল্জীর| অনেকক্ষেঞ্জে বাস্তবের অনুকরশে__সাহেব, মেমসাহেব. 
বাবু, আছদীবড়ি ইত্যাদির ছবি আঁকেন ও সৃতি গড়েন। কিন্ত শিল্পীসুলভ 
ব্যক্তিগত জীবনভেদ বা নন্দনতাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, বনতুজগতের সমীক্ষা ও 
ব্যাঙ বা কোনও কিছু ওই শিলকর্মে লভা নয। লত) হলে সে শিল 
লোকশিল্প হত না। 


লোকশিল্প শিল্পগুণা্িত কর্ম হলেও মূলত আধুনিক বিষয্ববন্ত ও 
শ্রকাশভঙ্গি বর্জিত। সনকাকীন ঘটনা মাঝে মধ সেখানে ছায়া ফেলে 
মায। তথাকথিত উচু, পরিপত সমতব্যবনথা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নানদিক 
মাঘুজ] পান না বলেই লোকশিত্্রীরা অকৃত্রিমভাবে পুরোপুরি শ্রাচীনক 
তথা হথা ও উতিহ্যের কাছে সুখকর আয্মসনর্পণ করেছেল। প্রাচীন পুরাণ 
ও ধর্মতিতি শিল্পীদের হখানুগ আঙ্গিক ও গঠনশৈলীর ঘযো আবন্ধ রাষে। 
শিল্পীদের বর্মবে!ধ মানসিক সম্পৃক্ততা লাভ করে কোনও মননের জন্ম 
দেয় না। 

কিন্তু ধর্দীযি শিল্প ও বর্মবোষের শিল্প (শিল্পে ধর্মবোষ)_এই দুই 
শিল্পের মধ্যে প্রভেদ আছে। শ্রথমো্ত শিল্প ধর্মী ক্রিয্াকাণড, আচার- 
অনুষ্ঠানের জনে] উদ্বৃত। ধর্দীর ক্রিন্রাকাণ্ডে আলপনা, লক্ষ্মীসরা, 
মনসাকারি, পোড়ামাটির ঘোড়া ইত্যাদির জন্ম। বাস্ধালি শিল্পীবাতে 
স্বাভাবিক কারণেই এগুলো শিলিত হয়ে উঠেছে। মেজাজের দিক দেকে 
এই অর্থে এরা সকলেই এরপদি। 

বর্মবোধের শিল্প যৌথশিল্প না হয়ে উপায় নেই। লোকশিল্পের বিভিন্ন 
ধারার চির মূলত এক। পটের ছবির ছাদ গঠন ডৌল প্রভৃতির সঙ্গে 
মন্দিরের পোড়ামাটির ইটের অলঙ্করপ__তার রূপ, আকৃতি টান, 
রেছাভঙ্গি ও প্রাসঙ্গিক বিষ্াবলির বাহামিল ঘতটা লা তারও বেশি 
অন্তরের মিল। আবার পাটের ছবি ও মাটির পুতুল খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে 
আছে। ট্লামবাঙ্গারের গ্যলার পৃতুলের চোর, কর্ণ, আকার পটবৃত মূর্তির 
আত্মার আত্বীর। কোনও লোকশিল্পী ব্ক্তিগত নামে বেঁচে ঘাকেন না। 
শিলষব্কিন্র থাকে না বলেই নামহীনতা, এবং নামহীনতার জন্যেই 
মৌখশ্িক্সের অভিযা। আমলে বিবর্তনহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনুখ সরল 
একটি ঘন সময লোকশিল্পী সমাজে কাজ করছে, যে-মনের তার বর্মে। 

বিবর্তনহীন মনের কথা বলছি এই জন্যে যে এই মনের কোনও 
অস্গতি বা লিছিয়ে-পড়া নেই। লোবশিল্পীদের মূল্যবোধ একশো বছর 
আগে ঘা ছিল আজও তাই আছে। নাগরিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে এই 
মনের সাড়া দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। তার বীরত্বের হেলা 
শহরের শ্রত্যক্ম সম্পের্শে থেকেও কড়িত্যার রামরতন শর্মার 
কঠেখোদাইয়ের বিষয়বস্তু কৃক্ণের নশীচুরি, কৃষ্ণর্যয৷ ইত্যাদি পৌরাশিক 
ঘটনাবলী ও চরিযে। সিউড়ির চারম্াইল দূরের গ্রাম পানুড়ের "ভক্তি 


পটুয়ার বিষয়বস্তু সমসামরিক সামাজিক হকর্ষদীয় ঘটলাবলি না হয়ে 
সিন্ধুবহ, সৌরাঙস্লীল। ইত্যানি। একই ইতিহাস ইটাগুড়িয়ার সুদর্শন 
পটুয়ার। বিন্যং-আলোকিত বিষ্ণুপুর শহবের অধিবাদী সুহীর কৌজদার 
এরর বাড়িতে অবশ্য সনাতন সেই লন) স্থাহীন ছবি কিছু করেন না. 
সেই এতিহানুগ আল্চর্য তাদের দশ্যবতার ভারাবনাতেই তিনি নিমস্ব 
আছেল। তার এঁকেছেন সামান্য কিছু দ্গমহথাবিদ্যা, কালী ও দুর্শা পট। 

বিবর্তইীনতার হারেভটি বানু কারদ লোকশিক্জারা শত্যেকেই 
কোনও লা কোনও পূর্বসূরির কাছে শিল্পশিক্ষা কবেন এবং ওই শিক্ষকগণ 
হা শিক্ষা নেন তা হুবহু তাদের অনুসরণ করতে হয়। এইজনে) হূগ ঘুগ 
বরে বিশেহ একটি শিল্পহীতি শবিকৃতভাবে শবাহিত হরে আদে। 
[বিষবে্ত কীভাবে রূপায়িত হবে তার নির্দেশ পূর্বতুদত্ত। সবকিছু নতুন 
করে ঢেলে লাক্গনোর ব্যাক (স্বাধীনতা?) লোকশিল্পীসঘাজে দূর্লভ, তা 
বান্ছিতিও নয়। 

অবশ্য বিবর্তনহীন শিল্প হলেই যে শিল্পগুণের ঘাটতি ঘটবে তা নয়। 
পূর্বানুচ্েদে শিল্প বিষয়ে যে পরসঙ্গেব ভ্রবতারপ| করেছি তার অন্য 
একটি রূপ আছে। বংশোনুক্রনিক্তভাবে নেক শি হচলিত। বাবা কাকা 
জ্যাতামশান্ত ইত্যাদি গুরুজনেবাও অনেক সময় শিল্পশিক্ষকের ভূমিকা 
খহপ করেন। তার সুফল দেষতে পাই শিল্পোগর্ষে' বেপবম্পবাহ 
হুচলিত কলে সে সব বিদ্ধ সহক্েই উন্নতমানের হয়ে ওঠে। 


খ্রিস্টীয় শিল্পকে প্রাথমিক শ্রবস্থ্য নিযনতান্ত্িক ও পেখনে শিল্পের সঙ্গে 
লড়াই কবে নিকেকে হুতিষ্ঠিত ক্তে হয়েছে ধুব ছেট অকোবে তার 
উবে হলেও কালে তা ছড়িয়ে পড়ে, পরসাবিত হহ। এই প্রসার 
থেকেই জানা হায় শ্রিস্টীর শিল্পের বিদ্রবাদ্ক ভূযরিকার কথা। পৃথিবীর 
ইতিহাসে লোকশিল্পের অনুপ কোনও বিষ্বান্ধত ভূমিকা নেই। স্বনির্ভর 
শিল্প হিসেবে লোকলিঙ তার ক্ষুত অসি সর্ব টিকিয়ে রেখেছে ও 
রাখছে। কিন্তু জনতাচ্ছিলে] নানা দেশে এ শিল্পের তরস্থা করুণতর। 
অর্থাভাবে বৃত্তিসাংকর্য দেখা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত জাদুঘরের আলমারি 
ভিঙ্ন অনেক শিল্পনিদর্শন হয়ত কোথাও খুঁকে পাওঘা ঘাবে না। 
ইলামবারারের গালাশিক্ বর্তমানে অবনুণ্ত। পটুয়া সম্প্রদায় ধংসোদ্মুষ) 
তারা কেউ আজ গ্যে-চিকিংসক, কেউ বা বাজনিন্ি। অবসর সময়ে 
রোজগারের কনো কেউ কেউ দু-একখানি পট তৈবি করেন, কিন্তু 
অস্কনধীতির যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। হবীরন্বমের ছুতোব দক্ত্রদায়ের 
করেফজন আমড়া, ভিয়ল শ্রভৃতি সস্তা কাঠের পৃতুল তৈরি করতেন। 
“খ্যাদা পুতুল নামে পরিচিত ওই পুতুল এক সময় ফেব্দুকিত, বক্রেস্থরের 
মেলায় শুচুর পরিম্যণে আমদানি হুত। এখন আর দেখা ঘায় নাঃ 
এইভাবেই লোপ পেয়েছে হাতির ণীতের শীডলপাটি, বালুচর শাড়ি, 
ঢাকার বিখ্যাত মসলিন। শ্রদ্ধেঃ হরেকৃষ মুখোপাব্যা সাহিত্যরয় মহাশয় 
একবার ঢাক৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথ্ধির সন্ধানে (গরেছিলেন। প্রখ্যাত 
খুঁতিহাসিক রাধ্যপোবিন্দ বসাক কী এক কথাুসঙ্গে তাকে বলেছিলেন 
বিবাহিতা মেন্কেরা মসলিনের সুতো কাটার কাজে অনুপযুক্ত বিবেচিত 
হুতেন। বরে নেওয়া হত নিত একার মনসেযোগ বিবাহিত লোকের 
পক্ষে সন্ত নয়। একমাত্র ফুমারীরাই সুতো কাটিতেন মললিনের। এমনকী 
সুজ কাটার কাজে পুরুষরাও ছিলেন অবান্থিত। 

উৎকর্ষে পৌঁছনোর এই নিষ্ঠা যেকোনও শিলে বিশিষ্টতার আসন 
দিতে পাররে। আর আছে অসাবারণ যৌলিকর, ঘা অনেক নাগরিক 
শিল্পকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভাৰিত করেছে। 


কিন্তু উৎকর্ষের প্রসঙ্গও নয়, লোকশিয়োর কালোসরীশ-রতিক্ষেপ 
জীবনের মুল অনুন্ুতিসমূহের অকপট বঙা়নে। পাপ পুণ্য সুখ দুখের 
বোধ ও চেহারা আজ তা আছে কালও তাই থাকবে। পাপের বহিশীরের 
একটু হেরফের অবশ দেখা বাবেই। গৃহস্থবসূ ভঙ্গ হয়ত আর পিপাসার্ত 
পথিককে অপরিক্রত জলের গ্রাস ববিয়ে দেন না (বিবিষ পাপাসাবের 
সঙ্গে বীরদের যমপটে যা দেখা ঘাত). তাঙ্থাড়া পিপাসার্ত পথিকদের 
তৃষ্ণ নিবারশের নানাহিব উপায়ও পথেঘাটে সূলড; পৃহস্থবাড়ির 
কুলবঘূর কাছে এখন হয়ত জলচিক্ষা করতে হয় না ত্যনের, তাহলেও 
কিন্তু কোলশু না কোনও অপরাহ ভ্ঞাতস্যরে বা জ্জাতসাবে যে-কোনলও 
বু করছেন। অপরাধ মাত্রই পাপ। সুতরা। ০রুত্বের দিক খেকে পাপের 
রকমফের সবেও তা সেই আদি পাপ পাকছে। হমপটের ছোট চৌহদ্দির 
অব্য সব পাপের ঘটনাই তো বিবৃত করা যায লা। একটি পাপ তাক 
যাবতীয় পাপের কদাই নির্দেশ কবে, এবা সঙ্গত কাতগেই পটচিত্রশ 
চিরায়ত। সমলামরিকতা সেখানে প্রতীক ঘলোয় বিবৃত। পটের চুম্বক 
ঘটনাপুক্কের মূল বহস্যোদক্বাটেই সমসাময়িক বহ সমস্মাবলিকে চোখে 
জানল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। 

তাছাড়া চুম্বক ঘটনাপুক্রের সুনির্বাচনেও শিল্পী-স্বাধীনত। কিছুটা 
পরিলক্ষিত হয়। শিল্পী স্বাধীনতা শিল্পীষ্কীয়ত। নয়। 

লোকশিল্পীর স্থধীয়তা দুর্দভ হলেও লোকনিজের স্বকীন্তা আমাদের 
নন দৃষ্টি শ্রাকর্ষণ করে, এবং লোকশিরীর মন দেশ কাল ভেদে এক। 
সুদূর অতীত খেকে তা অধিচ্ছিয় উ্রতিহোর অঙ্গীতৃত। 


আমার বাংলা 
হাওড়া জেলার একটি লৌকিক দেবতা 
আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায় 


হাওড়া জেলার একটি গ্রামের নাম বাণীবন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের 
ছাওড়া-খড়গপূর শাখার উলুবেড়িযা স্টেশনের গশ্চিমদিকে অবস্থিত। 
উলুবেড়িচা রেলস্টেশন ছেকে এর দূরত্ব হবে মাইল আড়াই) শ্রন্ধমে 
নিমদিখি, পরে যদুরবেড়িয়া পার হয়ে বাহিক্রতপা গ্রাম এবং এর পরেই 
পড়বে বাশীবন। এই গ্রামে আসতে হলে সাইফেল-রিক্সা ছেড়ে আমার 
মনে হয় হাঁটাপছে আসাই হবে আরামদাযকে। এই গ্রামে আসার প্রা 
আকর্ষণ ছল একটি শ্রচীন। মন্দির যায় অভ্যন্তরে হজঃতে জঙ্গকাবিলাস 
পীরের অধিষ্ঠান। 

সঙ্গলকাব্যের কবি ক্ষেমানন্দের ঘনলামক্গল পালায় মনসাগ্যনের পূর্বে 
যে সকল দেব-দেহী ও লীরের বন্দনা পান সীত হত, তাতে স্থামাহা্ 
হিসাবে এই জঙ্গলফিলাসের নামোল্লেখ দেখা হার: সে কারণেই অনুষিত হয় 
প্রচীনতার দিক থেকে এই মন্দিরটি নির্দাপকাল মঙ্গলকাব্য কূপের অর্থাৎ 
সম্ঘদশ শতকেরও অনেক পূর্বেকার: কিন্তু এই পীরের অধিষ্ঠান দর্শক 
মান্রেরই দৃষ্টি আকর্মণ রে; ফেলনা এটি দেদার পর স্বভাবতই ছনে এ তর 


জাগে, এটি তো মসজিদের গড়ন নয়. তবে কি একক্যলে মুসলমান ধর্ম 
প্রভতায বিস্তার করার জনা এটি পরিতাক্ত হয়ে মসজিদে জপান্ররিত করা 
হয়েছিল এ সম্পর্কে শ্রস্ধে্ বিনয় ঘোষের 'পরশ্চিঘতঙ্গে লাস্কৃতি' গরছের 
এন্ত স্থানে উল্লেশ আছে, “মুসলমান অভিযানের সময় থেকে আরম্ভ ওরে 
স্বাধীন সুলতাননের আমল পর্যন্ত দুসলমান ফকিবরা এদেশের শাসনকাযে 
ও বর্ম ভাবে শ্রত্যক্ষচাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।” বাণীবনের এই 
জরঙ্গলবিলাসের আস্তানাটি দেখে মনে হয আসিতে এটি হতে কোনও মন্দির 
ছিল, পরে তা কোনও কারপে পরিত্যক্ত হওঘাহ পীবের মাল্ার বা 
সমাধিত্বান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 

বাখীবন মৌজার অন্তর্গত এই দক্ষিশমুমী পীবেব আস্তানার 
শঠনসৌষ্ঠব বাংলার নিজস্ব চাবচাল| পদ্ধতিতে নির্দিত। চারদিকের চাল 
পদকের মতো একটি নিষ্ট স্থান থেকে নীচের দিকে ক্রমে ক্রমে ঢালু 
আকারে নেমে এসেছে এবং এই চালের চতুর্ণিকবসর বহিরেদাসকল সমগ্র 
চালের সামগ্রস্য বজায় রেখে ধনুকের ঘতো বাঁকানো শুবস্থায় বন্ধনাকৃতি 
হয়ে কোপা? কোপায় এসে সমদূরত্বের ব্যবধানে দিশে গিয়ে এক হপুৰ 
সৌন্দর্যের সৃষ্টি কেঞ্ছে এবং কুকতে অদুবযে হয় না যে আনিতে এটি 
চারচালা গড়নের মন্দির ছিল। মন্দিরটি যে উচু বেদীর ওপর নির্মিত ছিল 
উপস্থিত ক্ষেত্রে তার উচ্চতার পরিমাপ করা আর স্তব নয়। কারণ সমস্ত 
বেজীটিই পরায় ভূবিতিল-শত। 

মন্দিরের প্রবেশস্ধায দেখা যায় দুটি। প্রধানটি দক্ষিণে এবং অপরটি 
পূর্বে। দক্ষিণের হরবান শ্ুরবেশ-দরজ্জ। পাথরের চৌকাট ও ছিলানের ওপর 
বসানো হয়েছিল। এটিকে পরবর্তীকালে হী ভাবে আনার জন্যই 
বোধহয় পাগুরের চৌকাটের ওপরের অশেটুকু ছেনি হাতুড়ির সাহাযো 
কেটে উড়িয়ে ফেলা হয়েছে_হয়ত কোনও মূর্তি ছিল দেজনোই। 
এছাড়াও সামনের প্রধান দরজার পাথরের চৌকাটের দিলানের ওপর 
জ্যাবিতিক রেখান্তনের সমকোপী নক্সা ও যুটত্ত পথের ব্যবসার দেখা 
ধার তাছাড়া টেরাকোটা প্যানেলেরও কিছু কিছু কাজ অবশ] ছিল, যদিও 
স্যোয় খুবই অপ্রতুল এবং তা আজ আর বোকার উপায় নেই, কারণ 
সন্ত মন্দিরের দেওয়াল কেশ মোটা ধরনের চুন-বালির পলস্তারায় ঢাকা 
দেওয়া হয়েছে এবং পরে সামনের দিকে শুবেশ দরজা বরাবর একটা 
চালা নামিয়ে আঙ্ছ্যদন নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা 
বর্তমানে হজরত জঙ্গলবিলাস পীরের সমাধি। মন্দিরের সন্মুখভাগে 
একটি নাট-মক্চ ছিল ঘা অনেককাল আগেই স্থানান্তরিত হয়েছে। 
তালোচন৷ শ্রসঙ্গে জঙ্গলবিলাসের বর্তমান পরিচালকশোষ্ঠীর অন্যতম 
সদস্য দ্ধের সুলতান আলি মোপ্রা জানান যে নেই স্থানান্তরিত দাট- 
মন্দিরের ইট-কাঠ প্রভৃতি দিয়ে অনতিদূরে একটি ইদ্‌পা নির্মিত হয়েছিল; 
কর্তঘানে সেটি আবার পুরোপুরি মসজিনেই রাপান্তবিত হয়েছে। 

স্থানীয় মুসলমানেরা জঙ্গলের বাঘকেই, জঙ্গল্লবিলামের একমাত্র 
বাহনকপে বর্মন! করেন: এবং আগনস্তকদের কাছে পীর মাহাঝ্র্যের নানা 
গর যা কিংফাডি আকারে ছড়িতে আছে তা আগ্রহভরে শোনান। সমত 
গ্রেই শোনা গেছে এই পীর লোকসদাজে বাঘের ভয় দেখিয়ে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছে ও তাবে এনেছে। তাই দেখা হাল হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সমুদ্রের মানুষই শরদ্ধাযনত হৃদয়ে পীরের উৎসব-পার্যণে উপস্থিত 
খাকে__তাদের অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করার জন্যে। 

বিংকান্তি বে, জঙ্গলবিলাসের পীর আসলে হল বাঘের দেবতা, 
অর্থ এর সৈন্য-সামন্ত এবং বাহন হল কেবলমাত্র জঙ্গলের বাঘ। 
উলুবেকিরার এই অঞ্চলটি যে এককালে গতীর জঙ্গলে সমাজ্ছাদিত ছিল 


তার শ্রমাগ হিসেবে বলা হায় তিন নম্বর রেললাইন পাতার জনা 
উলুবেড়িযার আশপাশের জমি খুঁড়ে মাটি সংগ্রহ করার সময় দেখা গেছে, 
খাদের বিশ-পাচিশ ফুট নীচের স্তবের মাটির সঙ্গে ফেবল গাছের পাতা 
মাটির সঙ্গে মিশে যেয়ে কালো আলকাতরার মতো মাটির রয়ে 
পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই সকল মাটি রোদে গুকিতে নিলে অত্যন্ত হাস্ধা 
হয়ে যায় এবং আগুনের সাস্পর্শে কাঠের হতো দাউ দাউ ফরে জ্বলে 
উঠতে সক্ষম হয়। তাহাড়া এই স্বরে অনেক বড বড় গাছ পাওয়া গেঙ্ছ, 
বেশুলির সবই প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা ঝড়ের মুখে পড়ে ওলট-পালট 
অবস্থার গোড়া থেকে ভেঙে মাটির ওপর পড়ে থাকতে দেখা গেছে। 
এমন একটি বড় গাছের ভাঙ্গা কাণ্ড যার ভগা এবং পোড়া বাদ বিয়ে 
কেবলমাত্র মধ্যবঠী অংশটুকু লন্বায় প্রায় দশ-বারো ফুট, বাগলানের 
নিকটবী "আনন্দনিক্ততন কীর্তিশালা' নামক মিউজিয়মে সবেক্ষিত 
আছে। আগাহলীলরা প্রয়োজন মনে করলে এটি দেখেও আসতে পারেন। 

সুতরাং জততীতের এইসব জঙ্গল এলাকায় যে সকল অধিবাসীরা 
যসবাস করবে তাদের বাথের হাত থেকে বীচাবার জনা শস্তত বাহ- 
দেবতার শরশাপত্র হতেই হবে। সে কারণে বালোর এই অঞ্চল মুসলমান 
অধিকৃত হওয়ায় এবং নিজ ধর্মের পোশাকে আবৃত থেকেও, আসলে 
জীবনরক্ষায় শুরোজনে বাঘ-দেবতার কাছে হিমুর্মের মতোই নিজেদের 
বশ্যতা স্বীকার ফরে নিতেই হবেছে। তাই জঙ্গরাবিলাস হিন্দুদের দক্ষিণ- 
রায়, কালু রায় ও বারাঠাকুরের মতোই জঙ্গল অকলের সমস্ত বাঘ 
সৈনিকদের সেনাপতি হয়ে গড়েছেন: সুতরাং সেই সেনাপতিফে দেবতা 
জ্ঞানে পৃল্ার্চনা করে সন্থষ্ট রাঙ্গতে পারলেই বাঘের হাত ছেকে ভীযন 
বাঁচানো সন্ভব_এই ধারণাই প্রচলিত হয়ে পড়েছিল এবং পরবর্তীক্যলে 
ওই জঙ্গলবিলাস পীরের মৃত্যুর পর ওই তারচালা মন্দিরটিতেই ওই 
পীরের সমাধি দেওয়া হয়েছিল। 

এখানে বংসেরান্তে পৌষ-সাক্রান্তির দিন একটি উল্লেখযোগ্য ফেলার 
অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এবং ওই দিন পীরের কাছে হিল্-দুসলমান নির্বিশেষে 
সকলেই সির দেয়, মানত করে। বর্তমান সময়ে আমরা জঙ্গলবিলাস 
লীরকে যে ভাবেই দেখি লা কেন, তিনি যে অতীতে লৌকিক দেখতা 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না। অতীতের এই জঙ্গলফিলাস লীর হিলু-মুসলমান উভর 
সন্জনারের পৃঙ্িত দেবতা হিসেবে এক সাম্প্রদায়িক এক্ের যে প্রতীক 
হয়ে উঠেছিলেন-__তা আজ আর অস্বীকার করা যায় না। 


< 


জগত্বল্লভপুরের মন্দির 
অনাদিনাথ মুখোপাধ্যার 


কয়েকশো বা করেক হাজার বছর আঙ্গে মানুষের সমাজ-ঝীবন কেমন 
ছিল লেকদা আমরা ইতিহাসের প্রাচীন নিদর্শনসমূহ ডেকে জানতে পারি 
এহং নেই কারণেই পুরাকালের জিনিসপত্র অতি যয়ের সঙ্গে দিউজিয়ছে 
সংরক্ষিত হয়ে গ্যফে। লোকচক্ষুর সাবারণ দৃষ্টির কিছুটা বাইরে পড়ে 


ছা কয়েকটি পুবাকীড়ির কথাই 'আজ আলোচনা করব: 

বেশিদূর নয়. হাওড়া জেলার অন্তর্গত জগংবমভপুর গ্রামের কণাই 
বলি। এই গ্রামে বেশ কিছু হাচীন মন্দির "ছে, জোনওটা একটু ভালো 
অবস্থার এবং কোনওটা বা একেবারে পংসাকশ্র মাত্র। হাইহেকে। 
এগুলির হ্যে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় বেছে এমন কয়েকটি মন্দির 
বা দালানমন্দিরের কথাই ভাগে ধরা যাক) 

কালীতলার বাজার থেকে হত দূরে পাকা পান্থাস হাবেই একি 
পুরাতন হন্দির আছে। এটিব অবস্থা হপোক্ষাকৃত তালে। ভিতরে বিয়াহ 
বলতে, শিবলিঙ্গ বিুপুবেব মন্দিরের মতো পাতানাটি কাছ এখানেও 
রয়েছে কিন্তু নক্‌শ,ব পৃতুলগুলি সাখ্যোয ্ানেশড কম এবং এটু সাধারল 
বনের। এইসব নক্শার পুতুলশুলির হতে দশটি 'বাৎাওহালা বানগের 
দৃত্তি আছে। কয়েকটি যুদ্ধের ছবি বোহহয় রাল বাবশের; তার মহে) আনে 
ঘোড়া, হনুনান ও রাক্ষস ড়তি। ুতকগুলি এত অস্পষ্ট যে. ছাকৃতি 
সঠিক চেলা যায় না। হন্দিরস্ুলির সন্মৃখভাগের নকশাই প্রফান। [পিছনে 
ও পাশে পাতলা টালি স্বারা নির্মিত পলক্টা ইটের নম দাড়া জন্য 
কোনও নকৃশাই নেই। 

অ্রশ্দিরের মূল গড়ন বাংলো ধাঁচের আটচালা। =ন্দিরের নির্মশকা্য 
সম্পন্ন হয়েছে পাতলা ইট, ছোট ছোট ট-লি ইতানির স্বারা। ভিতবের 
ছাদ গন্থজাকৃতি। দরজায় পাল্লা কাঠের বহ্ধ সোপ বিশিষ্ট। মন্্রিটিতে 
একটি লিপি আছে। উপরের কার্নিসের নাকে নকশা ফাঁকে লেখা 
আছে _১৬৮৫। তবে জল-বাত্যসে ও শেওলায লেখাতুলি বেল 
অস্পষ্ট; তারই মধ্ পাঠোদ্ধার করে এইটুকু পাওয়া গেল। ১৬৮৫ 
নিশ্চয়ই শব্সন্দ এবং বদি এই সময়ে নির্মাপকার্য হয়ে থাকে. তাহলে বয়স 
প্রাঃ ২০০ বছরের কাছাতাস্ছি। যদিও এটি পালেদের নন্দির তবে কার 
চেষ্টায় এইসব মন্দির স্থাপিত হয়েছিল ঠিক বলা শক্ত। তবে এতন্জলে 
তৎারীন ধনী ও সন্বান্ত পরিবার ছিলেন__আানা. পা ও সেন বংশ। 

জগংবল্রভপুরের সেনবাড়ির মন্দিরটি ভ£। ভগ্ন কেন হায় জাংসন্ুপ 
বলা যায়। মন্দিরটি কুটিরের মতো গড়ন, কিছুটা গোলকীহাব মতো। 
অনেক ছোট বড় ফূঠরি--সবই জঙ্গলে পূর্ণ। 

ঠাকুরঘরের সামনে সারিবদ্ধভাবে কয়েকটি ঘট বসানো আছে। 
বেদীর উপর কাঠের সিংহাসনে হব-গৌরী ঘৃর্ডি বিরাজ্জ করতেন। বেশ 
কিছুদিন হল মৃর্তি চুরি গেছে। তখন ছেকে ঘটে পূজা হয় সিংহাসনের 
পায়ে একটা তায়া জাতীয় ধাতব গ্রেটের উপর লেখা আছে_-১৩১১ 
এবং চাতালের উপর পাত্রে লেখ আছে সন ১২৯২ বৈশাখ। শেযোড 
পিহোসনটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ সবই অবশ্য অনেক পরে স্থাপিত 
হয়েছে মনে হয় অর্দ্ধাৎ আসল দেবতার মন্দির স্থাপিত হয়েছিল বহুদিন 
পূর্বে। কেননা নীচে মোটা মোটা ঘাম দিয়ে তৈরি যে অন্ধকার হতো থর, 
হঠাৎ দেখলে চোরা-কুঠুরি বলে মনে হবে এবং এইটাই সেই পুরোনো 
স্থাপত্যের নিদর্্ন। এই সাবেক ঘর নষ্ট হওয়ার পর-__তবে এই বর্তমান 
শেযোক্ত ঘর নির্ষিত হয়েছিল কলে জানা গেল। অতএব সাবেক 
শকুরঘরটি অন্যান্য মন্দিরের সমসাময়িক কালেই নির্মিত হয়েছিল বলে 
মনে করা যেতে পারে। 

এছাড়া জ্পৎবরভিপুরের আশপাশে আরও কয়েকটি বন্দির আছে। 
তার মধ্যে একটি আটচালা মন্দিরের সামনে লেখা আছে, "কানা 
১৭২৪, সন ১২০৯, তারিখ ১৪ই হান্থুন"। 

নীচের দিকে স্েতগাতরের উপরে লেখা__'বরজ্য়াজ পাঠক. সন 





১২১৯, উই বৈশাখ, রবিবার। 

এতে অনুমান ক্করা বার ১২০৯ সালে ছশ্দির নির্ছিত হয় এবং শা 
৯০ বহর পরে ব্্জয়াজ্জ পাঠক নামক কোনও ব্যক্তি সন্ধবত এই মন্দিরের 
সংস্কার করেন। এই মন্দিরপযুত্রের কাককার্য অবশ্য পূর্বোক্ত মন্দিরটি 
কে অনেক কষ । নক্শার মহ দু-পাশে বড় হড় গোলাকার ফুল 
করেকটি এবং নীচের দিকে দু-পাশে দু-জন পুরুষের দৃত্তি লারমা 
অবস্থায় আছে। মনে হত খারপালের মৃষ্ত। মৃরতিদুটিব পেট শরীবের 
ছুলনায় বেশ বড়__পিলে উন্টানো ম্যালেবিয়া রোগীর মতো। মন্দিরের 
মাথার উপর তিনটি বেশ মজবুত ত্রিশূল এবং মোটা লোহার চেন ঝুলন্ত 
অবস্থায় রয়েছে। বিগ্রহ এখানেও শিবলিঙ্গ এবং মাটি খেকে প্র আড়াই 
হুট ভচ। মন্দিরের উঁচু বঁনো চাতালের উপর অন্য. বট প্রভৃতি খাছ 
তাদের ডালপালা বিস্তার করে চলেছে। 

এল পাশে আরও একটি মন্দির রয়েছে, যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। এটির আকৃতি রথের মতো। মাকথানে একটি বড় চূড়া এবং 
চারঘারে অপেক্ষাকৃত ছোট চড়া চারটি। মোট পাঁচটি চূড়া। শুতোকটি 
ছড়ার মাথায় একটি কবে লোহার শিক খাড়াভাবে বস্যনো আছে। 
বোধহয় নিশান লাগাবার ব্যবস্থার জনোই। মন্দিরটির চারযারে বাঁধানো 
চাতাল নেই। পূর্বে ছিল কিনা কলা হায় না। ভিতরে বিহু কিছুই নেই 
এবং পূর্বে কী ধনের বিহ ছিল তারও কোনও হদিস পাওয়া দায় না) 

সাধারণ পর্যবেক্ষক ছিসবে এর বেশি বলা এখনও সম্ভব হল না; তবে 
অধিকতর গবেপামূলক দৃষ্টি নিয়ে দেখলে হয়ত এই অন্ধলে আরও 
কি খতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা যেতে পারে বঙ্গে আমার ারশা। 


আলোচনা 


গন্ছেশ্বরী ও গদ্ধবণিক 


গত ২য় বর্ষ ১ম সত্যো কৌশিকীতে 'গ্বেশ্বযী' প্রবন্ধটি পড়ে যনে হল 
শব্দটি বোৰহয় পূর্বে 'গৌড়ে্বরী' ছিল। দেবীর পৃজক ছিলেন 
“গৌড় ৰণিফরা"। দেবীর পৃজ্া যে উত্তরব্গেই বেশি হত তাই থেকেই এই 
কাটি মনে আলে। কালক্রেযে 'গৌড়' শব্দটি বোবহর 'গদ্ধ' শব্দে 
পরিণত ছয়েছে। সৌডেশবরী দৌরী। সে সৌড়ও নেই লে সৌড়েশরীত 
নেই: শুনু তার গন্ধ রয়ে দেছে। 

সুবাংশুকুসার রায়, হেদিনীপুর 


'কৌশিকী'তে মাঝে মাঝে 'নমশৃয়' শব্দ ব্যবহার করা হয়। 
নহে (হার পাঠ অনা) ওই পট ও জযন gus 
পাই। সিলমোহরে এ জাতির নামে 'নময়াল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
তানের যুদ্ধজয়ের কথা বলা হয়েছে, যেমন 'নবযালরা এ নল জী 


প্রচীল দিশবে বলা হয়েছে (নো মৌ) N০-এাধগা. অর্থাৎ 0০0 
9৮ যার প্রতিশব্দ যাজ্ধালি-রবি। বাংলা শন্দের অর্থ ্রাহিড়ে সোনা, 
হা বালো (রা) উরু (৪এমুহেএেছ) = কাক্জননপর। বঙ্গ ও বাংলা শব্দ 
দুটি কিন্তু আলাদা, ওদের অর্থও আালাদা। নমলৃত শের অর্থও বাঁড়ার 
সোলালি রবির শত, এর কোনও অর্থ হয না_ বহর হয়। প্রাচীন নাম 
মাল" শব্দের অর্থ 'সোনালী রবির দেশের লোক' বা 'সোনালী রবির 
পুক্ষক-_ Peophc of the Golden (rising?) um! নিশনীয়৷ ভাবা 
ধৃদ্ধরত এই জাতিব হে অপুর্ব বর্পনা আছে তা সব বাদ্ধালিদ্রে পড়ে 
দেখা উচিত। তাই 'নমশৃহ' না লিখে 'নময়াল' শব্দের প্রচলন চাই। 
সুখাতকৃমার রায়, মেদিনীপুর 


তহ্ায়্যসন্তার 
কৌশিক পত্রিকার (শারদীয় ১৩৭৮) আমু দেবকৃমার চক্রবর্তী 
মহাশরের “পুরুলিয়া জেলার তাস্রাঘুবসন্তার আবিষ্ার' শীর্ষক প্রবনথটি 
পড়লাম। এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধের চক্রবর্তী মহাশয় ভারতীয় প্ররতাখ্বিক 
সমীক্ষার বর্তমান মহাধিকর্তা বি. বি. লাগ মহাশয়ের মস্ত) প্রকাশ করে 
বলেছেন হে "গাঙ্গের অববাহিকায় বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে প্রা 
আশরকৃঠায় ফলকণ্ডলি সম্ভবত ' ্রেটোজসটলয়েড' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত 
কর্তমানে এই অঞ্চলে বদবালকারী সী৫তাল, দু! প্রভৃতি আদিবাসীদের 
বারা নির্মিত হয়''। শ্রদ্ধেয় লাল মহাশয়ের এই মন্তব্য যে 

এতিহাসিক্তা বিরোধ নয় তা ভারতের শ্রদিদ্ধ পরয়্তারিক ড. এইচ. ডি. 
সন্কালিযা মহানযও উচ্চকতে ঘোষণা করেছেন। রাবার চক্রবর্তী মহাশয় 
এদের মন্তব্াকে সমর্থন করে কুরান করেছেন। 

কিন্তু হয়তাততিকদের অনুসন্ধান ও খননকার্থের ফলে আবিধৃত ও 
তাতাই সতার সঙ্গে সাগর তাশরাুধুলির প্রাচীন ও সাংস্কৃতিক 
পটভুমিকা সম্বদ্ধে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত অতি মুল্যবান সন্ত প্রকাশ 
করেছিলেন। এদের মহে] হাইন। গেনচার্নের' নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্ট। ইনি কমুকণে ঘোষণা করেছিলেন-_একমা হযগৈতিহাসিক 
হয়া সাম্রাজ্যের বিপর্যয় সাধিত হলে সেখানকার উদ্ধান্তরা তান্রামুধ্ুলি 
বহন করে এনেছিলেন। পেসারের এই মন্তবাটি কি জোরালো যুক্তির 
উপর শ্রতিষ্ঠিত নয? এই মন্তব্যটি কি শ্রদ্ধেয লাল ও সক্কালিয়া 
মহাশয়দের কাছে সম্পূর্ণ ক্রচিপূর্ণ? 

আবার জীযুক্ চক্রবর্তী মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করে আমি এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তা্রায়ুধ পথটি ছিল উরি কিরীট শোভিত 
বঙোপনাগরের বালুকাযৃত বেলাভুি হতে পূর্ব-মুরকৃল পর্যত। এই 
পথটি আর্বকুল-রঝি রঘূর সুশিক্ষিত সৈনযদল ধীর দর্পে অতিক্রম 
কেইন সু বিদাত রা সুর পিট তামার হরি 
বলি আবিদ্ৃত তা্ৰায়ুযণ্ডলি আর্যদের জনযাত্রার জুল নিদর্শন তাহলে 
কি ভুল বলা হবে? পিগটের এই ধারণাটি কি মোটেই দৃঢ় ও শত্তিশালী 
নর বলে চক্রবর্তী মহাশয় মনে করেন? 

পরিশেষে বলব. আবিদ্ধৃত তত্ামুধুলির প্রচীনত্ব সমন্ধে শীবুত 
লাল মহাশয়ের মন্তব্য যেমন পাঠকদের মনে বিন্মররের দারাজ্াল সৃষ্টি 
ফরেছে তেমনি গেল্ার্ন ও (পিগটের যুগ্ম মন্তব্য পাঠকদের কৌতৃহলী 


ফরবে। 
শস্য ঘটক, মেদিনীপুর 


জলপাইগুড়ির মন্দির 


কলপাইশুড়ির মন্দির' নিবন্তটিতে কিছু তথাগত ক্রি সম্পর্কে 
অম্তীশচন্র বক্যোপাবায় মহামরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ওই সম্পর্কে 
কতকগুলি তথয তার জ্ঞাতার্থে নিবেদন করছি বিস্ীতভ্যবেঃ 

(১) জলপাইগুড়ি জেলা ১৮৬৯ ব্রিস্টান্ে গঠন করা হয়। তার পূর্বে 
জেকা ছিসেবে জনলপাইশুড়ির কোনও পৃথক অস্বিত্ ছিল না। "আধুনিক, 
জললাইগুড়ির ইতিহসেগত নাম বৈকুষ্টপুর। রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজে 
বৈকুণ্ঠপূুর একটি পরপল৷ এবং আরতনে ৪৫০ বর্গমাইল।' উলবিশে 
শতাব্দীর বৈকুষ্ঠপূর ; ডা. অর্দভুষণ মজুমদার, জলপাইগুড়ি শতবার্ষিক 
স্মারক হস. প. ৩১। 

(3) The District of Jalpaiguri as am adminisralive আর 
came into being on January 1869. by amalgamation of he 
Western Duass district with the Jalpaiguri subdivision of 
Rungpur district. 

(The Birth of ihe Disrict, Abdul Bari. p-39. এ) 

(৩) জলপাইগুড়ি ভুয়ার্স নয়; ভুয়ার্স হল _ 

“The region is called the Duss. because জা its northern, 
boundary, there are several passes or doors leading io the 
hill state of Bhutan. 

The 05 region is a strip of Lind aba 20 miles is 
breadih, from north to south, it is about 180 miles in length 
from west 10 ees. Beginning from the caste bank of the 
Teesta river. it extends casiward along the entire southem 
boundary of Bhutm. It comprises the eascm part of 
Jalpaiguri district, known ss western Duans, snd il extends 
further আস covering the nonthem strips of Goalpars and 
Kamrup a nonh westem slice of Darang district of Assam. 
This portion of Duars is আগা) as the Eastem Duars or 
Asam রা 

(6) “মেচাযা 'সরেচ্ছ' নয়_140760104 জাতির লোক। ফাছারি, 
কোচ, গারো ইতাদি উপজাতিদের অন) একটি শাখা! 'মেচ' শব্দটি 
এসেছে তরাই অঞ্চলের 'মেচি' নদী হেকে। এই উপজাতি ওই নবীর 
ধারে বসতি স্থাপন ফরেন কলে তারা "মেচ' বা “মেচিয়া' নামে অভিহিত। 

(i) **......Bodon that senled on the banks of Mech at 
first were known as the Mech or 11508 

(“The Bodo-Mech of Jalpaiguri. Dr. Charu Ch. Sanyal, 
Souvenir of ‘The Au Bodo-Sahitya Sanity. P6) 

(ii) The Bodos known ss Mech in Bengal, Bodo in 
Goslpara Kachari in Kameup and some ওযা of uppet 
Asm. Dim cha-Kachari in Kechar Tippora in 
Tripun... 

They ‘belong lo non-Aryan siock Inown হি 
Mongol 

— Contribution of Bodo people in Aryan culture. Prof. 
M. R 1445, উ। 

(৫) "জযেববর' প্রসঙ্গে তার আলোচন! অসম্পূর্ণ, অধিক তথ্য 
এইরপ_ 

“সভারতের ৫১ পীঠের মহ্য জন্ছেশ একটি মহাপীঠ। এখানে দেবী 
প্রাময়ী এবং ভৈরব শ্রীজরেশ] যশ মন্দিরের পম্ুজের ন্যায় ফেরো 
ফংক্রীটের বৃহৎ পমুক্ধ ভারতবর্ধের আর কোথাও নেই।” 

সুবীল প্যজু, কাহাখ্যাুতি, ছলপাইতড়ি 














সম্পাদক মহাশয় সুনীল প্যলের ১ ডিসেম্বরের বে পত্র আদার কাছে 
পাঠাইয়াছেল তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ: উত্তর বিবার ইচ্ছা ছিল না তবে 
অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ এবং অজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইয়াছে বুিতা এই পত্র 
লিঙ্িতেছি। আলা করি কটি মানি। করিকেন। পালের অনেক ধা 
কেবল অবান্তর লাহে সে, লেমতা) এর অভাব হুশ শুরে। 
ভথামে মনে রাখা উচিত ছিল 'কৌশিকী'-এর ল্যাব সাক্িত্ত কিন্তু 
কিনান্েরী পায়ে কেবলমাত্র সাক্ষিতত সমীক্ষা দেওয়া সন্তবপর হইয়াছিল । 
বিস্তৃত বিবযপের ক্ষন্যে তাহার উচিত ছিল আমার 8৩5 Socty- 
এর Journal 01971) Temples Of Jalpaiguri শরবন্থটি দেখা। 
শুবন্ধটিতে অনেক চিত্র আছে) তাহা অপেক্ষা বিশদ এবং বিস্তৃত 
আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে আমার (415 of Jetyaigur বত, 
হাহ! ১৯৬৭ সনে (Ou Heriuge, Vol. xiv Prt, Bulletin of the 
Deparment of Pou Gradume Training and Research, 
Sanskrit College. Calcutta) শরকাল্দিত হয ।ভাহার লেখ্বা। দেখিয়া মনে 
হইতেছে তিনি কিংবা তাহার জলপাইগুড়ি শতবাবিকী প্রারকণ্যস্ের 
লেখকগল পড়েন নাই। তাহাতে আমি জলপাইগুড়ি যে ৫১ ীট্থ্ানের 
অন্যতম তাহা উল্লেখ শুরিয়াছি এবং প্রকারান্তরে দেখাইবার চেষ্টা 
করিয়াছি যে শিব-শতনা স্তোস্র অনুসাবে জলপাইগুড়ি তখন বুকবিহ্াযের 
অন্তর্গত ছিল (অহম্‌ কোচবধুপুরে ক্ষলেন্বর ইতি স্থিত)। হানি ভ্রীপালের 
প্রধান প্রধান অভিযোগ খণ্ডন করিতেছি। 

১, শ্রীযুক্ত পাল বোধহয় নয়া দেহ্‌লীর রাষ্ট্রপতি ভবনের গম্মুজ এবং 
রাষ্ট্রীয় সংগ্হালয়ের গদ্ক-এর় ব্যাস জানেন না। তাহ! হইলে তিনি 
ছজেন্থরের ন্যায় পখুঞ ভারতে অদ্বিতীয় বলিতেন না। 

২. জলপাইগুড়ি জেলার শতবাৰ্ষিকী যাহে মন্দির সম্বন্ধে প্রবন্ধটি 
অর্বচ্টীন এবং তথ্যগত নয়। উদাহরশস্বরূপ দেশ সাস্তাহিকের ৮.১.৭২ 
তারিখের সচ্যো। কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ পাঠাগার হইতে বহুদূরে অবস্থিত, 
লেখ্বকদ্ধয়ের পক্ষে ইহা হুশসেনীয় সন্দেহ নাই। 

৩. আদার দুই পুরুষে বে সব ওঁতিহাসিকদের জানিবার সৌভাগ্য 
হইয়াছিল, তাহার যথে) জলাব আবদুল বারির নাম শুনি নাই। এবং 
তাহায় প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ নহে ও বিজ্ঞানসম্মত শ্রণাঙীতে যচিত হয় নাই। 
হা. ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেবা রংপুর হইতে বিভক্ত হইয়া 
অস্তিত্ব পার, কিন্তু জলপাইগুড়ি নাম আমরা পাই ১৭৭৩ সনে, যখন 
বৈকুষ্ঠপূর অন্বকা বত্রিশ হাজারি তালুকমারের অত্যাচার নিবারণ করিবার 
জন্য ক্যাপ্টেন স্টার্ট (০১%৩৮ 51প1)-কে পাঠানো হইন্লাছিল তখন 
তিনি জলপাইগুড়িতে অবস্থিত শিবির হইতে রংপুরের কালেষ্টার 
0৩০৩5-কে রিপোর্ট দেন। ১৭৮৩ অন্দে গভর্নর-জেলযবেল নেপালের 
মহায়াজা কর্তৃক চৈনিক সত্রাটের নিকট উপটৌকল হিসাবে যে হস্ত প্রেরণ 
ফরিয়াছিলেন তাহ্য তাহার পলা) দিয়! গদনাগমনের সুবিধা করিয়া দিবার 
জন্য বত্রিশ হাজ্ারির তালুকদার, যিনি বৈকৃষ্ঠপুরের জরমিদাররুপে 
পরিচিত ছিলেন তাহাকে গতন়-জেনারেলের ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছিল। 
১৭৭৭ অন্দে রায়কত দর্পদেব বিনি বত্রিশ হাজারির রাজন বলিয়া নিজের 
পরিচয় দিরাছিলেন তিনি কোম্পানির সরকারের ফরভারের বিরুদ্ধে 
আপত্তি বরিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোবা হার বে, জলপাইগুড়ি. 
ঝুকিশহান্জারি এবং বৈুষ্টপূর একই স্থানের নাঘ। 

৪. সেচ জাতি যে মঙ্গোলীর তাহ! চারু সান্যালের পৃত্তক না 


১০৩ 


পড়িযাই আমার জানা ছিল। ফারণ আছি শর রমালাদ চন্দ এবাং. ১. রামহসাৰ মঙগযদারের Some Inscribed slabs of sions in 
বিরজাশঙ্কর শুভর নিকট নৃততত পাঠ শুবিষাছিলাম। আমার বক্তব্য হে. ওত neighbourhood of Nalanda stone Temple Ruins—J. A 
জীন সঙ্কেত সাহিতে৷ 'সেচ্ছ' কথাটি বছ বাচনীয এবং কোনও 5. V০! X1. Nos. 14, 1969. 
ভপজ্গাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই- ফেল ফিরাত। কালির পর ২. ডেভিড কনের 'বালোর বিগত দিলি দর্শক, থর 
লোকসমাজে 'সেঙ্' শব্দটি মেচে পরিণতি লাভ করবে বর্থ, ৩য় সম্যো, ১৩৭৩॥ দর্শক" পড্রিকাত এ ছাড়া গার আরও লেখা 
অস্রীশচজজ বথ্যযোপাহ্যা়. কলকাতা ছাপা হয়েছিল। স্িভাবিক ‘সঘতটে'ও দু-একটি লেখা হাপা হয়েছিল। 

দেবপ্রিয় ৰ্দ্যোপান্যার. কলকাতা 


রচসাপঞ্জিতে অসম্পূর্ণতা 
4 'র গত দুই সংখ্যায় শুকালিত রচলাপঞ্জিতে দুটি লেখা বাদ 
পড়েছে: 





নবপর্যায় :২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা 
শারদীয় ১৩৭৯ 





বাংলায় মুসলমান কীর্তি 
অষ্রীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রিচ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক গগনে যে ঘূর্ণাবাত্যার উদয় হইয়াছিল, আব্ধকলহে এবং আব্মসত্তোষে মগ উন্তবাপথবাসী 
তাহার প্রতিয়োধ করিয়া আব্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে পূর্বভারতে মুসলমান স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়। তুর্কি জাতীর লজ কালিকের বিজহাত্রা কেবলমাত্র 
ঠন উদ্দেশিক নয়। হত ইহা প্রথমে ছিল: কিন্তু পয়ে ইহা লাক্ফেতিক বিক্ুয়-অভিযান রূপে পরিণতি লাভ করে। কারণ অস্ত্রের সাহাবে) দুসলমান 
ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা__ইহার মুখ) উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ের বিরোগাত্ত নাটক আত্ছিত, বীর্ঘহীন সাজের পরিচয় এখনও পশ্চিম ও 
পূর্ববঙ্গের তড়াগে, নদীতে, জঙ্গলাকীর্ণ ভূতপূর্ব জনসমাজের হাসোবশেষে পাওয়া যায়। পাওয়া বায় হিন্দু, বৌদ্ধ মূর্তি হা্চীরে গ্রন্থিত করিয়া তাহার 
পম্ডাত্ভাগে আরবি নসখলিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি। 

মুসলমান স্থাপত্যের প্রদোষ এখনও কহেলিকাজ্ছয্ ৷ প্রাচীনতম নিদর্শন নিয়তি এবং প্রকৃতির করালগ্রাস হইতে রক্ষা পায় নাই। মুসলমানের 
পূর্বভায়ত বিজয়ের প্রথম ইতিহাসকেজ মৌলানা হিনহাজুদ্দিন সিরাজ লিপিবদ্ধ করিয়া গিতা্ছেন যে. নূদিয়া এবং লক্ষপাবতীর পতনের পর সুদুর 
গর্মযীরের উর উপত্যকা এবং দুর্গম গিরিকন্দর হইতে আগত তুর্কিসস্তান এবং তাহার সহচরপ্রণ সুপ্রাচীন কোটিবর্ষ অর্থাং দেককোটে নব নব মসজিদ, 
হদ্গাহ্‌ এবং খানকা (মঠ) শ্রভৃতি নির্মাগে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাহার একটিও জার কিন্যমান নাই। বন্তিন্যার এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ সমস্ত বঙ্গ 
দেশ, অর্থাৎ বর্তমান পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ জয় করিতে সমর্থ হন নাই। তাহ্যবের অধিকার বিহারের কয়েকটি অশেকিশেষ. এবং বরেশ্দীর-গৌড়মণ্ডালে 
সীমাবদ্ধ ছিল। শ্যামল, গঙ্গা, মহানন্দা টঙ্গন, পুনর্তবা এবং আরেরীযৌত আর, অন্বখ. তাল এবং তমাল যনানীপূর্ ভূমিতে প্রথম দুসলিয রাজধানীর 
নাম গৌড়, অথবা লক্ষণাবহী অথবা নদীয়া লহে। পুনর্ভবাতীরে প্রাচীন কোটিবর্ধ নগরের হবসোবশেষের উপর তাহারি লান্কিত দেকদেউল এবং 
গৃহবাদীর উপকরণের সাহায্যে দেওকোট নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা! এক্ষন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মন্তর্গত পঙ্গারামপুর মৌজার বাপগড় নামে 
পরিচিত। কিন্তু বাপগড়ের মহাস্মশানে আজ ব্রিস্টীর় মিশন. চতুত্বত্িযুক্ত মসজিদের ব্যাসোফশেষ এবং সাঁওতালদের গ্রাম ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর 
হয় না। এমনকী ঘাহার নেতৃবে ইসলামের অর্ধস্রাকৃতি পতাকা উত্তরহঙ্গের রক্তযৃত্তিকায় উপর সুস্ততিষঠিত হইয়াছিল, তাহার মরদেহ যে কোন্‌ স্থানে 
সমাধিস্থ হইয়াছিল আজও তাহা জানা যায় নাই। 

'ব্যালাদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিস্থাপিত হয় ধরাচীন সৌড়দশুলে। কিন্তু সেখ্যনে দু্গলমান অধিকারের সর্বশ্রচীন হর্ম| হয় নাই__আছে হুগলি 
জেলার ত্বিবেনী গ্রাথে। ইহ) এখন জাফর পাজীর মাজার এবং তাহারই একশত গজ দূরে জাফর কার মসজিদ। এই মসজিদটি পরবর্তী যুগে সম্কোরের 
জন্য সাতটি গস্ুজ খারা দৃশ্যমান ছিল। কিন্তু ইহার ছাদ এখন পড়িরা লিয়াছে। 

পাজী সাহেবের মাত্ত্যর অথবা ন্তানা গল্সার তীরে অবস্থিত এবং ইহ্যর প্রাঙ্গণ হইতে পরপারে নবন্ধীপের অশেবিশেব দৃষ্টিগোচর হয়। আত্তানাটির 
পূর্বভাগে জাফর খঁ তাহার পুত ও পুত্রবযূর এবং পশ্চিমভাষ্গে বড়খী গাল্্রীর এবং তাহার বশেবরদের সমাধিগুলি বিদ্যমান। সমাধির সাদ তাঙিয়া 
পিয়াছে। সমাধি এবং মসজিদ অধুনালুণ্ত জনপদের বৈফব, শৈব, বৌদ্ধ এবং জৈন মন্দিরের ধ্বসোবশেষ দ্বারা গঠিত। সমাধিগৃহের চারিটি দ্বার 
ভারতীয় মন্দিরের মশুপের শ্বৃতিচিহ্ন। বাহিরের প্রাচীর, পাষাণে খোদিত সারি সারি বিষুমূরতি, নবস্তহ এবং ফুল লতাপাতা দ্বারা শোভ্িত। কোনও 
কোনও স্থানে দেবমৃর্তিশুলি প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া গামা হইরাছিল। অনেক মূর্তির পিছনে আয়বি ভাষায় কিউফিক (041৫) লিপি উৎকীর্ণ দেখা 
হার। বড়খী গান্ধীর সমাধির প্রকারে রামারণ এবং ঘহাভারতের দৃশ্য উৎকীর্ণ হুইরাছিল। উলবিংশে শতাবীর প্রথমার্ধে ৷? সাহেব ইহার পাঠোদ্ধার 
করিতে পারেন। পরে বিশে শতাব্দীর প্রথম দশকে 'রাখালদাস বদ্ষযোপাধযায় ইহার শ্রক্রটি সংশোধন করেন। 

গান্ধী সাহেবের পরিচয় স্বদ্ধে মতক্ৈধ আছে এবং বিজ্মেবশাত্্ক অলোচন। করিতে গেলে হুবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। হলিফাতা হইতে যে সড়ক 
ভান্ফান্‌ গাটকলের দিকে গিয়াছে আন্তরই পার্শ্বে একটি উক্ত শব উপত্যকার বোহহর একদিন হিন্দ, বৌদ্ধ ও জৈ ধর্মের দেবালয__সরস্বতী এবং 


গঙ্গার সঙ্গঘের নিকটবর্তী স্থানে নির্মিত হইযাছিল। এখন সেই ভুতের 
উপর ক বাসন্থান নির্মিত হওয়া কেবলমা গান্ধী সাহেবের সাবি 
তাহার অতীত কৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেহ। এইসব পাষাণখণ্ড 
হইতে কী তথ্য সংগৃহীত হুইযাছে তাহা বারাস্তারে বলিবার ইচ্ছা রহিল। 





কোপারকের সূর্যমন্দির ভারতীয় স্রাপতোর এক আম্চর্যনির্পন। পুরী 
থেকে ২০/২১ মাইল উত্ভর-পূর্বে এই নম্দির অবস্থিত মন্দির ঘেকে 
সমুদ্রের দূর দেড় হাইল। অতীতে নাবিকদের কাছে পৃহী ও কোনারক 
মন্দির ছিল নিশানাস্বরূপ। এ দুটো দেখে তারা বুঝতে পারুতেন যে তারা 
ওডিলার কান দিযে বাচ্ছেন। কোলারকের অন্দিরকে ভারা কলতেন 'ন্্ি 
শ্যাগোডা আর পূরীর মন্দিরকে "হোয়াইট প্যাগোডা। সূর্ধদূ্তি পূজার 
এই পবিত্র স্থান সম্পর্কে 'পুরাগে'-ও উদ্সেখ রয়েছে। এখানে ভীকুষ্েব 
পুত শাসক বুষ্টরোগ ছেকে মুক্তি পাবার জনা কঠোর সাধনায় বত ছিলেন 
ও রোগমুক্ত হন।১ বৈদিকসূণ ছকে ভারতবর্ষে সূর্যপূজার প্রচলন 
থাকলেও সূর্ঘমূত্তি পুজার প্রচলন ছিল না। সন্রবত স্রষ্টার শ্রম 
শতান্দীতে পারস্য দেশ খেকে একদল পুরোহিত ভারতবর্ষে আসেন এবাং 
ভারাই এই পৃঙ্গার তবর্তন করেন। ফালফ্রেনে সৃর্ধযৃততি পূৰা ভারতবর্ষে 
ছড়িয়ে পড়ে? বিভিহ্ অঞ্চলে সূর্বপূজার ক্ষেত্র তৈরি হয়, যেন, 
কোপায়ক, মুদতান ইত্যাদি অঞ্চলের সূর্য্রন্দিয়। তবে পরবরতী্ালে 
সূর্যনূর্তি পৃঞ্জার প্রভাব কখন ছেকে কমে হায় সে সম্পর্কে কোনও সঠিক 
এতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যাত না।* 

ওড়িশার গঙ্গ বংশের বৈষ্ণব রাজাদের আমল বিলেত বিখ্যাত। এই 
বের গাজা শুথয নরসিদেব (১২৩৮-১২৬৪ খ্রি.) কোপায়কের 
সুর্ধমিন্দির নির্মাণ ফরেন। অযোদ্ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোপারকের 
মন্দির তৈরি হয়। 'কোলারক' শহরে এই মন্দির নির্ষিত হয়। আধুনিক 
কোপারফ নামের উদ্ভব ঘটে 'K০০a" (Comer) এবং "Arka" (9৪৮ 
8০৫) শব্দ ঘেকে* 

এক সময়ে এখ্যনে একটি বিবৃত ও সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। তার 
এখানে একট বন্দরও ছিল। এই বন্দরের নাম ছিল "তো 
8আএজন |* সানীর কিস্তি ছেকে জানতে পারা বায় যে, এই মন্দির 
নির্মাণ করতে ১৬ কর লাঙ্গে। এই মন্দির নির্মছশে কত ব্যয় হয় সে 
সম্পর্কে 'আইন্‌ ই-আকবরী' ছে আবুল ফজ্জল উল্লেখ কয়েছেন। তিনি 
লিখেছেন : “03 ০0% was defrayed by twelve years’ revenue 
ও U৫ [রvin০৫।' ওড়িশার বাহসরিক আর ছিল তখন তিন কোটি 
টাক বা ২০ লক্ষ পাউন্ড» শন্ধমে এই মন্দিরের উদ্চতা ছিল ২২৭ যুট। 
মন্দিরটি রঞ্ষের আকারে পরিকর্িত। রখের বারো জেদড়। চাকা, আর 


সাতটি অশ্ব এই যথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে শ্রধান দেউল (যেখানে 
বিশ্তহ খাকে এবং এব অপর নাম 'বড় দেউল'।) ভাঙা পাশযরের স্তুপ 
পরিণত হয়েছে। কিন্তু মোহন" (হ্যা হেশানে দীড়িয়ে বিহকে 
দর্শন করেন) মোটের উপর আন্ত আছে। ভুবনেন্বরের লিঙ্গরাঙ্ মন্দির ও 
পুষীর মন্দিবের চেয়ে কোশার্ডের হচ্ষিবের উচ্চতা নেক বেশি। কিন্তু 
এ দুটো মক্ষিরই কোলরেকের চেয়ে অনেক পূর্বে নির্মিত হযেছে। অথচ 
ভুবনেন্বর ও পুরীর ছন্দির এখনও অটুট পড়িতে ববেছে। আর 
জোণারকের মন্দিত বংসন্তৃপে পরিণত হয়েছে। শবংসের কার নিয়ে এব 
প্রতত্বুবিদ ও এতিহাসিকেরা মূল্যবান আলোচনা কবেছেন। তবুও এই 
ভস্ম এখনও গবেষার বিষহ হয়ে বরেছে। 

কখন মন্দিরটি ভেঙে পড়েছে তা সুনির্দিষ্ট বে বলা দ্য নয়। তবে 
সন্তদ্শ শতকের শর্তে মন্দিরটি হবসেপ্রাপ্ত অবস্থাতে দেষ্যতে পাওয়া 
হার।? মন্দির বরংসের কারণ ছিস্যবে শ্রবানত যে বক্তত্গুলো আমবা 
পাই তা হচ্ছে নিশ্ররূপ 

(১) কারগুসন-এর মতে ভিত বসে হাওয়ার ফলে মন্দিরটি ভেঙে 
পাড়ে হান্টাংও এই হতের সমর্থক। তবে এই বন্তব্যের সঙ্গে হান্টার 
আরও একটা বিহয় সংযোজিত ফরেন) তিনি লেখেন "৩21 
temple alone survives and even it seems never 10 have been 
compicted. on the foundarion of he internal pillars on which 
the heavy dome rested gave way before the outct halls were 
888০৫, ধ্যাত শ্র্নততববিদ ডা. রাজেনলাল মিত্রও এই অভিমত 
পোষ ফরেন।১০ 

(২) স্টার্লিং ভৃকম্পন ও বন্তপাতকে মন্দির ধসের কারণ হিসাবে 
উল্লেখ করেন।১১ 

(৩) পাবলিক ওয়ার ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার এম. এইচ. আর্নট- 
এর উক্তি বিশেষ প্রণিবানযোগ্য। তিনি লেখেন : "1 $ ey certain 
thas he Dewl fell from the same ০856, viz, that when the 
tnd was removed from the interior, weight above wes nol 
great enough 10 resist the tendency of the corbelling to ull 
in. The heap of stones is direct proof thal the result of the 
atasrophe, when it did uke place, hurled stones inwards 
and not outwards; had™it been the lanier, the heap would 
Have been ও scancred one, instead of which it is ও remark- 
ably ০০151 ০n€.১ ২ । আর্টের মতে, বালির তৃপের উপর এই মন্দির 
তৈরি করা হয়েছিল এবং মন্দিয় তৈয়ি করার পর যন বালুকারাশি 
মন্দিরের দররণ দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়, তন মন্দিয়টি ভেঙ্ছে পড়ে। 
সুতরাং তৈরি করবার পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ ছিল। আন্টি আরও উল্লেখ করেন 
যে, মন্দিরটি তৈরি করবার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে ভাবার ফলে দূরঘূ্তি পূজার 
কারে মন্দিরটি কখনোই ব্যবহাত হয়নি। 

(6) বিষলস্বরূপ, কৃপাসিন্ধু মিশ্র ও মনোদোহন গাঙ্গুলি বলেন. 
যোড়শ শতকে কালাপাহাড় ফেশারক মন্দির আক্রমণ করে ক্ষতিসাবন 
করে। এর ফলে সূর্ধদর্তিকে অন্যত্র সরিয়ে ফেল! হয় (ধলা হয়, 
কোশারকের সূরযৃ্তি পুরী জ্ন্রাছের মন্দিরে আছে) এবং দ্দিরটি 
পরিত্যক্ত হয়। জরপর দ্ধেকেই ক্রমশ মন্দির ভেক্ে যেতে খাকে।১৯ 

একর বক্তব্তলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। 

্রন্থমোদ্ড বক্তা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ওড়িশাতে 
স্থাপত্যশিক্স খুবই উৎকর্কতা লাভ করে কাছেই সহজেই একা দেনে 
নেওয়া সন্তবপর নয় যে কৃশলী শিল্পীরা ও মন্দির নির্মাতারা কোলাযক 


১০৬ 


মন্দিরের ভিত সুদৃঢ় কবে গড়ে তোলেননি অথবা ক্রটিঘুক্ত জমিতে 
মন্দিরটি নির্মাপ হুরেন। দনোমোহল গ্যাঙগুলি লেখেন | ৩০০3 
the temple very carefully and did not notice anywhere the 
leas Uace of the subsidence of the soil. This would have. 
ভি a ancy of course. occasioned vertical crachs in Whe 
suucrure and horizontal one in the floor of the sanctum; the 
floor, | have noticed, is without any cratk; moreover. the 
collapse due 10 the subsidence of the toil would have 
tumbled down the temple on the side which did not ও 
actully Pe 

দ্বিতীয় বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায় যে, ওড়িশাতে প্রচণ্ভাবে তৃকস্পন 
কখনই অনুভূত হয়নি। আর যদি হরে নেওয়া বায় বে. কোণারফে 
ভুকস্পন হয়েছিল, তাহলে ঘটনার ব্যাগ্যা কীভাবে করা হায় যে. কেন 
কেবলমাত্র "বিমান" বা প্রবান মন্দির ধ্বসেপ্রাপ্ত হল, আর 'জশ্যম্োহন'- 
এর কিন্তু হল না কেন? তাস্ছাড়া বক্সপাত থেকে মন্দির রক্ষা করবার 
পদ্ধতি সম্পর্কে মন্দির নির্মাতারা যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন সে বিষয়ে 
সন্দেহের কোনও অবজ্ঞশ লেই। ভারতের স্থাপতা সীতি-বিষয়ক 
তথ্যাদিতে এ সম্পর্কে বিশদভাবে উল্লেষ রয়েছে।১ 

আর্নট যে অভিমত বাত ফরেন তাও গ্রহণ কর! কষ্টকর। 'আইন-ই- 
আকবরী' গ্রন্থের বিবরণ ছেকে জানা যায় যে, যোড়শ শতকের মধ্যভাগে 
মন্দিরটি ভালো অবস্থাতেই ছিল।১৯ অবশ্য আবুল ফক্ষলের বর্গনায় 
চাকার উল্লেখ নেই। অধ্যাপক নির্মপকুমার বসু-র বারলা চাকাশুলো তখন 
বালিচাপ। পড়েছ্ছিল।১+ ১৮২২ সরিস্টা্েস্টার্লিং যন কোপারক মন্দির 
পরিদর্শনে আসেন”, তখনও মন্দিরের উচ্চতা ১২০ ফুট ছিল।১৯ 
১৮৩৭ প্রি. ঘারগুসন ঘন কোণারকে যান তথনও 'বিমানে'র উচ্চতা 
১২০ ফুট ছিল।২০ কিন্তু ১৮৬৯ প্রিস্টান্ছে ঘন ড. রাজেক্ছলাল মিত্র 
কোণারকে যান তখন মন্দিরটি একেবারে ভেঙ্ছে হায়।২১ লুতরাং 
বালুকায়াশি সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটি ব্যসেতরাণ্ হয়. এই উক্তি 
সঠিক প্রমাপিত হচ্ছে না। অনাদিকে এ-ও দেখতে পাওয়া যায় যে, 
সূর্যমৃত্তি স্থাপনা করা হয়েছিল এবং যথারীতি পৃজাও হত।২২ বিযলস্বরপ 
তার 14০15 পুস্তকে কোপারক মন্দিরে পূজার উল্লেখ করেন।৭০ 

চতুর্থ বক্তব্য সম্পর্কে এ কা বলা যায় যে, কালাপাহাড় কোশারক 
মন্ৰির আক্রমণ করে যে ক্ষতিসাধন করেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নেই ।** তবে এই আক্রমপের ফলে মন্দির বসে পরা হয়নি। বলা হর যে, 
কালাপাহাড় মন্দিরটি ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে না পেরে বড় 
দেউলের উপর থেকে 'লিতলের কলসি" ভেঙে ফেলে। কলসটি একটি 
লোহার কাঠি দিয়ে রাখা হয়েছিল।।একে চুঘক লোহা বলা হয়েছে। জনপ্রবাদ 
এই যে. চুম্বক ফাঠি সরিয়ে ফেলার জন) মন্দিরটি ভেঙে বায় ও পরিতাক্ত 
হুয়। অধ্যাপক নির্মলকুষার বসু এই জন প্রবাদ মিথ্য৷ বলে উল্লেখ করেল। 
আর ভেঙে ঘাত্মর কলে হন্দির পরিত্যক্ত হয়, এই তথ্যও অনেকে মানতে 
রাজি দন। অধ্যাপক দনির্মলকুমার বসুর অভিমত এই যে, মুসলমানের 
অত্যানারে মন্দির পরিত্যক্ত হ্য়। তারপর মন্দির ক্রুশ ভেঙ্ডে বার? 
১৬২৭ স্রিস্টাব্দের পূর্বে এবং চৈতন্যদেবের তিরোযানের পরে (১৫৩৩ 
রি.) মুদলমানদের অত্যাচারে কোশারক মন্দির পরিতাক্ হয়। অধ্যাপক 
বসু প্রশ্ন করেন, মন্ৰিয় ভেঙে যাচ্ছে শু্চ কেন মেরামত করা হয়নি? 
তাছাড়া, মুসলমানেরা তো সেখানে সব সময় ওত পেতে বে থাকেনি। 
অহ্যাপক বসুর ঘতে কোলারক শহরের প্রসার তখন কে এসেছে ও শহরটি 
লোপ পেতে বসেছে। সদ শত্তকের পূর্বেই এই অঞ্চলে ধমংসের লীলা 


শুরু হয়। আর তাই কোম্দারকের ভগ্র মন্দির মেরামতের এবং নূতন 
গেবমৃ্তি স্থাপনের জন) 'সশ্মিলিত চে্ট'র অভাব ঘটে ।২* 

১৭৪১-৪২ স্িল্টযন্দে মারাঠারা ওড়িশা আফ্রুমণ করে। ওড়িশা 
১৭ৰ৬ স্িস্টাব্দ থেকে ১৮০৩ স্রষ্টা পর্যন্ত মারাঠা শালনাধীন ছিল। 
১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশার ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হহ। কোলারক 
মন্দিরের চারপ্যশে যে দেওয়াল স্থিল বর্তমানে ত্যরও তত্তির লেই। 
হারাঠাবা এনে থেকে পাছার সরিষে নিয়ে নিয়ে পুরীতে বিভিন্ন ছন্দির 
নির্মপূ ব্যবহার করে।*" তাহলেও হারাঠা শাসনের সঙ্গে কোণারত 
নৰির খাদের কারণের কোনও বোগসূত্র নেই। 

উপরে মন্দির হবংসেব যে চাবটি কাষণ আমরা উল্লেখ ফরলান তা 
কেউ কেউ মানতে বাজি নন। তাদের সাতে, কোপারক যন্দিব আক্রান্ত ও 
ক্ষতিগ্রস্থ হত বিদেশিদের দ্বারা ।** ও. হবেকৃ্ণ মহ্যতব ষ্ঠার টোন 
1815৭ গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত কবেন। ঘিরিসিনা এ্ানকবে সমূহ দিয়ে 
ঘাতাৱাতের মধ কোলারক মন্দিরের দিকে সহজেই জকৃষ্ট ঘু। বিভিন 
সময়ে এই ঘিরিঙ্গিরা মন্দির আক্রমণ করে এবং পাব সরিবে নিছে 
ঘায়। এই অঞ্চলের অধিধাসীর' তখন পর্তুণিক্গলের ফিবিঙ্গি নাছে 
অভিহিত করত যোড়শ শতকে ভারতে পর্তুগিক্তদের শ্রধনো দেখতে 
পাওয়া যায়। সন্তদ্প শতকেব প্রবন্ধে তানের উপনিবেশিক আধিপত্য 
স্থাপনের চেষ্টা বার্থ হলেও. বাংলা ও ওড়িশ্যতে তখনও পর্তৃনিকোরা 
ববসা-বাপিক্লা করত। ওড়িশার পিপলি বন্দর এদের একটা শক্ত খাঠি 
ছিল। ভারতে পর্তৃ্িজেরা কেবলমাত্র হাবসা-বাদিজোই অংশগ্রহল করত 
না, জোর-জবরদন্তি করে ভারতীয়দের এরা ধর্মান্বরকরণ লা তাছাড়া 
যেখানে তাদের প্রাধানা ছিল সেক্খানে তারা হিন্্যন্দির ধ্বংসের 
ব্যাপারেও অংশশ্রহুণ করত, এমন লজ্ির পাওয়া ঘা । ঘুদ্ধবিগ্রহেব ফলে 
ওড়িশাতে একটালা টীর্ঘদ্িন বরে রাজনৈতিক অ্িবতা বিরাজমান ছিল, 
ঘা, ১৫৯২ প্রিস্টান্দ পর্যস্ত আফগানদের শাসন ও তারপর মৃঘল শাসন 
ইতাদি। আর খুরদার বাজাও পলাতেক। ফলে পর্তুণিজ্তদের কোগারক 
অন্দর ধ্বংস করতে সুবিধাই হয়। কারণ তাদের বাধা দেবার ফেউ স্থিল 
না। পুরীর গজপতি নহাবাজের দলিল পন্যাবেক্তের মধ্য থেকে একটি 
মূল্যবান দলিল পাওয়া গেছে।২* তাতে দেখতে পাওয়া হায় যে, 
লিপলির আল্বুকার্ক ভিন্তো নামক একজন পর্তুগিজ হন খুবদাব বাজার 
অবর্তমানে কোণারক মন্দির ধরে তরছিল তথ্বন মধুল্দন মহ] পাও এবং 
হীয় সামর্থ আল্বুকার্ত ভিজেকে বাঘা দেন। সেন) মুল সম্রাটের পক্ষ 
থেকে জ্ঞালাওল্রার খাল নাজিম (সন্ভবত ওড়িশার তৎকারীন স্বাদের) 
এই দুক্তনকে পুরস্কৃত করেন।০০ কি পিপলির এই আল্বুকার্ক ডিত্তে 
সম্পর্কে এখনও সবিশ্বাবে কিছু জানা ঘায়নি। 

১৯০১ প্িস্টান্দে গবর্মমেন্ট খননকার্য করে বালির সপ থেকে 
অন্দিরটিকে উদ্ধার করে এবং বক্ষাবেক্ষপের বাবস্থা করে। কোপারক 
মন্দিরের যে জগমোহন এখনও দাঁড়িয়ে বয়েছে তার দে) বালি, পাথর 
ইত্যাদি ভরে দিয়ে তা ভান্নের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। আর 
এই ধ্বসোবশ্দেষের অব্যেও যতটুকু টিকে রয়েছে তা এখনও দর্শকদের 


বিদ্ধ করে। 
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গাথাগীতিকার একটা দিক : বীরভূম জেলা 
অক্রিতকৃমার মিত্র 


ছানুষ ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করে সত্যতার কোন্‌ আদিতে। শিলাপটে. 
পর্যতগায়ে, তাত্রফলকে, হর্মাশীর্ষে হশোগাথা কীর্তিত রাখবার তবশতা 
ছকে ইতিহাস লেখার চর্চা আবস্ভ হয়। বেঁচে থাকবার আগ্রহই মানুষকে, 
উদ্বুদ্ধ করে। চারশদের রাজপ্রশস্তি থেকে এই তারা লোকসুখে বেঁচে 
থাকে। গাথা-গচনে রচিত হয় ইতিহাস। গ্রাম সাহিতোও কত বিচিতত 
খটনা লোফকবির কন্তনায় কবিতার ছচ্ছে রূপারিত হয়ে মানুষের মৃে 
মুখে শ্রচারিত হয়ে থাকে। অনেক সময় ইতিহাস নতুন ভাবকঝনা লাড 
কয়ে কাব্া-সুষমায় জক়েত ছয়ে ওঠে। 

সানীর কোনও ঘটনাও অনেক সঘয় পাথা-গানে জপলাত করে। 
ক্ুদিরামের ফাসি লোককবির কক্ছনাকে এমন করে বিক্ষত করে যে_ 
একবার বিদায় দাণ্ড ছা ঘুরে আসি-_এই অপূর্ব সংগীতের জন্ম দেয়া 
বর্ণির হাঙ্গামা খুছপাড়ানি পান রচনা করবার প্রেরণা জোগায় লোক- 
বিকে। এইসব লোকসংগীতের মহো বাহ ইতিহাস না জানা গেলেও 
ইতিহ্যসের অনেক উপাদদন এই লোকসংগীতগুলি পর্যালোচনা করলে 
জানতে পারা যায়। কথনও বা গ্রামা ঘলোকে কেন্ত্র করেও অনেক 
ল্োকগান্ধ৷ রচিত হ়। যা কুলত্যাগিনী কোনও নারীর কাহিনি, অসবগ 
বিষাহ, শুবৈয শ্ৰেয়কথ্ব, কোনও বৃদ্ধের তরুণী ভার্ঘ। বা হাড়-ফিগটে 
ক্োনও্ড লোককে আকেল দেবার কাহিনি হা বানভাসির বর্ণনা লোক- 
রচনায় অপূর্ব হয়ে ওঠে। 

অতীত ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সব লোকনীতিক৷ রচিত হয়ে 
লোকচুখে বীত হয় তার মহ্যে সাঁওতাল বিয়োতের কাহিনি, বানভাঙ্গির 
ছড়া, ক্যানেল কাটার করনা ভ্রভ়ৃতি বীরভূম জেলার বিশেষ প্রলিত। 
ফল্যবিবাহ রোষের আইল পাস হওয়াকে নিয়েও অনেক পান রচিত হয়ে 
লোকমুখে প্রচলিত খাকে। সিপাহী বিচ্বোহের ঘটনাও লোক-রচলায় 
গুনতে গাওয়া বাঘ । এইভাবে ইতিহাসের কাহিনি গাঙা-নীতিকার সঞ্চিত 
হয়ে খ্যকে। তবে এইসব গানগুলির ইতিকাছিনির প্রতি সার্বিক লক্ষ্য 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাল ছটদার পুখোনুপুহে বর্ণনা করে, 
বিশ্লেষশও রে কিন্তু ইতিফাহিনি জনতা-খ্রীবনের খানসিফতা 
প্রতিফলনের দিকে গতি অব্যাহত রাখে। তাই দেখ! যায় অনেক সময় 
ঘটনার পারম্পর্য থাকে না এইসব লোকস্টিতিকার মধ্যে; কিছ ততকালীন 
পানে গানে সুখ হয়ে ওঠে। 

তবুও গাছা-গনুলি পর্যালোচনা করলে ইতিহাসও বিশেষভাবে 
প্রতিত হতে ওঠে । কিন্তু আরও একটু লক্ষ করলে দেখা যায় যে অনেক 
না নেপস্যে ঘেকে কছ সংগীত রচনার তেরণা জেগায়। কিন্তু আদল 
ঘটনা লোকচক্ষুর অব্যরালেই থেকেই যায়। বন্ধ গবেষক লোকগাঘা় 
বরদিত ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। কি একটু লক্ষ করলে 
দেহা হায় ঘে এতিহাসিক ঘটনা এমনকী সাবাকিক ঘটনা অন্বরালে ছেকে 
পান রচনা করার শ্রেরণ। জুপিয়ে গেছে। এইসব সামাজিক ঘটনা 
সাধারণত অস্বাভাবিক হারে থাকে। অনন্যসাধারণ লা ছলে জলচিন্ত 
আলোড়িত হয় না। জনচিত্তের আলোড়ন ছেকে এইসব সতের জন্ম 
হয! তাই গানগুলির কেলও লেকের সন্ধান পাওয়া যায় না! 
জ্োোকসংসীতের বাব পর্বারে পড়ে এই সংগীতনুলি। প্রনগুলির ভাষা 


অত্ন্ত লরল। শুূমাত্র আবেগের তীব্রতা সাহিত্যের পতি সক্ষার ফরে। 
আর এই সংগীতের সুরের অস্ত মাদকতা গানগুলিকে বাঁচিয়ে রেগেছে। 

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও উপর হবীরভুম জেলায় হাট, মাঠে, 
দেহাতি মেলার দোকানে দোকানে, এক পয়সায় তাকির হেলোরাড়ের 
মুখে, পুল ঢাকির ঢাকের কাঠিতে, গোবর কুড়ানির গানের সুরে সুরে 
দুই পংক্তির একটা পান আকাশে বাতাসে অহরহ কেঁদে কিরত। আজ মে 
শান মানুষ ভুলে গ্রেছে। কারও হয়ত মনে নেই। কিন্তু এই গান সাহিত্য 
লা হলেও হয়ত মানুবের মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা 
অনির্বচনীয়। মানুষ মানুরকে ভুলে যায়, যান্ষ সুর ভোলে না কিন্তু। হে 
সুর একদিন বুকটাকে মুচড়ে দিত তা কি ভোলা হায়। তাই অতীতের 
স্মৃতি ঘেকে এখনও সেই সুর কেঁদে ওঠে। এই সুরে যে ব্য বাজে তা 
হিয়জনের অদর্শনের প্রন হয়ে জাঙ্গে। লোকনীতিকা সাহারল বাদ্যযস্ত 
ছাড়া গাওয়া হয়। এই গানগুলিও ধক! ছাঠে বাদাবন্ধ ছাড়াই গাওয়া 
চলত। এর সুক্তকে তাই ভাংগালগে সুর বলে। ডাংগালে অর্থাৎ ফাকা মাঠে- 
ময়দানে শুধু মুখে গানপুলি গাওয়া হয়। 

এই পান নাকি প্রথমে হীরভূমে বাজিকরের দেয়েরা আমদানি করে। 
স্বীরভামে একদল যাযাবর জাত বাস করত। তাদের কোনও নিবিষ্ট 
বসতবাড়ি ছিল৷ না। নদীর ধারে, ফাকা মাঠে, বনের পাশে এই জাতরা 
বাস করত । পুরুষরা সাধারপত পাখি শিকার করে বেড়াত। আর মেয়েরা 
লোকালয়ে জাদু দেখিয়ে আয় তাদের বাঁধা গান গেয়ে ভিক্ষা করে 
বেড়াত। পুরুঘর) রোগা-রোগা, জংলা আর কতকটা অবান্জালির মতো 
দেশ্বতে ছিল। আর মেয়েরা পরায় সুন্দরী, ভরযৌবন উচ্ছলা। অনেক 
সদর এই মেয়েরা লোকালরের কোনও ঘটনাকে লক্ষ্য করে গান বেঁধে 
গেয়ে বেড়াত। এই জাদুকরি মেয়েদের কথা তার়াশকের বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার বিভিন গঞ্জে বর্ণনা কলেছেন। এই মেয়েরা অতীতে বীরভূম জেলার 
গ্রে গ্রামে গান গেছে কেড়াত। তাদের প্রচারিত গাল তারপর লোক- 
মুখে মুখে ফিরত বহকাল। এই মেয়েরা বান্তালি মেয়ের মতো কাপড় 
পরত; কখনও বেশবাসের তুস্বতা তাদের বৌকনকে মানুষের সামনে তুলে 
ধরত। এই মেয়েদের এখন কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। 

একটু লক্ষ করলে জানা হায় তেরোশো প্ষাশেয় দুর্ভিক্ষের আগের 
বাঙ্কালি ঝীবনে এদের হরর প্রভাব বর্তঘান। তাই উপন্যাসিক তারাশংকর 
বন্যোপাধ্যারের সাহিত্যকে পর্যন্ত সেকালে এই মেরেরা প্রভাবিত করে 
গেছে। 

এই ছেয়েদের দুখ থেকে প্রথণ প্রচারিত একটি গানের দুটি পাকি 
যীয়ভূমের সাধারণ মানুষের জীবনে যে তুফান বইয়ে দিয়েছিল তার 
মর্মদূলে রয়েছে নাকি একটি অত্যন্ত করুণ ঘটনা। যে ঘটনাকে মানুষ 
ভুলে গেছে কোন্‌ অতীতে, কিন্তু গানকে প্রা দিয়ে ভালোবেসে 
ফেলেছে। এমনকী আজও মানুষ তা ভুলতে পারেনি। কোনও গ্রামে এক 
চাবির প্রনথঘা পরীর পুত্র অত্যন্ত সুপুরুষ ছিল। তার রূপবতী মৃতা ঘা 
দ্বাযীর সন্দেহের জন্যে কলসি বেঁবে নদীর জলে ডুবে ঘরে। তার চিত্রের 
প্রতি কটাক্ষ সহ্য করতে পারেনি হতভাগগিনী। কিন্তু ওই চাবির দ্বিতীয়া 
পত্নীর গর্তজাত কন্যা মহো যেন প্রথম! পদ্ীয বাপ টলমল ফরে। লোকে 
বলত মৃত্যুর পর প্রথমা পড়ী যেন ওই মেয়েটা হয়ে জন্থ নিয়েছে। আন্তে 
আন্তে এই পুত্রবন্যার মহ্যে যৌবন সঞ্চারিত হয়। পরস্পর পরস্পরকে 
লিবিড়ভাবে ভালোবাসে। ফেউ এক মুহূর্ত অপরজনকে না দেখলে 
পাগলের মতো হয়ে বার, ছটফট করতে থাকে। তাদের রাপে সংসার 


শ্রালো হয়ে থাক্ত। কিন্তু সে রূপের কী জালা সেই স্বালার কুলে মরত 
চাবির ছেলেটা আর মেগেটা। 
সদা সন্দেহে করত। পুত্রকে ডর্ঘসনা ওরত। কন্যাকেও গালাগালি 
দিত। কিন্তু ব্ চেষ্টা করেও তাদের নিবৃত্ত করতে পাবেনি। সব সময় 
দুঙ্ছনে নিবিড়ভাবে পরস্পরকে আগলে রাষ্খত। ভাইবোনের সুনিবিড় 
শ্রেহকে কেউ বুঝতে চেষ্টা করেনি। সংমালের চেযক্গও তা ধরা পাড়েনি। 
এরা বার বার বোক্াতে চেযোছে। অনেকবার অনেক শপথ করেছে, 
কিন্তু সংমায়ের দন থেকে সন্দেহ ঘোযচেনি। বহু চেষ্টা করেও বোঝাতে 
পারেনি যে তারা শ্রমে পড়েনি__ভাইবোনের প্রেছে পরস্পরকে 
ভ্যলোবাছে। মায়ের ভর্তসনায ক্রুশ জীবন তাদের অতিষ্ঠ হয়ে গোছে। 
কতদিন দেতে দেন্পনি। আরও কতদিন ঘরে শিকজা-চাপা দিয়ে আটকে 
রেখেছে মেয়েকে; কঙ্ষনও বা ছেলেকে। 
তারপর উপসহোর অত্যন্ত ছোট। একদিন সকলের শুলক্ষে ওয। 
হারিয়ে গেছে) কেউ বলেছে দূক্তনেই ট্রেনে করে কোথায় চলে পের 
কেট বলেছে নদীর জলে হাত ধরাধরি কলর দুষ্ছনেষ্ট ডুবে মবেছে। কেউ 
বলেছে, সে নাকি দেখেছে, ট্রেনে চড়ে দুর্তন দু'দিকে চলে গেছে: 
ওদের কথা ভুলে গেছে মানুষ। কে কার কথা বলে বা নানুষের লে 
সময়ই বা কই ? কিন্তু জাদুর্চরির গানে ওদের কথা কাব হয়ে ফিবেছে ত 
ঘেকে পক্ষাশ বন্ধর আশে মানুষের মূখে সুখে । এই বেদনা গানে গ্যলে 
মানুষের মনকে ভিঙ্গিয়ে রেখেছে। তা তে শ্ান্জও মানুষ ভুলতে পাবেনি। 
এমনকী একটু লক্ষ করলে লোকসাহিত্যের নতুন ধারাব সন্ধানও 
মেলে। ঘটনা নেই কিন্তু ঘটনার প্রেরণা বালো দীতিকায় থে বার্থকাবা 
জন্ম দিয়েছে তার অনুরগন আজও মানুষের মনে মোচড় দেয়। এই 
ঘটনার যেন অমানবিক শক্তি পিছন থেকে ঠেলা মাবে। তার যন্ত্রণা যে 
সাহিতোর জন্ম দেয় তা সর্বদা বাংলা লোকসাহিতোর গতি উচ্ছল রাখে। 
এই গানের দুটি পাক্তি সাহান্য ঘটল্যকে ঘুঁই ঘুই করেও যেন ফোর 
না। কোনও মিল নেই। কোনও সাহ্ছিত) নেই ওই গানে তবুও এই দুই 
পংক্তি গান। মান বাঁচিরেছে বাংলা লোকসাহিতোর। প্রাণ বাঁচিয়েছে 
তাদের, হারা কারও জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে থাকে! পান, বিডি, বাশি 
প্রভৃতি একটা করে নাম করে এই দু-পংক্তির গালের শেষ নেই 
এক খিলি পান. দু খিলি পান, তিন খলি পানরে। 
কোন খিলিতে মন অঙ্ষেছে (দাবা) জানতে লারলামরে॥ 
ছনিয়ে বিনিয়ে এই দুই পাক্তি মেয়েদের কাতার সুরে গেষে যায় গায়ক। 
কেবল এই দুটি কলি) একই কথা বার বার বলে চলে। ক্লান্তি আসে লা। 
কান্রার সুরে ভেজা এই গান শুনেছে গ্রাম বান্তলার অগণিত মানুষ 
একটো গাড়ি দুটো গাড়ি তিনটে গাড়িরে। 
কেনি গাড়িতে চেপে গেলি (দাদা) জানতে লারলাঘরে ॥ 
ইনিরে বিলিয়ে এই দুই পক্তে মেয়েদের কামার সুয়ে গেয়ে হায় গায়িকা 
এই গান শুনতে মানুষের কোনও ক্রান্তি আসে না। 
একটো বগি দুটো বগি তিনটে বগিরে। 
কেন বঙ্দিতে চেপে গেলি (দাদা) জানতে ারলামরে॥ 
হে চলে৷ গেছে। সে আর ফিরে আসবে না। কিন্তু এই সামান] গান 
একদিন বীরভূম থেকে জেলায় জেলায় এমনি করে সমগ্র অহ বাংলায় 
ছড়িয়ে পিয়েছিল। এখন অতীতের কথা চিন্তা করলে এই গানের রেশ 
ভেসে ওঠে যেন। এই গানের সঙ্গে তুলনীর 
সজল বিল্লোছের ছড়। : ১২৬২-তে উত্তরেতে উৎপাত জন্দিল। 
আমীর মুলুক ঘেকে সীওতাল জুটিল।। বেটাদের একান বড় মাঝি! দঢ় যে 





বেঙানে ছিল। বারো শ গ্রামের সাঁওতাল এজ হইল॥ *** বেটাদের 
হাসি৷ খুসি বসি বমি করে মনম্্পা। তাই এসে পোড়াইলে লাংশুলের 
দানা ৷৷ ঢুকলে বাশকুলি কুলি কুলি বাকিরে নাকাড়া। বাশরী মুলুক, 
তালবেড়ের লোক হলো ভাগোড়া॥ ইত্যাদি 

ক্যানেল কাটার গান : *** উৎপত্তির স্থান হতে কুড়ি কুশ দূর। 
পর্বতবেষ্টিত গ্রাম নাম মশানন্ুড়॥ তথ! হতে দুমকা হয় মাইল হয়। 
আনেক পর্যত ঘেরা শোভে জলাশয় ৷ কুড়ি কুশ দূরে হয় শিউরী শ্শহর। 
তার এক কুশ দূরে স্থান ঘনোহর ॥ সতীহাট নাম তার সর্বলোকেই কক। 
সেইখানে মযুরাক্ষীর সেতুবন্ধন হয়।। ইত্যাৰি 

বালকাদির গান তত্রভাগা নদীতে তাই বান যে আসিল।। 
হাটটিকরের কাচি সাবান তাও ভেসে গেল॥ ভাসলো রাধা বিনোদিলীর 
ধা্াদল তাদের সাক্গ পোবাক। রেলের লাইন উল্টে পড়ে পাথর থাক 
খাক। 

আইন পাসের গান : সার্কেল অফিসের অপিসার বাবু এই আইন পাশ 
করে দিল। হিন্দু-মুসলম্যনের মান এতদিনে গেল। ইংরাজী ফার্সি বত 
জাতি হারও নাই অন্কা্তি। জাঠার কক্ছরের বালক চৌদ্দ বছরের 
ঝলিকা। আইন মোতাবেক পাশ হয়েছে উঠেছে তার লে ॥ ইহার কমে 
যে বিয়ে দেবে জরিমানা তাহার ছুয়ে! এক মাস জেলে হবে বন্দি। নাইবা 
থাকলো অনা কোন ফন্দি 





অলংকার 
মিল্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


একালের কবি ঘখন বলেন--'অলফে কুসুন না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী 
ফাঁধিয়ো' অত্বযা 'এসো এসো বিনা ভূষপেই, দোষ নেই তাহে দোষ 
নেই'-_তথ্ন তিনি যে ভারত-ললনার আবহমানকলের আলকোরিক 
চিন্তায় বিপরীত কদ্ছ৷ উচ্চারণ করেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। 
“কাজলবিহীন সঙ্গল নয়নে হাদয়-দুরারে ঘা' দেবার কিংবা “শুধু হাসিখানি 
আঁখি পানে হানি উতলা হাদয়' ধাঁধানোর পরামর্শ উচ্চন্তরের ভাবুকতার 
পরিচায়ক হতে পারে, কিন্তু আসবুভহিমাচল এ জাতীর কৰিজনসূলত 
চিন্মর়-চিন্তার অনুরক্ত না হয়ে চিরদিনই দৃশ্বয়-হ্যানবারণার প্রতি বেশি 
আসক্তি দেখিয়েছে। 

রামায়প-অহাভারতের ঝুগ থেকে হ্রাচীন গ্রহশুলিতে ্বপ্কার ও 
শিকারের উল্লেষ দেখতে পাই। কত্বেদেও দেবতাদের অলাকারতিতরতার 
ফি আছে বরুল উজ্জ্বল সুবর্ণ আভরদে ভূষিত, যরু€গশের কারও বক্ষে 
হার, কারও মাথায় স্রেলার শিরত্বাণ। রৌর্য-কুবাশ-শুপ্তযূগে 
আভরণত্রিয়ত। শুধু সমভাষেই নয়, বনবিভ্তৃত বারার পরবাহিত। 

বালোদেশে পাল-সেন আহলে ও তায় অব্যবহিত পরে যে আকুনিক 
অলংকররের অনুরপপ ন্যনাবিষ তুষশ শুচলিত ছিল তার প্রন্মণ পাই 
ত্রয়োদশ শতকের 'গোপীাদের সীতে' 


বলছ ও শব্ধ এবং পারে নৃপুর পরতেন 
“চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিল 
বাহুতে কলয়া শোভে পাতে নূপুর" 
(শ্রীকৃক্কীর্তন) 
বক্ষ-আাবরজী এমন কিনু নতুল জিনিস নয়; অয়োদশ-চতুর্সশ 
শতকেও কাঁচুলির হহুল প্রচলন ছিল। মহিলারা সাতেসরী হারও (সম্ভবত. 
সাতনরী হারের অনুরূপ) ব্যবহার করতেন : 
কাকু ভাঙ্গিতী, তন বিশুতিল, 
ছিঁড়ি সাতেসরী হারা" 
(শ্রীকৃক্ষঠীর্তন) 
ঘুবতীরা যে লোটন খোপা নামে একপ্রকার কবয়ীবন্ধনে অভ্যাপ্ত 
ছিলেন ও ফুলের মালা জড়িয়ে তার শোভাবর্ধন করতেন মেকদ্বা জানতে 
পাই চণীলাসের পদাবলি ছেকে 
“কুসুম সু দুকুতা মাল 
লোন ঘেটিন কীধিযা--" 
'শ্ীকফকীর্ডনে'র জন্যত্র ললাটে তিলক, করনে কৃতল, পারে মগড় 
খাড়, বাচতে বাউটি, পায়ের আন্তুলে পাসলি. হাতের আঘ্ুলে আটি ও 
হপিবন্ধে সোনার বালা ব্যবহারের উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাসী বামায়গে 
সেকালের ললনাগণের বিষিয আভরণশের বে তর বর্ণনা আছে তাও 
উল্লেখনীয় : 
“নাকেতে বেসর দিল দুক্তা সহক্যরে। 
পাটের পাছ্ড়া দিল সফল শরীরে ॥ 
গলার তাহার দিল হার কিলমিলি। 
ঝুকে পরাইয়। দিল সোনার কীঁচলি॥ 
উপর হাতেতে দিল তাড় দর্পময়। 
সুবর্ণের কর্পফুলে শোভে বাধায় ॥ 
দুই বায়ু শঞ্খেতে শোভিল৷ বিলক্ষণ। 
শখের উপরে সাজে সোনার কন্কদ ॥ 
দুই পায়ে দিল তার ব্যজন নৃপুর। 
ফপালে তিলক আর নির্মল দিন্দুর&' 
(কৃত্তিবাসী রাঘারণ) 
শখের (শেখের) বালা ও দিদুরের পরিবর্তে মুসলমানেরা দোনার 
চড়ি ও বঙ্গের গুড়া ব্যবহার করতেন। হিস্টায় চতুর্দশ-পক্চদশ শতায্ী 
থেকেই যুললবানি গহনার প্রচলন শুরু হয়। 'বাপটা' "চিক 'তাজ' 
“মাকড়ি প্রভৃতি অলংকরর এই পর্যায়ে পড়ে। উত্তরকালে হিন্দু মহিলারাও 
এ সকল৷ আভরণ ব্যবহারে অত্যন্ত হয়ে ওঠেন। 
হোড়শ শতাবীতে বঙ্গললন্যর নানাবিব অলকোর সম্বন্ধে উল্লেখ 
দেখি, 'কবিককষণ-চণ্ডী', ও মানিক গাঙ্গুলির 'ধর্মমসলে'। 
হীরা, নীলা, মতি, পলা, 
কলতেত কমালা 
কুল কিনিল হি 
পূরাতে জারার সাধ 


কিনিল পাটের জাদ 


মণিময় মুকুতার কেড়ী”' 
(কৰিকৰ্কণ- চণ্ডী) 
অন্মবা, 
"বিচি কপাল: তটি গলায় সুবর্ণ কাঠি 
কটিতটে শোতে আর কশকশিকফলি 
শদঘূশে মলর্বাকি করে কলমলি ॥'' 
(কবিকন্কী) 


মানিক গাঙ্গুলি 'আষ্ট শুসে অষ্ট আভরলের' উত্সে্ করেছেন, যা. 
“ক্লে কুরঙ্গ আঁখি করিল শোভন। 
অষ্ট অঙ্গে অষ্ট শোভা অষ্ট আভরুণ ॥ 
কাটিতৈটে সুকিছিনী ফলক বিশাল। 
সপন কুননু বাজে শুনিতে রসাল ॥ 
বিনোদ কাচলি বুকে বিচিত্র অভেদ। 


অন্ধ কৰি ভবানীএসাদের 'দুর্গামঙ্গল' রচনার কাল ক্রিস্টায় সপ্তদশ 
শতক। সে গ্রহে দুর্গার বর্ণনা প্রসঙ্গে সমকালীন বঙ্গনারীর অলাকোরের 
পরিচয় পাওয়া ঘার 
“আগচঞ্চু নাসাতে বেসর মুক্তাকল। 
রতন নূপুর পদে করে বলছ ॥ 


আষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিতা-ক্ষেত়ে শিকাযন' ও ছনরামের 'বর্মমঙ্গল' 
দু-খানি বিছ্যাত প্রশ্থ। এ পুস্তক দুটিতে উচ্চনীচ নির্বিশেষে সেকালের 
নায়ীসম্যজে হ্যবহাত অলাকোরের বিশদ বর্ণনা আছে। 'শিবায়নে' জনৈক 
বাগদিশীর বসন-ভূষ্ণের পরিচয় নিশ্বরপ 
“হাতে দুগাছি ঘেঠে, 
কাপড় পরেছে এঁটে, 
খাট করি হাঁটুর উপর। 
গলার রসের কাটি, 
হিচুলের গলা দুটি, 
পুথি বেড়ে সেজেছে সুন্দর ॥ 
অন্ন রন আঁখি, 
পর্মন খণ্ডন পানী, 
সুললিত নাকে নাকচোলা। 
নহীন নীরদ তনু 


তরুশ তিমির ভানু, 
কূপে আলো কৈল ফালসোলা $ 
ভুবনমোহন স্পা. 
সন্ধী শালুকের কীপা, 
পেট্যা পাড়ি পরেছে সিশুর। 
কসল৷ কলিকা কুচ. 
যুকেতে হয়েছে উচ 
ক কুসুম কর্পপূরে ৷ 
পিশ্তলের কৃট্যা পার. 
ঘাবক রঞ্জিত তার, 
করাঙ্গুলে পিল্তল অঙ্গত্ী।' ইত্যাদি 
সল্লান্ত নারীদের শ্রসাবন সম্পর্কে ঘন্নরামের বিবরপ প্রতরক্ষবর্শীর 
সততার উচ্ছল 
“রতন নুকুরে রাগী দেখে নুখছবি। 
কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের ববি॥ 
চরগে ভুষণ পরে পারে গোটা মল। 
পরব গরলে কত পুরুষ পাণল। 
বিচিত্র বসল পরে কমলা ধিলাল। 
সুন্দরী সহন্ডরূপে তিনির বিনাশ । 
অঙ্গে শোভে শুপূর্ব অনেক অলস্কার। 
বিরচিতে বাহুল্য তুলনা নাহি তার” 
(ফেনরামের 'ব্মমঙগল') 
উলবিশে ও বিশে শতকে, ইংরেজ শাসনের যুগে কিছু কিছু সাহেবি 
শহনার প্চলন হলেও, বালেছকেশ তথা ভারতবর্ষের চিরাচরিত 
লংক্রের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। শ্রযানত উচ্চসম্যকে দু স্পটা 
“টায়রা'. 'পেনডেন্ট', ক্রু বা 'ডায়মন্ড-কাটা চুড়ি একাদিক্রমে প্রায় দু 
হাজার বর বাবহাত নকশাগুলিকে কিন স্থনচযুত করতে পারেনি) 
রতনচুড়, অঙ্গূহী, মেখলা, কিছিদী, পাদপত্ধ প্রভৃতি সাবেক অলংকার 
সামান্য হেরফের হয়ে কিছুদিন পূর্বেও প্রচলিত ছিল বা এখনও প্রচলিত 
আছে। বৰ্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে যে লেখক লিখেছিলেন 'বাহলতা 
বহিয়া কপ খসিয়া খসিয়া পড়ে: তাই বলয় -চূড়-অনস্ত-ব্ধনে বাঁধিয়া 
রাখিতে হয়' তিনি সতাই অলকোররসিক। রমণীর মৃণাল বান্ধতে, 
দূষচক্তিমায়. ক্ষীণ কটিতটে কূপের জোয়ার যতদিন প্রধাছিত খাকবে, 
অলংকোরের অণ্ড পরমায যে ততদিন তাতে সন্দেহমাড্র নেই। 
সেইজন্যই, যে হি কবির উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রবন্ধ 'আরস্ক করেছিলাম, 
তিনি যেমন 'অলকে কুসুম না দিয়ে' একদা তার প্রিয়াকে বিন! ভূষদেই' 
আসবার আয্যুন জানিয়েছিলেন, তেমনি ঘানসীর প্রীতার্থে তাকেই অন্যত্র 
বলতে গুনি : 





কুমারটুলির লেখা ও চাল 
ভোলানাথ ভট্টাচার্য 


কলকাতা শহরের আর পাঁচটা কারুশিছের মতো কৃত্বকারের গড়া ও 
লেখা মৃহশিল্প একসময়ে এখানকার বাবুলমাঞ্রের তশ্র্ন পেয়েছিল এবং 
সেই সূত্রে উত্তর কলকাতার হাধু গোবিন্দ মিত্রের খাসতালুকে কিছু 
সংখ্যাক কুলার বাসা বীঘতে সক্ষম হল। উদ্দেশ্য আপন গুণপনা দিয়ে 
বেনিয়ানবাবুর মনোরঞ্জন ৷ অায়দশ শতকের শেবদিত তেনে শান্তিপুর, 
কৃষ্ণনগর, নবর্ধীপ এব: মেটেরির অর্থাং তামাম নদিখার কারিগরবা একে 
একে এসে কুমারট্রলির আসর ভীকতে থাকেন। দুশো বছরের কলকাতার 
কটি বিগ্রেষণে কৃল্তকার কীর্তি হয়ত নিতান্ত নঙ্গ্য ভূমিকা নিয়ে আছে, 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একদা স্ত্বীকাবের উপায় থাকে না. দাজকের আধুলিক 
চারু ও কারু শিককলার শিক্ষসযারা চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুমারটুলি 
অনেকের কাছে একটি উদ্লেখযোগ্ স্থানের নাম) 

ফারুশিল্লের বিডিন্র শাখায় দুশে বছরে যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে 
নাগরজচির ছকূম দুখ) ভূমিক৷ গ্রহণ করেছে। বহ কুন্তকার বিশেষ বিশেষ 
ধনাদাব্ক্তিয় নিতান্ত বন্তিগত ননোরপ্তনেব ফলা সৃষ্টিক্ষমতার 
অপব্যবহার করেছেন এবং ককু্রী লে! ও গড়ার তাতে ভবিষাৎ 
বশেষরের ক্ষতিসাধন পর্যন্ত করেছেল। 

নন্দলাল বসু প্রমুখ কেউ কেউ একাধিকবার -কুমারট্ুলির পোটো' 
কথাটি উল্লেখ করেছেন। এখানে পোটো অর্থে হি কুত্তকারকে উদ্দেশ 
করা হয় তাহলে ব্যাপারটা একরকম। কিন্তু পটুয়া অর্থে প্রযুক্ত হয়ে 
থাকলে এতে তথাগত ক্রি বর্তমান। কার, চুষারটুলির পল্ুনি হেকে 
আজ পর্যন্ত কোনও গটুয়া এখানে কোনও কান্ত করেছেন এন নক্তির 
গুঁজে পাওয়া ঘায়নি। কুমারটুলিকে পুরোপুরি গড়ে তুলেছেন কুত্মকার 
সমাজ। এমনকী সৃতধররা পর্যন্ত এখানে সুবিযে কয়ে উঠতে পাবেননি। 
একমাজ দু-চারজন পূর্ব বা উত্তরবঙ্গীয় আচার্য ব্রাহ্মণ অনেক আগে 
সাধারণ কারিগর হিসাবে কাজ করার সুযোগ পের়েছিলেন। 
মাগররুচির সঙ্গে ফারুকর্দের খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে কুমায়টুলির 
জুড়ি এখনও দেখা দেয়নি। ধলকাতায় ফেশ কয়েকটি স্থানে মৃর্তিশিল্ী 
কেন্্রীভূত হলেও কুমারটটরলির আকর্ষণ আজও বিশ্ময়কর। দেশকিভাগের 
পয পূর্ববঙ্গ থেকে বেশ কিছুসংখ্যক কুইপাল কারিগর এখানে স্থারীভাবে 
বসবাস গুরু করেন। প্রথম প্রথম এঁদের কাজে পূর্ববঙ্গের আদল নন্তরে 
আসত । ক্রমে শব্ধরে রুচির সঙ্গে অর্থাৎ কৃমারটুলির সনাতন ধারার সঙ্গে 
এঁদের সন্ধি করতে হুয়। এই সঙ্গে কুমারটুলির “সনাতন বারা কথাটি 
পরিষ্কার করা শ্রয়োজন। বাংলার সর্বনর যেমন কিছু না কিছু আঞ্চলিক 
বৈশিষ্টাযুক্ত কারুশিল্পের নমুনা আছে কুমারটুলির তেমন কিছুই নেই। 
খরিক্মার যেমন গড়া এবং যেমন লেখ চাইবেন ঠিক তেমনটি দেওয়ার 
আধো রয়ে গেছে এখানকার সনাতন ধারা। বস্তুর যখায়ত্ব দ্গপায়ণে 
নকলনবিশিতে কুমারটুলি কলেজি পাস কর: শিল্পীদের লঙ্জা দে়। তবু 
কুমারটুলিতে কেউ কড় কিছু হতে পারেননি। ভরত পরিবর্তনশীল শহরের 
কচির জোগানদার হতে গিয়ে তাল সামলাতে পারেনি কৃমারটুলি। 
এইস অর্থনীতির খুচরো ব্যাপার কিছু জড়িত! এখানকার দেবদেহী 
মুর্ভিত বর্তমানে বে খরচ পড়ে তার অন্তত সিকিভাগ কাপড়ওলা এবং 
লাজসজ্জাওলারা পেয়ে খ্ছফেন। অ মাটির সূর্ঠির ওপর শুনা 
লেখার কাজ দিয়ে বসু থেকে অলংকার লযকিছু জাদুহন্রে এরা তৈরি 


ভরতে পারতেন। কিন্তু তা হবার নহ। সেই যে কবে ছেকে হুকুমের জরে 
মা নত ভরা হয়েছে তার জের আজও চুলছে। তিনপুকথ লেখায় কাকে 
দক্ষ হিস্বে নাম করেছেন এমন পরিবারের লোককে দিছে ওর্গামূর্তিতে 
সিনেমার নায়িকার দুখবেতব বসানো আজও কুমারটুলিতে সনভব। এই 
অতি তরল বারাই ছল ুমারটুলির লনাতন ধারা। লোকশিন্ছের দিক 
ছেকে বলা যায়, কৃমারটুলি কোনও উল্লেখ করার মতো স্থান নয় যেমন 
নায় কৃকনগবের ধূশী। 

কিন্তু অকশ্শিতের সাময়িক বিচাবে ঘু্গী এ কুমারটুলিকে বিন্দুমাত্র 
ছোট করা ঘায় না। এককালের স্বনামধন্য ঘদু পাল, বাম পাল, বক্ধেশ্বর 
পাল, রাখাল পাল এবং নিবারণ পালের বশেধররা এই দুই স্থানে বসবাস 
করছেন এবং আও গ্রাপগো ইলটারন্যাশানাল থেকে কিদেশের অন্যান] 
স্থানে তাদের কারুকর্মের সবের্ধনার কথা সগৌরবে উল্লেখ জৱেন। 
রসরাজ স্রেলোব্যনা্য এদের কথা তার *Art Manufactures of 
Ia" হছে উল্লেখ করেছেন) 

কারিগরি শিক্ষায় পীঠদ্বান হল কৃমারটুলি। এখানে ধার বরাতে 
স্বীকৃতি মিলল তিনি যেখানে যান ছোটামুটি স্থান করে নেবেন। কিন্তু তার 
অর্থ এই নয় যে অন্য্থানে বিনি জীকিযে বসে আছেন তিনি কুমারটুলিতে 
এলে সাদরে গৃহীত হবেন। কুমারটুলির ধারার সঙ্গে মিশে না গেলে 
অনেক মহায়হী কারিগর উদ্বৃত্ত ঘোষিত হন। কাজেই মূলকন্থা সেই 
নাগররুচির সঙ্গে সার্বিক আঁতাত। অন) ফারিগর সম্প্রদায় এই 
পরিস্থিতিকে হয়ত সুনজ্জরে দেশ্টকেন না কিন্তু কাকশিছের সামগ্রিক 
বিচারে এই সংমিশ্রিত বিচিত্র ঘরানা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। 
ওই খ্যাতি, গড়ার কাজে এবং মুলত লেবার কাজে। কুঘারটুলির লেখার 
কাজের খ্যাতি যুদ্ধের আগে পর্য্ী অটুট ছিল। আন্ত থেকে বছর তিরিশ 
আগে পর্যন্ত সৃর্তিব সর্বাঙ্ে, উৎসব-পার্কপের সামগ্রীতে, ঘটে ও সরায় 
এবং সর্বোপরি চালে ফুছারটুলির কারিগর যে কাজের নমুনা রেখে 
গেছেন তা বে-কোনও মানদণ্ডে উত্তীর্ণ শিল্পকাজ। বালা-ধারা নামে যে 
ধারাটি এখনও কোনওক্রমে বেঁচে আছে তার পেছনে কুমারটুলির জিনু 
পাল, সতীশ পাল, নন্দ পাল, সুরেন পাল, অন্নদ৷ পাল এবং কান্লি পাল 
প্রভৃতির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে সরু করা কর্তবা। এরা প্রয় প্রত্যেনেই 
সবরকনের গড়া ও লেখার কাজে দক্ষতা দেখ্িযেছেল। বিশেষ কবে 
কাঞ্সলি পালের নামে আক্মও শুনেকে মাখা নত করেন। কাঞ্জালিবানু 
সরা-গ্দিড়ি লেখা ছেকে মৃত্তি গড়া ও লেখার ফাজ করতেন। অবসর 
সমরে চালচিত্র লেখা এই শিল্পীদের বরাবরের অভ্যাস। বিশেষ করে 
বর্ষাকালে ঘরের অহ্যে লেখার কাজ বেশি৷ করে করা হত! 

এই লেখার কাছেই কিন্তু কৃঘারটুলি শহরের রুচিকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে 
চিরকালীন বালোধারায় ডুব মেরেছেল। বালোর সনাতন পটধারা এবং 
গা্সাশিলপের ধায়ায় সঙ্গে কুমারটুলি একাত হয়ে লেহযর কার করেছে। 
এমনকী আজও. আরও সাবিশ্লপের পরও, বাইরে থেকে এখানে চালচিত্র 
আমদানি সত্বেও কুআারটুলির নিক্ত্ চাল সনাতন বৈশিষ্ট সর্বাশে 
হারাযনি। এই সূত্রে কুষারটুলির বাঘা কারিগর হরিজীবন পালের রজরী 
চিন্তকর্রের সঙ্গে যোগাযোগের কথা স্মরণে আসে। রজনী চিত্রকর ভার 
অসমাপ্ত আন্বসীবনীতে হুরিজীবনের শিরদক্ষতার কণা শ্রদ্ধার সঙ্গে 
উল্লেখ ফরেছেন। এই হরিজীবন পালের পরিচয় প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক 
কালের স্বনামহন্য শিল্পী লক্ষ্মীকান্ত পাল বলেন, “হরিজীবেন পালকে আহি 
হখন দেখি তখন গা বয়ল হত়েছে হেষ্ট। সেটা আজ থেকে ঠিক ৩৬ 
হর আগের ব্যাপার । উনি গড়া য। লেখার এমন কোনও কাজ নেই ঘা 


জানতেন লা। শেষ দিকটায় প্রচণ্ড নেশা ফরতেন এবং নেশা অবস্থায 
সারাদিন পরিশ্রম কবে বিকেলের দিকে একটা কিছু খাড়া করতেন) 
এতদিন হয়ত দুপুর পর্যন্ত কিছু করলেন না কিন্তু সক্ষেঘ দেখলুম একটু 
বড়ো সাইজের পোনামা্ছ রং-জেলা শেষ করে বেনেটোলা পাড়ার দিকে 
গেলেন। তথ্বন ও পাড়ায় গন্ধবণিকদের পয়সাও ছিল আর ঘর সাঙ্ঞাবার 
জিনিস কেনার মনও ছিল। হরিষ্্ীবনবাবু ওদের রুচি সম্পর্কে, নোটানুটি 
ওয়াকিবহাল ছিলেন তাই বড় একটা লক্ষ্যত হতেন না। বেচাবেচি করে 
রায়ে ইরিক্লীবন ফিরতেন গড়াতে গড়াতে তাছাড়া কালীঘাটি গো 
পাড়ায় রোজ ওঁর হাজিরা দেওয়া চাই। ওখ্যনে শুনেছি চুক্তিতে গড়া ও 
লেখার কাঞ্জ করতেন। তবে কি জানেন, অত বড়ো গুসী কারিগর 
কোনওদিনই কোনও মর্যাদা পেলেন না।” হুরিজীবন লেখার কাজে 
দক্ষতা দেখিয়েছেন চালচিত্রে এসে। তখন কৈলাসি চালে সারা বালা 
জুড়ে কুমারটুলির একাধিপতয। বৃন্দাবনী চাল প্রায় উঠে ঘেতে, বসেছে। 

কৈলাদি চালের দীর্ঘদিন “রে অত্যান্ত লেখা বিচার করলে চারটি সুস্পষ্ট 
শ্রেণি বিভাজ্জন নজয়ে আসে। পথম, বাল চাল। এই চালের ঢোল কার্তিক 
গপেশের মাথা পর্যন্ত নেমে আসে। এই চালে পাশটাটি লাগানো থাকে এবং 
এটি সরাদরি এফহারা চাল। দ্বিতীয়, খোশ চাল । এই চালে আড়ে -লাটাই। 
চেক্ষুদান, গৌসাইপটের ঘতো করে লেখা) পটের প্রভাব সহজেই চোখে 
পড়ে। লেখাও সনাতন গার্হস্াপিজের অনুসাহী। তৃতীয়, টানা চৌড়ি। 
অন্যান্য জেলার প্রভাবে প্রভাবিত চৌড়ি চাল কুমারটুল্মিতে তেমন জ্রমেনি। 
বাকা চৌড়ির যখন চলন বেড়েছে তখন থেকে ঠাই-ঠাই মূর্তি শুক হয়ে 
গেছে। কাজেই চালের চাইতে বড় বড় দৃন্যান্কনের বাজারমূল্য তখন বেশি। 
একয়াত্র টানাটোড়ি একটেয়ে মৃর্তিতে শোভা পেত। এর মহ্যে আবার 
দাঁইহাটি চৌড়ি এসে শোলা ও চুমকি দিযে কিছুদিন রাজত্ব করেছিল। চতুখ 
হুল, মার্কিন চাল। এই চালের ঢাল লক্ষী সরহ্তী পর্যন্ত নেদে আদে। এই 
চালে পাশটাটি থাকে না। লেখার কাঞ্জে থাম, কার্নিশ অর্থাৎ উ্বশালী 
কৈলাসের আভাস অবশ্যই থাকে। বর্তমানে বাংলা মৃর্তিতে এই চালের প্রতি 
পক্ষপাতিত বিশেষভাবে দেখা যায়। 


জামদানি 
অতুলচন্্র ভৌমিক 


ফুল ও নক্শার সুন্দর কাজের জন্য জামদানি এককালে পৃথিবীবিখ্যাত 
ছিল৷ জামদানি আর কিছুই নয়-_কারককার্ঘময় মসলিন। এগুলি হাতের 
তাতে তৈরি-_পূর্ববালোর ঢাকা জেলার। সেজন্য এগুলি "ঢাকাই 
জাম্দানি' নামেও সুবিষিত। ফরাসি ভাষায় এসব '০860-৫1 ০ 
ও ৪5০7০৫০৫ বলেও স্বীকৃত। 

এই শিল্প যে অতি প্রাচীন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। 
চন্রশুত্ের সময়ে পিরিয়ার ররিকরান্ধা সেলিউকশ শ্রেরিত প্রিকদৃত 
মেগাস্থিনিস (ঠি. পৃ. ৪র্থ শতকে) তার 'ইভিক।' নামক গ্রহে এর ভূয়সী 
পর্নো করে গেছেন। তার ভাষার ভারতীরগণশ শ্রতি সুকিন্যস্ত মসলিন 


পোশ্যক শরতেন। দেশীয় নূপতিগণের ঢিলে লস্থা আরা পরিবেয় ছিল 
ঘ্য সোনায় পরিশোভিত হত সূচিশ্িজে। 11. %/50- জামদানি 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন "Fr heir complicaicd detigns 
Urey have এড) consiitutcd the most expensive 
productions of Uhe Dacca Looms" কয়েক, শতান্তী ধরে অতি 
মসৃণ মঙ্গলিন বোলার পারবর্শিতাই সম্ভবত সাহ্যব্য করেছিল এই কাজের 
নিপুপতাহ। আমরা পূর্ববালোর এই গৌরবময় বন্শিত্রের ভূরি ভুরি 
হৰণ পাই বাংলার বৈজ্ঞব পালবলিতে। বেখানে লিখিত হাছে জ্ীরাহার 
পোশাক নয়নমুদ্ধকর নানান ছবিতে অলাকৃত স্কিল। তবে এগুলো 
জামদানি ছিল কিনা এই বিঘতে সন্দেহ ভাছে। 

জানদনির এই নকমান্তলি ঙাতে বোনার সময়ে হাতেই শুরা হত। 
নকশার গুপাগুপ ও বিভিন্নতা অনুসারে জামনানি শাড়ির৫ নালা নামকরণ 
হয়েছে। তার কয়েকটির ধর্ণনা এখানে দেওয়া হল) 

"সেবোরগা' সর্কেৎকৃষ্ট জানদানি। যেণ্ডলির দান ছিল তখনকার 
দিনেই দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ টাব। সেবোরগা (5৫৮ঘ্৪--&. 
*She' - ree; borg ~ hads) সহছ সবল বিুর (সব সময় গোল 
নয় বেশির ভাগ সময় অসনাঙ্) দ্বারা সম্চিত। 

“বৃটিদার' জামদানির কা আজ হার কে না ডানে। এব ভরলকবপ 
হত পুনঃপুনঃ বিন্দুর বিন্যাসে যা ছড়িয়ে থাকত, সারা কাপড়ে । কখনও 
এ বুটিগুলো সাজানো হত কোনাকুনি ভাবে। তঙ্গন তার নামকরণ হত 
“টরচা বুটি' যয ৩ধু 'টেরচা' শাড়ি। আর হে শাড়িতে অবিরান ধরা 
ঘুলের নঘুনা সারা গায়ে থাকত তা 'ফুলওয়ারিন' নানে সুবিদিত। 

“পালা-হাজর!' অনাধায় 'হ্যজার পাত্রো'_-নিপুণতায় কোনও অংশে 
কম নয়। বরং বেন নয়নাভিরাম । এতে লোনা ও রূপার ঢুলঘলি সাজানো 
হত কৌটায় ফৌটা। যাব হাজার হাজার স্ফুলিঙ্গ পান্নার কিক্‌বিক্‌ প্রভাব 
আরোপিত করত। তাছাড়া আরও বর্জবব নকশা দেখতে পাওয়া ঘায়। 
ফন্কার (হার স্থানীয় নান 'তুরগ্) বহুল ব্যবহারও লক্ষণীয়। তবে এগুলো 
কিন্তু শাড়ির খোলে নয়-_আাছে শুধু চারকোপে. আর পাল্লা ভরে দেওয়া 
হয়েছে ছোট ছেট ফুলের বুটিতে। এ ফুলগুলো চামেলি, গাঁদা. চন্্ম্লিকার 
(0৮৮৪৯০৫০৬) অনুকরণে । কখনও কখনও ছোট গোলাকৃতি বিন্ধ 
(যা চু), তারা, পান, ফুলের তোড়াও ব্যবহৃত হয়েছে। 'জালার' শাড়ির 
সারা পাল্লায় আছে জালের মতো বিস্তৃত ফুলের নকশা। 'জামেযারে' থাকে 
সারি সারি বড় ফুল অর 'ডোরাকাটায়' আছে রঙের সরু ও লম্বা দাগ: 
পায়রার খোপের মতে চৌখুপির জামদানির নাম 'কবুতর খোপ' এবং 
“তেচড়েদার'-এ আছে বান্তব্যনুগ বড় বড় ফুল। আর শাড়ির পাড়ে পাওয়া 
হায় ঘোড়সওয়ার, হাঁস, মবুরপত্থী ইত্যাদির নকশা । জামদানিতে গোল, 
পিরামিড, হরতন. কুছিতন এবং আরও নানাব্রকমের জ্যামিতিক নকশাও 
দেখা যায়। আর পাওয়া হায় নানান ফুলের সুন্দর সরল রূপ। ঘত কঠিন 
নকশা হোক না কেন, জামনানির শিল্পী নকশ্যর অবয়ব গ্রহণ করেছেন গু 
সরলরেখার মাধ্যমে। জামদানি শাড়ির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট হল তার 
পাড়ে বসানো থাকে সোনালি ও রূপালি জরি। বিশেষ বিশেষ নকশার জানা 
নানা রষ্ভের সুতো জড়ানো কাটিম ঝোলানো থাকে. যা থেকে শুয়োজনমতো 
পোড়েনের সুতো নেওয়া হয়। 

জামদানি শুধু শাড়িই হয় তা নয়। মেয়েদের জামা. ওড়না তৈরির 
কাপড় এবং ৰূতিও হয়। জামদানির সুতো সাবারণত ধূসর বর্ণের। ঢাকা 
জেলার নবাবপুর, তাতিবাজার এবং ঝলতাবাজার জামদানি কাপড়ের 
জন্য পরসিদ্ধিলাভ করেছে বিশ্বের দ্রবারে। 


জামলানির প্রস্তুত হলালী৷ সম্বন্ধে জেমস্‌ টেলর (গত 751) 
অলেছেল-_ এলি বুনতে দুক্জনের দরকার হয় একই সমরে। ফেলার পূর্ব 
খেকেই নকশা একটি কাগজে জকা থাকে। আর তা টানার তলায় রেখে 
দেওয়া হয়। পোড়েন বোনার দমে কাটা দতো দু'টি ছোট সুচলো যঁশের 
কাঠির সাহ্যযে। পরানো ছয়) বোনার সময়ে ঘাকে মাকে নক্নার ফাপজ 
ভুলে দেখা হয় ঠিক ঠিক নকশ্যনূবারী বাজ চলছে কিনা। এভাবেই কাজ 
চলতে খাকে। দৃক্তন তাতি একসঙ্গে তাক করে বলে সমরের শুপচও 
কম ছয়। 

ওতিহ্যগত অন্যালা বস্ত্র মতো জামলনি ও তার নকশার সুন্দর 
গড়ন ও নিখুত ফুননেক জনা একদিন সমস্ত জগতকে কবেছিল চমৎকৃত । 
সেজন্য এগুলি ক্নও কখনও 'তাক্ষর' নামেও পরিচিত ছিল। 
নঙীমাড়ক জোলো আবহাওগ্রার জন্যই বোধহয় সন্্ব হয়েছিল এত মসুল 
কাপড় বোনা। তা না হলে হয়ত সুতো ছিড়ে যেত। মোগল -রাজ্জনাবর্গেব 
পৃষ্ঠপোষকতার এই শিরটি শীর্ষে আযোহল করেছিল! কথিত আছে 
ঝরঙ্ষকেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) সময়ে যে সমস্ত জামদানি তৈরি হত 
তার মূল্য ৩১ পাউন্ড এবং ১৭৭৬ শ্রিস্টঙ্ে দ্বিতীয় শাহ আমের সময়ে 
এক একটি জামলনির মূল্য ছিল ৫৬ পাউন্ড। 

আনেকদিল হাবৎ সৃষ্ষ জামদানি স্তুত বাজলাবর্গের হাতেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। ফলে জনসাধারপের মহো এব প্রচলন হায় দেখতেই পাওয়া হাব 
মা। 88)781-এর মতে জ্ঞামদালির শ্স্ততকোরক সবপুদ্রার (0011৩ = 
২১ শিল্িং) পরিবর্তেও বিক্রয় করতে পারত না। কখনও এরূপ তরলে 
তাকে আর্থিক ও শাহীরিক শান্তি দেওয়া হত। দেশীয় নৃপতি ও 
ইউরোপীয় বশিকগণ লেলালের মাহামে এ সকল জামদানি ক্রয় ভরতেন। 
এ কাজের জল] দালালগশ বার্থিক একটা নোটা টাকাই শুধু পেতেন তা 
নয়; উপরন্তু তাদেহকে এক শতাংশ লল্যাঙগে হিতে হত। 

এককালে বাংলোর পূরবযৃণণ বিবাহ বা অন্যান] মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে 
জামদানি পরুতেন। বাংলার ঘরে রে তখন জামদানির প্রচলন ছিল। এ 
শুধু ভারতেই প্রসিদ্ধিলা ফবেছিল তা নয়, পূর্ব এশীয় এবং ইউরোপেও 
এর কল চলন ও খ্যাতি ছিল। 

কিন্তু আজ আর এ শিল্প বেঁচে নেই। কারণ হিসাবে বলা হায় সম্ভবত 
রাজতত্্ের অবসানের সাথে সাথে ব্যযব্ল জলফানির ব্যবহারও সীমিত 
হয়ে পড়ে। ফলে এ শিল্পের অবলূত্ি ফটে। 

কালের নিঠুর আঘাত এড়িয়ে কিছু কিছু নকশা এখনও টিকে গেছে। 
ভাই মনে হয় না থাকার দুখের ভিতর সুখের আবেশ লুকিয়ে আরে 
জামদানি নকশার নফলে আরোপিত কিছু বর্তমান ধাপড়ে, যা অতীত 
ওঁতিহোর কথাই মনে করিয়ে দের়। 

পুরাতন এইসব জামদানি কাপড় দেখতে পাওয়া যার কলকাতার 
ইণ্ডিয়ান দিউজ্িয়ম, আশুতোষ জিউজিয়ম. আর্ট ইল ইাষ্টরি দিউজিয়ম, 
পততর্নমেন্ট ইংসপ্টিয়াল মিউদ্জিরম এবং আরও অনেক ফিউজিরমে। 


দেউলটাড়ের একটি মন্দির 


দীপকরঞ্জন দাস 


উনবিংশ শতালীর শেষ ছিকে বেগলাব সাহেব ছোটনাগপুর অক্চলে 
শারবস্ত সমীক্ষা করার সচর লোকমুখে স্টেল্টাড়ে একটি হাচীন 
মন্দিবের দদ্ধান পান। কিন্তু তিনি লেখানে যেতে পাবেননি। এরপর শ্রাব 
কোনও অনুসম্থানী বেগল্যবের শোনা এই লন্দিরটির হতি ভাগ্রহ শ্রকাশ 
কবেলনি। ফলে দেবালঘটি আবাব হারিয়ে বায় বিশ্মৃতির ভতেলে। 

একবার দুলহী যাওয়ার পে তিরুলডি ম্টেশনে রাত কাটাতে 
হয়েছিল। সেখানে অপেক্ষমান কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে 
আলোচনাকালে দেউলটাড়ের মন্দিরটির কথা পুনবায় গুনতে পাই। পরে 
দেউলটাড়ের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে নিবে হতাশ হতে হল। 
কারও কাছ ছেকে নির্দিষ্ট কোনও পথখনির্দেশ পাওয়া গেল না। 
বেগলারের বর্পনা অনুযায়ী স্থানটি দুলয়ী হেকে আট মাইল দুরে। 
সুব্পরেখা নদী পেরিয়ে সেখানে কীভাবে হাওয়া যেতে পারে ভাবছি 
তত্বন হঠাৎ জয়দাতে একক্সন কৃষকের কাছে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া 
গেল। জানা গেল স্থানটি ইটাগড় থানার অন্তর্গত ও রাঁচি জেলার সীমার 
কাছে। একটি হারিয়ে হাওয়া প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পুনরাবিষ্কারের 
ধাতা শুরু করলাম গ্রাটির কাছাকাছি এসে শিখ গুরুত্থারের মতো একটি 
সৌধ চোষে পড়ল। এর শীর্ধদেশটি মনে হল এল্যুমিল্মে পেন্ট করা। 
সেখানে প্রতিফলিত সূর্যকিরণ কদূর থেকেই সৌধটির হতি পথিকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আমাদের দেউলটাড়ে আসার উদ্দেশ্য এই 
ধর্মস্থানটি দেখা নয়। সুতরাং ওই গ্রামের দিকে যেতে যেতে যাদের সঙ্গে 
দেখা হল তাদের কাছে প্রাচীন মন্দিরটি কোন্দিকে জানতে চাইলে একক 
আমাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন পূর্ববৃষ্ট দেই সৌপটির কাছে। হঠাৎ 
চোখের সামনে থেকে শিখ ধর্মস্বানটি অন্তরহিত হয়ে সেখানে আবির্ভূত ছল 
একটি খৈন মন্দির কিছুক্ষণ বিদ্ু হযে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, নতুন 
একটি মন্দির পুনরাবিদ্ধারের আফিস্থিকতায নয়, একটি প্রাচীন কীর্তির 
ধিভংস বিকৃতিকে চাকু করতে যাব হয়ে। 

দেউলটাডেয় অধিবাসীরা জানলেন সেদানকর অধিকাশে লোকই 
শরাক সন্তদায়ভুক্ত। অনেকে মলে করেন এদের পূর্বপুরুষের জৈন 
ধর্ষাবলন্্ী ছিলেন। সুতরাং তাদের বশেধরদের ধর্মে দৃঢ়ভাবে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে গুজরাট-রাজস্থানের কিনু 
বিত্তবান জৈন এদের নতুন মন্দির নির্মাশ ও পুরাতন মন্দির সাস্কার 
করতে অর্থসাহাহ! করতে শুর করেন। বহুদিনের অবহেলা জীপ 
দেউলটাডের মন্দিরটিও এদের অর্থানুকুল্যে নব কলেবর ঘারণ ফরে। 
শচীন স্থাপত্যরীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত বিস্তর রথমেই এর 
অলকেরণের যা কিছু অবশিষ্ট তা সবই বাহল্যবোবে নষ্ট করে ফেলে এবং 
সমস্ত মন্দিরটিকে বালি-সিমেন্টের প্রাস্টারে ঢেকে দো ভিতরেও লহড়া 
ছন্দের গর্ভদুুকে অনুরূপ তরস্টারে আবৃত করে একটি ত্র আভাস, 
আনার চেষ্টা করা হয়। সম্ষের কার্যকে সম্পূর্ণ করা হল শিশরের উপর 
পশ্চিরি করল একটি গম বসিয়ে চিরকালের তো আমরা হারালাম 
হুচীন শিল্টী স্বপতিদের উৎকর্মতার এক অসুজ্য নিদর্শন। 

পূরকীর্তির ওর সম্পর্কে ব্যাপঞ অজ্ঞতা, পুরাকীর্তি সংরক্ষণে 


সরকারি অবহেলা এবং পূরাকীর্তিসমূহের বর্তমান অবস্থার ভ্াশু উন্নতির 
জন) জনমত সাগঠনের শ্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সংবাদপত্র ও 
জননেতাদের অনাগ্রহ দেউলটাড়ের ঘটনার সক্ষো বৃদ্ধি করে চলবে। 
ভবিৱাৎ ভারতের বনিয়াদ কি তবে মৃত অঙ্টীতের সমাধির উপরই তৈরি 
হবে? 


আলোকচিত্র ১: বিমলেন্দু কৃমার: ২: লেঙ্বক 





বাংলায় পাল-সেন পর্বের শিখর মন্দির 
হিতেশরঞ্জন সান্যাল 


বাংলায় পাল-সেন পর্বে নির্মিত কয়েকটি মন্দির আজও দাড়িয়ে আছে। 
ভগ্নাবস্থায় বা একেবারে ধসেম্থূপে পরিণত হয়ে গেছে এমন শিখর 
মন্দিরের সংগ্যা বালোট্ট বিভিন্র স্থানে স্মুর। এর মহে কিছু সৃখাক হে 
'পাল-সেন পর্বে নির্মিত এ কণা প্রমাণ করা হয়তো অসম্ভব নয়। কিছু ভপ্র 
মন্দিরের দেহাবশেষ বা ধ্বসেম্থুপ থেকে আহরণ করা তথা ্রমাপ 
স্বভাবতই অসম্পূর্ণ এবং প্রায়শই বিচ্ছি। ব্যাপক সমীক্ষা ও পূর্ণাঙ্গ 
পর্যালোচনা না হলে এ সমস্ত তথ্য নিঃসক্কোচে ব্যবহার করা চলে না। 
উপরস্ক বালোর পাল-সেন পর্বের শিখর মন্দিরে বৈচিত্্য এত বেশি বে 
আংশিক তথ্য খেকে কিছু অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমান 
অবস্থায় তাই পাল-সেন পর্বের শিখর মন্দির নিয়ে আলোচনা দণ্ডায়মান 
মন্দিরগুলোর মহে সীমাবদ্ধ রামাই সঙ্গত। থে মন্দিরশুলো দীড়িয়ে আরে 
তার দু-একটা বাদে কোনওটাই আর অক্ষত নেই, অধিকাংশ মন্দিরই 
উপরের দিকে ভাঙা। ঘন্তক অশে তো সম্পই পড়ে গেছে, গতিও 
ক্ষতিগ্নস্ত। কয়েকটি মন্দিরে আবার নীচের দিকটাও নোলা লেগে বা অন্য 
ভাবে ক্ষয়ে গেছে। ফলে দণ্ডায়মান মন্দিরগুলোর ওপরে ভিত্তি করলেও 
আলোচনা কতকাশে অসম্পূর্ণ থেকে ঘাবে) 

আলোচ মম্মিরগুলোর পরিচয়টা দিয়ে নেওয়া যাঝ। এই মঙ্দিরগুলো 
প্রধানত বাজার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রা্তবর্তী উচ্চাবচ, কল্ধরময়, উষরন্মি 
পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলা এবং বর্ধরান জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে 
অবস্থিত। এয় বাইরে আছে মাত্র দুটি মন্দির বর্মান জেলার পলিমাটি 
সমৃদ্ধ ময্য-শে সাতদেউলিলা গ্রামে একটি, আর অনাটি সুন্দরবনের 
(২৪ পরগনা) জলবেষ্টিত জঙ্গলময় গ্রাম পশ্চিম জটায়। উত্তর-পূর্ব 
বর্ষমানে পাল আমলের মন্দির একটাই আছে। সিদ্ধেশ্বর শিবের উদ্দেশে 
উৎসক্ষীকৃত এই মন্দিরটির অবস্থান বরাকর শহরে। বীঁকুড়ার নিনর্শনশুলো 
নির্ঘিত হয়েছিল ত্বারকেন্বর নদের প্রবাহপঘের হারে স্যেনাতপাল, 
বোলাড় ও ডিহর গ্রামে। সোনাতপালের মন্দিরটির পরিচয় সূর্য মন্দির 
বলে। যোলাড়া মন্ধিরের বর্তমান উপাস্য দেবতা সিদ্ধেশ্বয় শিব। ডিহরের 
মন্দিরটিও শিবের মন্দির। দেবতার নাম এখানে বাঁড়েশ্র। পূরুনিরার 
গাল-দেন আমলের শিবের মন্দিরের সংখ্যা বর্তমানে সর্বাধিক। 
কসাবতী নদীর তীরবর্তী দেউলঘাট গ্রামের তিনটি পরিআক্ত মন্দির, 
পাড়া গ্রামের উদয়চন্তীর মন্দির এবং দাযোদর-বিযৌত তেলকৃপি গ্রায়ের 


একটি পরিতাক্ত হন্দির পাল-সেন স্থাপত্যের নিদর্শন ছিস্যবে জড়িয়ে 
আছে। 

এই নন্দিরশুলোর একটাতেও কোনও শুতিষ্ঠানদিপি নেই । এই ধরনের 
অদ্দিবের প্রতিষ্ঠাকোর নির্পঘ কবা সাধারপত দুন্ধর। Magascopic 
নিয়ে কাল নির্পবের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা হায়। কিন্তু এই পদ্ধতি 
যে একেবারেই বি্ঞানসন্মাত নয়, এবং এষ পদ্ধতি অনুসবলের ফলে যে 
বহু ভান্তি দাবা সৃষ্টি হয়েছে লে দব ভা তো প্রমাণিত হতে পেছে (বসু, 
১৯৬৭)। বিন্রানসম্মভাবে মন্দিরের কাল নির্পষের জলা নৃতভুবিদগণ 
কর্তৃঝি উদ্ভাবিত [গাচথাজো। ৯1০0 অবলম্বন কতবা যেতে পারে 
বেসু, ১৯৬৭)। কিন্তু যে দক্দি্গুলোর কণা বলস্ধি তানের কাল নির্গরের 
বাপ্যবে 000070100০3 তনুসবণ করবার মতো তথা সংগহ 
এবং পর্যালোচনা এমনও হযনি। তবে এই নন্দিবশুলোব কাল নির্ঘযের 
একটা স্বত্ত্ব সূত্র আছে। সূত্রটি মন্দিরের শুলংকরপ। বাহাল 
তন্দোগায্যার এই সূত অবলস্বল হরে নন্দিবের কাল নিয় করবার চেষ্টা 
করেছিলেন (ব্যানার্জি, ১৯৩১)। 

স্দীর্ঘ আলোচনা-গবেবলার ফলে পাল-সেন পর্বের বিভিল্ সতের 
লিল্পধারার সঙ্গে আমাদের ধারা আজ স্পষ্ট । উ্ভিখিত নন্দিরডক্োহ মল 
হট, পল্লবনীর্ষ ঘট, বসমালা. অনেকটা পানপাতার মতো কীর্তিদুহ শীষ 
উল্পানো চৈত) গবাক্ষ, বিশেষ ধরনের ফুল, লতা-পাতা প্রভৃতির সাক্ষাৎ 
পাওয়া ঘাবে। এ সবগুলোই পরবর্তী পাল ও সেন স্ঞামলের সুপরিচিত 
অলংকরপবনত।ভান্র্ষের অলংকরণ ছাড়া পাল-সেন মন্দিরের যে অসমে) 
ভণ্রাবশেষ বাংলার কহ জায়গায় ছড়িয়ে আছে তাতেও এই একই ধরনের 
অবংকরপকন্তুর সমাবেশ দেখা ঘায়। নদ্দিরুলোর রটিল. সৃত্ম ও 
ব্যাপক অলকোরদন্জ্ার মধে৷ যে শিল্পাদর্শ ধরা পড়ে সেটাকে দশম- 
একাদশ-হাদশ শতকে বালোয় যে আজ্তলিক শিল্পাদর্শ গড়ে উঠেছিল তার 
সঙ্গে ওকেব্যরে অরভি!্ন বলে চিনে নিতে অসুবিবা হয় না। 

মন্দিরগ্ুলোতে শুলকেরপ রচিত হবেছে কাটা ইট বা পাথরের ওপর 
মিহি চুল-বালির পলস্তারা দিয়ে। অলংকরপের প্রাহমিত স্তর অর্থাৎ এই 
কটা ইট বা পাথরের ব্ু০ লো মন্দিরদেত্বের চ্ছেলা অঙ্গ। বেপলাবের 
মতো এগুলোকে পরবর্তী সংযোজন বলে অনুদান করবার কোনও ফাবল 
নেই (বেগলার, ১৮৭৮)। তাই অলংকারসঙ্জার সাক্ষোর চিন্ডিতে এই 
যন্দিরশুলোকে দশম ছেকে দ্বাদশ শতকের অর্থাৎ পরবর্তী পাল ও সেন 
আমলের কলে চিহিন্ত করা যেতে পারে। 

একমাত্র বরাফেরের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে অলংকরণ রচনা করা হয়েছে 
হবনিত মৃর্তি সাজ্িয়ে। মন্দিরদেহের সঙ্গে অঙ্গঙ্গিত্তাবে জড়িত এই 
সুর্ভিুলোর রূপগত দিকটা বিচার করলে এনুলোকে নবম শতকের 
মাকানাবি সময় থেকে শেষের মধ) গঠিত হয়েছিল বলেই নে হত 
মন্দিরটিফেও তাই ওই সময়ের কলে অনুমান করতে পারি। ব্রাউন 
মন্দিরটির নির্মাশকাল হিসাবে যে সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেও 
অনেকটা এই রকম (ব্রাউন, ১৯৬৫)। 

উপরে যে কটি মন্দিরের নাম করলাম বেগ্দলারের বিষ্ঠাত প্রতিবেদন 
খেকে শুরু করে বিভিত রচনার তায় সব কটিরই উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া 
হার (মুখার্জি, ১৯০৩; বসু, ১৩৪০ এবং তহ্যসূত্র ও প্রন্থপঞ্জি আশে 
উল্লিখিত সমস্ত রচনা) । তবে এতদিন পর্যন্ত বাংলার পাল-সেন পর্বের 


১১৫ 


মন্দির-সাক্রাস্ত শালেচেনা থানত বরাকর, সাতদেউলিরা, বোলাড়া ও 
পশ্চিম জার মন্দিরের মহ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (বানার্জি, ১৯৩১: ব্রাউন. 
৯১৯৬৫; সরস্বতী, ১৯০৩ ও ১৯৪৩; বায়, ১৯৪৯)। অতি সম্ত্রতি 
“অব্য স্ব্গ পরিচিত মন্বিরশুলো সম্পর্কে বিশদ আলোচনার হয়াস লক্ষ 
করা ঘাচ্ছে। সোনাতপাল সম্পর্তে অমিয়কুমার বক্ষোপাব্যায় (১৯৬৪ ও 
১৯৭১) ও ডেভিড ম্যাক্কাক্ন (১৯৬৭). তেলকৃপি সম্পর্কে দেবলা 
মিত্র (১৯৬৮) এবং দেউলঘাট ও পাড়া সম্পর্কে ম্যাক্কক্ষন (১৯৬১) 
নতুন করে আলোচনার সুত্রপাত করে এই অবহেলিত সন্দিরুলো 
সম্পর্কে আগ্রহী জনসাধারণ ও পবেহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ফরেছেল। 

যে সব প্রতিবেদন ও রচনার ভা উল্লেখ করলাম সেুলো পড়লে 
মন্িযগুলো সম্পর্কে অনেক তথাই জানা ধাবে। মন্দিরের আসন, বাড়, 
গণি ও মন্তকের বিভিন্ন আশের সাম্যা ও বিন্যাস, গঠনকৌশল ও পদ্ধতির 
কথা বিভিন্ন লেখার ছড়িয়ে আছে এছাড়া বৈশ্রদেশিক ঘন্ধ্রিচর্চার ভাব 
এ দক্দিরগুলোতে কতটা পড়েছে সে সংও এই সমস্ত রচলার অক্ীভূত। 
কিন্তু এ সব রচনা তেকে পাল-সেন পর্বের শিখর মন্দিরচর্চা সম্পর্কে 
গার্লিক কোনও ধারণা সৃষ্টি হয় না। মন্দিরগুলোর বিভি অংশের স্যো, 
আফার ও বিন্যাসে বৈসাদৃশ্য এতই বেশি যে রচলাুলো পড়লে মনে হবে 
পাল-সেন আমলে বাংলায় শিখর মন্দিবচর্চার সুনিদিষ্ট কোনও ধারা কখনও 
গড়ে ওঠেনি। কয়েক জায়গায় তো এমন ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে বালোর 
পাল-সেন পর্বের শিখর মন্দির ওড়িশার রেখ-মন্ৰিরিচর্চার একটা শাখা 
বাহ ম্যর (ব্যানার্জি, ১৯৩১; সরহকতী, ১৯৩৩ ও ১৯৪৩)। 

ওড়িশার সঙ্গে সম্পর্কটা বরাফরের সিদ্ধস্বর মন্দিরের বর্ণনা খেকে 
শুরু। মন্দিরটি ত্রিরদ আসন, রর্২পগর দুই পাশে ক্ষঘরাকৃতি শিখর 
মন্দিরের অবস্থান, পাঁচটি পগে এবং ছয়টি ভূমিতে বিভক্ত গণ্ডি 
ভুবলেশ্বরের পরুরামেন্বর মন্দিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যযুক্ত। এই 
সামৃন্যের ভিত্তিতে এই মন্দিরটিকে পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে 
পর্যায় করে দেখা হয়েছে (সরস্বতী, ১৯৩৩)। অন্যদিকে 
ছন্দিরটির গণডিতে যে রাহাপগর শ্রলম্ব বিভাগ, রাহাপগর ওপরে ভূমি- 
আমলকের পুনয়াযৃত্তি এবং অন্তবর্ুল আমলক ছিল! দেখা হাত যে 
সমন্তই পশ্চিম ভারতের শিখর মন্দিয়ের বৈশিষ্ট্য (সরস্বতী, ১৯৩৩)। 
এতেই বোকা যায় শুধুমাত্র ওড়িশার শ্রভাবটাই একমাত্র শম নয়। এছাড়া 
আরও দুটো লগ্ন আছে। বরাকর মন্দিরে গর্ভপৃহের দৈর্ঘ ও মন্দিরের 
উচ্চতার মধ্যে অনুপাত ১4, পরশুরামেনমর মন্দিরে ওই অনুপাত ১:৪ 
(বসু, ১৯৬৭)। দ্বিতীয় শশ্টি হল গণ্ডির লধুভার নিকষ পঠন। এর ফলে 
জপগতভাবে বরাকরের এই মন্দিরটি পরশুরাছেম্বর মন্দিরের প্রায় 
বর্বাকৃতি ও শুরুভার দেহের থেকে অনেকটাই পৃথক। এই মন্দিরের 
অনেকগুলো বৈশিষ পরবর্তীকালে পুরুলিয়ার মন্দিরে অনুসৃত হয়েছিল। 
সে কন্ময পরে আসছি। 

সাতদেউলিয়া ও সোনাতপচলে ইটের তৈরি মন্দির দুটোই দৃঢ় গঠনের 
এবং কিছুটা গুরুভার। উদন্মত রথপগণুলের দৃঢ় এবং ভারী; এদের 
বারশুলো কোলাল এবং বলিষ্ঠ। মন্দির দুটোরই আসন পক্ষরঘ। তবে 
লাতবেউলিয়া মন্দিরে অনুরত্ষ-পগ ও রাহা-পগর মহ্য রয়েছে পতীর 
নিঙ্গার়ত অংশ; দৈর্ঘো এটা তা অনুরদ্-পগর সমাল। আসনের বিন্যাল 
অনুস্রে মন্দিরের দেহেও রাহা-পক্গর দুই দিকে দেখা যাবে গভীর 
নিষথারত অংশের লম্যবেশ। এরকমটা অন্য কোনও মন্দিরে দেখা যায় না। 
অন্দিযটির দেওয়ালের নীচে কোনও দোলডিং নেই। তৰে যাবঞ্চনে 
উ্টে। ফাটনির এক সার আনুভূমিক বন্ধনী বেইন করে রযেছে। কিন্ত 


জেলও অলংকার এখানে নেই. পপ বিভক্ত দেওয়াল পলত্তার৷ করা। 
সুত্চুয় অলকেরণে সমৃদ্ধ পণ্ডির নীচেই এইরকম দেওয়াল দেখে মনে হয় 
ঘ্শিবটির নিশ্রাশে ঘিরে ছিল ঢাকা ত্তক্ষিণ পথ। পশ্চিম ভারতের 
কয়েকটি মন্দিরেও দেখেছি এমনি অলক গণ্ডির নীচে পলস্তারা শুয়া 
নিরাভরপ দেয়াল: এই মন্দিরশুলেতে অলংকার-বৈচিহাবিহীন 
দেওবাল ঘিরে দেওয়া হয়েছিল ঢাকা প্রবক্ষিণ পথ দিবে। সাততদেউলিরা 
মন্দিরে দেওয়ালের ওপরে রবেছে কয়েক সার উপ্টো কাটনি। তার 
ওপরে গণ্ডির অবস্থান। গণ্ডির ওপরে ঘন্তক অর্গেটিও সাবাবশ শিখর 
মন্দিয়ের ছতো নয়। বেকি ও আছলঙ প্রড়তির পরিবর্তে যোজিত হয়েছে 
গোলাকার একটি স্ত্জ। এব ঠিক মাঝখানে একটা লোহার দল পৌতা। 

সোনাতপাল মন্দিরে নীচের দিকটা ক্ষয়ে গেছে। তাই পাতাগ 
ছোলডিং ছিল কি না সে কথা অজানা। কিন্তু বাকি আশের ভাগ 
ওড়িশার উন্নত রে-মদ্দিরের মতো। বাস্ধলা রেখার জাঘে দুই ভাগে 
ব্ভি্ত। যাড় শেষ হয়েছে বরগুতে। কিন্তু ওড়িশার সঙ্গে বাড়ের সাদৃশা 
এই পর্বজই। বন্ধলা ও বর গুড়িশার মতো সারিকন্ধ মোলডিং দিয়ে 
তৈরি ন। উপ্টো ও সোঙ্গা কাটনির দুটি সার একর করে বাগ্ধনা গড়া। 
বরগ তৈরি করা হয়েছে দুই প্রস্থ উপ্টো কাটনির মধ্যে একটা নিঙ্গায়ত 
আশে দিয়ে। এই রকম নিশ্রারত অংশে সমন্বিত বরণ পূরুলিয্লা ও 
বোলাড়্যর শিখর মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্টট। পগ বিভক্ত দেওয়ালের 
ওপর বৈচিত্রা সন্জারের জনয রাহা ও কশিক-পগর ওপারে বসানো হয়েছে 
সুউচ্চ শিখর মন্বিয়ের শ্রতিকৃতি। এই রকম অঙ্সসজ্জা! বরাকরের 
সিদ্ধস্বর মন্দিরে দেখে এসেছি। 

লাতদেউলিয়া মন্দিরে ক্ষর-ক্ষতি কিছুটা হয়েছে বটে, কিন্তু তার 
সূত্র জলকোর সমৃদ্ধির অধিকাশেই আজও বিদবান। দোনাতপাল 
মন্দিরের গণ্ডি বহলাশে ক্ষতিগ্রস্ত _শঅনেকটাই পড়ে গেছে। তাও, 
পণডিটি যে বিস্বৃত জলকোর সন্ভারে সুসজ্জিত ছিল৷ সে কথা যুষতে 
অসুবিবা হর না। মন্দির দুটোতেই গণ্ডির অলকোর-বিন্যাস প্রলঙ্্ 
বিভাগশুলোর অনুসাবে। অলংকারসজ্জার বান গতি তাই নীচ ছেকে 
ওপরের দিকে। সাতদেউলিরা মন্দিরে আনুভূমিক গতির ওপরে কিছুটা 
জের দিয়ে গণ্ডির সজ্জার একটা বৈপরীত্য সৃষ্টির শুচেষ্টা লক্ষ কর! হায়। 
কণিক-পগর সর্যাগে ও অন্য পগ্শুলোর ধার বেয়ে রয়েছে আনুভূমিক 
টালির ছড়। কশিক ছাড়া শুন্য সারিকন্ধ টালির ছড়ের মাঝখান দিয়ে 
উঠে গেছে উহ অলকেরণের বারা। আনুভূমিক ও শুলম্ব কিন্যাসের 
এই বৈপরীত্য সাতদেউলিয়া মন্দিরে গতির অন্যতম আকর্ষণ। 

সোনাতপ্যল মন্ধিয়ে আনুভূমিক ভাগ করা হয়েছে পূ্ণনৈর্ঘোর ভূমি- 
বরশু ও ভুমি আমলক বসিরে। কিন্তু আনুভূমিক গতির প্রভাব এখানে 
নেক মন্দীভৃত। অলংকার বিন্যাস পরলন্ব ধারাটাই অনেক বেশি স্পষ্ট 
এবং বলিষ্ঠ । অলকেরণের এই উর্্ঘগতির প্র্যযই পগর উ্্ষগৃতিতে 
ধটেছে আলংকোরিক গুণের সম্যকেশ। এই প্রচেষ্টা দাতদেউলিয়া সন্দিরেও 
পৃষ্টিগোচর। তবে এ মন্দিরে আনুতৃদিক টালির ছড়গলোও তে দৃষ্টি 
এড়াবার নয়। এদেরই প্রভাবে অলংকরণ সম্পূর্ণ একমুখী হয়ে উঠতে 
পারেনি। কিন্ত দুটো মন্দিরেই অলকেরণের মূলগত উদ্দেশ্য এক। 
অলাকেরণের সমাবেশ ও তার বিন্যাস পরিকল্পনা স্থাপত্যের গতিকে 
অলকেত করে তোলবার জনাই । মন্দির দুটোয়ই দেহ কিছুটা গুরুষ্ঞার়, 
প্ৰলম্ব ভাগলো দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। অলকোরশুল্যোও খুব একটা সৃদ্ধ নয়। 
আচ স্থাপত্য ও অলকেরণের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারপের অস্তনিহিত 
উদ্দেশ কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। 


১১৬ 


পশ্চিম জটার জটার দেউল, বোলাড়ার সিদ্ধেশ্বর ডিহরের খীড়েশ্বর 
মন্দিরের সঙ্গে ওড়িশার সমূর্ত রেখ-মন্দিরের সম্পর্ক অনেক বেশি 
হনিষ্ঠ। মন্দির তিনটিতেই আসন পক্ষ এবং বাড পকষাঙগ। ওড়িশার 
রেখচ-সন্দিরের মতোই এ সন্ধির দুটোর পাদদুলে ররেছে সারিবদ্ধ পাভাগ 
মোলডিং। তিনসারি যোলডিং দিয়ে রচিত হযেছে বান্না জটার দেউলে 
পাঁচ সার মোলডিং দিয়ে বরণ্ড তৈরি করা হয়েছে। বোলাড়া মন্দিরের 
বরশুটি কিন্তু সোনাতপাল মন্দিরের সঙ্গে সাদুশ্যযুক্ত। একটা খাজের 
ওপরে নীচে মোলডিং-এর পাড় বলিরে বরগুটি গড়া। নীচের পাড়টিয় 
তলে রয়েছে আরও দুই সার মোলভিং। এই ধরনের বরণ পুরুলিয্লার 
শাল-সেন পর্বের শিখর মন্দিরে এবং পরবরতীক্যললে পুকলিয়া. বাঁকুড়া ও 
বর্ষম্যনের উত্তর পূর্ব অংশের অনেক শির মন্দিরেই দৃষ্টিগোচর হয়। 
ডিহর মন্দিরে গণ্ডি সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আঙ্ছে। অনয দুটোতে গণি 
ভূমি-আমলক দিয়ে সাতটি ভূমিতে বিভক্ত। গণ্ডিয় বহি:রেক্গাও সনুত্রত 
বেমদমন্দিরের ঘতে! শ্রায় সোল্াভাবে খানিকটা উঠে গেছে। তারপরে 
কেন্টরের দিকে গণ্ডির দেওয়ালের ঝৌকটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে, তবে 
অত্যন্ত মৃদুভাবে। ঝৌকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে একেবারে শীর্ষের কাছাকাছি 
দিযে। 

ওড়িশার রেখ-মন্মিরের সঙ্গে এই মন্দিরগুলোর পার্থকাটাও কিন্তু 
গণ্ডিতেই ধরা পড়বে। ওড়িশার গণ্ডিতে বৈচিত্র) আনা হয় আনুভূমিক 
ঘোল্ডিং বা ভুমি-বযও এবং উন্নত ও দৃঢ় প্রলম্ব পগ ভ্যপের বিপরীত 
গতির সমাবেশে। প্রলম্ব ধারাকে শ্রারও প্রকৃষ্ট ফরে তোলা হয় অনুর 
পগর ওপরে উপর্ঘূ্পরি ক্ষুলাকৃতি শিখর-_ঙ্গশিশর গ্রলম্বভাবে সাজিয়ে 
দিয়ে। বোলাড়া ও পশ্চিদধ জটার মন্দিরে আনুভূমিক ঘায়াপথের পরিচয় 
রয়েছে গণ্ডির নীচের দিকে করেকসার ফৃশগঠন মোস্ডিং ও খের 
বিন্যাসে, পগশুলোর ধারে ধারে বসানো পাতলা টালির ছড়ে. ভূমি- 
আমলকের শ্ুয়োগে ও দাহা-পগের আনুভূমিক বিভাগে। সামগ্রিক 
অলংকরণ পরিকলনার় কিন্তু এণ্ডলোর স্থান নিতান্তই গৌশ। পল্-পঙ্গের 
ধারা বেয়ে উঠে গেছে সুক্ষ ও বিচিত্র অলকেরদের প্রলম্থ সারি। এইটাই 
আলকেরগ পরিকল্পনায় প্রধান ধারা। 

এ বৈশিষ্ট্যগুলো সবই বহ্রিস্গের। ওড়িশার রেখ-অন্দিরের সঙ্গে 
পার্থকাটা আসলে মননঙ্গত এবং গতীরতলশায়ী। বন্ততপক্ষে যোলাড়া ও 
পশ্চিম জটায় মন্দিরে মূল ঘারলাটাই আলকোরিক। এই ধারণায় ইঙ্গিত 
প্রথমেই ধরা পড়বে সন্দিরগুলোর দিখল লঘুভার দেহ গঠনের যথ্যে। 
বরাকরের সিদ্ধেস্বর মন্দিরে যে লঘুভার দিঘল শিখর গঠনের প্রয়াস দেখা 
গিয়েছিল সেইটাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এই দুইটি মন্দিরের দেহে। 
পরিমার্জিত ও সুসস্কোত বহররেধা সমন্বিত ঘশ্ষির দুটোর গড়ন লমতার, 
আকার দীঘল, সুঠাম ও সুকুনার। রখ-পগণুলো ক্রমো্ত বিভিন্ন 
উপগগের স্তরে ভাা। প্রতিটি স্তরেই আবার বারগুলে৷ মার্জিত, এবং 
বর্ৃলারিত। ফলে, রখ-পগর উদ্‌গফন হয়েছে হীরে এবং করনা, 
সুকুষায় এবং বর্দুলাচিত আকারে। হালক দিখল গড়নের সঙ্গে এই 
গুলাধলি যুক্ত হবার কলে মন্দির দেহেই এসেছে সুস্পষ্ট আলংকারিক 
বেশিষ্টা। ওড়িশার সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ গঠনের গুরুভার রেখছন্দির দেহের 
পৌরুষ ও গাস্বীর্ষের সঙ্গে বালোর এই মন্দির দুটোর সুকুমার লাক্ষিত্যের 
এবং রূপকলনার মননগত পর্েকাটা এতই অধিক এবং গতীর বে 
তুলনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। 

স্থাপতোর এই মূলগত আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য পস্নুটিত হয়ে উঠেছে 
গণ্ডির সর্বস্তহালী সৃন্, পরিমার্জিত অলংকররের বিন্যাস ও সুষমার পঙ্গর 


উদ্পমন তো আগেই স্ধীভূত হবেছিল। অুলকেরল্পর প্রল্রাবে এইসব 
উদ্গত পণ এখন ঈষৎ উন্নত কয়েকটি গ্ববে পর্যবসিত; পলগুলো হয়ে 
উঠেছে সম্পূর্ণ আলকোরিঝ। শিক্ষবের উ্্পতি স্পষ্ট করে তোলার 
ব্যাপারে পণ শরবাছের যে ভূমিকা স্বিল সেটা সঙ্কুচিত হয়ে কেছে। কিন্তু 
গতির ইঙ্গিত লুপ হতনি_অলংকেরশৈর হুলস্বসক্ছার মধ তা নবতবরূপে 
স্কট উঠেছে। অলকেরলের প্রভাবে সোনাতপাল ও সাত-দেউলিযা মন্দিরে 
পণ বাছের উ্ধ্গতি আলকোবিক বৈশিষ্ট! লা ঝবেছিল। বোলাড়ার 
মন্দিরে ও জটার দেউলে স্থাপতোর ভালংকরিক চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে 
অলঙ্করাশের মহা দিয়েই ফুটে উঠেছে গতির ইঙ্গিত। স্থাপতা ও তার 
অলঙ্কার এ মক্ষির দুটিতে মৃঙ্গপত চারিত্রিক বৈশিষ্টোন শপে একেবারে 
অঙ্গাঙ্ষিভাবে জড়িত, কন্তুত পরস্পরের পরিপূরক! 

স্থাপত্যের এই মূলত আবংকাবিক বৈশিষ্ট্য সমভাবে প্রকাশ পেয়েছে 
পূরুলিতার দেউলঘাট গ্রামের তিনটি মন্দিরে এবং পাড়া গ্রামের উদ 
মন্দিরে। ইটের তৈরি এই মন্দির চারটিব অঙ্গ বিন্যাস করা হয়েছে 
বরাকরের সিদ্ধেশর ঘশ্দিবের উত্তরাধিকার নিয়ে। নূলত ত্রিয়থ আন 
ক্রমো্ত উপপ্‌গের সনাবেশে বৈচিত্রানর এবং গটিল আতর ধারশ 
করেছে। কর্তৃলাযিত ধার সম্বিত এইসব পণ-উপপগর প্রঁভদবেই মন্দির 
দেহ হয়ে উঠেছে বোলাড়া ও পশ্চিম জটাব মন্দিরের তো বর্লায়িত 
এবং সুকৃমার। বাড় তিনটি ভাঙ্গে বিভক্ত। জ্ঞাংঘের রাহা-পপ্র ওপারে 
রয়েছে অলকত শিখর দক্ষিরের প্রতিকৃতি এবং তার পাশে কপিক-পণব 
ওপরে দেখা যাবে অলংকৃত দণ্ডের সনাবেশ। দেউলঘাটের দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় মন্দিরে তো কশিক-পগগর ওপরেও লালিতাবয় শুলংকৃত শিবের 
প্রতিকৃতি বদানো। পাড়ায় মন্দিরেও কপিক-পগর ওপরে শিখব মন্দিরের 
প্রতিকৃতি রয়েছে। এই প্রথা বে বর্যকর ও সোনাতপাল মন্দিরে নেসা ঘায় 
সে কা তো আগেই বলেছি। মন্দিরগুলোর বরণ ও গন্ঠীর বহির্বেষা 
বোলাড়ার অনুরূপ । হিচিত্র ও সুক্ষ জলংকারমণ্ডিত গণ্ডিতে অবশ্য 
ভূমি-আমলক বা ভূমি-বরণ্ডের" কোনও স্থান নেই। 

ত্রির্ঘ আসন, ত্রিঅঙ্গবাড় এবং জ্রাঘের ওপর অলংকৃত দণ্ড এই 
কটি বৈশিষ্টোর হ্যে অবশ) পূরুলিয়ার এই মন্দিরলো শিক্বররীতির 
একটা বৃহত্তর আত্তলিক রুপভেদের 'অশে। এই ব'পভেন পরিব্যান্ত 
হয়েছিল ওড়িশার মযূরভঞ্জ ঘেকে শুরু করে বিহারের সিংভৃম শ্রতিক্রম 
করে উত্তরে ধানবাদ জেল! পর্যন্ত। 

পুরুলিয়ার মন্দির গণ্ডির শুলংকরপ বিন্যাসে ও বিধয়বস্ধুতে যোলাড়। 
ও পশ্চিম জটার মন্দির থেকে কিছুটা পৃথক বনু; কিন্তু জলকেরশের নীতি 
ও উদ্দেশ্য একই ৷ লঘুভার, পরিমার্জিত সুঠাম মন্দিরদেহের দিল গড়নের 
মূলগত চারিত্রিক বৈশিষ্টা আলকোর়িক স্থাপত্যের গতিপদবাহী সূন্ষ, 
সুযদায়তডিত অলংকরণ স্থাপতোর ওই বৈশিষ্্যাকেই শ্রন্কুটিত করে তুলেছে। 
(দেউলঘাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্দিরদুটিতে বাড়ের ওপর যে অলংকরণ 
দেখা যার সে মন্দিরের আলংকোরিক বৈশিষ্ট্যকে আরও হীপ্যমান করে 
তুলেছে। আসন এবং বাড়ের অঙ্গ বিন্যাস ও অলকোরে পার্ক) ছাকা 
সত্বেও তাই মূলগত ধারণার শ্রশ্লে বোলাড়া-__পশ্চিদ্কটা__পাড়ার 
হন্দিরুলো একই সূত্রে গ্রথিত। 

পুরুলিয়া জেলার পাথর সহজলভ্য। এই কারণে পান্ধরের মন্দিরই 
নির্মিত হয়েছে সর্বাধিক। তবে পাল-সেন পর্বে নির্মিত বলে চিহিন্ত করা 
হায় এমন পারের মন্দিরের সংগ্যা খুবই অল্প। যে দুটি রয়েছে তার মন্যে 
একটিতে, তেলকুপির গুনং মন্দিরটিতে ইটের মন্দিতে যে ঘারণা ও 
উৎকর্ষ ্রব্মশ পেয়েছে তার বিশেষ কোনও পরিচর নেই। অপর মন্দিরটি 


হল জশীজোড়া গ্রামের শিবমন্দির সন্প্রতিকালে পুনগঠিত এই 
মন্দিরটি নীচের দিকেই ভাদিরূপ এখনও অক্ষত আছে । এখানেই ঘেস্ততে 
লাই পাল্যগের মোলডিং দেউলথাটের মন্দিরশুলোর অনুরূপ। 
দেউলঘাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্দিবের মতো এরও রাহা এবং কনিক- 
পগর ওপর হলকিত শিখর মন্দিরের শুতিকৃতি বিনাস্ত। 

তেলকৃপির ৬ন মন্দিরটি এখন এই গ্রামের অন্যান] মন্দিবের সঙ্গে 
পাক্ষেত জলাবারের গর্ভে নিমজ্ষিত। ১৮৭২ খ্রি. বেপলার ও ১৯০৫ ট্রি. 
ব্রক মন্দিরটির যে আল্যেকচিত্র তুলেছিলেন সেগুলো সমজ্রতি আঁমতী 
দেবলা মিত্রের তেলযৃপির মন্ৰির সম্বস্ধীর বইতে ছাপা হয়েছে (মিত্র, 
১৯৬৮)। এই ছবি দেশে মনে হয় তেলকৃপির এই মন্দিরে যে স্থাপভ 
ভাবনা প্রক্যশ পাচ্ছে সেটা ইটের মন্দিরের স্থাপত্য ভাবনা থেকে পৃথক। 
নবরখ মন্দিরটির বাড় জিজঙস। জাতে বৈচিত্র) সৃষ্টি করা হয়েছে রাহা- 
লখর ওপরে শিষর মন্দিরের প্রতিকৃতি এবং অন্য পগশুলোর ওপর দণ্ড 
স্থাপন ফরে। ফেস্দলারের তোলা ছবিতে মন্দিরটিকে খর্বাকৃতি বলেই মনে 
হয়। সন্দিরটির দেও কিছুটা গুরুভার। গণ্ডিটি ত্খমাকবিই কেস্্ের দিকে 
ধুকে উঠেছে। খানিকটা ওঠবার পর গণ্ডির বহিরবেধায 15984) 
যাকের লক্ষণ সুস্পষ্ট। 

গত্ডির আনুভূমিক বিভাগের ওপর জ্লোরটা পড়েছে বিশেষভাবে। 
সাতটি দৃঘি-আমলকের বিভযগের সঙ্গে রুরেছে ঘন সন্নিবিষ্ট ভুদি- 
বরণের সমাবেশ। ততান্ত স্পষ্টভাবে পড়া ভূমি-বরগুশুলো গণ্ডির 
একত্রাস্ত থেকে অনাপরাতত পর্যন্ত বিস্তারিত। ভিহরের যাঁডেশ্বর মন্দিরে 
গণ্ডিয় যে সামান) অংশটুকু অবশিষ্ট আছে তাতেও দেখছি ভুরি-বরও 
গণ্ডির ওপরে এমনিভাবেই গুসারিত করা॥ তবে এই মন্দিরটিতে ভৃমি- 
বরতের গড়ন অনেক বেশি দৃঢ় এবং ভারী। বিপরীতমুখী পগ ও ভূমি- 
বরণে বিভন্ত তেঙ্গকুপির এই মন্দিরে গণ্ডিটি কিন্তু অলকত। 
অলকেরশৈর বিষয়বস্তু এবং রাপ ইটের মক্ষিরে যে অলংকার দেনা যায় 
তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সাদৃশ্যযুক্ত। কিন্ত র্যদেহী) শুরুভার মন্দিরটির 
সুস্পষ্ট ভৃমি-বরশু বিভক্ত গতিতে অলাকেরণের ব্যাপকতা এবং শ্রভাব 
দুই-ই অনেক সীমিত। 

পুরুলিয়ার পরবর্তী সময়ে নির্দিত পারের শিখর মন্দিরগুলোতে 
কিন্তু পাল-সেন পর্বের ইটে তৈরি শিখর মন্দিরের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। 
ধারণা ও রূপরচনার সেই উৎকর্ষ আর নেই সতা, তবে এই পাথরের 
মন্দিরওলোর লঘু, দিল দেহের গঠন যে পাল-দেন পর্বের ইটের মন্দির 
থেকে পাওয়া তাতে আর সন্দেহ কি। মন্দ্রিস্থাপত্যের আলংকারিক 
চরিয্বের আভাসও এ মন্দিরলো থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। 

বালোর লাল-সেন পর্বের শিখর মন্দিরাডলোতে নানান বৈচিত্র এবং 
বিভিত্র বৈদেশিক হাভাবের সমাবেশ ফটেছিল। এ সবের কথা ভাবলে 
মনে হবে পাল-সেন পর্বে বাংলার শিখয় মন্দিরচর্চার নিকষ কোনও ধারা 
গড়ে ওঠেনি। এমনও মনে হতে পারে বে ব্যলোর পাল-সেন পর্বের 
শিখর মন্দির অন্তত আমশিকভাবে ওড়িশার রেখ-স্থাপত্যেরই একটা শাখা 
মা কিন্তু ধহিরঙ্গের এইসব বৈচিত্র ও শুভেদের চেয়ে অনেক বেশি 
গুরুবপূর্ সথাপত) সম্পর্কে মূলপত ধারণা । এই হে অবশ্য বালোর 
পাল-সেন পর্যের শিখর মন্দিরশুলোর নব্য প্রভেদ ররেছে। কিন্ত 
অধিক্যাশ মন্দিরের যব) দিয়ে যে বারশাট ক্রমশ পলা করছিল দেটা 
হজম গেয়েছে স্থাপত্যের অলংকোরিক চরিতে। এরই ইঙ্গিত হর! পড়ে 
বরাকরের সিদ্ধেখর মন্দিরে লঘুভার দিহল শিখর নির্মপের প্রশনাসের ঘয্যে 
এবং সোনাতপাল এব সাত দেউলিয়া ঘন্দিরে শলকোরসজ্জা ও তার 


বিন্যাস এবং স্থাপত্যের সঙ্গে অস্কারের সম্পর্কের মবে। স্থাপতোর 
আলাকোরিক তরিত্র অবশেষে সুনির্দিষ্ট রূপ পেল বোলাড়া, পশ্চিম জটা, 
দেউলছাট ও পাড়ায়। মক্ষ্িরদেহের অন্তর্নিহিত আলংকারিক চরিত্র গির 
আলজেরণের হব) দিযে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠল। এই সৃন্ষ, 
অনুস্থৃতিসাশেক্ষ আলংতারিকতা ছশদ-এক্সদ-দ্বাদশ শতকীয় বাংলার 
আক্কলিক শিল্পানর্শের অন্যতম শ্রধান বৈশিষ্টা। পাল-সেন পর্বের 
বিকাশে শিখর মন্দিরে বালোর তাক্ষলিক শিল্পসর্শের এই বৈশিষ্টাই 
প্রহ্াশ পাচ্ছে। এয ওপর ভিত্তি করে পাল-সেন পর্বে বাংলার শিখর 
যন্দিরচর্চার যে ধারা গড়ে উঠেছিল সেটা বাংলার নিজস্ব আঞ্চলিক 
স্থাপত্যের বারা। 


তথ্াসূত্র ও গ্রথপঞ্জি 
বল, নির্মলকুৱায়_ ১৩৪০. "রামের মন্দির", প্রবাসী, ভাই 
১৯৬২, "Temples of 8৩৬. Proceedings of the Indin 011৮) 
Congress. 
১৯৬৭, Methods of Daring Indian Temples, Culture and Saciety in 
17485, Asa Publishing Mouse. 
বন্লোপাব্যায়. ভমিচকুম্মার-- ১৯৬২, বীকৃভার মন্দির, কলকাতা। ১৯২১, 
বীকুড়া জেলার পূবাকীতি, কলকাতা। 


বেপার, জে, ডি.--১৮৭৮. "Report of 2 Tour Through Ihe Denal 
Provinces in 1872-7)". Report AS 1, VII, কলকাতা। 
ব্যানার্রি, রাখালদাস ১৯০১. 1199 01 0. ||. কলকাতা) 


ব্রাউন, পাসি_১৯৬৫ (নবম), 17480 Architecture (0949 md 
Buddhist (৯৮০45), বোদ্াই। 
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মকর, ডেভিড ১৯৬৭, "The Temples of Bankura District’, 
কলকাতা। 

22৬১, Temples of Purulia Disvict, 09 | ৫88 19617 
Purulia, কলকাতা। 

নুদার্জি, পি. সি. _ ১৯৩০, Rept A S. Bengal Cocke for he year 
৩০৫০ with April 190), কলকাতা। 

রা, বীঘারনঞ্র+-১৯৪১. বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, কলকাতা। 
লরষ্বতী, সরসীকৃষার_১৯৩৩, “The Begun Group of বালা, 
এআ of the Indign Society of Oriental Art 1. 2. 

2280. আতা, Hintory of Bengal. 1. ঢাকা। 


ভূমিয়া বাইগার ধাঁধা 
গোরাচাদ কুণ্ড 


বসওয়েল ও যীভার 'চোক-লোর'কে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত কবেছেন। 
যথা- ক্রিয়া (২00), বিজ্ঞান (5০৫), ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) 
ও সাহিত্য (L॥৫৯খ৷৫)। এদের নহ্যে অভিলত শ্রেণি হল শেষেরটি, 
অর্থাং ফোক-[লটাক্চোর বা লোক-সাহিত। লোক সাহিত্যের অন্তর্গত হল 
লোকক্ততি (6০1550০, পুরাকাহিনি (4১0১০০৪১). ইতিকথা 
(Lend), লোক-সঙ্গীত (6০1-5088). ধীধা (5301) ইত্যাছি। 
বর্তনানের আলোচা বিষয় হল বীধা। 

ধাধাকে লোক-সাহিতোর প্রচীনত্ বিযয়কপে কেউ কেউ হনে 
করেন। এই মতবাদের তেমন সমর্থন পাওয়া বাচ না। কারণ ধীধার মধ 
দিয়ে পরিপত শিল্মমন ও রসবোধের পরিচয় ছাড়াও হাস্যরসবোবেরও 
ছ্গিত পাওয়া ঘায় যেনন, তেমনি সুক্ষ বৃদ্ধি ও চিন্তার অনুশীলন এবং 
পরিণত শিল্প ও রসবোতের পরিচয় পাওয়া যায়__যা অতি প্রাচীনকালে 
আদিম জাতির নহে] পাওয়া সম্ভব কিনা. সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। ডক্টর আগুতোষ ভট্টাচার্যের অভিনতও প্রায় অনুকূপ। তিনি 
বলেছেন, “ফাধার মধো সুক্ষ বুদ্ধি এবং চিন্তার যে অনু্ীলন হইয়া বাকে. 
তাহা নিতাস্ত আদিম জাতি সুলভ বলিয়া হনে করা যাইতে পারে না।” 
(বাংলার লোক-সাহিতা)। 

যাদের ধাঁধা বর্তমানে আলোচ) বিষন্ন, দেই ভৃমিয়া-বাইগারা পৃথিবীর 
হ্রাচীনতম আনিন জাতির বঅন্যতন হলেও. তাদের সক্ষেতির ক্রমবিকাশ 
হয়েছে এবং বুদ্ধি ও চিন্তার অনুশীলন তাদের মধ্যে দেখা ঘায়। এরা 
পাহাড়ি ও আটাবক শ্রচীনতম আদিবাসী বাইগা জাতির একটা শ্রেপি। 
মধ্যলুদেশের মাশুল! জেলার সাতপুরা পাহাড়ের ডিনডোরি রেক্ষের 
শ্বাগদসকেলে ঘন বনের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'বাইগাচক' নামক স্থানে 
এদের বসবাস। সেক্গানে যাবার কোনও নির্দিষ্ট পথ নেই। প্রদর্শক না 
থকেলে বনের মধ্য দিয়ে বাইরের লোকের সেখানে যাওয়া শ্রায় অসন্তব। 
দেখানে সমতলের তথাকধিত মার্জিত সভ্যতা এখনও পৌঁছয়নি। তাই 
আজও তার প্রকৃতির সরল শিশু সন্তান এবং সর্বাপেক্ষা আদিম। এরা 
প্রয় উলঙ্গ, ছেলেরা লেম্টির মতে! কাপড়ের “ফার্চকু পরে, আর মেত্রেরা 
পরে ছোট শাড়ি মতো "বাগড়া, "চকররিয়া' বা 'দুঙ্গি'। বায়ুর 
বাসনের তেমন প্রচলন এদের মধ্যে নেই। শালপাতা একসঙ্গে করে 
পাতার বৌটা ও কাঠি গুজে বাটির ঘতো পতোর 'দোনা' বানায়। ওই 
পায়েই জলপান এবং যান খাদ্য 'পেজ' খায়। এরা গরু বাদে প্রায় সব 
পত্ুপাথিয়, এমনকী 'কাক'-এর মাসেও খা়। মলমূত্র ত্যাগ করে 
শৌচাদির জন্য এরা জলের বদলে গাছের পাতো ব্যবহার করে। এরা 
লেখাপড়া জানে না। লেখা বা পড়ার কোনও হরফ নেই। এদের আহো 
প্রচলিত সামাজিক ও বর্মীয় গীতিনীতি. আচার-ব্যবহার, লোক শ্রুতি ও 
লোকসঙ্গীত ইত্যাদির মতো ধাঁধা, যাকে ওরাও বলে 'ধন্ধা' মুখে মুখে 
এখনও প্রচার হয়। সেইসব ধীধাই সংগ্রহ করা হরেছে ওদের কছ থেকে 
সরন্তমিনে গবেষণার সময়। তার থেকেই, কয়েকটা উল্লেখ করা হল। 

মহ্যে বলা প্রয়োজন যে, যীধা সৃষ্টি হয় অরবানত বেমন আতির 
নৈনন্দিল জীবনের নিতান্ত পরিচিত ও শুরয়োজনীর বিহয় অবলস্বনে, 
তেমনি প্রকৃতির নিতাগরিচিত উপকরণ যথা সূর্য, তত, বৃক্ষ, লতা, 
কীট, পতগ ইত্যাদি অবলঙ্ছনেও। খাবার মধ্যে অন্ত উত্তরটা বুদ্ধিত 


বর্ণনার দ্বার হচ্ছ রেখে সাক্ষেলে ধাধা শ্রকাশ করা হয়। বর্ণনার 
বেষ্টিত অদ্ধক্দর ভেদ করে ভিতরে শুবেশ করে উত্তর দীপশিখাটির 


সন্ধান পাওয়া মাত্র হৃদয় পুলকিত হয়। কৃমিচা-বাইপা ধঁযাও-এর 
ব্যতিক্রম নু) বেছন 


১. দরজ্ঞাবিহীন গর ডিন, 
২. একটি স্তস্বের দুটি দবা = নাদ 
<. জলে বপন করালে নটী পূর্ণ হয কিন্তু যন্ছন কাটা হয় তথন এক 


দৃঠিতে ধরা হায় 


, একটা ছোট বেয়ে তাঙ্কে কাদাতে পারে -_ লঙ্কা 
পা লেই তবু চলে, দুখ নেই তবু খা, জৰ পাল করলে মারা যার 
_ আগুন 
=. হন বনে চোর পড়ল হবা নকেনপুর লোখ নগরে তাকে হল মাবা 
= উল 
খন ভিতরে যায় তখন কত দেয় দুম, যখন তাকে ভিতবে তখন 
কত হয় সুখ = নারীর চুড়ি পা ইত্যাদি 
এইসব বাধার সঙ্গে তুলনা করলে হেথা হায় থে, সভাতা সম্পন্ন 
বাস্ধালিদের মহ্যেও সমবিহয় নিযে ধারা আছে। শুধু ভাষা, দলংকার. 
প্রকাশতঙ্গি ইত্যাদিতে তফ্তে। যেমন 
১... একটুখানি ঘরে চুলন্াম করে 
২... এক ঘরে জন্ম সেই দুই সহোদর 


= মাছ ধবার জাল 
৪. রাজার লাঠিকে কেউ তুলতে পারে না = সাল 
৫, জলের মহ ভজগর হেলে দুলে চলে _ লৌকা 
৬. জেলে স্থানটা স্রেয়ামাজ ছল বার হয় _ চোৰ 
«. 


হিলি প্রবন্ধে কছে জীকবিকন্তশ॥ নাক 
৩... একটুখানি পৃষ্করিখী টলমল রে । 

একটুখানি কুটা পড়লে সর্বনাশ করে॥ = চোখ 
৪... একটুখানি গাছে, রাজ হৌটি নাচে _ লঙ্কা 
৫... হাসতে হাদতে হার রমদী পরা পুরুষের কাছে 

হাত ধরে টেপাটিপি কথা হয় লেষে। 

কিঞ্চিৎ বিলম হলে মলিন হয় মুখ। = শীারির কাছে 

সম্পূর্ণ পসিলে দুজনার দুখ ॥ নারীর শামা পরা 
৬. হার গর্ভে জন্ম লয়, নাহি তাতে মায়া। 

জশ্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া 

বাসি লা সঙ্গল রাখে দরিদ্র লক্ষশ। 

আশ্রয়-জনার পীড়া করে অনুক্ষণ ॥ 

মবার যে হিত করে নয দুষ্ট ঠক ॥ = অনি 
ইজাদি। 


প্রশ্ন হতে পারে. দুটি (মিয়া বাইগা ও বান্ধালি) ভিন্ন সংস্কৃতির ঘযে। 
প্রচলিত ধাঁবার ছিলের মূলে কি ওই দুই সাক্ষৃতির যবে) কোনও 
যোগাযোগ আছে। 

মোটেই না। এমনকী এই দুই জাতির আবাসস্থলের ময্য কয়েকশো 
মাইলের ব্যবধান যেমন আছে, তেমনি ভৌগোলিক অবস্থান বৈশিষ্টাও 
পৃথক। তবু ধীন্মর মধ্যে মিল থাকার কারণ হল বে, সর্যন্ত সা্কৃতির 
ক্রুমবিৰ্দশ হয়েছে সমান্তরাল (11) ও রৈখিক (1৫0) ভাবে। 
নিশ্রের বাবার্টি এই বক্তয্যের সত্যতা প্রমাণ করবে। বিষয় হল ডিম্ব'। 


১১৯ 


(যোবাটি সাগ্রহ করা হয়েছে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বালোর "লোক 
সাহিত্য" নাঘজ গ্রন্থ থেকে) 

একটুখানি ঘরে চুনকাম করে (২৪ পরগনা) 

জন্ম বন পাই (জামার) নড়াচড়া নাই হৌরবুঘ) 

হাট তরমুদ্র কবি ভি? 

বোঁটা নাই তার ধরি কি? (ঢাকা) 

নিল পুঙ্াইল ঘবধানি, তাত না পড়ে কাই। 

লোনার কটরা ভাঙিলে পড়াইয়া দেওয়াইরা নাই। 

The orange las new flowers মরিয়া উপজাতি) 

আনে of two colours in 8 singlc China POI — মেখ্যভারত 
মুসলিম) 

As white 2s milk 

As ০1 as silk 

As liner 2s galt 

And as hard xs wall 

Surrounds me (English) 

A long white bam 

To roofs an it 

And no door a1 all, al all (irish) 

ভুমিকা বাইগার ধীযা আগে দেওয়া হয়েছে। 

সমবিযয় নিলে ধাঁধা সৃষ্টি হলেও, একটা পার্ক সুস্পষ্ট যে, কোথাও 
একটি, কোথাও বা একাধিক বৈশিষ্ট্য ধাঁবায় ব্যক্ত করেছে একই বিষয়ে। 

পরিশেষে 'কথন ধাঁবা' নিয়েই অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা 
হয়েছে, চোখের ধীযাঃ কোনও আলোচনা করা হল না। 


লোকশিল্পে নতুন উপাদান 
'কুস্তুবিহা়ী পাল 


লোঙশিছের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের মূ ররেছে মানুষের ধর্মবিষাস। এটাই 
একমাত্র মূল রশ হয়ত নয়: তবে অন্যান) কারণের আহ মানবের 
ধর্মকিন্বাস এবং কিছুটা অন্ধ সস্কোর যে লোকশিল্প এবং শিল্পীকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে তাতে সং্দেহের অবকদশ নেই। 
পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ধান লোকশিল্প যাকুড়া জেলার পাঁচমোড়ার 
পোড়ামাটির ছোড়ার কথা বরা ঘাক। (পিরের থানে ছোট ছোট মাটির 
ঘোড়া দেখা যায় নেক অঞ্চলে । এ সব পিরের উদ্দেশ্যে উৎদগীকৃত। 
কোনও বিপনআপনে পড়ে পিরের থানে ঘোড়া মালত করে বিপদমুক্ত 
হওয়া হাত. এ বিশ্বাস সাধারণ মানুষের খুব কঠিন রোগে পিরের থানে 
ঘোড়া আনত ফরার চেয়ে ডাক্তার দেখানো ্ররোদ্ধল-_এ কিন্বাসটুকুর 
আবির্ভাব ঘদি শুরুতেই মানুষের ঘটত, তবে আর ঘোড়া হানত করার শরশ্ন 
উঠত না এবং এ জাতীয় হ্ড়া তৈরি করার শুয়োজনীয়তা যুরিয়ে হেত। 
আধুনিক মানুষ এ জাতীর অন্ধ সস্বেচরের অনেকটা উর ফলে বীকুড়ায় 
ঘোড়ার মূল শ্ররোজনীরতা অনেকাশে কমে গেছে। এ শিক্টিকে বাঁচিয়ে 


= ভ্রোহট) 


রাখার জনে) আন্ত দরকাব হয়েছে এর অন্য কোনও ব্যবহার। সে হাই হোক, 
আত্ুনিক ভুইকেমে গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে গোড়ামাটির ঘোড়ার 
হই ক্যত্হার হোক লা কেন, এর মুলে কিন্তু এক ধর্মীয় বিশ্বাস বা অস্ত 
সস্কোর। এ জরশৈব ভ্রনোই লোকশ্শিছ্গে নানারকম দেবদেবীর মূর্তির এত 
শ্রাধান্য। লোকশিল্পী এসব দেবদেহীর মুত্তি তৈরি করতে ব্যবহার করেছেন 
সহজ্জলতঃ এবং সন্তা সব উপাদান-_তার পারিপার্থিক ছকে পাওয়া মাটি, 
কাঠ, শোলা, পাথর ল্রড়ৃতি। নয়ীমাড়ক পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পীরা তাদের 
শিল্পক্যজে সবচেয়ে ব্যবহার কবেছেল মাটি, তারপরে কাঠ. শোলা এবং 
অনল] উপাদান। সাম্প্রতিককালে অবশ্য নানা দেবদেবীর মূর্তি তৈরি 
করতে অন্যান) সহজলভ্য উপান্দন ব্যবহারের হ্বণতা দেখা তাচ্ছে। এতে 
অভিনবত্রের ছাপ যেমন আছে, তেমনি আছে শিল্পীমনের অপূর্ব কল্পনা 
এহং দক্ষতা। দুর্গাপৃজা এবং সরস্বতীপুজোর সময় জত বিচিত্র রকমের 
উপাদানই না হাবহার করা হয়ে থাকে এলব কাজে। পাটকাঠি, বীন, কাচ, 
শোলা. কাগজ, কাঠের গুঁড়ো, কাপড়, নারাক্োল-ছোবড়া, লোহার তার 
প্রভৃতি দিয়ে যে সব অপূর্ব সুন্দর প্রতিমা তৈরি হরেছে তার খবর 
সবোদপন্ডরের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। 

এখানে এমনি ধরনের ফরেকটি মূর্তির কথা বলা হচ্ছে। একটা কথা 
উল্লেখ করা ভালো বে, এইসব অভিনব দূর্তি তৈরির যারা উদ্যোক্তা তারা 
ইালীং চাইছেন তদের শিল্প সৃষ্টিকে স্থায়ীভাবে কোনও সাংগ্রহশালায 
রক্ষা করতে। কিন্তু এত অধিক সংখাক দেবদেবীর মূর্তি রক্ষা করার জনো 
কলকাতার কোনও সংগ্রহশালারই তেমন ব্যবস্থা নেই। কাজেই এর দু- 
একটি ছাড়া অন্যগুলি এভাবে সংরক্ষিত হওঘার সন্ভাবনা কোথায়! 

সরকারি শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালায় এ ধরনের অপূর্ব সুন্দর 
করেকটি শিল্প) প্রদর্শিত হচ্ছে। শ্রমেই উল্লেখ করতে হয়, সম্পূণ 
বাশের তৈরি দুর্ামূর্তিটির কথা। গত বন্ধয় পুজোর সময় দক্ষিণ 
কলকাতার পৃ্িত এ প্রতিমা লক্ষ লক্ষ দর্শক আকর্ষণ করতে সমর্থ 
হয়েছে। পুজোর পরে প্রতিমাটি সরকারি শিক্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালায় 
সংগৃহীত হয়েছে দান হিসেবে। শিল্প ও বাণিজ্য সংগ্রহশালা ইতিমহ্যে 
লক্ষাধিক দর্শক এ প্রতিমাটি দেখে এর ভূয়সী প্রশসো করেছেল। 

গৃহস্থালি নানা উপকরণ তৈরি করতে বাঁশের ব্যবহার আমাদের 
দেশে নতুন নয়। কিন্তু সান্প্রতিককালে ছোটখাটো শিক্ষসামরী তৈয়ি 
করায় কাজে লোকশিল্পীরা বাশের ব্যবহার করেছেন। বাঁশ দিয়ে যে অতি 
সুন্দর পাখি, হাতি, ঘোড়া, ফুলদানি, জাহাজ, নৌকো. টেবিলল্যাম্প ট্রে 
প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে তা শিক্পরসিকদের চোখে নিশ্চয়ই পড়ে থাকবে। কিন্তু 
এত বড় বিরাট মূর্তি করতে বাঁশের ব্যবহার ইতিপূর্বে হয়নি। অপৃব 
দক্ষতা, নিপুল শিল্পবোষ এবং যে অসীম বৈর্য এ দুর্তিগুলি তৈরি করায় 
পেছনে কাজ করেছে তা ভেবে দেখলে অবাক হতে হয়) 

এই মৃৰ্তিশুলির প্রধানটি হল অসুর-পিহে দমেত দুর্গার মৃত্তি। উচ্চতা 
পাদদূল থেকে চালচিত্র পর্যন্ত ৩.৪ মিটার। দেবীর মুখাবহব, দেবীর অপূব 
সুন্দর অলংকরাদি এবং সাজসজ্জার উপকরণ যে কত নিপুণতার সঙ্গে 
তৈরি করা হয়েছে তা না দেখলে বিশ্বাদ করা যায় না। লক্ষ্মী, সরহতী, 
কার্তিক এবং গ্রপেশ এর প্রতিটির উচ্চতা ২ মিটার করে। এগুলিও 
অপরূপ সর সঙ্ষিত। মোটের উপর একটি সোনালি আভার সৃষ্টি 
হযেছে এ নৃর্তিশুল্যিতে, কিন্তু কোথাও কোনও রং ব্যবহার করা হয়নি। 
চোর মলি, বৃ ্রভৃতিতে ফালে রং ফোটানো হয়েছে বাশের গায়ে 
উত্তপের সাহায্যে এর শিল্পী একজন মাত্র সহকারী নিয়ে হায় সাত মাস 
রে প্রতিদিন দ্বারে হন্টা কাজ করে মূর্তিশুলি তৈরি করেছেন। মার 


পীচটি তলতা বাশ লেগেছে এ কাজে। 

কাগজের মণ্ড দিয়ে শিল্পসামণ্রী তৈরি করাও আমাদের দেশে 
অচলিত নয়। পুরুলিয়ার ছে নাচের সুষোশও জাজের মণ্ড দিযে 
তৈৈরি। কিন্তু শুধুমাত্থ বিভিন্ন ধরনের সাদা এবং রঙিন কাগজ 
শিল্পলন্্রতভাবে কেটে এবং আঠা দিতে লাগিয়ে লাগিয়ে ২ মিটায় উঁচু 
মতি তৈরির মধ অভিনবর আছে সন্দেহ নেই। সৃর্ভিটি সরক্বত্ীর। তার 
বদিনের বন পরিত্রমের হল এ মৃত্তিটি। এ প্রসঙ্গে আমরা আর একটি 
৯৫ মিটার উচু সরস্বতী মৃত্তির কথাও উল্লেখ করছি। এটি তৈরি করা 
হয়েছে নারকোলের ছোবড়া বিয়ে। শিল্পী বয়সে খুবই তরুশ, কলেজের 
ছাত্র। নারফোলের ছোবড়া দিয়ে যে এ ধরনের মূর্তি তৈরি হতে পারে 
অনেকেরই ধারপার বাইরে। মূর্তিটি ঘদিও অতি আধুনিক, অর্থাহ এটি 
সরস্বতী না হয়ে ধীণাহাতে বে-কোনও আবুনিকার হতে পারত. কিন্তু তা 
সত্বেও এটি তৈরি করতে যে বৈচিত্রা এবং অভিনব দেখিয়েছেন শিল্পী, 
তা ন্যিসাশয়ে প্রশসোর দাবি রাছে। 

রূবেরং-এর কাপড় এবং ন্যাফড়া দিয়ে পুত্রল তৈরিও নতুন কিছু 
ব্যাপার নয়। সেকালের ঠাকুরমা-দিদিমাদের হাতের তৈরি ন্যাড়ার পতল 
আজকালকার নাতি-নাতনিদের দেশ্ববার সুযোগ হর না। কিন্তু যাদের 
দেখবার সুযোগ হয়েছে তারাই একবাক্যে স্বীকার করবেন, ফী অপরূপ 
দক্ষতা, কত সহজ, শত সুন্দর ছিল ঠাকুরনা-দিদিম়াদের হাতের তৈরি 
ন্যাকড়ার পৃতুল। আশার কথা, এদিকটার আজক্তকাল আবার অনেকের নজর 
পড়েছে। নিছক শিক্প-কাজ হিসেবে এদিকটার অনেক মহিলাও এপিয়ে 
এসেছেন। কিছুদিন আগে কলকাতায় এ জাতীয় পুতুল নিয়ে যে একটি অতি 
পুন্দর শ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল তা শিক্যয়সিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। রপ্তিন 
কাপড় দিয়ে মহিযাদুরম্দিশীর বে মৃর্তিটির কথা আমরা উল্লেখ করেছি 
সেটি উচ্চতায় বেশি না হলেও দেখতে অপূর্ব সুন্বয়। 

দেবদেহীর ছোটখাটো মূর্তি এবং অনান্য শিল্পসামত্রী তৈরির কাজে 
শোলার ব্যবহার সুদূর অতীতকল খেকে চলে আসছে আমাদের দেশে। এ 
কাজে বিশেষ দক্ষতার জন্যে হিশুদের মধ্যে একটি শিল্পীসমাজই গড়ে 
উঠেছে। মালাকার সম্প্রদায় এ কাজে চিরাচরিত দক্ষতা অর্জন করেছেন। 
হিন্দুদের নানা পৃল্জাপার্বপ, বিয়ে শ্রভৃতি তো এঁদের শিল্পসামযী ব্যতিরেকে 
অঙগহীনই বলা চলে। শোলার নানা দেবদেহী তৈরির কাজেও এঁদের দক্ষতা 
শরশ্থাতীত। গত পূজোর সময় বে প্রতিষ্ঠানটি বাশের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে 
বিশেষ কৃতির দেখিয়েছেন তাদের পৃজিত সম্পূর্ণ শোলার তৈরি 
দর্গাপ্রতিমাও বিশেষ উল্লেখ করার মতো। এ মৃর্তিটিও কলকাতার অন্য 
একটি সংগ্রহশালায় রক্ষিত। এখানে আলোচিত সংগ্রহশালা শোলার 
তৈরি একটি বেশ পুরোনো সরস্বতী মৃত্তি দর্শকদের বিশ্বয় জাগ্রত করে) 

ঝিনুকও নানা শিল্প সৃষ্টির কাজে বাবহ্যত হচ্ছে। ঝিনুক দিয়ে তৈরি 
একটি কৃষমূর্তির কথা এখানে উল্লেখ করছি। এটিও অতি সুন্ধর। 

মাটি দিয়ে দেবদেবীর প্রতিমা গড়া তো আদাদের দেশের একাস্ত নিই 
শিল্পফাজ্। এ ধরনের সৃষ্টি আমাদের কাছে এত পরিচিত যে. এ সম্বন্ধে 
আলাদা করে বলার তেমন কিনু নেই। লোকশিল্পের আর দুটি প্রধান 
উপাদান হল কাঠ ও পেতল। তাছাড়া হাতির দাঁত, কাগজের মণ প্রভৃতি 
দিয়ে তৈরি আরও করেকটি ছোট আকারের দেবদেবীমূর্তি যা এ 
সংগ্রহশালাটিতে প্রদর্শিত হচ্ছে তাও নানাদিক দিয়ে উল্লেখ করবার মতো। 


জগন্নাথ মন্দির : বাহিরী-দেউলবাড় 
শিবেন্দু মায়া 


বান্ধলাদেশে হন বৌদ্ধবর্মের শ্রভাব ছিল অপরিসীম তখন এখানে একটি 
বৌন্ছবিহাৰ ছিল। 'বৌদ্ধবিহার' খেকে অধুনাতন “বাহিনী প্রাস-নামের 
উৎপত্তি এনন অনুমান অনেকেই করেল। জার স্টেক গ্রাম-নামের 
অভাব পশ্চিবহঙ্গে লেই এবং অধিকাশে ‘দেউল শব্দ যুক্ত [গ্রামের] নাম 
ছেক্ে ঘন্দিরাৰির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই গ্রামে পুকুর বা জ্রলাশয় 
তৈরির সবক প্রাচীন কারুশিক্পের লানাহকার চব্যাদি এবং জগ 
মন্দিরের নিকটবর্তী বনজঙ্গল ছেকে ব্রিটিশ আমলে প্রায় ছ-যুট দীঘ 
একটি হয্তরদৃর্তি এবং দুটি কামান আবিদ্ধৃত হয়। তন্রমূ্তিটি পাল বুশের 
ভাস্কর্যের নিবর্পন বলে অনুমিত হত 
"বাহির গ্রাম, কেলা মেদিনীপুরের অন্যতম৷ পীন গ্রাম। গ্রামের 
বিভি রাস্তায় পরিত্রাণ করলে শ্রাচীনতর বু সাক্ষর নজরে ভ্াসে। কাছি 
শহর ছেকে কিছুটা কারীনগরণাহী বাসে এবং বেশ কিছুটা পদত্রতে 
অথবা সরাসরি সাইকেল-রিকশা যোগে 'বাহিরী' যানে হাওয়া হায়। 
বর্তমানে 'বাহিরী' মৃলত তিনটি গ্রামের সম্টি__দেউলবাড়, 
পাইকবাড় এবং ডিহিবাহিহী। 'বাহিহী' ্রাচীন গ্রাম হলেও আধুনিকতার 
দিনেমা হাউস, লাইতেরি সব কিছুই আছে। আহার হা্টীনত্বের নিদর্শন 
হিসাবে দেউলবাড়ে জাগস্্াথদেবের নামে উৎসগীর্কৃত একটি শ্রাটীন 
পরিত্যক্ত মন্দির আছে। 
জশাস্নাথ মন্দিব-_পাঁচটি রঘপণবৃক্ত দেউল শ্রেণির মন্দির । মন্দিরের 
সামনে একই ভিত্তিভূমির ওপর স্থাপিত জগমোহল। জগনোহনের 
হবেশপত্ধের আশেপাশে পোড়ামাটির পল্রফু। ভগগমোহুল এবং মন্দিরের 
শীর্ঘ্ভাগে তিনদিকে তিনটি লক্ফয়ান (ক্লোরাইট পাছবের) সিহে 
ওড়িশা সীতির দেবসেউলের কথাই স্মল করিবে দেং। সম যন্দিরিটি 
ইটের তৈরি হলেও জগমোহন, গর্তগৃহের হ্রবেশদ্বার এবং জশামোহল ও 
শর্তপৃছের মধ্যবর্তী আশে পৃক্লারীদিগের যাতায়াতের লা শ্বতত্ত্রমাবে 
নির্ষিত একটি শ্রবেশবারের ছিলানে সান্কেতভাষাক্ ওড়িয়া লিলিযুক্ত 
তিনটি পাথরের লিস্টেল 0.1) ব্যবহৃত হয়েছে। ওই শিলালিপি 
তিনটিতে মন্দির স্থাপনের ইতিবৃত্ত খোদিত আছে। লিপিত্রয়ের ডাহা হল 
(১) কালীদাস কুলে বিভীষপ ইতি ভ্রীপনাভানু 
ভ্ীদানা বিরভিদ চিকর দো শ্রাসাদ মু্টরিয়ম।॥ 
গোপাল শ্রতিমাতচ সন্ত শরতিষ্ঠাং দিক 
রাছাং চেহ সূভপ্রয়াং সহ্‌ জগচাথ ন্যাধাসিদপি।। 
শো জবরলীঘর সুতো ভগবত; সূনৃত্বিজন্যগ্রপী। 
ভীমার্ছন যিশুর ইত্যাতিহিত সাচার্য।চুড়ামপে॥। 
পুত্রস্চক্রধর কৰীন্্র ইতি হত্তাসীৎ প্রতিষ্টা বিধিম্‌। 
শ্রাসামস্য বিভীবশস্য বিধিনাকৃত্বা বিশাংগতঃ। 
শব্সন্দে রস শূন্যবাশে বরসী মানে তৃতীয়া তিথৌ। 
বৈশাখে বুধ বাসরে মুনিছিতে পক্ষে যুগাদৌসিতে 
ভযুক্তার গদাবরায় গুয়বে তক্দেষতাংনাত মুদে। 
দল গ্রাম বরোচিতং প্রতিদিনং তক্ষেউল যাড়াম্যাকহ্‌ ॥ 
শিলালিপি তিনটি ছেকে জানা হাচ্ছে (১) কালিদাসের কুলে 


(মতাত্তরে কাসটদাস) পত্রনাভদ্দসের পুর বিভীষণ দাস নামীয় জনৈক 
পরাক্রমশাী ব্যক্তি এই মন্দির তৈরি করিয়ে জনা, বলরাম এবং 
সুরার মূর্তি হ্তিষ্ঠা করেন (২) ধরশীফরের পৌত্র দ্বিজ ভগবানের পুত্র 
অজু মিশ্র ও আচার্য চূড়ামণি পুত্র চক্রতর উভয়ে মিলিতভাবে ওই 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবিধি হানিয়মে সুসম্পন্প করে পরলেকেপমন করেন। 
মন্দিরের প্রবেশস্বারের সন্দষস্িত তৃতীয় লিপিখানি ছেকে জানা যাত, 
১৫০৬ শকান্দায় (১৫৮৪ খ্রি) কৈশাগ মাসের ১৭ তারিখে বুধবার 
শুক্রপক্ষের ঘৃগ্যদ্যাদিনে শ্রীযুক্ত গদাবর নামীয় শুরুর হতে ওই মন্দিরের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেকতাগপকে সমর্পন করা হয় এবং তাদের প্রীতিকামনায় 
গুরুকে দেউলবাড় নামক গ্রামশানি দান করা হয়। 

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'রসিকসঙ্গল’ প্রচ্থে বর্ণিত বিভীষপ 
মহাপমর একই বাক্তি বলে কেনেও কোনও এতিহাসিক অনুমান 
ফরেছেন। "রসিকমঙ্গল' গরচ্থে আছে 

হেনকালে বিজলী মণ্ডল অধিকাযী। 
সপশিব ভ্রাতা কলর নামধারী ॥ 
বিভীষণ মহাপায্র বুত্ুতাত তার। 
রাজ পরিচ্ছকে তথা থাকে সর্বক্যল ॥ 
রাজ] অধিকারী আর বনু ঘনবান। 
হিজজলী মশুলে হেল নাহি ভাগ্যবান॥। 

“মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক যোগেশচহ্র বসু মহাশয় 
শিলালিপি-উক্ত বিভীযপ দাস এবং রসিকরসলে বর্ণিত বিভীষণ মহাপাত্র 
একই ব্যক্তি বলে অনুমান করেছেন। 

হিজলির মদনদ-ই-আলা কলৌগেপের মন্ত্রী তীমসেন মহাপায় 
বিতীষল মহাপাস্র বংশীয় ছিলেন, এর দ্ধারা বিতীষল মহাযপাত্র যে 
অফিতধিকেতী ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন এটা অনুমান করা বায়। 

শ্রচীন হন্দিরকে ফেব্রু করে রূপকথা, গল্প-কাহিনি বা মিথ" 
পশ্চিমের নানা জারগাতেই রুরেছে। জগন্নাথ মন্দিরও এর ব্যতিক্রম 
নয়। দেউপবাড়ের জহিনিটি এইঝপ একদা দেবস্নপতি কিন্বকর্মা, 
জশাাথ দেব কর্তৃক আদিষ্ট হরে দেউলবাড়ে তার জনা একটি মন্দির 
নি্মাদের আআয্লোজন করেন। পূর্বেই শর্ত হয়েছিল, বিষবকর্না এক রায়ের 
থয (অর্থাৎ ভোর হবার আগেই) মন্দির নির্মল ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ 
করতে না পারলে মন্দির পরিতান্ড হবে। দেবব্থগতি বিশ্বকর্ণা যখারীতি 
মন্দির ও বিগ্রহ নির্মাণ দম্পূর্ণ করে জশ্রাঙ্ছদেবকে তার মথো প্রকটিত 
হতে অন্য়োব করলেন। জগনরাঙ্গদেব মন্দিরহহ্যে শ্রবেশের জন্য উদ্যমী 
হয়েছেন এমন সমর করেকটি কাক ডেকে উঠল. জন্রাছমেৰ রতি প্রভাত 
হয়েছে মনে করে পূর্ব লর্তানুযায়ী আর মন্দিরমহো শ্রবেশ করলেন না 
ফলে মন্দির হল পরিত্যক্ত । এই ঘটার নেপথ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। 
দেটি হল, জগন্লাদেরের এবংবিব আচরণ এবং আপন স্হিমা প্রকটের 
জনা একান্তিক চেষ্টা করেককন৷ দেবতার ছর্ঘার ক্যরণ হয়েছিল, তাই 
রাজি তৃতীয় যানে যখন জঙন্াদদের মন্দির মধ্যে শুবেশে উদ্যোগী 
হয়েছিলেন তষন ঈর্বাধিত দেবতারা কাকের রূপ ধরে ডেকে উঠেছিলেন। 

অনুরূপ বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার নিফটবর্ীঁ দেউলভিড়্যার লৌকিক দেবী 
খঁলুরালীকে কের করে ওগানকার 'মিথাটি সাবিক রূপ পেরেছে। 

অবশ) জন্দসবাথ হন্দিরকে ফেরে করে 'মিখ বা কাহিনি হাই গাক না 
কেন, মন্দিরের শিলালিপি তিনটি থেকে আমরা প্রতিষ্ঠানের না, সন- 
তারিখ, এমনকী পৃজারির নামও পর্যন্ত জানতে পারি। শুবু ইপতির নামটি 
জানা সম্ভব নয়। এ মন্দির পরিত্যক্ত হয়েছে কলের শুকোগে অথবা 


বিব্জীর আচরপের ভরে। বর্তমানে মন্দিরের অনতিসূরেই ক্রশান রয়েছে। 
অন্দর পরিতান্ত হবার একটি ধারণ "পল্চিমবগের পৃজা-পার্বশ ও মেলা" 
(৩3 পণ) হতে নি্বলপ বর্ণিত হযেছে -'ফ্যলক্রমে মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া 
পড়ার গঁহার বশেবরপশ লক্ষের কার্যে অসমর্থ হইয়া অদূরে একটি 
শুতাকারের মন্দির নির্মাপ করাইফ্া তাহ্যতে উক্ত দেবদেবীর বিশ্রহশুলি 
পুনঃ্রতিষ্ঠা করিয়া যথাবিধি পুজল অর্চনাদি করিয়া আলিতেছেল।' 
বাহিরীতে একটি ক্ষৃত্রাকারের জগল্রাথ মন্দির বর্তমান আছে কিন্তু এই 
প্রুৱাক্সরের মন্দিযেই পূর্ববর্লিত দেব বিশ্রহনুলি পূজিত হচ্ছে এমন মন্তব্য 
আহি জোরের সঙ্গে করতে পারছি না। আর কালক্রমে মন্দির পরিতাভ 
হলেও তার অবস্থা এখনও অটুট আছে। সুতরাং সেবায়েতরা সস্কোরকর্বে 
অসমর্থ হয়ে নতুন মন্দির নির্মাশ করলেন এই মতও হহশযোগ্র নয়। 
আমার ঘনে হয়, সম্পূর্ণ ভি করনের কোনও কারণে (বা বিবরমীর 
অত্যাচারের ভয়ে) এই মন্দির পরিত্যক্ত হয়েছে। তাহলেও একটি শরশ্ন থেকে 
যাচ. বিশ্রহশুলি গেল কোথায়? এ শ্রশ্থের উত্তর আমার জানা নেই. কোনও 
পাঠকের জানা কলে, আমাদের জানালে ধাবিত হব। 


খণপঞ্জি 
যেদিরীপুরের ইতিহাস __ হেচগেশচন্্র হসু। 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি __ বিন ঘোষ। 
পশ্চিমবঙ্গের পৃ্া-পার্যণ ও মেলা (৩য় খ০) 
অবর্থীকুমার ড্রিপাঠী, সাং-বাহিরী, ঘেদিনীপুর। 
অনুপকূমার ধাওয়া, সাং-বা্বরাবদ, মেদিনীপুর 


esse 


স্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


কলকাতা পৌর-পরতিষঠানের খাতায় শহরের পরায় সব অলি-গলির 
নামকরল হয়ে অনেকদিন আগে তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্ত গৌর- 
ধতিষ্ঠানের সরকারি নাম ছাড়াও সেকালের কলকাতায় বাসিন্দাদের কাছে 
অধিকাশে পল্লি এবং অলি-গলির শ্মর একটা করে আটপৌরে নাম ছিল। 
বেমন--আহিরীটোল, কীদারিপাড়া, জেলেপাড়া, বেনেপাড়া, 
ডিপ, হুঈীপাড়াইত্যাবি। এইসব আটপৌরে নাম থেকে পরে অমুক 
পাড়া লেন বা রোড প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছিল। 

বিভিন্ জিনিসের হাট হেকে বহ অঞ্চলের নামকরণ হরেছিল। 
বেষস- দরদ ছেকে হচেছে দয়মাহাটা। দই ও মিষ্টির দোকান থেকে 
দইহাটা হয়েছিল। 


বিভিন্ন গাছের নাম ছেকে হয়েছে, যেমন - আতাবাপান, আতাপাড়া, 
বটতলা. নিষতলা. তালতলা, চাপাতলা, বৰুলযাগান, বাউলা, 
বাশতলা, বেলতলা ইত্যাদি। 


কলকাতার 'জোড়া' শব্দটি পদ্মে বেছে কহ সন্কলের নাব হয়েছিল। 
যেষন-জোড়াতলাও নয (মারবৃইস্‌ সিট), জোড়াতলাও (গার্চেলরিচ). 
জোড়া শিববাগান (নারকেলডাঞ্া). জোড়াসাঁকো, জোড়াপুকুর স্মোয়ার 
(বিভন সরি), জোড়াপুকুর লেন (এ). জোড়াবাগান সিটি (3). 
জোড়াবাগান স্কোয়ার (এ). জোড়াবাগান কার্্ট বাই দেন (এ), 
জোড়াবাগান সেকেন্ড বাই লেন (8)॥ 

কলকাতায়ে 'ওদ্ড' (016) শব্দ দিয়ে বং রাস্তার লাম রাখা হর়েছিল। 
যেদন--এল্ড বৈঠকখানা বাজার, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, ওল্ড বালিগঞ্প 
ফাস্ট লেন, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, ওল্9 বালিপঞ্ বার্ড লেন, ওল্ড 
চায়না বাজার সিট, ওল্ড কোর্ট হাউস টুটে ওল্ড কোর্ট হাউস লেন, ওল্ড 
লোস্টঅহিস স্রিট এবং হাটখোলা! অঞ্চলে একটি রাস্তা এখনও আছে, এই 
যাত্রার নাম ওল্ড মেয়রস্‌ কোর্ট! 

এককালে কলকাতায় অনেকগুলি 'পদ্থপৃকুর' নামে পুকুর দ্থিল। এখন 
কয়েক জায়গার পৃকুরের কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু কয়েকটি অঞ্চল 
এখনও পদ্মপুকুর নামে পরিচিত। যেমন, পন্মপুকূর টোলা), পল্পপুকুর 
(ভবানীপুর), পলতপুকূর (খিদিরপুর), পরপুকুর (ইন্টালি), ইন্টালিতে 
বতর্মানে পুকুর নেই__ভরাট করে পার্ক হয়েগে। কিন্তু আজও ওই অঞ্চল 
পদ্ষপুকুর নামে পরিচিত। এককালে মধ! কলকাতার নেবৃতল! অক্ষলে 
ছিল৷ জার একটি পল্পপুকুর। ওই পদ্বপুকুর খেকে সে ক্যলে কলকাতার 
একটি থানার নাম ছিল 'পদ্পুকুর' খানা। 

কলকাতায় ফুলবাগানেরও অভাব ছিল না। ফুলবাযগান ছিল (বিডল 
সিট), ফুলবাগান (দইহাটা). ফুলবাগান (ইন্টালি), ফুলবাগান (ঠনঠনে). 
ফুলব্যগান লেন (ইন্টালি), ফুলবাগান রোড (8), ফুলগুদাম 
(বড়বাজ্ার), ফুলবাজার (হাওড়া ব্রিজের নীচে), ফুলপটী (চিংপূর)। 
কলকাতায় ফুল, ফল, বাগান ইত্যাদির সঙ্গে বেশ ভালো নাম বহু রাস্তার 
পঘাৰ হয়েছিল। আবার দেখা হায়, একটি রাস্তার নাম রাখা হয়েছিল 
পঢাগলি (বড়বাজার)। 

কলকাতার চৌরঙ্গির জঙ্গলের মহে] একদা বাস করতেন নাথ- 
সম্প্রদায়ের এক সাধু। তাঁর নাম ছিল টোরঙ্গিনাঘ। তার নাম ছেকে 
কলকাতার সন্ত্রন্ত অঞ্চলের নামকরণ হয়েছিল চৌরসি। কলকাতার একটি 
অচল চোর থেকে চোরবাগান নামে পরিচিত হয়েছে তা সহজেই বোকা 
ম্বায়। 

দেকলে একটি রাস্তায় নাম ছিল দির্জাফরের লেন। এই রাস্তাটি 
কলেজ সিটি ছকে যেরিয়েছিল। প্রায় প্রতি বন্ধর কলকাতার পৌরসভার 
অধিবেশনে এই শহরে বন্ধ রা্তার নাম পরিবর্তন করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু 
অদাাবধি কলকাতার পার্ক স্থিট অঞ্চলের একটি রাস্তার নাম পরিবর্তন 
করার প্রস্রাব হররেছে বলে। শোনা ঘার়নি। এই রাস্তাটি নাম--শ্রিটোরিয়া 
স্টলনট। সাম্রাজ্যব্যদের স্মৃতিচিহ! আজও কলকাতা শহর বহন করছে। 
১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আকফ্রিক নিযে ইংরেজরা যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়েছিল। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ১৯০০ সালের জুল স্বনে 
[শরটোরিযা দখল করে। কিন্তু ১৯০২ সালের ৩১ মে পর্যস্ত ওই অঞ্চলে 
যুদ্ধ চলেছিল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে গন্ষিশ আফ্রিকা ইংরেজ সাস্বাজ্যবাদের 


শৃঙ্খল শৃষ্থলিত হয় এবং ছিটোরিয়ার ভূখণ্ডে ব্রিটিশ পতাকা উত্তেলিত 
ফর! হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজ নিজেদের বিজবার্তা ঘোষলা 
করার জন্য কলকাতার একটি রাপ্তার নাম রেখেছিল-_টোরিয়া টিটে। 


পটুয়া জাতির কোল উৎস 
সুহ্ৃদকুমার ভৌমিক 


বালির বু পরিচিত পটুরা জাতি জন্মসূত্রে অস্ট্িক বা কোল জাতির 
সঙ্গে সংযুক্ত । গুধু জাতি হিসাবে নয়, তাবের মূল ব্যবসায় হে সঙ্গীত 
সহযোগে পট-প্রদর্শন তাও আর্বপূর্ব সভ্যতাজাত। চীর্ঘকালের ব্যববানে 
বান্লিরা প্রাক-আর্য সংস্কৃতির নানা কিছুর সঙ্গে একেও পরিত্রাগ করতে 
পারেনি। 

ছুল শব্দ 'পটের' সঙ্গে উয়া' প্রতায় দিয়ে 'পটুময' বা ফার্সি 'দাব 
দিয়ে 'পিদার' শব্দের জল ‘পট' শব্দের মৌলিক অর্থ কাপড়। ভাগ 
আবিষ্কারের পূর্বে কাপড়েই পট তৈরি হত বলে ছবিও পট হিসাবে 
পরিগলিত হজেছে। আমরা পূজ্া-পার্বণে পবন ব্যবহার করি। সন্তবত 
এই পট চিতরান্ছদের উপযুক্ত ভূমি ছিল। শেষ পর্যন্ত বাতুর বা পাথরের 
উপর খোদিত দুর্ভিকেও প্র নাম দিরেছি_বেমন বিচ বা তাত্রপট। 
এই একই পর থেকে পটি শব্দের জন্ম হয়েছে। যেমন "পটি'। মাথার 
বস্থলা হলে আমর! কপালে জলপটি নিই_-সরু ল্বা টুকরো কাপড়ের 
হালি জলে ভিজিয়ে কপালে নিয়ে াকি। এইভাবে 'পটি' লব্দ অর্থের 
রূঙ্ছে বিশ্বৃতি লাভ ফরে। কাপড় বা পোশাকের কোনও শে ছিড়ে 
গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে টুকরো কাপড়ের ফালি লাগিয়ে দেওয়াকে বলি 
পটি ছেওয়া। তারপর কোনও কিনু খারাপকে লুফিয়ে রাখা অর্থে পি 
দেওয়া থা পঠিদায়া--তায় থেকে মিথ্যা কথা কলা বা গুল ছেওয়া। 

কোল ভাষাগোষ্ঠীতে এই একই ব্ধনি-জাত শব্দ পাওয়া ঘায়। 
সীগতালগি পাটন্স মানে লম্বা কাপড়। কোছরে বাঁধার জন) ব্যবস্থাত হয়। 
সীওতালি পটু্াদের বলা হয় গাটকার বা পাটিকিরি। আনরা সাধারণত 
হু পটুযা বলি কি আদিবাসীদের কার্ছে যাদব পাঠকিঝি বা পাটকার। 

এরা পারলৌকিক জীবনের ছবি আঁকে। পার্টকিবিরা খবর রাখে 
কোনও হড় ক সীওতাল মার! গেল কিনা । তারপর মৃতের বাড়িতে এসে 
তারা জড়ানো পট দেখাতে শুরু করে: এবং দেখার. কীভাবে ঘম 
(মারার) মৃতদের শাস্তি দেন। একটি লোকের চোখ না গ্যকাতে মস 
শাচ্ছে_ও মুক্তি পাচ্ছে না। সে হল সেই মৃত বাক্তি। বাড়ির লোকেরা 
অশ্রসিক্ত নয়নে পান্কৈারকে চোগ একে দিতে বলে। পাটকার চোখ এঁকে 
দেয়! ফে ধাতুর পাত্রে জল নিয়ে তুলিতে চোখ আঁফে তারা সেই 
পাত্তটিকে দাবি করে বসে। এই হল গাটকারদের একরকমের জীবিকা 
এছাড়া সীওতালি পূরণের পটও আছে। 

আদিবাসীদের এই পারূলৌকিক চিত্র ক যমের (দারাংবুরু) শান্তির 
চি অতি শ্রচীল। ভরংকর সৃর্তিসম্পন্র যম এই জীবনের পাপের জন্য 
জীবন শত দিচ্ছেন-_এই জাতীয় পট অনেক বালির কাছে অপরিচিত 
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হলেও সাঁওতালদের ক্যছে ন-_ এবং এই জাতীয় পটেই সময় পটশিংযর 
উৎসে। শ্রচীনক্যলে সমস্ত সমাজেই পটুয়ায় পট বলতে এই ঘারাকেরু বা 
হের পট বোকাত। এখন নানা পটুয়া জব্রাসঙ্গিকতচবে পটের শুরুতে 
ও শেষে ধর্মচিত্র দিযে থাকে। যাপত্তট্রের হর্যচরিত ও বিশাশদভের 
মৃন্ররাক্ষসে ঘমপটের উল্লেখ আছে। মুক্রারাক্ষসের সময়ে পটুয়ার 
আজকের দিনের মতোই শ্রাকৃতক্সন (এ7১০৷%৷০২!০) ছিল তা ভাষা 
থেকে বোকা যায়। রজার গুপ্তচর পটুয়ার বেশে এককনের বাড়িতে 
পটার মতোই পান গাইছে 

“পলমহ জমসস চলনে কিকেজ্ছং 
েব্রহিং অস্মেহিং ইত্যাদি 

একমাত্র ঘমের চরণেই শুলাম করো, অন্য দেবতাতে কী কাজ ইত্যাদি) 
হর্যচরিতের পটুয়া সকলের সাজনে পট দেখাচ্ছে সেখানে পারলৌকিক 
চিত্ৰই আছে। এই দুটি নাটকে বর্ণিত পটুয়া ছেকে বোঝা যায় পটুয়ারা 
লোকশিক্ষার কাজেও নেমেছিলেন। আমাদের মনে রাখা দরকার দুটি 
নাটকই বৌদ্ধধর্মের ল্লাবনের ঘূগে রচিত। 

মুলত হৌনধমুদ্দে পট-ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করে। জন্মান্তরবাদ বা 
পারলৌকিফ পটের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের বাণীর সামান্য সম্পর্ক আছে। 
আতকে কাহিনিগুলি চলমান জীবনের সামান্জিক বেদনাকে প্রথর করে। 
সন্ববত ওই সময় বৌদ্ধবাখীর সঙ্গে পটশিল্স তিব্বত, জাভা, বালি প্রভৃতি 
স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তিবাতে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধপটের হুচলন 
ছিল। 

বাংলাদেশে বৌদ্ধ আমলের পরই সেন রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে 
হিন্দুধর্মের পুনযাপমন ঘটে। সেই সময় নানা শ্যক্‌-আর্য সংস্কার ও ধারলা 
হিমু পূরাপভুক্ত হয়। মঙ্গলকাব্যের মতোই মনসাভাসান, শরীমন্তসদাগর 
ইত্যাদি পুয়াদের মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে রাসলীলা, 
সীতাহরল, রাবণবয ইত্যাদিও বিষয় হিসাবে স্থান পেল। মুসলমান 
রাজত্ব সঙ্গে সঙ্গে বহু হিন্দুর সঙ্গে পটুয়ারাও কিছু পরিমাপ মুসলমান 
ধর্ম গহণ ফরল। তখন আবার পট ব্যবসায়ের বিষয় গাজি ও পিরফে 
নিয়ে গড়ে উঠল। গাঙ্গি-পটের উল যে সেই প্রাচীন আদিবাসীদের যম 
পট যা পারনীকিক পট, ঘা আদিবাসীদের মহে। এখনও আছে কিবা 
হর্চরিত বা মুফারাক্ষসে বলিত যম-পট, তাতে সন্দেহ নেই। গাক্ছি-পটের 


রাইসা লও ভাই গান ন্যমে। 
এইভাবে আধুনিক কাল পর্যন্ত পটুয়ারা তাদের ব্যবসায় বৈচিজ্ঞ- 
সৃষ্টির জনা নানা বিষয়কে পটে অদ্কিত করেছেল। 
যদিও হিন্দু পটুয়া বা মুসলমান পটিদার ও চিত্কররা আজ অভিয় 
হয়ে গেছে, মূলত শা নয়। বেদল-পটুরারা আর্যভূক্ত হবার জন্যই চিত্রকর 
উপাধি নিয়েছিলেন। অধিকাশে যাদব পাট্‌কিরিও চি্িকর উপাবি গ্রহণ 
করেন। আবার এমন আদিআসীয় সন্ধানও পাওয় হায় যার পূর্বপুরুষ পট 
দেখাতেন। 
বালি পটুয়া ও চিত্রকরিদের মহ এহন বিমিশ্রদ ছটেছে যে কেবল 
হাদৰ পাটিকিরিদের (যদু পটুযা) বাদ দিয়ে এনের অখণ্ড ধরতে কাহ্য। 
শিয়ের ক্ষেতে কিন্তু সে মিশ্রণ ঘটেলি। পটুরা জাতির নাছ চলিত পটের 
ফোট তিন রক রীতি-ই লক্ষিত হয়। শিল্পরাক্ে এই ড্রিলোত সুস্পষ্ট 


্রবাহিত। যেমন 

ফ্দলীস্মটের পট : যে সম পুরাতন তাপ বা ধাতুতে অত চি 
ইত্যাদি পাওয়া পেছে_ সেশুলিই কালীঘাট পটের মুল উৎস। ধনলীঘাট, 
তারকেন্বর প্রভৃতি তীর্ঘক্ষেত়ে বর্মবাত্রীরা বাড়ি ফেরায় সময় অল্নমূল্যে 
ভাগজে আঁকা ওই সমস্ত পটই কিনে নিয়ে হেতেল---বা তাশ্রপ্রের 
অনুকরণে কেবল রেখা দিয়েই অক্কিত হত এবং তা জড়ানো পট নয়। 
এত্রাই সূলত চিত্রকর বৈচিত্া সৃষ্টির জন্য সামাজিক ও ছেলেদের জন্য 
বিড়াল প্রভৃতি জীবস্রস্থর ছবি ও রেখা দিতে এঁকে বিজন করত। 
কলীঘাটের পটেয সঙ্গে ঘেটামি হিন্দু তির সম্পর্ক আছে। 

শর্টিজারের পট : কাহিনিমুক্ত নানা রঙধে চিত্রিত পিলারের জন়ানো 
পট। লিক্মযীতির রৌলিক বৈশিষ্টাুলি মোগল যুগে লাভ করেছিল। 
লক্ষশীর বিষয় যে তথাকথিত পটিদারদের অষ্তিত নানাপটে দুললঘানি 
্ীতি-_রাস্থানী শিক্পপ্রভাব লক্ষিত হায়। বেহুলা, যাহুতি ্রভৃতি বান্ধালি 
নাহীদের পোশাক রাজস্থানী রমশীর ছতো__ঘাঘরাপযা ও গুড়না গায়। 
পুরুষদের অনেকেই পায়জামা ও চাপবন পরিহিত; নেঘলেই মনে হয় 
ভারা বালোদেশের চৌহ্‌ম্দির বাইয়ের লোক। 

হদু পট্য্য ও বামৰ পাটকিরির পট : এই জাতীয় পট হল সম 
পটের উৎস। খুব সত্তা ও হতে তৈরি রঙে এদের বিষয় অনুযায়ী পট 
তৈরি হয়) বিশেষত পোশাকে ও অবয়ব গঠনে আদিবাসীর প্রভাব 
লক্ষিত হয়। হাত পায়ের মাসল শক্ত ও বৃহৎ কিছু কিছু ঘাদব পাটকিরির 
পটের সঙ্গে স্ব্ীর সীওতাল পৃণ্ডিত মাঝি রামদাস রোকা্রডুর খেরোয়াল 
বালা; বরমপুথিতে শুদ্ধিত চিত্রের সম্পর্ক আছে। 


ব্ৰহ্পতি 
পুযাসসীত__০চসদায় দত। 
হিন্দ বূসলযানের ঘুক্ত সাবনা__ক্ষিভিমোহন সেন 
Social Movements in Midaapore—Dr. P. K. Bhowmik, 
The ution Canes of West Benga) end their আর, K. 
Roy. 
A Note an ibe Patuss of Bengai—S. K. টা 
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বাংলার বাউল তত্বে ও সাধনায় 
অমিয়কিশোর মণ্ডল 


ভারতীর ধর্মের একটা নিব বৈশিষ্ট: ও তিতা আছে। ফলের 
করলযোতে বাংলার ইতিহ্যসে নানা শুত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সমাজের 
সহ্য রূপান্তর ঘটলেও সেই এতিহ্য এবনও সহ্নব্ধরার বয়ে চলেছে। 
বৈদিক যুগ ছেকে আর্ত করে বং ধর্মের বাহ ভারতে বুফের উপর 
দিযে বরে গেছে: তবুও এয পুরাতন জঠামোর আও কোনও পরিবর্তন 
হটেনি। আলোর বাষটলবর্য সাবনার ক্ষেত এই অকদুরত এবনও বজায় 
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রয়েছে। বাউল ধর্ম ধালোর এক নিচ্গন্থ সম্পদ বৈশি্ট্রে ও বাঞ্জনায 
অগরি্ীম অপরিহার্ঘ। তাই তো রহীশনোত্য বলেছেন "আমাদের 
দেশের ্ৃতিহাস প্রয়োকনের মব্ে নয় মানুষের অন্তারতম গভীর সত্যের 
মে মিলনের সাহনাকে হহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল 
সম্প্রদায়ের সেই সাহনা দেখি।” 

বাউল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত পোষল করে 
থাকেন। কেউ বলেন বাউল শব্দটি বায়ু শব্দের সাথে অর্থদ্োতিক 'ল' 
ত্য যোগ করে উৎপত্তি হয়েছে। যে সম্প্রদায় দেহের শ্রাতবিত শক্তি 
সঞ্চার কবে সাধনা করেন তারা বাউল। কেউ এর অর্থ ববেন-_বাধু 
অর্থাৎ স্যসবস্থাস সংরোধ করে যারা দীর্ঘজীবন লাভ করেন তারাই 
বাউল। এই স্বস্ধে তৃতীয় মত হল বাউল হিন্দি শব্দ 'বাউরা' (পাগল) 
শব্দ হতে উদ্বৃত। আবার অন্যেরা বলে থাকেন বাউল শব্দটি সন্ধে শব্দ 
বাতুল (বাণাবিক) শব্দ হতে উৎপত্তি। ধারা বাতাধিক গারা পাগল। 
খাঁদের আচরণ অন্ববা ধারা আচার আচরণে সাবারণের মতো নয় তারা 
পাগল। তারাই বাউল। 

যাই হোক বাউলকে আমর! দেখেছি আন্মভোলা, অস্বাভাবিক, স্বতন্ত্র 
ও আত্মগোপনে প্রবৃত্ত এক খেপা মানুষ বলে। এঁরা নিজেদের ঘোরে 
উক্মাদ। সসোর ও সম্যনছের বাস্তব রূড়তাকে উপেক্ষা করে এঁরা নিজের 
মনের সঙ্গে লীলা করেন। এয়া কলেন__“আপনভব্মন কতা না কহিবে 
ধা তথা’; তাই এদের দুটো ভ্রীবন-_একটা বাহির, অন্যটা অশায়। 

হাউল কারা ।--পদিজীবনের সাথে যাঁদের যোগাযোগ আছে তারা 
কোথাও কোথাও দেষতে পাবেন এক সম্প্রদায়ের মানুষ যারা একতারা. 
ভুগি ও দৃপুরের নিজ্তপের তালে তালে বৈষবের ভক্তিমৃলক গান, 
দেহততের গান. রাবাকৃফ যা গৌয়লীলার গান গগেয়ে বেড়ান পলিপ্রামের 
শ্যামল ছনচছায়ায়, পথে প্র্তরে অথব। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে। শুধায় 
পৃহস্থের সুখনুঃণের কথা। সাদমান) তিক্ষান্্রহণ ও অনত্তর্যান পর্রিসমাজ্ের 
দৈনন্দিন ঘটনা। পল্িগ্রামের বিশালত্বের থে) যদিও এরা নগল্য তবুও 
অত্যাত্য। 

এই বর্মলন্ত্রদাত্রের মধ্য দুটি ভাগ_(১) হিন্মুষৈফায (২) মুসলমান 
বাউল যা ফকির সম্প্রদায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবায় বিভিন্ন 
শাখা আছে যাদের আয পার্থক ও বিশেষত্ব পরিশ্কুট। পশ্চিমবঙ্গে 
বাউলমহলে জনক্রুতি আছে যে নিত্যানন্দ পু ব্রতী মাধববিবি নামে 
এক মুসলঘান মহিলার নিকট দীক্ষা নেন। পর়বন্লীকালে আউলঠাদ 
(চৈতলাদেব) কর্তাভজজা সমশ্দায়ের প্রতিষ্ঠা করেন) ফুদ্তিয়ার লালন 
ফকির আতিতে হিন্দ, কিন্ত দীক্ষ নিয়েছিলেন সিরাজ নামে এক মুসলমান 
ফকিরের কাছে। তায় বর্ষের সাবনাতে দুই ধর্মের যোগ দেখা যায়। 

বাউল ধর্মের উৎস কোথায়?-_বালার পাল রান্ান্দদের আমলে 
তারিক বৌদ্ধধর্মের প্রাবান্ত লক্ষিত হয়। পরবর্তীযুপে মুসলমান আমলে 
এই ধর্মসম্ত্রদযয়ের অধিকাংশই মুসলমান বর্মে দীক্ষিত হল। কিন্তু এই 
রাপাত্বর তাদের পূর্যাচরিত ধর্মসাবনাকে ত্যাগ করতে বা্য করেনি। 
এরাই হচ্ছেন ফকির। কালক্রমে সপ্তদশ শতাব্বীর প্রথমভাগে বৈক্তব 
দহজিয়াবর্ম ও দুসলঘান ফকিরসের মহ্যে ধর্মঘতের দুল সাহনা এক 
হওয়ায় এই দুয়ের দ্রিলনে বাউল ধর্মের উৎপত্তি হটে 

হাউলবর্ষ নিতান্ত সাধারদ লোকের বর্ম-_নতর্স। বা্উিলেরা ভঁচদের 
ধর্মদতকে ‘রাগের ত্কন' ও সাধন পদ্ধতিকে “রাগের করল’ বলে 
অভিহিত ফরেন। মুসলমান ফকিরদের উপর সুকিবর্মের শ্রলবে এদের 
ধর্মের মূল হচ্ছ হচ্ছে, সকল দানুষের মহে৷ জালার অংশ৷ কিল্মান। 


ান্ব৷-কূপে সর্বহানবে তার অৱস্থিতি । বাউলরা শুচলিত শা মানেন লা) 
কোনও দেহদেহীর উপাসনা করেন না। বেনও শ্রচলিত ধর্মের অনুষ্ঠান 
করেন না। বাউলনদের ধর্মে তত্ত ও দর্শন আছে। দাহন পদ্ধতি দরাছে। 
সাধক জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় এরা ভরপুর। জগৎ ও জীবন সন্বস্ধে 
এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ্বতন্ত। বাউল সুফি সমস্রদায় ধরাচান়ী হলেও অবরার 
পানে হাত বাড়ান। বিশ্বের ব্য অবস্থান করে বিশ্বাতীতের পানে এঁরা 
দৃষ্টি নিক ফরেল। এরা জানেন না হে এখনে যে আলো আসে তার 
উৎস ওখানে। তাই বাউল "বলের মানুষ" শুজে বেড়ান ভার গানের 
মহো__আছি কোপা পচকো তারে. আমার নলের মানুহ যে বে। 

বেদান্ত বঙ্গে ঘে জ্ঞান বিনা এ জীব বদ্ধ তাকে জ্ঞান ভাহবপ কবলেই 
মুক্তি। বাউলিয়া মতে জীব ব্থা্বস'প। বাউলর! মুক্তি খুঁজে বেড়ায় । 
মুক্তিই শ্রেমের চিন্মত ্রকাশ। এই নুক্তি লা করতে পারলে বক্ষে সকল 
এই্র্ষের অধিকারী হতে পাবা বাব? 

মানবদেহের মধ্যে যে আল্লা বা পরমতত কিলমান বাউলরা তাকে 
“বনের নানুষ' বলে অভিহিত করেছেল। মানতলেছের চে যে ভান তা 
সাধনা দ্বারা লাভ করতে হয়। এই মানবাকৃতি 'চগবানের ভল্যরূপ ৷ এই 
আস্থার সাথে আত্বীরতার জন) ওদের নিরুদ্দেশ যাত্রা, 'ত্রাবযয়ে সেই 
মানুষে খুঁজে বেড়াই দেশ বিদেশে'। এই আন্্ীঘতার জনা ওবা দিশেহাবা 
হয়ে ঘুরে বেডান। কারপ ওঁনের মতে এই আন্ধার লাখে তোণাবোগ 
করতে না পারলে এই জগন্মনী সুরে উপলৰ্ধি শুরুতে পারা যাবে না। 
বাউলয়া তাই চার রূপ, রস ও রন্তের সামিশ্রপ। মানবের নহ্যে ওঁরা 
খোঁজেন মানবাতীত সতাকে। “প্রকাশ লোকে শস্তরে শুনতে চায় 
অশুৰাশ লোকের মন্তু খণ্ড কেনার ঘধ্য দেখতে চায় নিস্বাহিদীর অঙণড 
উদ্ভাস।” ওঁর। চিত্তালোকে কিছুটা দার্শনিক হলেও ভাবলোকে কবি। 
অন্তরে তাত্বিক হলেও স্বভাবে আরিক। তাই শ্রীভ্ররবিন্দ বলেছেল যে 
এদের দূল শ্রেরণা 'আতন্তিক'। 

যাউল ধর্ম ও বাউল সংগীত বালোর লোকসংস্কৃতির এক ওঁতিহাদিক 
ঘলিল। এই ধর্মের পৃষ্ঠপোবক হিন্দু ও মুসলমান উভযেই। সমাজ ও 
গত্ডির উবে উঠে তারা আন্মকিস্বাস ও লআস্কোপলক্কিকে জীবনের চরম 
সত) কলে মেনে নিয়েছিলেন। হীন এই প্রসঙ্গে বলেছেল-- "এই 
গানে ও সুতে হিন্ু-মুঙ্গলমানের কষ্ট মিলেছে। কোরানে ও পুরাণে ঝগড়া 
বাৰেনি। এই ছিলনেই ভারতের সভাতার পরিচয়। বিবাদে বিয়োযে 
বর্ষরতা। বাগ্ডলাদেশের গ্রামের গতীর চিন্তে উচ্চ সভাতার প্রেরণা ইস্কুল 
কলেজের অগোচরে আপনা 'আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে। হিন্দু 
মুসলমানের জন্য এক আসন রচলার চেষ্টা করেছে। এই বাউল গানেই 
তার পরিচয় পাওয়া ঘায়।'” 

বাউল হুল বাংলার সত্যকার লোকসংগীত। এ গান মিষ্টি, সহজ 
আবেদনে সুললিত। যাকে ইংরাজিতে বলে শিলা), বাংলায় বলে চিকন 
থা চটৰদার। সাহিতেঃ ও সংগীতে তাই বাউল ব্যলোয লোবসংস্কৃতির 
এক বিশেষ অশৌদার। 

বাউ্ গানের বিষয়কল্ত একই। একই এর তন্তুকথা, একই সাধন 
পদ্ধতি, একই গুরুবাদ, একই দেহতত্প্রড়ৃতি। সেজন্য একজনের রচনার 
সাথে আরেকজনের সাদৃশ্য কিল্লমান। মূখে মুখে গান রচনা করে দুখে 
সুখেই গাওয়া যার। একজনের গ্যন শুনে আর একজন গাইবার সময় দি 
মনে করতে না পারেন তাহলে অন্য গানের ফলি জুড়ে দিয়ে অথবা নতুন 
হলি যোগ করে গানটি সমাত্য করেন) এড্যবে বহক্ষেত্রে মূল গানটির 
বিকৃতি ছটেছে। বাউলরা তদের বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাদের গযনের 
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মহে৷ দিয়ে প্রকাপ করেছেন। বউেলুক লালন ফকির গেয়েছেন 
এই মানুষে আছেরে ঘন 
হারে জলে মানুষ রতন, 
লালন বলে পেয়ে সে ধন 
পারলাম নারে চিনিতে__" 
অথবা “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, কেয়নে আসে বার।” 
বাউলের সাদামাঠা মেঠো সুবের গান শুনলে বন্ধিযচক্গের 
কমলাক্সন্তের মতো উদ্ছ্সিত হয়ে বলতে হয়__' কে গায় ওই? বহুকাল 
বিদ্মৃত সুধ্স্বগ্ের স্মৃতির ন্যায় কর্ণৱড্ে বেশ করিলা। এত মবুর লাগিল 
কেন? কে যলিবে?'' হনে পড়ে /০৷৷১৯৩%%৷-এর কবিতা 
শা wailing cloads of lary do we comme. 
From God who i ow home”. 
মনে কৰিয়ে দেয় রবীশ্রনাথের উক্তি 
“যেন পথহারা কোন বৈরাপীর একতারা।” 
অস্ববা “নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে নন হবেই হবে।” 
অস্তুল শ্রসাদের গান 
“মিছে তুই ভাবিস বে মন. 
তুই গান গেয়ে হা গান গেয়ে ঘা 
পান গেসে যা তাজজীকন।" 
আধুনিক কবি নিলিকস্তেয় কবিতা 
“আঁৱারে এই ধরণী ভালোর লীলায় তুলব ভরি।” 
ববীন্রনাথ শিলাইদহ মবস্থনিফালে সে অক্কলে বাউলদের সাথে 
পরিচিত হয়েছিলেন ও তাদের গলে আকৃষ্ট হরেছিলেন। তিনি লালন 
ফকিরের কতকগুলি গ্যান তথাকথিত শিক্ষিত সম্যক প্রচার করেন। 
অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশানু৷ শুকৃতপক্ষে রহীজ্রনাথকে বাউল সংগীতে 
উদ্ধুদ্ধ করেছিলেন। বাউলবর্মের অধ্যাপ্ত দর্শন ও প্রেমতব্ের মধ্যে 
রীনা স্বীয় আদর্শ আবিষ্কার করেছিলেন। বাউলিয়া মতেয় মুলকথা 
তার "Hibbert Lecture” ও “Philosophy of our People'-এর মথে 
খা করেছেল। জীবনের শেষে তিনি নিজেকে 'মস্বহীন', রাত, 
"জাতিহ্যরা', 'পংক্তিহারা' কলে উল্লেখ করেছেন তার 'গত্রপুট' 
কষবিতাতে। 
বাউলগানের অস্তনিহিত সুর, ভাব, স্ব ও সৌরও আগেকার দিনে 
ততটা প্রকাশ পায়নি। আজকের দিনের মানুষ এর পূর্ণ মর্ধাদা লা দিতে 
পারুক, একে সমাদর করে খাকেন। সেদিন দেখলাম রেলের হড়ঘড়ানি 
শব্দ ছাপিয়ে এক বাউল যখন একতারা বাজিয়ে ভুগি ও নৃপুরের তালে 
তালে পাইছিল '“দোকানীভাই দোকান ছাড়ো না, 
(জার) কত করবি রে বেচাকেনা।” 
তখন ওই কামরার প্রতিটি বারী নুষ্ধ বিস্ময্ে গ্যনটিতে তন্ময় হয়ে 
ির়েছিলেন। তাছাড়া পূর্পদাস বাউলের গুনের আসরে শ্রোতার অভাব 
ঘটে কি? এরই কে বাউলসংসীত শুনে কিছুদিন আগে বিদেশিরা পতি 
বিমোহিত হয়েছিলেন। 
সুতরাং বাউলসাস্টিতের মহিমা বালোর পঞ্ে-গ্রস্তরে, বিদেশে অন্য 
ভাবাভাবীদের হয্যে, হস্তরদবতার পর্জনিকাদি ছাপিয়ে মানবহৃদরের 
অন্তযস্থলে আসন করে নিক্েছে। 
বাউল সংস্টীতের আরও নির্দৃতাবে আবুনিক জন্মতের কাব্যে ও 
শাহর প্রতিষ্ঠা লাভ করার পয়োজবীরতা যথেষ্ট রডেছে। অযোদের 
দেশের লোকসক্কেতির মন্যে যে মহিনা, বে দ্রবুর্য, যে সৌর ও স্ব 


লুকিয়ে আছে ত্যকে বিদ্বের ঘরবারে উপস্থাপিত করতে হলে চাই দরচি 
মন ও সৃন্ষ্ম অনর্ৃষ্টি। 


আালোচা প্রবন্ধটি উপ্েনাখ ওটার মহাশয়ের "বাংলার হাউল'. দিলীপ রায় 
অয্ান্দরের 'সাঙ্গীতিকী' ও অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন শা অক্ষরের লা, 
খকুা' অবলম্বনে রচিত হরেছে। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি 


১ 


কুলে-মেনোর জাত 
তাপস রাজপণ্ডিত 


তমলুক মহকুমার যে কটি মেলা এখনও পল্লিস্রীবনে আলোড়ন আনতে 
সক্ষম, তার মহ; একটি হল দেউলিয়ার ভাল্রে-সক্তোস্তির মেলা ৷ কুলিয়া 
গ্রামের জাঘত ধর্মঠাবুরি স্বর/পনারায়ণের বাৎসরিক হ্বানবাত্রা উপলক্ষে 
দেউলিরায় অনুষ্ঠিত ছেলাটির জনসদাগমকে কেরা করে রচিত এক বর 
পুরাতন ছড়া এখনও সাবেক মানুষদের মুছে গুনতে পাই, "যে যায় 
কুলে-ছেনোর জাত। কে কার পৌঁছে দেয় হাত!” একই সুরে বাঁধা হলি 
জেলার মহানাদের জটেমবার শিবের মেলা সম্পর্কে ছড়াটিকেও মনে 
করিয়ে দেয়-_“মানানের জাত-_কে কার পৌনে দেয় হাত''। আধুনিক 
সাতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ফেলার জৌলুস কমে চলেছে 
মেলাদুখী ভাববারার শুপসূতির সঙ্গে তাল রেখে। 

কোলাঘাট নেশন ছকে ৬ন জাতীয় মহাসড়ক ঘরে তিন মাইলের 
পথ পেরিয়ে দেউলিয়া বাজার ওড়িশা ট্রাঙ্ধ রোড. জাতীয় মহাসড়কে 
রূপান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে বহুদূর পর্যন্ত বসত রাশি 
রাশি পসরা। বর্তমানে জেলাটি রূপান্তরিত হয়েছে দেউলিয়া ছীরারাম 
উচ্চমাবামিক কিলৱালয়ের বর্তমান খেলায় মা৯__বছু কথিত কিংবদন্তির 
হাতীপোতার'। দেউলিয়া গ্রামে মেলাটি বললেও গ্রামের কোনও 
উৎসবের সঙ্গে এর সংযোগ নেই। এই গ্রামেই দেখতে পাওয়া যাবে 
মেদিনীপুর জেলার সবচেয়ে শ্রচীন, প্রা আড়াইশো বছরের আলা 
(বর্তমানে চারচালায় রাপান্তরিত) মন্দির । এই মন্দির এবং পশ্চিমবালোর 
"জেউলি' শব্দঘটিত গ্রাম-নান সম্পর্কে গবেষক তারাপদ সীতরা মহাশয় 
বিশেষভাবে এক শ্রবন্ধ মারফত আলোকপাত করেছেন যাইহোক, যে 
কথ! বলছিলাম- কুলিয়া গ্রামে ঘেলার উপযুক্ত স্থান সকুলান না হওয়ায় 
এবং যোগাবোগের সুব্যবস্থা ন দ্যকার প্রাচীনকাল ছেকেই মেলাটি 
দেউলিরাতে বসে আসছছে। কুলিরা প্রামেও একটি ছোটখাট মেলা বসে। 

দেউলিয়া থেকে উত্তরে দেউলিয়া-সজনাগাছি রাস্তা ধরে দাইল 
আড়াই গেলেই 'কুলে-জেনোর জাত'-এয় উৎস সন্ধানে পৌঁছনে৷ ফ্যবে। 
পথের পাশের স্যরবদ্দি পূকুরশুলি সম্পর্কে কৌতূহল জান্দলে 
খনুসন্ধানেই জানা যাবে বে অন্ছে যাওয়া কোনও এক নদীরই পাশ দিয়ে 
হারা চলেছেন। পুলশিটা কপূর জন্ায় চাপদা গ্রামের ‘জাহাজ বঁঝ' 
বকুল গাছে ক্ষতচি্ মনের সঙ্গে দূর করতে পারে। 

হুসঙ্গকুষে একটি বিষত্রের আলোচনা করা চলে। পশ্চিমবালোর প্রা- 


না সম্পর্কে বারা কৌতূহলী, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন বে. নিকট 
দূররে একই নামের দুটি গ্রাম খাকলে আলাদাভাবে বুঝতে পাশের গুদের 
লাম গ্রাম-নানের সঙ্গে যুক্ত ছয়ে থাকে! কুলিয়া গ্রামের পাশের ছানুয়া 
তাই হল কুলিয়া-সানুয়া (কুলে-মেনো), জানথাকাছি গ্রাম নহীন-যানুযার 
সঙ্গে তাল রেখে। কিছ, একটা 'মানুরা'-কে চেলবার ব্যাপারটি তো 
বোকা গেল: কিন্তু. ্রশ্থ জাগে 'ফুলিয়া' যোক্যতে 'কুলে-মেলো' কথাটি 
বাবহৃত হয় কেন? ভবাবও পেয়ে গেলান এক সময়_-আার একটি 
“কুলিয়া'র সন্ধান পেয়ে “'পরণশা মণ্ুলঘাটে/ভাটোরার সন্নিকটে 
কুল্যাগ্রাম ঘনোহর।'' অষ্টাদশ শতকের প্রাচীন পৃথিতে এই যে 'ফুল্যা' 
গ্রামের উল্লেশ রয়েছে তা হল হাওড়া জেলাক ভযটোরা অঞ্চলে অবস্থিত। 
তাই এই 'কুলে' গ্রামকে অন্যদের সঙ্গে আলাদাভাবে কলার জন্যে বলা 
হয় 'কুলে-ভাটোরা।' 

সুনিদিষ্ট সময়ের হিলাব না পাওয়া গেলেও জানা ঘায়__বূশো 
বন্রেরও প্রাচীন এই মেলা। কিংবদস্তিতে পাই ঠাকুরের উৎপত্তি কাহিনি 
"ধর্ম ঠাকুয়ের গুল আদি পবিচ /স্বপ্াদেশে উঠিলে হ'তে জলাশয়/ সেই 
হতে ধর্মকেড় নামে হেখা গ্যাম/ধর্মদেবে দিল-_স্বরূপ নারায়ণ নাম।” 
বর্তমানে ভেঙে পড়া, খড়ে ছাওয়া তিনতলার সমান উচু ছাটির নন্দিবে 
সুউচ্চ মাটির বেদীর ওপর ''অষ্টৰাতু নির্দিত সে দিব্য সিংহাদন./নবো 
শোভে কৃর্মমূ্ততি অতি সৃশোভন /কৃর্ম পৃষ্ঠে পদচিহ. দেব 
নিরাকার/তুলসী পত্রেতে পূজা নিত) হয় তার।” ‘পণ্ডিত' পদবিবারী 
ভাট-ব্রাহ্মাণ সেবাইত হলেও প্রয়াগ গ্রামের গোস্বাহীরা এঁর পূক্রক। 
তাদেরই প্রকাশিত বহ বন্ধর আগের এক প্রচায়লিপি-__ এনী 'স্বরপ 
নারারণ ধর্ম ঠাকুরের মহান থেকে জানতে পারি : “তাহার দরায় 
রোগী হয় নিরাময় ।/ছুলি, হবলাদি চর্মরোগ সমুদয় ।/ চুপ আর কাটা, পাট 
মানিলে গাছারে/সুসথ হবে রোগী দেহ মাহাক্া চারে / বর্ম সক্রোত্তি এলে 
ভনে মাস শেবে,/আসিবে সকল হাব শুন্ধ করি বেশে, জবালিবে দীপ 
তথা মন্ত্র উচ্চারপে.(ঘনোভিষ্ট হবে লাভ স্ররি নারারণে/পক্ষামূত করি 
পান অতি ভক্তি ওয়ে পরপমিবে ধর্মদেবে জুড়ি দুই করে/ধর্মের মৃত্তিকা 
তথা ফরিবে প্রহণ./ ্বরি নিত্য প্রপমিবে দেব নারায়ণ...” 

স্বারূপ-নারায়পের ্বসেপ্রা্ড মাটির মন্দিরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে 
প্রকাশ পেল এক সুশোভন নকশা-খোদাই মন্দিরস্বারের কথা। জনৈক 
সেবাইতের মাটির দুয়ারে অবহেলা ও অনাদরে গড়ে থাকা কাঠের 
দরজার বিভিন্ন খণ্ডালেণ্ডলি দেখতে দেন্বতে ভাবছিলাম__এগুলিও কি 
একইভাবে ধসের পথে এক্সবে? ‘দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেখা হয় 
নাই' পর্যায়ে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদত্ত তালিকায় জানতে 
পারি--পাশফুড়া থানার শ্যামসুন্দরপূর-পাটলা গ্রামের একটি মাত্র 
মন্দিরদ্ধাযের কথা। উৎসাহিত হয়ে অনুসদ্ধান চালিয়ে এ অঞ্চলে এ পর্যন্ত 
আরও পাঁচটি ঘন্দিরন্বারের সঙ্গে পরিচিত হলাম: যার মধ্যে দু'টি পুরোনো 
ক্ষণ মন্দিরন্বার বাজে ভিনিস' আখা। নিয়ে শেষ হয়ে ম্যেছে। 
যারাস্তরে এ সম্পর্কে বিশ্বৃতভাবে জানাবার বাসনা রইল। 

চিরাচরিত চরিত্র অনুহারী মাদুর, দুগ্রীরল', হোশলা, ছিপ, বীশ- 
মিষ্টি ইত্যাদি দোকানের সমাবেশ হলেও মেলায় কলেবর ক্ষীণ হরে 
আসছে। ক্ষীণ হয়ে আসছে যাত্রীর সঙ্যোও-_নৌকল, ট্রাক, বাস, গরুর 
পাড়ি ইত্যাদির সেইসব যাত্রীদের আর দেখা মেলে না? শুনলাম, 
পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবিষ্ধাত সবং-সায়ার়পপড় খালার প্রায় লাখ টাকার 
মাদুর বিক্রি হয় কি-বছর। সার্কাস, সাগরনেলা, লটারি ইত্যাদিও আছে। 


একমাস থা পক্ষকালের নর. মাত্র হত্তাণানেকের আবু ধরে বাধার জনা 
মেলা কমিটির উদ্যোগে এবারের নতুন সংঘ্যে্তন বারোয়ারি মূর্তি ও 
জদরশনী। 

হাজারো হলের আশ্রয়াজ আজও কানে বেজে চলেছে, পীপড়তাঙ্গা 
কিবো "খাজা" কামড় দিয়ে নাগর-েলাত চড়ে কিবো সার্কাসের শতস্মিত্র 
ভীঁবুস তলাঘ তিফলা-বর্শার বোমহর্ষক ক্ষেলায় ছবে এই মাতত বন্ধুর 
কয়েক আগের দিনগুলোকে ফিসে পাবো লা। কবিসুকার “বথবাত্রা' 
কবিতার শ্রতিচ্ছিই নূর্ত হবে ওঠে, বর্ন্যনের ভান্তন হয়া গ্রাহীল- 
অর্থনীতিই "হাজার লোকের মেলাটিযে করেছে করুল।” 


aD 


ধলভূম রাজ্য সংস্কৃতি 


পক্জানন রায় 





মানবের প্ররোমতী সম্ভর রদধন সৃষ্টিব্হী আবেছনই সংস্কৃতি। হাত 
চতষ্টি কলাকিলাকে লইয়াই ভ্যবতীয়৷ সঙ্ধেতির প্রসদন। কালার উহারা 
বিশেষ বাপ লইয়াছে। 'আ্বাবার হলভুম হাজ্য সংস্কৃতি ওই সফল বিশ্বেঘে 
মধ্যেও বিশিষ্ট । 

আবহমান কাল হরিল্পা ভাবতে বিদববস্তুতুলি থাকিলেও টহাদের 
একক নাম সম্বন্ধে বারপা ছিল লা! ইবোক্ছি লাশনালিটিব প্রতিশব্দ 
জাতীয়তাবাদের মতোই কালচ্যরের প্রতিশব্দের ব্যবহার ছিল না। বায 
বোখোশচন্ত্ কিলানিথি কৃষ্টি ও রহীন্ত্রনাথ সংস্কৃতি শব্দের প্রচলন করেন) 
একবার ওই দুইটি শব্দ লইয়া সংবাদপান্রে বাদানুবাদ হব। 

চডুযবষ্তি কলাকিত্যার প্রথম চারিটি__নৃতা, শীত, বাদা ও নাটা 
যালোর হঙ্গলকাব/ গানে কপায়িত। মন্বিরঙশিক ও তত. রগ্ধনশুপাজী, 
চিত্রান্তন, পৃষ্পমাল্যাদি বচনা, রসিকতা, খেয়াল, খনার বচল, তিলের 
প্রবাদ, পূজ:পার্বণ শ্রভৃতিতে বাংলার নি্ত্ব সক্কৃতি বিদামাল। আটি, 
বেটি, মিথ্যা কথা, তিন নিয়ে কলিকাতা" ইত্যাদি তিনের প্রবাহ, ইহ্থাবা 
প্রবানত নিদ্দাসূচক। 

ধলভূমে প্রাগৈতিহাসিক ঘুপ হইতে সংস্কৃতির নিদর্শন বর্তমান! 
খাটশিল৷ হইতে দশ মাইল দূরে বাসেরডাত্| নামক স্থলে প্োটটা- 
অষ্র্লযেভ শ্রেণির মানুষের অদ্তিত পর্বতগাত্রের বেখচিত্রাবলী পাঁচ 
হাজার বংসয়েয পুরাতন) ধাতু গলাইব্যব বৃহৎ প্ত্রগুলি দার 
পঞ্চপাশুবের দৃত্তি উদ্তত স্কেতির পরিচায়ক উদ্থাদের বয়সও কয়েক 
হাজার বংসের। 

হো, সুতা. ওরাও প্রকৃতি আদিবাসীদের দ্বার৷ এই রাজা অধুযষিত। 
হোগণের দেশাউলি, জাহিরাবৃড়ি ্ভৃতি দেবতার সম্যো একুশ ৷ উঁহারা 
ভ্রবানত ব্যাধির দেবতা। উহাদের পূজা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নৃত্য, 
বীত, বিবাহ ইত্যাদিতে সক্কৃতির অভিব্যক্তি দেখা যায়। 

দুদ ঝা বাসন্তী পূজার সময়ে বিবা পরব. শ্রাবনী পূর্ণিমায় গোমা 
পরব, ভাগের ঈদ ও অস্হায়ণের প্র্বমাষ্টরী এদেশের বিলেষ পরব। 
গোষা পরব ছিল রাজের পৃণ্যাহ। এইদিন প্রজা ও রাজা পরস্পরকে 


১২৭ 


অভ্যর্থনা করিতেন। ব্রা্মপগশকে ভোজন করাইয়া উপবীত ও দক্ষিলা 
দেওয়া ইইত। এই উৎসবের অপর নাম ছিল সুনিয়া পরব। বিধা পরব 
রোমের ম্যাক্রোপলিসে অনুষ্ঠিত পণ্ড-নির্ঘাতনের মত্ো। একটা মহিষকে 
তিরের পর তিব বিন্ধ করিয়া হত্যার আনন্দ৷ এখানকার কারা পিঠা ও 
পোস্তদানার মতো সুক্ষ দানার সীতাভোগ এইসকল উৎসবে ব্যবহৃত হয়। 
রাজ্লোর আরাধ্যাদেবী রঙ্িদী। মহলিয়া উহার আদিস্থান। ইহায় 
আবির্ভাব সম্পর্কে দুইটি ভবাদ আছে। একটি, পক্ষেত হইতে দৈত্য কর্তৃক 
শুনুসৃতা দেবীকে রত কর্তৃক বক্ষা। অপরটি, রাক্ষসীর কবল হইতে 
মানবকুলের একজনকে রক্ষা করিবার জন্য রাখাল বালক কর্তৃক তাহাকে 
লোহার কলাই দ্বারা হবস্ধনার কাহিনি উভ্তঘক্ষেয়েই এক রক্ত, দেবী ও 
রাক্ষসীকে কাপড়ের গদি চাপা দিবা বাঁচান ও বিনিময়ে রাজ্য লাভ 
ক্রেন রষ্টিদী দেবীর ধ্যান : 
“জ্া্ীং বৃত শৃল মুণ্ড ভমরুং পাত্তং কবৈনিপ্রতীদ। 
নাগন্বন্ধকবস্তযাং শবহদাকঢ়াং নৃসুাবলী-_॥| 
মালাং দানবনাশিব্রীমমিকরাং ন'গত্বগাজ্ছাদিতান্‌। 
দেৰীমষ্টভুজাং মুখাৰ্পিতকবাং ধায়েৎ সদা রক্িদীম্‌।" 
অর্থ_-দেবী রঞ্চিণী বন্তবর্ণা। ইলি শকোপরিস্থিতি অষ্টভুজা৷। একটি 
কবে মুগ্ধ ঢাকা, অপরটিতে অসি। অনাতুলিতে শূল, মুগ, মরু, পাত্র। 
অপর দুইটি করে হত্তিযুগল বা সপত্িয়। গলে নবদুশুমালা। ইনি 
হস্তিচ্া্ছািতা ও দালবনাশিলী। 
হ্ানান্তরের একসারি-"'রক্তাঙ্গীং শববাহনাং সদনুজাং হ্যার়েৎ সদা 
রক্িণীম্‌ ॥' অর্থ__রকতবর্ণ। শববাহনা দানবযুক্ত রক্কিনীকে সদা ব্যান 
কযিবে। 
তাস্তিক কোনও দেবীর সহিত ইহার ছিল এখনও খুঁজিযা পাই নাই। 
ইহার নিকট প্রত্যহ নরবলি হইত। হন্দোলবেড়ি মৌজার উপকায়স্থগণ 
বলি সাগ্রহ করিতেন। চল্তররাশার ভুঁইয়া বা দিগ্সর্ণরের চেষ্টয়ে সন 
১২৭৫ সালের পর আয় বলি হয় নাই। রাজকুলের চিঠির শিরোনাদা 
ছিল--ীক্রীরামচন্তর রষ্টিসীচরশে শরপম্‌। 
সিহেতৃম, মেদিনীপুর ও যাঁফুড়ার অংশ লইরা ধলভূমের আতন 
ছিল বিশ্বততর। রাঝপুতানার ঢোলপুর রাজের যারানপর হইতে 
জগতচন্ত ও জগস্নাথ ধবল আসিয়া চিন্তামণি নামক এক রাজাকে হত্যা 
করিয়া এই রাজা স্থাপন করেন জগৎচন্র সুপুরে ও জগন্লাঘ ঘাটশিলায় 
রাজবানী৷ প্রতিষ্ঠা করিয়া পকভাবে দুইটি রাজ। পরিচালনা করিতে 
াকেন। স্তি. সপ্তদশ শতকে ধবল রজেবশের হরিস্্্ ও ধর্ম ঘৰলের 
ব্য বিবাদ ঘটিলে ধর্ম অস্িকানগরে রাজবানী স্থানান্তরিত করেন। ওই 
নগরের অধিষ্ঠা্ী দেবতা অন্থিকা। উহার সন্বন্ধে শচলিত বান 'হলে রা 
শিখরে পা'। সন্ধিপৃজার সমর মন্দিরে রক্ষিত মনুয্যচর্ নির্মিত দামামা 
আপনি বাজিয়া উঠিত। এই বাশের শাহজাদা রাজা গোপীনাথ হবলের 
পুর অনন্ত ধবলের আদেশে বংসানুক্রমিঝ রাজসেবক বশীকদনের পূ 
কবি জগন্নাথ সেন পলে হিতোপদেশ পাঁচালি কাব্য রচনা করেন। 
রচনাকাল সম্ভবত ১৭৩৪ শ্মব্দা। প্রন্থশেযে বাংলা ও সাস্কৃত প্রোকে 
প্রন্বব্সরের পরিচয় আছে। এই বশের রাজা রাইচরণ ইং ১৯০৮ (1) 
সালের বোমার মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন। 
সিংডূম ও মেদিনীপুরের ধলভুম রাজ্যের আয়তন ১১৮৭ বর্গনইল। 
ইহার ১৩.৪৪ বর্গমাইল মেদিনীপুরে অবস্থিত। এই রাজ্য দৈর্্ে হাটি ও 
শুতে আঠাল মাইল। পর্বত ও বনরাজি বেষ্টিত ত্রিক্সেপাকৃতি এই রাজ্য 
আয় বিজ্ছির ও স্বতত্ত। পরিচালন পদ্ধতিও বিশিষ্ট। সর্দার, নায়েক ও 


পাইক হাটোরাল রাজ্যের শাস্তি যক্ষা করিত। কৃমিব্যবনথা শৃ্িকাটি, ঠিকা, 
নগদ ও তর্ক পদ্ধতিতে চলিত। বাজ্স্দল সহজে ব্রিটিশ শাসন মানিয়া 
লহেন নাই। ব্রিটিশবিরোছী অজ্ঞাতনাবা বৃদ্ধ বাজ ইং ১৭৬৭ মালে 
ভ্রাতৃষ্পূত্র জ্ঘাখের অনুকূলে খতীচযুত ও বন্দি হল। ছনিও সহজে 
হ্বাহীনতা হারাল নাই। বেন্্্রামে অববোধ বচলা করিয়া দুই হাজার 
যোদ্ধাসহ ইনি ব্রিটিশজে বাবা দেন। ঢাকুলিঘার ক্ষু্র রাজাও হার 
অনুলরদে প্রাণ হারান । বনরাজি অগ্যন্তবে বিত্ত প্রা্তবে ঘ্াকৃতিক পর্বত 
প্রকার, পরিখা, সুবরণরেশা নটা বিপণিদৃন্থ বেষ্টিত ঘাটশ্দিলার রাজবাটি 
ব্রটিশেক্ বিস্বতেক কারদ হয়। অবশেষে এই বাজ. ঘৃগের আছানে 
পরাধীন হয়। 

চিন্রেশ্বর মহাদেব রাজোর জাগ্রত দেবতা। রাজ। চিেস্বর হল 
বুদ্ধযাজ্জ৷ নামে খ্যাত। এখানে ক শরাক জাতির বাস। শ্রাবকের অপহ্রংশ 
শরাক। নানা পূর্তকার্ধে এই জাতির দান ছিল) যী নামক বহু বৃহৎ 
জলাশয় ইহাদের কীতি। 

শেষ রাজা শক্রদ্প হবল মুর্নিদাবাদের নবাবকে ত্যলস্বত্ব অর্থাত নাটির 
শীচের খনিজ্ঞ কের স্বর বিক্ররলন্ধ নয লক্ষ টাকা পাইয়া হলঘ্বলগড়ে 
বিশাল শ্রাসা ও ঠাকুরবাড়িগুলি প্রতিষ্ঠা ফরেন। স্যার আগ্ুতোহের 
পরামর্শে সম্পাদিত তাহার ইন্ছাপত্রানুসযরে শিডিকৌলিল পর্যন্ত মামলা 
চালাইয়া চিন্তিগড়ের রাজা এই জমিদারিরও ছালিক হন। এই রাজা 
ভগলীশচন্জ ধবলদেব সাঁওতালি পুরাণ খেরওয়াল৷ বশো বরমপৃতি 
প্রকাশের সকল হায় প্রধান করেন। ইহ! বন পৌরাশিক দেবনেধীর 
চিতরভূহিত। 

প্রাচীন বাশের কন্যা প্রভাবতীর পুরুষতেশে কলিঙ্গ রাজের সহিত 
হুদ্ধে জয়লাভ জনগ্রবাদে পরিপত। কবিকংকপের চণ্তীমঙ্গলে ও বিভিন্ন 
বর্ষঘঙ্গলে যংকিনীদেৰী উল্লেখিত। বহড়াগোড়া, গড়িহাটি অতি অযোদল 
গ্রামে এদেশের উৎকলীয সাল সমাজ অবস্থিত । অথর্ববেদের বু অজ্ঞাত 
শাদা এই বরাহ্মপলেগির জ্ঞাত। কবি ফার্ডিকেন্বর পাণি বাং ১২৯২ সালে 
উৎকলীয় তাযায় গোপলীলা নামক কাব্য রচনা করেন। শ্রথ্যাত সাহিতাক 
ৰিভৃতিভূঘণ বন্যোপাধ্যায়ের প্রির ছান ছিল এই ধলভূমের রাজধানী 
খাটশিলা। নানা সম্ভাবনায় এই দেশ আত্াও অনন্য। 





বাঁদার মন্দির 
শান্তি সিহে 


চেলিরাছা (পুরুলিয়া জেলা) থেকে আব মাইলের মহোই রয়েছে বাঁদার 
মির) ওড়িশার রেখদেউলের হারায় উৎকৃষ্ট বেগে পারের (594 
আছ) তৈরি এই মন্দিরটি। ড. রনেশচন্তর জুমার বলেন, "সন্ত 
সররোদশ শতকের কিছু পূর্বে বা পরে ইহ্য নির্দিত হইয়াছিল ।" 

মন্দিরের প্রবেশমুধের চারযারের পাধরের দেওয়ালে ছোট ছোট 
আকারের বং যোগীমূর্তি ও শিল্পবাদনয়ত শিশুর মূর্তি আঁক আছে) 
ড়া মন্দির পাত্রে লতাপাতার নফস্ম কাটা রত্রেছে। 


মন্দিরের বীনিকে রয়েছে মকরমুরী জল নিদ্াশনের পথ) তবে 
মন্দিরের ভিতর কোনও দেবদৃর্তি এন নেই। কতদিন বরে এই দেবমুত্তি 
নেই. একা গ্রামবৃদ্ধনের পরপর করেও কোনও সুর পাইনি। মন্দির- 
শীর্ষের আদলকের খানিকটা অশে ভেঙে গেছে। 

মন্দিরের সামনে বিরাট চত্বর। সেখানে অনেকগুলি পারের মোটা 
মোটা ঘামের ওপর লম্বা লম্বা পাটাতনের অতো পার নিয়ে সুন্দর 


একখানি তোগসশুপ তৈরি করা হয়েছিল । ভাঝ্চোরা এই তোগমণ্ডপের 
এখনও আটটি বিপূলকায় পাচ্ছরের ঘাম দাঁড়িয়ে আছে। 

ভোগমণ্ডপ পার হতে লামনে দেখা গেল. একটি দিছি। দিঘির 
চারপাশে আদ-পলাশ-শিমূলের ছায়াছেরা প্রাহা জ্েলাহলবর্জিত হ্রদ 
পরিবেশ। এই নির্জন পরিবেশে আব্বা পায় শাত্রি-মনে জাগে 
জভীতমুদ্বরতার স্রোরা। 





নবপর্যায় : ২য় বর্ষ ১১শ-১ ২শ সংখ্যা 
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৯ 





অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু 


(১৯০১-১৯৭২) 


প্রবোধকুমার ভৌমিক 


বালোর সংস্কৃতির নবজ্তাপরশের যুগে যখন সার! ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের লবমন্তে জেগে উঠেছিল তথন নির্মলকুমারের জন্ম। বাল্য ও কৈশোরের 
দিনগুলোর মাঝে রয়েছে তার এফ শ্রভাব। কলকাতার বাইরে নানা প্রতিষ্ঠানে অবায়ন সাংকীর্শ আঞ্চলিকতার বন্দি-দশা থেকে ত্যকে দেহ দুক্তি। খাটি 
ভারতীয় হিসাবে অরহ্যাপক নির্মলকুমার বসুর প্রতিভাদৃত্ত জীবনের বিকাশ হয়। 

ফৃতীছাত্র নিরমলকৃমারের ভূতত অথবা নৃতত্তের মনে অধারন ঝা অধ্যাপনা সীমিত ছিল না। রাজনীতি, সমাজসেবা, মন্দির স্থাপত বা ভাস্কর্য, 
ইতিহ্যস, ভূগোল ও শিল্পকলায় তার চিন্তা ও মনন যে-কোন মানুষকে বিস্মিত করে। ভারতীয় সমাজজীক্নের কাঠামোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেধপ করার 
কৃতিত্ব তারই। স্পষ্টিবক্তা নির্মলকুমার বসুকে অনেকে হিসো করতেন, কিন্তু যুক্তি ও জ্ঞানের গতি ভি্তিত্রে এই নির্লোড মানুঘটির সামনে বন্তয্য বা 
শ্রতিযাদ তুলে ধরতে তদের সাহস ছিল না। তিনি তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে কেনত্ীয় সরফ্যয়ের নৃততত সমীক্ষা দশ, তফস্দিলনুন্ত জাতি-উপজাতি 
কমিশনারের দপ্তরকে নতুন চে ঢেলে সাজ্ালেন, আনলেন করী ও গবেষকদের ছত্ে উদ্দীপনা ও জ্রাপ শ্রচূর্য; চিন্তন ও মননের বিচিত্র গতিবেগ 
বঙ্গীয় সাহিত) পরিহৎ বা এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যঘারার মহোও তার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। ইনস্টিটিউট অব্‌ সোস্যাল রিসার্চ ও আপ্লায়েড 
এলপ্রপলঞি'র তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠগোবক। 

পৃথিবীর নালাস্থানে তাকে দেশ-সমাজ ও রাঙ্জনীতি সম্পর্কে বহ মনোজ ভাষণ দেবার জন্য যেতে হয়েছে; আর পরশ্মমনের কাছে তাঁকে নিতে 
হয়েছে সুচিত্রিত অভিদত। সব কিছু মিলে অধ্যাপক বসু ছিলেন শাশ্বত ভারতের যোগ্য জ্ঞানমৃত্ত গ্রতিনিধি। গবেহপা ও কর্মেন্তিমে তিনি ছিলেন 
গতিস্ল সন্বাবনামর ্রেরশা। 

'অগশিত গবেষক ও ছাত্রকে নতুন পথে চলার সাহাযা করতে নিক্ষের শক্তি উজাড় করে নিয়েছেন, নর মহে তিনি বেঁচে থাকবেন। তায 
মৃতু নেই। 


তারততন্তের নূতন দিশস্ত 


পরেশ্চন্দ্র দাশগুপ্ত 


ভারততত্তব সম্বন্ধে পুরাতাফিকের বিশিষ্ট দায়িত্ব লিজ ক্ষেত্রে তার 
বাণকতা নিৰ্ণয় ও কৃত যূল্যায়ন। এদেশের ইতিহাস-চিন্তা ও 
গবেষপালন্ধ যুক্তিসনূহ যেন নব নব দিগন্তের হরদর্শক তেমন ক্রমাহর 
অবহেলার ছায়াবিষ্ট হন্মণুলি হতে চলেছে আগীমাকালের অনুষ্ঠিতব্য 
হীক্ষণ ও অনুসক্ধানসমূহের শ্রেরপাস্বকূপ। এককথায়, একটি পূর্ণাঙ্গ 
পটভূমি অঘ্লাকেই হিবেচিত হতে পারে তারত ইতিহাসের মর্যাদা ও 
সমম্যাবলি। বিগত শতাব্দীতে ও সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত অভিযান, 
উৎখনন ও গবেষলাদির পরিহেক্ষিতে আরজ যে ইতিহাস উদ্হাটিত তার 
ভাব-সম্তা পূর্ণতর ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষমান। বিভিন্ন বিক্সেষ ও 
বৈজ্ঞানিক গতির স্বারা অবশ্যই দৃটাকৃত হয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধ 
অভিমত। ইত:পূর্বে ঘা একা নিবদ্ধ ছিল অনুমান কিংবা অস্পষ্টতা 
গণিতে আজ সন্তব তার প্রত্যক্ষ মূল্যানে কিবো সার্থক বিজ্লেষপ। 
ভৃতত্ীয় ক্ষণ, জীবত, নৃতত, রাসায়নিক পরীক্ষা অথবা পদার্থলাস্তের 
অগ্রসারী শুয়োগকিদ্যার নিরিথে প্রাচীন ঘানব-্ীবলের শ্রসঙ্গানি এখন 
ক্ষেত্রবিশেষে এক ঘনিষ্ঠতর সারিধ আনীত। শ্রয়োছনীয় নিদর্শনাদির 
আবিষ্কার আবা উপযুক্ত পর্ঘবেক্ষপের পরিশ্েক্ষিতে বিস্মৃত পর্বসমূহকে 
বর্তমানে আরও আলোকিত করা সন্তব। ভৃত্বরের সমাবেশকাল উফ্ণবস্রি 
সূর্যের তাপ বিজ্কুরণ অথবা অর্থ বানুমণ্ুলের প্রভাব, জীব-ত্রীবনের 
উত্থান ও গতন, সভ্যতার পরিবেশ ও পরিচয় কী বা অধিবসতির 
পরচীন্ক ইত্যাদি এখন 'অনিবার্যভাবেই এক সম্প্রসারিত হীক্ষণের 
বিধয়বস্ত। এছাড়া, তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রও এখন একাশ্বভচবে 
শ্রসারিত। দৃষ্টাস্তস্বরপ, শরত্বরবুঙ্গের যে-কোনও একটি আয়ুবের 
নির্যাঘধারা এখন বিবেচিত হতে পারে এক বৃহত্তর পটভূমিকয়ে যার 
ব্যাপ্তি বিভিন্র মহাদেশকেও অতিক্রম করতে সক্ষম। একই সমীক্ষারীতি 
ও বৈজ্ঞানিক ঘুক্তিবাদের অবতারণা হয়ে থাকে প্রররততীয় গবেহলার 
বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও খুটিনাটি আলোচনা-প্রসঙগে। একটি প্রাগৈতিহাসিক 
সমাধিতে মৃতের আনুষ্ঠানিক স্থাপনা, কারুকর্মশোভিত তৈজসগত্্রাদির 
গড়ন ও বর্ণবিন্যাস, ভাস্কর্যের অবয়ব ও অভিব্যত্ত প্রেরণা কিংবা 
স্থাপতকীর্তির বৈশিষ্ট্য সবই ক্রমশ এক বিশ্বৃততর ঘানবন্তীযনের 
পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার বিধয়কন্ হদিও চিহিত গরিমণ্ডলের তাংপর্য 
সর্বদাই স্বীকৃত। সুতরাং পূরাতেতীয় নিরীক্ষার একটি শ্রত্নান্দর কুঠার কিকো 
একটি ভগ্ন কৌলালের মূল] কখনও বা অপরিসীম। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে 
ভারতের থব বহিবিধের প্রয়তত্ব আজ এক বিজ্ঞানের স্তরে উপনীত। 
সুদূর লিস্টোসীন পর্বে (বিদ্গত দশ হাজার থেকে প্রয় দশ লক্ষ বছর 
পর্যন্ত প্রসারিত কাল-দিন্ন্ত) যারবোর সমুপৃষ্টের অবনমন ও উদ্বান 
অথবা আন্মসীর হিমানী সম্প্রসারণের পল্চাতে নিহিত সৌরতাপের 
তারতম্য ইত্যাদির ইতিহাস নির্পিত হয়ে চলেছে এই শাস্ত্র দয়া, বিভিন্ 
বিজ্ঞান লাখার সহযোগিতা ও প্রমাণাদির আলোকে। শিল্পের শৈলীগত 
বিচার কিংবা স্থাপত্যের ভিন্তিচিত্র ও সুরলহকীকক্স ভাব ও ছন্দের বিবর্তন 
অথবা ঠংকর্যও অনুভূত পরিশীলনের দর্শনে এবং শাস্তয্াহ] নিরিখে। 
দৃষ্টান্তররূপ বলা যায়, এশিরাতর প্লিক ভানর্যের প্রভাব অথবা তুর্কিস্তানে 
ভারতীয় লেগ্যচিত্রের জনহ্রিরত। মোটামুটি নির্ভরশীল শৈলীগত 
বিবেচলার উপর। প্রকৃতপক্ষে, শচীন শিক্পকৃতিসমূছের নৃল্যারনেড 


বৈজ্ঞানিক পন্থার প্রয়োজন অনুভূত। এই প্রসঙ্গে অধিবসতিন্যরের 
পরস্পৱান্দত অবস্থান কিবো তৌগোলিক পরিবেশ ও সামাক্িক তথা 
জাতীয় শ্রভিরুচির তাৎপর্য স্বীকৃত । এখানে উদ্েখ্য যে. শিল্প-প্রেরপার 
পহিত্তৰপের ইতিহাসে সমু ও মকুভুনির বক্স গুরুদ্পূর্ণ। লবলাসুর 
অহলীয় অসীৰত| এবং ইতন্তত ছড়ানো জলাশর-শোভিত বিষ 
কুত্রান্তর যেমন রচনা করেছে শিল্পের পটভূমিকা তেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
উচ্্ করেছে শিল্পীর চাবটৈতন্য অর্তীতের বাণিঙ্যকে। 

বর্তদানকালের বৈজ্ঞানিক গবেতপা ও ইতিহাস-চিন্তার পবিশ্েক্ষিতে 
হে ভারততন্বের ভাবদুর্তি ম্পষ্টতর হয়ে উস্ঠ সন্দেহ নেট। 
মহেগ্রোদ্যরো ও হরঙ্া সভ্যতার উত্থান ও বিস্তৃতি, বৈদিক আর্যদের 
জ্াবাত্র, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিশ ভালে তাত্রাহ্মীয় সাস্কৃতির বিস্তার 
ইত্যাদির মর্ম ও বৃঝ্তস্ত ভাল শ্রাচীন এশিয়ার জনচ্ীবন প্রসঙ্গে 
একান্তভাবে উল্লেখ্য। ভারতীয় তাত্রান্দীত সহ্যত:র চিহস্তলি আবিদ্ধৃত 
হয়েছে এক বিপুল ভূখণ্ডে পশ্চিমবালোর ভুরবাহিত অয় দের তীর 
খেকে মধ্যভারত, সিন্ধু ও আফগানিস্থান অতিড্রম স্তরে দুদু কাস্পিযান 
সাগরের কিনারা পর্যস্ত। অঠাত পাবসিক সাস্রাচ্যের প্রতিষ্ঠা কিংহা 
দিদ্বিজটী আলেকজাভার কর্তৃক হিন্দুকুল পর্বতের উন্ঙ্গ খ'ওযাক 
[রি অতিক্রম করবার বন্ধ শত বংসর পূর্বেও যে একদা এশিয়া 
মহাদেশের পরত দেশগুলির মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ যোগ্যযোগ স্থাপিত 
হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ত্যত্রযুপে ও নবান্মর কালে 
ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যে নাবিকগপ দূর সনু অতিক্রমে শরয়ার্সী 
হতেন সে প্রসঙ্গেও আবিষ্কৃত হয়েছে নানা উল্লেখা কীর্তি ও নিবর্শন। 
মহেজোদরোয় আবিষ্কৃত জাহাজের আলেখাযু্ত সিলামোহর, সৌবা্ট্র 
অবস্থিত শ্রাগেতিহাসিক লোঘালের ভুগর্তে াবিদ্কত নৌবন্দর, 
পশ্চিহ্বালোয় অবস্থিত পাতুরাক্তার টিবির সিলনোহর ও অপয়াপর 
দি্দর্শনাবলি এ বিষয়ে হদিষ্টভাবে আলোকপাত করবে। প্রাপেতিহাদিক 
মিশর ও ভারতে প্রচলিত 'লাল কালো মুংপায়ের (91১০-৮৫-৭9 
২৪৫5) অবস্থানগত বিশ্বৃতিও এখানে উল্লেখনীয়। উপ্টো করে গোড়াবার 
ফলেই বিশেষত এই কৌলালের অুভ্যন্তরভাগ ফুফবর্পের এবং বহির্ভাগ 
রক্তিমাভ। আন্চর্যের বিষয়, সূদূর দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত রেজিলে 
প্রবাহিত আমাজনের উপনদী নিঙ্গ (97/84)-র উপতাক্যায় এক প্রাচীন 
উপজাতি তাদের বন্ধযুগব্যাপী বিচ্ছিয় অথবা শ্রায় নিঃসঙ্গ জ্রীবনযাত্রার 
পরিমণ্ডলে আজও নির্যা করে ঘাকে এই 'লাঙ-কালো' মুংপাড্র। 
“ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এ (জানুয়ারি, ১৯৬৬) বিজ্ঞানী হ্যারশ্ড শুলটজ 
কর্তৃক হেনত্ত এই সাক্রান্ত তথ্য নিঃসন্দেহে পূরাতান্তিকের শ্রনুক্ত-সক্ষারক। 
'লাল-কলো' মৃংপায়ের এই উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেবে বিগত 
শতাব্দীতে র্েজিলের অন্তর্গত পারাইবা বকে) আবিদ্ধত একটি ফিনিসীয় 
লিপিকে। পরবর্তীকালে হাক্তিয়ে বাওয়া এই শিলালেখের অনুলিলি পাঠ 
করে জানা ঘায় আনুমানিক স্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে একদল পখ-্া্ 
ফিনিসীয় নাবিক কর্তৃক দক্ষিণ আমেরিকায় উপনীত হতরার কাহিনি। 
শুকৃতপক্ষে. প্রগতিশীল প্রুতান্তিক গবেষণা ও নিষ্ঠার মাধ্যমেই উন্মুক্ত 
হতে পারে দূরতম হালম্পর্মী ভারত কাহিনির নব নব ক্ষেত্র এবং 
এদেশের সত। ও শিল্পানুভূতির হায়ানো নিস্তগুলি। 





প্রাচীন ভাঙ্কর্যে সামাজিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া 
তারণকুমার বিশ্বাস 


মানুষের শিল্প তার মনের পাখির চিফ রেখে ঘার কালে ফালে পারে, 
কাগজে, মাটিতে, সোনার. কীসার, কাঠে, করলার? দপশে অতিবিদ্বের 
মতো প্রতিটি শিল্পের মাতে শিল্প প্রকাশ শুরেন নিজেকে আর সেই 
শুকাশের মহে। খুঁজে পাশয়া হায় শিল্পীর পারিপার্ষিক সমাজকে এবং 
িশ্বীর একান্ত বাক্তিপত জীবনের ঘাত প্রতিহাতকে। অর্থাৎ কিনা শিল্পীর 
কাছে বাইরের জগৎ আর মস্তুরের জাস বলে দুটো জন আছে। শিলে 
এই দুই জন্দতেয টানাপোড়েনের ছবিটি সহজেই বরা পড়ে। এই দুই 
বিপরীতষহী জগতের সুসম হলেই সৌন্দর্য সাংনায সার্থকতা? মেলে 
অন্যায় শিল্পে দেখা যা৷ অরাজকতা, মানসিক বৈ়ব্য এবং চান্চল্য। 
মনের অবস্থাভেদে তঙনই শিল্পীর হাতে সু হয় কু আর কু হয় সূ। 

খতরের ব্রাহ্মণ বলেছে শিল্পের সাধনায় আত্তায় সন্ধার হয়। আবাৰ 
একখাও বলা যেতে পারে যে মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহের প্রবোচলায় 
এবং সন্ধোরমুক্ত আত্মার মাধ্যমেই আমরা হাকে এরুপ শিল্প বা 
০854581 আ! বলি তা সৃষ্টি করা সম্মব। অসংস্কৃত মননের মাকে 
রাপজশৎ ও কাহরপতের প্রতিকূল আকর্ষণ প্রতিনিয়তই থাকে । এই দুই 
জগতের আকর্ষণ শিল্পীর মনকে অসুস্থ করে তোলে, তার মনের অতৃপ্ত 
আবে, উচ্জ্খলতা, অসংবম ও ঢাক্ষল্যোর সৃষ্টি করে। এদের আকর্ষন 
অত্যন্ত মবু় অত নির্মঘ এর পরিপতি। এই আকর্ষণকে উপেক্ষা করে 
আত্মাকে শান্ত পবিয৷ ও অচল রেখে হন শিল্প সৃষ্টি হয় তখনই সেই 
শি পনি পর্যায়ে পদার্পণ করে। 

মার দুহিতায়া তাদের কামনামদিয কটাক্ষে, লীনোন্রত বক্ষের হিলোলে 
এবং পুল জন্তঘাদেশের ইঙ্গিতপৃর্ণ পরিচালনায় ব্যান ভান্ততে এসে 
চিজ (সৌীতমের কাছে হার দেনেছিলেন। গৌতম অতঃপর হলেন বৃদ্ধ 
এবং চিরআকাপ্িক্ষত আনন্দ্রয় জগতের স্বাদ পেলেন। এই আনন্দময় 
অন্দতের স্বাদ. প্রয়োজনীয় চেতনার বাইরের সেই লোভনীর জগতের 
সাসলাভের পচে শিল্পীদের ঘনে নিত্যকাল ধরে বিদ্যমান। এই বিচিত্র 
রঙের পেছনে ভারতীয় ভাস্করেরা অতি শ্রচীলকাল ছেকেই ছুটে 
চলেছিলেন। অনেকেই পারেননি, কেউ কেউ আংশিকভাবে পেরেছিলেন 
এবং খুব সামান্য সাখ্যার ভাস্কর সেই আনন্দময় জন্দতের মধুর স্বাদ 
পেৱেছিলেন। যারা পারেননি আকা্িক্ষত সেই জগ্যতে অ্রবেশ করতে, 
তারা কেউ কেউ ছিলেন শিল্পরচনায় অনভিজ্ঞ, ফেউ কেউ অসুস্থ 
সমাজের, অশান্ত সমাজের মহে] বাধা গড়ে পিরেছিলেন আবার কোনও 
শিল্পী মানসিক বক্ষে অস্থিরতার বিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। শু যুগের 
ভাঙর্ষের মাঝেই প্রথম ভারতীয় ভাস্কর্যের সূত্রপাত হতছিল। শনিবার 
কারশবশত হয়া সভ্যতার ভাক্র্য একটা ভি অধ্যার এবং বিদেশি শিল্প 
প্রযোচনার পৃষ্ট মৌর্শিত্তকে ভারতীয় ভাক্কর্ের বিবর্তন ইতিহাস থেকে 
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওল্স যুগের ভাস্কর্য ও স্াপতোর পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন সে যুগের বণিফশ্রেষ্ঠী সম্্রনায়। শিল্পীরা ছিলেন নাম না জানা 
অগনিত ভারতীয় শিল্পী। শিল্পের বিষয়কন্র ছিল মূলত বৃদ্ধবিহরক 
ঘটনাবলীয় চিত্রায়ণ। বনী অনুশ্রেরণা ঘাকলেও শিক্পীরা তাদের পরিচিত 
সমাজকে এবং নিজেদের মলের চিনবাবারাকে উপেক্ষা করে শিক্পরচলা 
করতে পারেননি। সে ঘুঙ্গের সমাক্জ ছিল সরল অনাড়স্বর ও 
আতিক্দাত্যহীন। শিল্পীর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট, উদ্দেশ্য ছিল ব্যঙ্গ অবলশ্বন 


না করে য্যযথ সত্যকে চিত্রারিত করা এবাং সাধ্যরঙ জনপ্রির গরের 
মাকে শ্বান তথ্াপতের বানী শ্রচার করা। এই যুগের কোনও শিল্পে 
(কোনও কিশ্ জীবনের ছাপ নেই, জলাকৌশলে চাতুর্য নেই, না আছে 
কোনও প্রকার সামাক্রিক অঙ্গবেষ, অশালীনতা হ্্বা মানসিক অসুস্থতার 
চিত্র। শুঙ্গ ধূগের শিল্প দেখলেই শিল্পীর মানসিক হৃন্ুতির ভাব ধরা 
পড়বে সহচেহে প্রশ্ম-_ সর্বোপরি ধরা পড়বে চিত্রারদে সমস্ত বক্তব্যের 
সারলা। এই হুগের শিল্পীদের মধ্য চলছি শিল্পসৃষ্টির সন্ধাবন খুবই কম 
ছিল। এই মৃতের শিল্পীরা Uheee 017৮1550658) তত আনতে পারেননি, 
[oreshoricning অথবা ০৮৪ সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না 
এবং শিল্পশিক্ষার অভাবহেতু শরীরকে অবথা 1:]। করিয়েছিশেন_ 
ফলক্ততি ছিলেবে এই ঘুগের শিল্প কিছুটা নিংপ্রাণ হয়ে পড়েছিল 
নিসক্ষেছে। তবে একদ্যা অনস্বীকার্য যে এ হুগের সমাজ ছিল সৃত্ব এরা 
ফলুযতামুক্ত যার ফলে শিল্পীর পবিত্র মনের ছাপটি সহকেই পড়েছিল এ 
ঘুগের শিল়ে। 

কিন্তু কুষাপ ুশ্ ভারতের সামাজিক এবং সান্কৃতিক জগতে একটা 
বিরাট বিশ্ব দেখা দিল। এই বিচবের সৃত্রপাও হয়েছিল ব্যাকট্রচান খিক, 
রোমান, পঢ়ুয, শক ও কুঘাপ প্রভৃতি বহিরাগত জাতির আস! ঘাওয়ার 
মাকে। পর পর বিদেশি জাতির আক্রমণে ভারতীয় জীবন পর্যন্ত 
হয়েছিল, জীবনে শাস্তি হারিয়ে ফেলেছিল এবং জীবন সশেরের শরশ্ন তো 
ছিলই। এছাড়া বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতীয় জীবনধারা এক 
অৱাজকতার সৃষ্টি হল। বিভিন্ন সাতার ভালোমন্ধের স্পর্শ সবচেয়ে 
বেশি পড়েছিল কুষালদের রাজবানী মথুরাতে। একদিকে রাজধানী, 
অন্যদিকে বাণিছ্ প্রান্ত হওয়ার দেশীয় বিদেশীয সভার ঝাপট 
এসে পড়ল মরার শান্ত জীবনে । টাকা পয়সা এল, মদ এল রোম থেকে, 
অশালীন প্-পুরুব জমায়েত হল মঘুরায়। মনুরা হল কালক্রমে এক 
Cosmopolitan market | সমা অচিরেই অসুস্থ হয়ে উঠল-_ শিল্পীরাও 
তাঁদের আদর্শ জীবন ছেড়ে ছুটে চললেন মদ আয় মেরে খৌজে। 
তারপরই তৈরি হল তৃতেস্বরের যক্ষিণী মৃর্তিতলো। দৃর্তিঅলোর নির্মাণ- 
কৌশল দেখলে অত্যন্ত দুখের সঙ্গেই বলতে হয় যেন এক বিরাট 
সন্বাবনাময় ভরা শিঙ্গের অপমৃত্র/ ঘটেছে) এই দূর্ভিশুলোর মুড়ৌল 
মগুনরীতি, দেহবন্পরীর অপূর্ব ভঙ্গিমা. ঢেল দল অঙ্গের লাবণ্য এই মন্ত 
বিষয় বৈচিত্র) এললা নি:সন্দেহে পূর্বনূরিদের ফেলে এসেছিলেন বহু 
গেছনে। কিন্ত সুষছ শ্রিয়ের মতো এদের অসহতাঙ্গে কোনও দবেম নেই, 
ফোনগু আন্মসমাহিত ভাবগর্ভ অভিব্যক্তি নেই, না আছে উচ্চগ্রামের 
কিন্ত মনের ছাপ। এরা সবাই সৈ্হীন চঞ্চলতাযা পূর্ণ, এদের অন্তরে 
অন্তরে আছে অতৃপ্ত আবেগ আর সীমাহীন তৃষ্ার রাপ। মনে হয় এরা 
কৃছেলিকামটী, অসৎ উদ্দেশ্যে এদের শ্রপুলিহেলন, এরা হেন 
অপরিমার্ত সমাজের আলেদ্য। 

পাশাপাশি গুপ্তরাজ্াদের আমলে ভারতবর্ষ ফিরে পেল তার পূর্বের 
শাস্তমর জীবন। শক, হুল, কুঘাশ, শাশানীযান সকলেই একে একে 
অপসারিত হল ভারতের বুফ থেকে! ভারতীয়রা জীবনে আস্থা ফিরে 
পেল। এদিকে অর্থের কোনও টানাটানি ছিল না। রোম থেকে মশলার 
বিনিময়ে এল হচুর সোনার টাকা। গুপ্তযুগ হল ভারতের সবযুগ। Pl) 
বলে উঠলেন '1764 07253 Rome white” | একদিকে হুর অভিজ্ঞতা, 
অন্যদিকে শিলপশাহ্ের সুচিন্তিত নির্দেশ, একপাশে 11011প্রগ16 জগং 
হেকে বাস্তব শারীরতবের প্রশিক্ষণ, অন্যপাশে নিশ্চিত জীবন এইসব 
ঘিলিয়ে শণ্বৃগের ভাদ্ধরেরা সৃষ্টি করলেন অতুলনীয় পপি শিল্প। 


বর্মচক্রপবরতন মুল্লায আমীন সারনাতের ভগবান বুদ্ধের মূর্তিটি এ যুগের 
এক অবিস্মরলীয় কীর্তি। শরীবের মাঝে কোনও চাক্ষলয নেই, কোনও 
মালসিক বৈত্তবা নেই। সম্পূর্ণ জিতেন্তিয পবিত্র । বাইবের জগৎ আর 
আন্তরের জন্দৎ দুয়ে মিলে একাঝ হয়েছে। সমস্ত মুখসশুলীতে করলার 
স্পর্শ দূর্ভ হয়ে রয়েছে। কপাটবস্ষ, সিহেক্টি, কন্ুয়ীব. আকান্লস্বিত 
যায, পদলোচন, শুকনাসা, কুকুটাগুবৎ মুখমতুলী, চম্পাকলিসনূশ অঙ্গুলি, 
বিশ্বের মতো ওষ্ঠ, নিস্থপতরাকৃতি লু এই সমস্ত মহাপুরুষ লক্ষণের সমন্বয়ে 
ভগবান বৃদ্ধের এই মূর্তিটি গা 9550৩ এবাং Supra bumen 
পর্যায়ভুক্ত হযেছে। নিকাত নিষ্কস্প এবাং প্রদীপহ্-এর মতো আন 
শ্যানগর্ত অভিবাক্তির মাঝে শিল্পী তার কৈত্রব্হীন সু মননের এবং এক 
পরিমার্জিত সমাজের ভালেহাকে দূর্ত করে তুলেছেন। 

অর্থনীতির ভাষায় চরম উৎকর্ষের পর স্বাভাবিক নিয়মে একটা 
অবঃলতন ঘটে। ঠিক তেমনি শুণ্তযুগে ভারতীয় তাক্ষর্ষেষ চরম উল্লতির 
পর গুত্যোত্তর মৃগে সেই ভান্কর্ষে ক্রমাবনতির একটা বারা সহজেই নক্ষরে 
আসে। বিশেষত পূর্বনারতে সেনরাঙ্জাদের আমলের শেষদিকে একটা 
বিয়াট অধাপতন লক্ষ করা যায়। কথায় আছে ইতিহাসের নির্দেশ 
অনতিক্রমদীয। অতীতে সঙ্কটকে উপেক্ষা করবার সহজ বুদ্ধি 
ভারতীয়দের মবে। ছিল, তাই সাক্কেতিক জীবন ছিল সুস্থ। সেই সহজাত 
বুদ্ধি এবং তার কার্যকারিতা লৃত্খ হয়েছিল সেনরাজাদের শেষের দিকে। 
দ্বাদশ শতকের শেষভাগের ভাঙ্কর্বে অলঙারবাহুল], দেহের ভার ও 
অনানা কারণে প্রতিঘার গঠন নির্জীব হয়ে পড়ে। মূর্তির দেহগঠনে, 
কোমলতা, সঙ্গীবতা, মাধুর্য ইত্যাদি যে সমস্ত মার্জিত বৈশিষ্টা দেখা 
দিয়েছিল, সেশুলিও ক্রমে ক্রমে বিদায় নিতে থাকল। শেষ পর্যন্ত অতি 
ভারাক্রান্ত মূর্তি অলঙ্কার ও সম্ভার বান্ধল্যে বা হয়ে দাঁড়াল. ত! অত্যন্ত 
বেদনাদারক। শিল্পে এই নিষ্প্রাণ বাহুল্য সমাচ্ছদেছের গুরুতর চাক্চল্োোর 
বহিচপরফাশ বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। 

লকত্পপসেনের আদল ছেবেই বালোদেশের সামাজিক কাঠামো 
অপেক্ষাকৃত শিখিলতর হয়ে উঠেছিল। সেনযাঙারা ছিলেন কর্ণাট ক্ষত্রিয় 
তাই দাক্ষিপাত্যের এই রাজবশেটি যখন যালোদেশে রাজকার্য শুরু 
ক্ষরলেন কিছু কিছু দাক্ষিলাত্যের সাস্কৃতিক ছাপও এসে গড়ল বাংলার 
সমাজে। দক্ষিনদেনীয় ভাককর্ষের ফত্রিমত। এবং বাংলার সামাজিক 
শিঞ্চিলতা এবং অসুস্থ মননের সমন্বয় ঘটেছিল সেন আমলের শেবদিকের 
ভান্কর্ষে। পরিশেষে মুসলহান আক্রমণে বালোর ভা্মর্বের ইতিহাস প্রর 
সম্পূর্ণরগে মুছে দ্দেল। 


র্্ 


বাংলার মেলা 
নিশ্শিকান্ত চট্ট্রোপাধ্যায় 


হঠাৎ যদি কোনওদিন তালপাতার বাঁশি বা তালপাত্যেব টোকা অ্থষা 
শোলার বোদলানো। পাখি কেনার দরকবে হয়, তাহলে কিন্তু বথের ফেলার 
জন্য অপেক্ষা করতে হবে কিবো অন] কোনও মেলা । স্রার শুধু কি তাই, 
আমাদের সমাক্রকীবনে মেল্যর কেন হেন একটা ভূমিকা রয়েছে, আব 
হন আছরা বাস্তাঙ্সি যাদের উৎসবত্রিততা অল্পবিদ্থুর সুবিদি। তেরো 
পার্বণ যেমন বায়ো দাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ঠিক তেননই এইসব পুজা 
পার্বগের সঙ্গে মেলার একটা আন্তরিক যোগ পড়ে উঠেছে, একটা নিবিড় 
সম্পর্ক। এককে বাদ দিয়ে অপরকে বিক্ছিত্র করা বায় লা। 

এইসব মেলা সন্থান্ধ ভাবতে গেলে বেশ কৌতৃহল জগ যে, ঠিক 
কোন্‌ সময় দেকে এসব মেলা শুকর হয়েছিল। সঠিক উত্তর কিন্তু পাওয়া 
যায়৷ না। তবুও বলতে হত, আজও এসব পার্বণ পূজকে উপলক্ষ করে 
হেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নানা হাত-প্রতিষ্যাতে তার অনেকগুলি যোদন 
আজও টিকে রয়েছে, তেমন অনেকগুলি বন্ধও হয়ে গেছে, আবার 
বাংলার গ্রামে প্রা নুন ধরনের মেলাও শুরু হচ্ছে। এইসব যাবতীয় 
ফেলার বিন্দদ আলোচলা সম্ভব নয়। তবুও কিছু কিছু চেলার একটা 
পরিচিতি সংক্ষেপে দেবার প্রচেষ্টা বোধহয় খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

বালো দেশ নদীমাড়ৃক, তাই বিশেষ দিনে নদীতে শ্রান উপলক্ষে 
মেলাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মকর সাক্রোন্তিতে গঙ্গাসাগরেব মেলা আজ 
শুধুমাত্র বালোর লয়, সারা ভারতের। এই বিশেষ দিনকে কেলজ করে 
বাংলার অন্যান] নানা গ্রামে উৎসব আর মেলা ছনৃষ্টিত হচ্ছে: 
উল্লেখযোগ্য হল হুগলি জেলার ত্রিবেদী আর হীরভূদ জেলার কেমবিস্ব। 
কেন্দুবিন্ব বা কেঁমুলির দেলার আরও বিশেষত এই বেলাব বাউল 
সম্যবেশ বায় সাংস্কৃতিক মূলাও কম নয়। 

কথায় বলে "রঘ দেখা কলা বেচা'। তাই রথের মেলা হয না এমন 
প্রা হয়ত খুঁজে বার করতে হবে? তবু প্রাচীনখের জন) মভিষ্ষাত ধারা 
তাদের দহ্যে রয়েছে ছগলিত জেলার মাহেশ আর গষ্টিপাড়া: 
ঘেদিলীপুরের মহিধাদল ও নাড়াজোল: নদীয়ায নবন্ধীপ আর বর্ষমানের 
কে্নাষপূর। এমনকী খাস কলকাতার শহরে বাবুরাওড শিরালদায় আয় 
রাসবিহারীতে রথের মেলায় শামিল হন। এসব দেলাও যথেষ্ট প্রচীন 
আর শহুরে কলে হয়ত একটু বেশি কুলীন। 

রাসপূর্ণিঘার কা ঘনে হলেই মলে পড়ে শান্তিপুরের ভান্তা বাসের 
ফেলা। মেলা কিন্তু মোটেই ভাদ্৷ নয়? 'রাইরাজ শোভাযাত্রার" 
জাকের সঙ্গে সমান তাল রেখেই ছেল! বসে। চব্বিশ পরগনার 
খড়দহ এ বিষয়ে পিছিয়ে লেই। আর কুচবিহ্যরের মদনমোহন দেবের 
রাসমেলা? সে তো অনেকনিন হতে চলে। 

মোলব্যড্রার আবির আর রথ খেলার কথার মনে পড়ে নবন্ধীপের 
শাস্তিপূরের হেলা! আর নদীয়ার সীমার দোলমেল৷ কি শুধু বেলা! 
ফেলার উপস্থিত সকলের সঙ্গে আবির খেলার মেতে ওঠা সেই মেলায় 
মাকে আর এক ফেলা! গ্রাম্য দেযতয়কে কেন্ত করেও দোল মেলা অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে _সাকড়চন্ডীর পক্ষম দোল, হাগুড়া জেলার ঘাকড়দহ প্রামে। 

শিষ শ্শানবাসী সহ্যাসী হলে কী হবে, বালোদেশে শিককে বাদ দিয়ে 
কি বেদনও উৎসৰ সম্ভব? তাই শিৰৱাঞ্জি উপলক্ষে গলির তারকেন্রে, 
ইরভূযের হক্রেশথরে ফেলা বসছে। আকার চৈত্র সক্রোন্তিতে ভান্তর 


ভোলার চরণে সেবা লাগি মহাদেব কলে মেলা যসে তারকেমবরে, 
নবস্থীপে। আর উত্তরবঙ্গের অনেক জেলায় বিশেষত আলদহে মেলা আর 
তায় সঙ্গে পদ্ধীরা বৈশিষ্ট্যতার দাবি বাগে: লোকসক্কতির ক্ষেত্রেও এর 
দাম রয়েছে। কিন্তু বর্ষসান জেলার বোড়ো গ্মের গাক্জন মেলা শিবের 
পাজল নয়। হলরামকে কেব্রু ববে এ প্রাক্তন মেলা বা হয়ত বালোদেশের 
আয় কোথাও হয় না। 

'জশধত্রী পৃজ্লাকে কে করে যেমন চক্দননগ্ররে ছেলা, আবার 
কাটোচায় তেমনই কার্তিক পূজার। ছোটখাট আরও অনেক গ্রাম্য 
দেবদেহীকে ফেব্রু করে আরও অনেক মেলা, যেঘন বর্বমানের 
ক্ীরস্ামের যোগাদ্যা দেবীর মেলা, হগলির শিয়ামালার মেলা। 

তবে বাংলাদেশে শ্রীরাম কেন্ত করে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
মেলা হাওড়ার রামরাজাতলায়। উল্লেখযোগ্য না হলেণ্ড বালিতে 
রামনবহীতলায় রাছনবহী মেলা এই একই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। 
বালোদেশের আর কোনও জায়গায় এ মেলা ধসে কিনা, তা সঠিক জানা 
যায না। 

গ্রামের পখ চলতে প্রায়ই শুনতে ছয় একটু পা ঠুকে চলেন তেনারা 
আছেন: তাই ঘনসাদেকীকে কেন করে ঝীপান মেলা প্রায় অধিকে 
গ্রামেই হয়ে খাকে। বর্ধমান জেলার ছোটখতডের ফেলা উল্লেখযোগ্য । 

কার্তিক মাসে শ্রাতৃত্বিতীয়াকে ফের করে নমীয়া ছেললার বির 
গ্রামের শ্রাতৃত্বিতীয়ার মেলা অভিনবত্ধের দাবি রাখে। 

সাধারণের কাছে জাত হলেও আছিপুবে চিলাদের উৎসব উপলক্ষে 
মেলা বসে ইংরেজি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ঘাসে। এটা সবিশেষ 
উ্লেখবোগ্য। 

মহাপুরুষদের আবির্ভাব আর তিরোধানকে কেনা করে তারাসীঠে, 
বেলুড়দ) ও দক্ষিপেন্বরে মেলাগুলিও ফন উল্লেখ্যযোগ্য নয়। আবার 
মাঘমাসে বর্ধমান জেলার দবিঘ্ার বর্স্তলার মেলা তাংপর্ষপূর্ণ। 
মুসলমান পীর আর গান্ধীকে নিরেও গ্রামে গ্রামে জনেক মেলা অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে। 

শুধু পৃজাকে কেন্ত করে মেলা ছাড়া আঙকাল কোনও কোনও 
জারগায় দেশনেতাদের জন্মোৎসব উপলক্ষে আর বালে নববর্ষকে কে 
করে মেলা হচ্ছে। 

মেলার সামাজিক দিকটা! কিন্ত অবহেলার নয়। মেলার পরস্পরের 
মধ্যে মেলামেশার আনন্দ উচ্ছল সমাজন্রীবনের এক বিশেষ রূপ ফুটে 
ওঠে) সারা বছর শুয়ে এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে ততীক্ষা করতে 
হয়। মেলায় অর্থনৈতিক দিকটাও তাৎপর্যপূর্ণ। বেশিয়ভাগ মেলাতেই 
নানা শৌখিন জিনিস তো আসেই আয়ও আসে ঘরগৃহস্থালির 
নিজন্রয়োজবীয় অনেক জিনিস, খেলনা পুতুল ছেঝে জামা কাপড়ের 
দোকান পর্যন্ত! খাযায়ের দোকান তো আছেই, তেগেভাজার দোকানের 
তো কথাই নেই। রঙের মেলায় এইসব দোকানের সঙ্গে আসে নানান 
শাঙ্ছপালা আর আম কঠালের ফলে দোকান। কেঁদুলির মেলায় কলার 
দোকান না বলে প্রায় হ্শনী কলা চলে। এমনকী সামনে কলা-পাকনোর 
সহজ কৌশল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে। ছোটমশ্ডের বীপানের মেলায় 
জেলেদের জন্য মাছবরার জাল আর পোলো আসে, যা হয়ত অন) 
কোনও ফেলায় দেখা হাবে না। যে সমস্ত ব্যবসারী ঝ দোকানি আসেন 
তার জীবনও কড় যৈচিত্যাময়, এক মেলা শেষ হলে আবার আর এক 
ছেলায় পিয়ে দোকান পাতা। এব মহে এমন অনেষেই আছেন ধরা 
সায়া বর শুধু ফেলায় ঘুরে বেচাকেনা করেন। অনেকদিনের অভিজ্ঞতায় 


এঁরা জানেন হে কোন্‌ জারগার কখন কেমন মেলা হবে, সেখানকার 
চাহিনাও বা কীরুকম। তবে সেদিন ছ্োটমণ্ডের জাপানের মেলার দোকানি 
ফুদ্রুমশাই স্গেদে বললেন, 'ছিনভাল বড় পালটে গেছে, এন মেলায় 
দোকান কয়া আর জুয়া ছেলা দুটোই সমান ।' দুঃখ করে বলেছিলেন কোন 
জেন মেলার বেশ দু-পয়সা বেচাকেনা হয়, আবার কোন কোন জাগায় 
ফেরার গাড়িতাড়া জোপানো দার হয়ে পড়ে। 

সবশেষে বোষহয একা! বলার আজ সময় এসেছে যে, এইসব 
মেলার সবিশেষ আর বিস্তাবিত তথ্য দংগ্রহ করা. ঘ্যর ভিতর 'আমাদের 
সামাজিক জীবনের উপাদান তো বটেই, লোকসক্কেতির এফন অনেক 
অজানা উপাদ্দান পাওয়া যাবে, বা তবিহাৎ ইতিহাস রচনায় শুধান 
সহায়ক হবে: আর তা থেকে বালো দেশের আর সমাক্মের সেই সহ 


সুন্দয় রা প্রকাশ পাবে। 


পাঁচমোড়ার 'মা-পৃতুল' 
শতুনাথ ঘটক 


বাঁকুড়া জেলার তালড্যরা ঘানার এলাকাভুক্ত একটি গ্রামের নাম 
শীচসোড়া'। পিয়ায়ডোযা স্টেশন ঘোকে এর দূরত্ব ছ মাইলের বেশি 
নয়। সবুজ লতা-পদ্যব ঘেরা এই গ্রামের কুদ্তকারর৷ জ্রযপণ্ড। নদীর 
পার্বতী জমি থেকে উৎকৃষ্ট ক্যলোরন্ধের ভিজে এটেল মাটি ও রদ্ধের 
মাটি সংগ্রহ করে আনেন আর বাড়ির কউরা অবসর সময়ে এক বাছতে 
ছেলেকে শারিত অবস্থায় রেখে ভিজে মাটির ডেলা পাকিয়ে আপন মনে 
কলা করে আছুল টিপে টিপে “মা-পুডুল' তৈরি করেন। 

সন্তান বেলে নেওয়৷ পশুর মতো মৃখ্যকৃতি মা-পৃডুলের বিচিত্র 
তঙ্গিযা, জপলাবদগ্যের মধুরিযা, অভিব্ক্তির সমাবেশ দর্শকদের মনে 
কিন্ময়ের মায়াস্মাল সৃষ্টি করে। এই মা-পৃতুলের শ্রপিতামহী যে সিদ্ধু- 
উপতাফার মহেল-ছো-দারোর তাত্রস্্ীয় যুগের পণ্ড মুগা্কৃতি 
'আতুকাদেই'-_সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনও সরস হেতু বা যুক্তি 
লাই। 

এই হসঙ্গে উল্লেখ করা হায় যে, মহেন-জো-দারোতে পরয়তান্বিকদের 
খনিত্রাঘাতে যেসব মাড়কা-সুর্তি আবিদ্ধৃত হয়েছে, তাদের মেঃ 
অধিকাশেই দণ্ডারমান। নগরমৃত্ি। এদের ম্যে কারও কোলে আছে সষ্তান 
আবার কারও মধ্যে আসন্স মাতৃত্বের লক্ষণ স্পষ্ট দেখা বা়। এইসব 
হাতৃকমূর্তিগুলির কটিদেশের মেখলা, কণের হার, আর মাথার সুবিন্যন্ত 
কেলসজ্জা সত্যই মনোরম ও আকর্ষনীয়? 

শ্রাগৈতিহাদিক যুগে মহেন-জো-দারোতে মাডৃকাদেী কীভাবে 
আবিরূতা হয়েছিলেন এর ইতিহাস তমসাচ্ছত হলেও প্রযুতাততিকভাবে 
গতীর অনুসন্ধিংসার বিধয়। তবে অনুমান হয়, ইন্্রজালে বিন্াসী মান্য 
পরম রহস্যঘর প্রজ্দন শক্তির প্রতি বিশ্ব মিশ্রিত শ্রদ্ধা থেকেই সর্বপ্রথম 
মাতৃকতেইীর সৃষ্টি করেছিলেন ও নবরাত শিশুকে রক্ষার জল্য-_সত্তান- 
সন্ততির মঙ্গল কামনার শিশু ফ্রোড়ে নেওয়া মাতৃদুততির' প্রচলন 
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করেছিলেন। সম্ভবত মহেন-জো-দারোর তাত্রাম্ীত যুগের কৃষিভিত্তিক 
সমাজে হখন লারীজাতির প্রধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখনই মাবৃদু্তির 
আরাবনার প্রচলন হয়েছিল ও এই শ্াৃমুর্তি দেবীর মর্বাদা পেয়ে শৃহন্থ 
খরেরও শোভাবর্ধন ফরেছিলেন। কিছ বৃহত্তর জগতে কোন ফৃ-ঘত্ডে 
মাডৃপুজার সর্বশ্রথম প্রচলন হয়েছিল. এ বিষে যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ 
আছে। তবে সুবিখ্াত প্র্রতানতিক ল্যাংডন একদিন কুক ঘোষণা 
কবেছিলেন-_মাড়পূজার প্রথম শুচলন হয়েছিল নিষ্ারে। ছায়র্স অনুমান 
করে বলেছিলেন আনাটোলিয়ার অথবা সিরিয্লায় এর উৎপত্তি হয়েছিল 
এবং সেখান থেকে ধীরে টরীরে মাতৃপূজ্া মেসোপটেমিয়ার দিকে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। আবার ডিমরগ্যানের মতানুসারে মেসোপটেমিয়াস নাড়ৃপূজার 
প্রথম ভ্রচলন হয়েছিল এবং সেখান ছ্বেক্তে পশ্চিমদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

ল্যাডেনের মন্তব্যটি জোরালো যুক্তির উপর পুতিষ্ঠিত কিনা, এবং 
মায়ার্সের অনুসানটি কতটা যুক্তিনিষ্ঠ ও ডিমবপ্যানের মতটি কতদূর সত্য 
বা এঁদের মন্তব ফাকা বুলি কিনা তা ততুতানতিকদের বিচার করে দেখার 
প্রয়োক্ষন আছে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই ফে- কোথায় সেই অতন্্েসাবক যিনি 
প্রমাণ করবেন ভারতবর্ষের সিন্ধু উপত্যব্সতেই মানব সত্যতার 
পভ্যুদয়ের উ্ালঘে সর্বপ্রথম পৃঙ্গারীর কণ্ঠে মাতৃপূর্লর বোতনমন্ত 
উচ্চারিত হতেছিল ও এই মঙ্্ের ধ্বনি মিশরের হরীলনদের কিনারে, 
টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নযীর অব] অক্ষলে, সুমেরীয উন্মুক্ত প্রান্তরে ও 
নদীতট চত্বরে প্রতিত্রনিত হয়েছিল-_তার পনধানি শুনবার জন্য আমি 
জহর ওনছি। 

সবাইহোক, মহেন-জো-দারোর ঘাফিড় বশো্কৃত নারীদের বর্চিন্তা 
প্ৰসূতা মাতৃদেহীকে আর্যরাও হাসিমুখে গ্রহণ করে শ্রপত্তির অর্থ! নিবেদন 
করেছিলেন ও এই দেবীর পৃজ্াকে নিজেদের ঘর্মাচরশের অগ্লীভৃত করে 
নিয়েছিলেন। আজও ইনি হিন্দুনারীদের কাছে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা হড়ী 
তিথিতে 'অরপ্য ধ্ীদেই' রূপে করিত| হয়ে পৃজিতা হচ্ছেন। এই 
পৃজাতে নাহীদের ব্যস্ত অস্কুরিত পাঁচকলাই ব্যবহারের রীতি. আচার- 
অনুষ্টানগুলি, ঘষ্ঠীর বাহন কালো বেড়ালনী ও ক্রাক্ষলের ছোট বউকে 
লিয়ে রচিত সরল ও সুন্মরপ্রতকখাটি বিস্মেষশ করলে প্রমাণিত হয়, এই 
যযীদেখী শ্রাগৈতিহাসিক যুগের "গডেস অফ ফারটিলিটির' (উর্বরতার 
দেখীর) মূর্তশ্রতীক। আর এর পৃজাটিও সুদূর অতীতের 'ফারটিলিটি 
কাণ্ট'-এর ভির্বরতার দেবী পূজার) স্মৃতির পরিমল বহন করছে। 
বর্তমানে পীচঘোড়ার বুহ্যকার বনৃদের নির্মিত সন্তান ক্রোড়ে 'মা-পুতুল' 
ঘষ্ীদেহীরই প্রতীক-_লবজাত শিশুর যক্ষরিত্রী ও মঙ্গলের প্রতিমূর্তি এবং 
আদিমত মাতৃপৃঙ্ার অন্রনিহিত তাৎপর্বের এক সার্থক রূপাযপ। 

আবার পাঁচমোড়ার "মা-পৃতুঙ্গে'ও অতীত যুগের 'গো-মাতায়' যে 
যোগসূত্র গুতিকলিত হয়েছে তারও নির্ভরযোগ্য শুম়াশ আছে। প্রমাণটি 
হল এই পুতুলে গরুর চোখের মতো অফ্কিত চোখ দুটি। গরু যে চতুষ্পদ 
জনত নর, সে হে সাক্ষাৎ মাতৃদেবী তা পরগৈতিহাসিক যুগের কৃষিজ্ীবী 
মানব-ঘানহীরা হাদরঙ্গম করে আরাহন| করেছিলেন। কারণ এই নিরীহ 
আন্টি এদের কৃষির অনুত্রেরণা জুগিরেছিল এবং এই জন্তুটির কাহ 
থেকেই পেয়েছিল বন্ধ মূলাবান সম্পদ। আজও বিচিত্র কোম-নিষাদ 
সান্কৃতির ঘায়ক ও বাহক লোধা, খয়রা, বাউরি, মাল প্রভৃতি উপস্কাতিরা 
কার্তিক মাসের অমাবস্যার তিছিতে দীপালি উৎসবের দিনে সীতের 
মাধ্যমে গরুকে ছাতৃদেহীরুপে বক্ছনা ফরে হাষরের গভীরতম শ্রদ্ধার ও 
ভক্তির অর্থ নিবেদন করেন। নিশ্রলিখিত গ্রনটি তারই স্মৃতি বহন করছে- 


“ভাই রে জাতে সা লক্্ীনী 
জাগে মা ভঙগবতী 
জগে অমাবস্যার রাতি._ 
আর জাগে মা প্রতিপদ 
দেবমায়িনী 
পাঁচ পুতার দশ হেনুর পাই? 
আবার "মা পুতুল" বা হাতের কেলে শিশু যে জনিত শতদলের 
মতো পৰিত ও অনাবিল নিষ্পাপ সৌক্র্থের প্রতীক তারও স্থারত বহুল 
করছে পাঁচমোড়ার 'মা-পুতুল'। 
পরিশেষে বলব. অপু হস্ঠের অবর লালিত কন্মনাব ছারা নির্মিত 
পাঁচমোড়ার রৌদ্রদস্* ও পোড়ানো 'মা-পৃড়লে' বৃহত্ব বাংলার 
লোকজজীকনের একটি বৃহত্তর লাস্কৃতিক পরিচয্। এই পুতুল আপন 
বৈশিষ্ট প্রোচ্ছাপ-_আপন স্বরূপে আপনি ধনা। তাই এই পুতুল 
ই্পুরীর মতো লোভলীয়। 
হীযকূছে আবিদ্বৃত চারটি সন্তান কোলে মা পূড়ুলের মতো, কলকাতা 
কিল্বকিদ্যাক্যের আশুতোষ ছিউজিয়াছে রক্ষিত গুলি জেলার ত্রারাদবাগ 
মহকুমার কুমারগঞ্জের আটটি সন্তান কোলে মা-পুকুলে মতো, 
মেদিনীপুর জেলার নাড়াজ্যেলের ছা-পূতৃলের মতে৷ পাচমোড়ার মা- 
পূতুলণ্ড ল্যেকশিছের নিদর্শন হিসাবে খুবই মূল্যবান। তাই এই পুতুল 
আমাদের ক্চ্জে বড়ই প্রিয়, বড়ই আদরের, বড়ই শ্রন্ধার। আজও 
পাজমোড়ার এই পুতুল শিল্পটি রাজনৈতিক স্বন্ভকে উপেক্ষা করে 
নগাবিরাজ্ হিমালয়ের মতো সগর্বে মাথা তুলে গাঁড়িয়ে আছে। 


১. প্রনা্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগের ট্রাডার ড. শুরবেদ্যক্মোর 
ভৌমিক এক বিশেষ সাক্ষংকায়ে হলেছিলেন। 





উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ প্রবচন 
সুনীল গাল 


ভাষাকে ঘদি বহতা নদীর সে তুলনা করা হয় তবে সেই নবীর তরঙ্গ 
হল প্রবচন। প্রকনগুলি একদা সৃষ্ট হয়েছিল সমাজেরই প্রয়োজনে । 
সাঙগাজিক ছানুষের চরিত্রের বিভিন্র দিক এতে বিমৃত। ক্রমাগত 
ব্যবহারের নেহাইয়ে গড়েপিটে তাকে করা হয়েছে নিটোল। নারীর ললিত 
ওষ্টেই যে প্রধচনগুলি। বৃক্ষের পর যুগ লালিত হয়েছে তা বোধহয় 
অত্যুক্তি নয়। এ বিষয়ে বিজ্জনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন: 
পবাদ-অবচনের অর্ধাশে হয়তো তাহারও কেনী মেয়েলি ছড়ারই 
রাপান্থর। জন্ম মৃত্যু বিবাহ খর সংসার হাসি কাক! দিলন বিরহ ক্রিল্া কর্ম 
হাট বাট ছাট গোয়োলঘর আঁতুরঘর টেকিশাল ব্পেরবাড়ী স্বশুরবাড়ী 
ননদ জা ভাসুর ভাত্রববূ সম্তীন পো ছাহী বোনবি দেবর ভাজ প্রভৃতি 
বিবিষ বিচিত্ৰ বিবায় আশ্রত করিরা যে শত সহহ ছড়। মুখে জানিয়া দুখে 
সুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সেশুলির দিকে একটু নজর দিলেই তাহাদের 
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অপৌরুবেরদ্ব উপলন্ধি করিতে বিলম্ব হর না।” (দেশ সাহিত্য সংখ্যা 
১৩৭২) 

নানীর ললিত ওষ্ঠে সৃষ্ট হলেও শ্রবচনশুলি সঠিকভ্যবে অভিব্যক্ত 
এবং গতীর ব্যজনাপূর্ণ। বন্তব্যকে বর্ণান, পতিলীল এবং অব্যর্ণ করার 
জন্যে মৌখিক এবং লৈখিক দু-ভাবেই শ্রব্নের ব্যবহার একদা অন্পরিহার্য 
ছিল, তার প্রমাণ চর্যাপদ থেকে শুক করে বিভিত্র মছ্ছলকাব্যে, গাাবসব্যে 
রজেছে) বর্তদান তা সঙ্কুচিত। হত শুবচনতলির গায়ে শহরে ছোপ লা 
পড়ান এবং গ্রাম্যত। দোষে দুষ্ট হওয়াই এ দশা মুখের কম্াডলো শহরে 
মেয়ের মাথাতে পাৰতে পুরিবোধসর্গ করায় মেয়েটি নাকি কাদির 
বলিরাছিল--'পাখি মাথায় বাথরুম করে দিয়েছে” । যাও বা তা স্ব 
শরবচন শহরে প্রচলিত আছে তারও এমন রাপান্তর ঘটেছে ফে__তার ধার 
আয় নেই বললেই চলে। 

যালোর অন্যান্য অক্ষলের মতোই উত্তরবঙ্গের গ্রাঘালোয় 
(জলপাইতড়ি-ক্দ্চবিহ্যর) সাধারণ মানুষের মযে। বিশেষ করে 
মহিলাদের মহ প্রবচন__বা এ অঞ্চলে ছিস্ধা' রূপে পরিচিত তা একদা 
শ্রচলিত ছিল। এখনও এই অতি আধুনিকতার এবং বাস্তিকতার হু 
প্রসারণ এবং ক্রমবর্ধমান অভ্তাধ অনটনের ছহ্োও বায়া প্রকৃত রসিকা 
তারা উপলক্ষ গেলেই 'ছিন্কা' ব্যবহারের সুযোগ হাতছাড়া করে না। 
অ্রবচলগ্ডলির বৈশিষ্ট্য বরা পড়ে সাবারপত পরস্পর কৌদলের বা ঠাট্রার 
সময়ে। তঙনই সেগুলির পীর অর্থ ও রস এবং জব বক্তব্যকে বলিষ্ঠ 
করে তোলে। এগুলির মধ্য রয়েছে পরিমিত শব্দ গুয়োগ, বৃদ্ধির দীতি, 
অর ব্য, সাবলীল ছন্দ এবং পদান্তিক মিল। এখানে তার কিছু নিদর্শন 


ভাগ্য হর তো সোনায় পর 

না হয় তো খাড়কাণ কানত্‌ দিয়া মর। 

বুড়ি চুলের কানে ফান্দে 

মাকলা বাশের চেষিকা' দিয়া 
ঢালুয়া খৌপ! ক্ধে। 

নুন কোনি তেল কেনি* 

তবে সেন মাইও' আম্দন কোলি 

পেরেত” না জানে ঘিরে দূল* 

বান্দী না চেলে মোনার ভুল 

কইলার মাও১৭ ডাক নাই 

আগনে আগনে?? বাক লাই 

না দাল৷ বন্ধুর কুডকুটি মার 

না দিলে সোনার নন, ন! দিলে হার 

নয়া রঙ্গের পাচেরা?২ 

ছড়ি বিরাইে৮* নেচেরা** 

খাটাত দেখিলে কড়ে যন। 

বাড়ি আসিলে হর ঠন ঠন। 

লইজ্জা বড় বাসি, 


তে) 


(8) 


(a) 
৮) 
০) 


1১০) 


ভিলা গামছা মুখত দিয়া 
কাকার হুকুর হাসি। 
ভাতি দেখিলে কাপড় ছেড়ে 
নাউললাস দেখিলে লঙ্বুন** বাড়ে 
যে ব্যাটা খাইচে মোর 
আঙিনা সামিয়া?” 
সেই ব্যাটা গালি দেয় 
মোক আঁটকৃ্ড়া বলিয়া। 
পরম ভাতে না খাই আদা, 
আর সিপাইয়ক না হাই দাদা। 
দুপুর! জপড়া, সন্ধ্যা যারা.” 
মাও লক্ষ্মী কয় না হাং১৯ মুই হা-ভাতি পাড়া। 
নয়া নয়া বুয়া যাক, নুনে তেলে খায় 
পুরান হইলে যনুয়া শাজ দুর বাড়ী২০ যায়। 
পতি হীন যৌবন 
সাজ গোজ অকারপ। 
বলিয়২১ দিলে থাকি চায় 
থাকির২২ দিলে উবু হয়। 
পর কি আপন হয় 
আর শিমিলায়** কি চন্দন হয়! 
ছোটলোকের ছাওয়া-পোওয়া২* 
খানিক বিদ্যা পার। 
ধৃতির কোচ ছাড়ি দিয়া 
হেঁযার'* দিকে চার। 
দুই নায়ে* দিয়া পাও 
একা" করিস মাও মাও। 
পরার উপর খায় 
ভাউই নারে যায় 
“পরে বই ন্যার২৯। 
সুখে তিল সুদ হাসি 
সেই নারী পর পুরার্মি** 
চিফন্-চাকন১ দেখিয়া ভাত খানু তোর 
ঘাথো করনু হখাসের ডালি 
দুখ করল মোর। 
আগ বাআা বান্ধে আলি 
অর খা নোল-বোয়ালি। 
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আলোচনা 
মেলালিছিক নিদৰ্শন 


কোশিকী শারহীত সংখ্যার দীপক্তরঞ্জন দাসের রচনা “সীমান্ত বালোর একটি 
মেগালিখিক নিদর্শন' পড়ে আনম্দলাভ করেছি। ভ্রীদাসের কয়েকটি 
মন্তব্যের বিস্তারিত আলোচনা শ্রয়োজন। ছোটলাগপুর মালভূমির বাংলা 
বিহার ীমান্ত অঙ্ষলের যে মেনহিরের কথ্য লেখক উল্লেখ করেছেন তা 
শ্রাগৈতিহালিক প্রস্তরযুপের স্কেতির বা মেগারিখিক কালচারের নিদর্শন 
কিনা সে বিষয়ে বিবেচনা বা বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তবে সেগুলি বে 
নিদেনপক্ছে 'বেগালিথিক কালচারের" উত্তর সাধকদের পরব্ঠীকলের 
শ্বতি নিদর্শন তা অনেকটা ভরসা ফরে বলা চলে। অনেক সময় কোছাও 
কোথাও স্মৃতি ঘন্তরকলকণশুলি গ্রান-দেবতা, বন্্ীদেহী বা হনসাদেহীরূপে 
হর্মানে পুর লাভ করছে। কিন্তু মূলত এগুলি মেনহির: পরবর্তীকালে 
দেব-দেবীর শ্রতীকরূগে পুজিত। বর্ধমানের সীমান্ত শক্চলের কয়েকটি 
প্রাচীন গ্রামের "দেবতার খানে" এ ধরনের মেনহির রয়েছে। 
পশ্চিমবালোর মেনহিরের অবস্থানের একটি সাক্ষর সমীক্ষা করা 
বেতে পারে। মানন্তুম-পুরুলিয়া অঞ্চলের মেনহিত্রের কথ্য ভ্রীদাস 
আলোচনা করেছেন। মানভৃমের সংলগ্ন শ্রাচীন সামন্ত ঝা বর্তমানের 
বাঁকুড়া জেলার হুচুর মেনহিরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে) বাঁকুড়ার 
ছাতনায় সারিবদ্ধভাবে প্রোখিত যেলহিরের শ্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হতে 
হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের মহ্যে ছাতুনার লাক্তদেবী বাসুলিকে কেন্ত করে 
এ ঘেনছিরশুলি নিযে করেকটি অলৌকিক কাহিনি শুচলিত রয়েরে। 
তাছাড়া বাঁকুড়ার মৌলবলা গ্রামে, ওওনিয়া পাহাড়ের ঝরনার কাছে, 
রায়পুরের ফাসাই নদীর তীরে শিখরগড় সমাধির পাশে, পাখাইম- 
বরজ্োড়৷ প্রভৃতি স্থানে মেনহিরের সন্ধান পাওয়া (গ্রেছে। মেদিনীপুর 
জেলাতেও মেনহিরের সন্ধান পাওয়া গেছে। কেশিরাড়ির করছে 
কিনারচাদ গ্রামের অসংখে দেবালয়ের গুপ্রাবশেবের ফাছে মাঠের মাঝে 
প্রচুর মেনহির শ্রোধিত অবস্থায় রয়েছে। এ মেনহিরুলি শচীন স্তর 
নির্মিত দেবালয়ের ভগ্লাবশেষের তৈরি বলে অনেকে মনে করেনি। 
শিলাস্তপ্তে বিচিত্র সব মূর্তি খোদিত। হুগলি জেলা আরাসবাগেও 
পাছরের স্দৃতিস্ব্ত বা হেলহিরের নিদর্শন রয়েছে। স্থানীয় ভাবার এদের 
নাম শ্বীর কাড়া'। বর্ধমানের সীমান্ত অক্ষলে হ্চুর মেনহিয় ইতস্তত 
বিক্ষত হয়েছে। আসানসোলের কাছে কন্যাপুর সেনর্যলে টাউনশিপের 
জয় সলেগ্ মরিচকেঠো গ্রামের স্রশানের কাছে গীডুই গ্রামের হিননুযুগের 
শেবে ধর নির্মিত বিষ্ণু মন্দিরের প্রাচীরের কাছে, আসানসোল-গাঙগুড়ি 
লালগঞ্জ রাস্তার পাশে লূনি গ্রামে কপিলেশ্বর শিবনন্দিরের সলেয় 
য্ীতলার, বরাকরের বেগুনিযা সিদ্ধেশ্বর মৃদ্দিরসমূহের পাশে 
ফঁটাবোপের ঘহো, নিরাহতপুর-জূপনারারণপুর সড়কের পাশে নুনিয়া 
খালের ধারে ও স্ীতারামপুর মন্দিরের পাশে কেশ করেকটি মেনহির 
পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবাংলার খেনহিরের শ্রণ্তিস্থানশুলি দেখে মনে হয় 
একসময়ে এ এলাকাটি একই আদিম সক্ধেতির হভাব্যপন্র জাতির বাসস্ল 
ছিল। শিলাস্তন্ত ছাড়াও করেকটি জেলায় সারিবস্ধভাবে স্মৃতিস্তু্ত রক্ষার 
শ্রয়াদ দেখে মনে হয় এগুলি এককালে মেগালিছিক কালারের সূদূর 
উত্তরসাকদেরই কীর্তি নিদর্শন। আমতা খানার একটি প্রামে এ ঘরনের 
সারবন্দি স্মৃতিমন্দির ররেছে। তাড়া দক্ষিণ চবিংশ পরগনার প্রাচীন 
হয়ভোগ ও বাড়ির সংলগ্ন চ্রীর্থে এ ধরনের স্মৃতিমন্দির রয়েছে। 


উ্তঙ অস্ধলই মাহিহা প্রধান 

পশ্চিমবালোর বিভিন্ন তক্ষেের মেনহিরণুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভরে 
হলে ছয় বৈচিত্রোর দিক দিয়ে বিচার কবে দেনহিরগুলির হলত একটি 
শ্রেশিকিল্যাস করা যেতে পারে ॥ দেনহিবে বুল উচ্দেশ্য স্ৃতিরক্ষণ হলেও, 
সাধারণ স্মৃতিস্ত্ত ও হীরন্তন্থে কিছু পার্থক ররেছে। স্মৃতিত্রস্কণুলি 
সাতারপভাবে শ্ুতিবক্ষার জনাই নির্মিত) বিচিত্র রপমূর্তি ঘোপিত 
ধ্বীরস্তস্তশুলি ক্ষতি হর বা দুদ্ধে নিহত কোনও যোদ্ধার স্মৃতিফলক। 
স্ীরন্তন্ত আবার তখনও নগর রক্ষক, নন্দির রক্ষক বা পবিত্র কোনও স্থান 
রক্ষক হিসাবেও ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া বাংলার পশ্চিন সীমান্ত অতলে 
শস্যক্ষেত্রের মহে৷ও দু-একটি এ ঘরনের হীরস্তস্ত রাযেছে। অনুসন্ধান কবে 
মনে হয় এগুলি ভূমি ও শস্যক্ষেত্র রক্ষক হিসাবেই সুদূর অকীত হুতে 
ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বর্তমালকালেও গ্রামৱালোর বিভি্ ভ্রংশে 
শদ্যরস্ষার জলা খড় ও বংলদণ্ডের পুর্তলিকার ব্যবহার বয়েছে। তাছাড়া 
নিষাদ. কিরাত প্রভৃতি অনার্য জাতির মহে) আধিভৌতিক বিশ্বাস প্রবল 
ছিল। অপদেবতা, মারপ-উচাট্স-কশীকরণ প্রচৃতির প্রভাব থেকে নগর, 
গ্রাম, দেবস্থান, শ্রশানভুহি প্রভৃতি রক্ষার জলে। মেনছিব স্থাপন করাও 
বিডি নঙ্গ। 
৯.১২.৭১ নির্মলেন্দু মুষোপাধার 
লেখকের বক্তব্য 


১৩৭৮ লালের শাবদীয় কৌশিকীতে নানতৃম-দিত্বোমেব মেগালিথিক 
সক্ষেতির শ্রতি দৃষ্টি আকর্ষপের উদ্দেশ্যে বর্তমান লেষক একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেছিলেন: যদিও এই প্রবন্ধটি সত্যই কাউকে দাকৃষ্ট ভরবে এরূপ 
আশা করতে যথেষ্ট ধা ছিল। কিন্তু জীমূখোপাধায় প্রবন্ধটি পাঠ কবে 
এটি আলোচন্যযোগ্য বোধ করায় লেখক কৃতম্প পরবে প্রকাশিত বোনও 
মন্তব্য এই আলোচনায় খণ্ডিত করার প্রয়াস না থাকলেও 
শরীমুখোপাব্যারের ব্যাখ্যা বা বিবরণ কোনও কোনও ক্ষেয়ে গ্রহশযোগ্য 
কলে হনে হয়নি। সময়াভাবে 'কৌশিকী” মারফত এ সম্পর্কে বাক্তিগত 
মতামত জানাতে বিলম্বের জন! লেখক ক্ষমাতরা্ী। 

উমুখোপাধ্যার বলেঞ্ছেল “'ছোটলাপপুর মালভূমির বাংলা বিহার 
সীঘাত্ত অঞ্চলের বে মেনহিরের কথা লেখক উল্লেখ ফরেছেন তা 
প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরধূশ্ের সাক্কৃতির বা মেগালিখিক কালচারের নিদর্শন 
কিনা সে বিষয়ে বিবেচনা বা বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।" লেখক নিও 
একতা বলেননি যে এগুলো প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রসঙ্গত উদ্লেখযোগ্য 
বে ভারতবর্ষে আবিষ্ৃত 'মেগালিদ্িক কালচার' প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর 
মগের নয়। এখন পর্যন্ত হা জানা হার তাতে ভারতবর্ষে এর প্রাচীন খ্ি 


পূ. ৯০০-র বেশি নয়। (8. 8. &. Gurjara Rao, The Megalithic 
Culture in South India: Jourmsl of the Ancient Indien His- 
uy. vol. 5. p. 361: K. C. Ramachandran. A Bibliography of 
Indian Megaliths) i 


মেনহিয়ের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু উততরের ঘহো৷ যে একটি 
বিরাট গুনগত পার্থক) রয়েছে তা শ্রীমূখ্বোপাহ্যায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। 
হীর্তন্ের উদ্দেশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সৈনিকের কীর্তিকে চিরস্মরসীর করে 
রাখা এগুলো বর্তমান যুগের শহীদনতের সঙ্গে তুলনীয়। সাধারণভাবে 
বহর বিশ্বাস ঝা শবত্রস্থার সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্ত 


মেনহির স্থাপন একটি বিশেষ সন্ভরদাতের শৰ সহকারের শেষ পর্যায়ের 
একটি বিশেষ অনুষ্ান। স্থান, কল এবং পাত্রভেদে এই অনুষ্ঠানের কিছু 
বৈচিত্র ঘটে: কিন্তু মূলত এটি সর্বত্রই মৃতের সৎকার ও পারলৌকিক 
আচার অনুষ্ঠানের একটি শ্রবল্য করণীয় অস। 'মেগালিছিক সভ্যতার 
অনি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই মেনহির সীমাবদ্ধ সর ক্ষত্রিয় 
শীর্ষ ও বীর্ষের শ্রতীক। 

মীপকরজ্রন দাস 


৫.৯.১৩৭৯ 


ভযায্যসন্তার 
'কৌশিকী' পত্রিকার (নবপর্যার_২য় বর্ষ, ৮৪-৯ সাঙ্যো, ১৯৭৩) 
প্রকাশিত শদ্ুনাথ ঘটক লিখিত পত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে? 
তিনি আগ্রহ মহবদরে আমার রচিত প্রবন্ধটি পাঠ করে মতাহত প্রকাশ 
করার জন] বন্যযাদার্। 

ভায়তবর্ষে বিভিন্র অঞ্চলে প্রাপ্ত তান্রাডুংসন্ভাব সম্বন্ধে হাইল 
গেল্ার্নের মতামত আমি অবহিত। দুখের বিষয় এঁর এবং পিগটের 
তত্র সম্বন্ধে অভিত ও মন্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা শুঘটক মহাশয় গার 
শত্রমহে। প্রকাশ করতে পারেননি__এই দুই পর্ডিতগগপেষ একের উক্তি 
অন্যের নামে ব্যক্ত করে প্রান্ত ধারনার দৃষ্টি করেছেন। অনূসন্ধিৎসু 
পাঠকৰৃন্ৰ এই প্রসঙ্গে সহযোগী অধ্যাপক বিলীপকুমায় চক্রবর্তী রচিত 
The Aryan Hypothesis in Indian Archaeology" শীর্ষক 


অকস্টি (Indien 91০৮ টি & Present, vol. IX, No. 4. July- 
ও. 1968: PP 343-358 পৰঠ্িকায় শুকাশিত) পাঠ করে হাইন গেল্ডানন 
সাহেবের সর্বশেহ অভিমত সম্বন্ধে তথ্য সঙ্চলন করতে পারেন। 
সাম্প্রতিককালে উত্তরপ্রদেশের এটোয়া (50521) জেলার অন্তর্গত 
সইপাই নামক ছালে প্ততাবিি খননক্র্যের মাহামে অন্যান্য প্ররবস্তুর 
সঙ্গে তাতরাযধসমূহের আবিষ্কার বিশেষ শুরুতবপূর্ণ ঘটনা। জী বি. বি. 
লালের মতে এই আবিস্কার পুনরায় প্রমাণ কুরে যে 'তাত্রায়ুধসমূহের 
নির্মাতারা আর্য যা হড়রীর মোটেই নন। গঙ্গা উপত্যকা বা এর দক্ষিন 
অস্লে বসবাসকারী অন্য কোনও নৃগোষ্ঠীর দ্বারা প্রাটীনকালে 
অক্রাুবগুলি নিঙ্কিত হয় আপাতত এই সিদ্ধান্তে আস! হায় 
(Puratamva’—Bulktin of the lndisn Archacological 
9০70. No. 5. 1971-72. P. 48 পত্রিকা ষ্টক)। 
উপরোক্ত যন্তবগুলি আপনার পত্রিকায় প্রান করে সহৃদয় 
পাঠকবৃষ্দের সৃষ্টি আকর্ষণ করতে শনুরোব করি। নমস্কার গ্রহণ করবেন। 
দেৰকুমার ভক্ত 
অধীক্ষক, হয়ত অধিকার, পশ্চিমযস 


১৬.১১.৭২ 


তয় বর্ষ ১ম-৫ম সংখ্যা 
পৌষ ১৩৭৯-বৈশাখ ১৩৮০ 


স্মৃতি জড়ানো বিস্মৃত জনপদ এথোড়া 
শক্তি গড়াই 


পশ্চিমবঙ্গের তথা বাচ়ের সুপ্রচীন উতিহা ও ইতিহাসের সাক্ষ্যবহনকাইী৷ বং জনপদ আজ বিশ্মৃতিয গর্ভে তলিয়ে গেদ্ধে। এই পরিশ্েক্ষিতে শরা্জলিক 
প্রতিহাসিক পর্যালোচনা স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক স্রৃতিচারপের সহায়ক হবে আশা করি। বলাবাহুল্য আমাদের সামাক্িক ভিন্ডি_ন্ডামালের 
গৌরবময় অতীতকে ভোলা যা] না। বর্তস্থান প্রবন্ধে তাই একটি বিস্মৃতপায় গ্রাম এোড়া সম্পর্কে আলোচনার ঘাবাযে চেষ্টা করব আসানাসোল 
অঞ্চলের প্রচীনত্বের উপর আলোকপাত করতে। 

এথোড়া গ্রাম আসানদোল শহরের প্রা পাঁচ মাইল উত্তরে কন্যাপূর শিজনগরীর ক্ছে অবস্থিত। প্রাক্তন জঙ্গলমরহলের আন্র্দুক্ত এই গ্রাম এককালে 
'এখুয়াড়া" নাঝে পরিচিত ছিল। নামের বু/ংপণ্ডি ও পরিবর্তন নিয়ে অনুসন্ধান করলে হয়ত গ্রামের প্রাচীন ও সংস্কৃতি সম্মন্ধে আারও তথা পাওঘা 
যাবে। আপাতত মানবসভ্যতার টতস্তৃত বিক্িত কালজনী নিদর্শনগুলিয মহোই বর্তমান প্রবন্ধ সীমিত রাখা যা? 

জনৈক কাসীনাঘ মণ্ডল এখোড়া গ্রামের দরপতন স্তব লা করেন পঞ্চকোট রাজনের কাছ থেকে। ঘটনাকাল আনুমানিক শেরশাহের রারুতকাল। 
এই মণ্ডল (দ্েতাবি) বংশ উত্তরাধিকার সূত্রে এই গ্রামের মালিকানা ভোগ করেছে। অবশ্য ১৯৬৭ ্রিস্টান্দে 'লাইখুড়ি' লামে একটি পুকুর সংস্কারের 
সময় প্রা মুসলমানদের কবরের অংশবিশেষ, মোঘল আমলের কিছু মুগা, শ্রটীন মন্দির ও মূর্তির ধযসোবশেষ, ঘামবেরতা বর্ঘরাকের পূজা এবং 
অন্যান) ঘটনাবলীর সমস্বরে এখোড়া যে আরও পুরাতন জনপদ প্রা প্রাণ করে। আনুষঙ্গিক তথ্য প্রমালাদি থেকে অনুমান কর] অনুচিত হবে না 
থে রাঢ়ে আফগান ও মোঘল ধাধানোর সাক্ষাবিজ্ঞাড়িত এঘোড়া পক্চকোট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 

গুরু করা যাক লক্ষ্মী-ঝালার্দন মন্দিরের বিষ নিয়ে। প্জনিদারদের অনুমান এই মন্দির তিনশো বছর আগে প্রতিষ্টিত। স্থানীয় বালিপাথবে তৈরি 
এই মন্দির এখন জীর্ণ অবস্থায়। বারান্দার থাম ও ওপরের খোদাই করা পত্র ফলকন্ডলি এখনও অবিকৃত অবস্থার আছে। খোদাইকর। নূর্তিশুলির 
অবে রাম-সীতা ও হনুমান লক্ষলীয়। হিস প্রভাবাধিত এই ঘন্দিরের হুবান কক্ষের ঘধাস্কলে একটি পারের উচু বেদিতে একসময় লাক্ধী-জনার্দনের 
শ্রতীফ শালপ্রাম শিলা। বিরাঞ্জ করতেন লিহোসনের মহে] । এখন ছাদ কেটে যাওয়ায় শালগ্রাদ শিলা দরজার পাশে একটি ছোট) চোরাকুঠিতে রাখা 
হয়। পাশে আর একটি ধনক যেটি তালাবন্ধ ছিল বহুদিন থেকে। এখন কাঠের দরজা ক্ষয়ে ভেঙ্চে পড়েছে। খরটি অন্ধকার, ভেতরে ভাক্মচোর। 
কড়িবরণা, মাটি, পাথর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। মশুল পরিবারের সবচেয়ে প্রবীণ বাক্তি বলেন তিনি জ্ঞান হওয়া অবধি এই ঘরটির দরজার 
তালা দেখেছেন। উতবর্তি অন্তত দু-ুরুষের আমল থেকে এই তালা কুলছিল কলে গঞ্জ শোনা ঘায়। এই ভাঙা দরজার কাছ থেকেই একটি একনলা 
গাদা বন্দুকের মরচে ধরা নল ও একটি তরবারি পাওয়া গেছে। বর্তমান বংশধরদের মতে, এই ঘরটি মন্তল পরিবারের কোনিও পূর্বপুরুষ গুলতে 
নিষেষ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দুজন তালা খুলতে পিয়ে অন্ধ ও পাগল হয়ে হায় বলে প্রচলিত কাহিনি শোনা যায়। অলৌকিক অশে বাদ 
দিলে অনুমান করা যেতে পারে গোপনীয় কোনও কারণে মন্দিরের এই ঘরটিতে ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছছিল। ছিন্দু দেবদেবীর মন্দির ধনসম্পদ নিবাপদ 
রাখার আশ্রয় হিসাবে অতীতে এবং বর্তমানে ব্যবহাত হতে দেখা গেছে। এক্ষেত্রেও সেই রকম কোনও কারণ থাক! বিচিত্র নয়। কথিত আছে যে 
অনুলদের প্রতাপশালী পূর্যপূরুষরা যন শেরশাহের কর্কৃত্বাধীন ছিল তখন স্থানীয় জহি সবের কাছ থেকে রাজস্ব আদার করে রাজকোবে জমা দিত। 
তৎকালীন পরিস্থিতিতে রাজানু্রহী ছোট ভূপতিদের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সর্বজনবিদিত। 

এবারে আদা হাক্‌ কালীমন্দিরের কথায়। পাত্রের তৈরি এই মন্দিরের সন্ুখভাগ তোরপদ্থারের ভঙ্গিতে নির্মিত এবং খোদাই মূরতিও আছে? 
মন্দিরের মধ্যসথলে পারের বেদিতে পুজোর সমর দেহীর প্রতিমা শ্তিষ্ঠা করা হর। মন্দিরটি ছানীন। প্রচলিত কাহিনি হল_ছাদ তৈরির বান আর্ত 
করতে সিয়ে নাকি একজনের মৃত্যু ছয। পরবর্তীকালে আর কেউ এই কারে অস্নী হয়নি। 





জলীমন্দিরের পাশেই একটি প্যন্ছের গোড়ার একাবিক পারের 
মৃত্তির ভান্ধ অশে ছড়িয়ে আছ্ছে। লৌকিক সংস্কার ও কিন্বাসের অজুহাতে 
এগুলি কেউ ঠিকমতো সাজিয়ে রাখেনি) শ্রকশ্য কিছু আশে স্থানান্তরিত 
হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভার অশেগুলির ক্রমবর্যমান সংখ্যোর 
ফাহিনি কে বোঝা হায় এগুলি মাটি চাপা পড়েছিল_ বর্ষায় মাটি ধুতে 
ঘুয়ে মৃর্তিতলি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তবে পারের এই মৃর্তিওুলি পাঘবের 
বেদির ওপর বসানো খোদাই তা অনুম্যন করা যায় পরে ডেঙে ফেলা 
হয়েছে। স্থানীয় কাহিনি, কৃষ্যাত এতিহাসিক চরিত্র কালাপাহাড় এই 
ঘবসেক্টীলায় জন্য দারী। কাহিনি সত) হলে ঘটনাকাল যোড়শ শতাব্দীর 
শেষ চতুর্থাশে হয়ই স্বাভাবিক প্রাক্তন রাড়ের অন্তর্ভুক্ত এই অন্কল 
অনেকদিন আফগান শাসনাসট্ীনে ছিল ফলে এথোড়ার সঙ্গে শেরশাহ 
এবং পরবঠী্কালে সুলেমান কররানী ও বালাশাহাড়ের সম্পর্ক থাকা 
অস্বাভাবিক নয়। 

দৃতভিগলিয় একটি বিশেষত্ব হল-_এগুলি স্থানীয় পাথরের তৈরি নয়। 
জানি মূর্তিটি (মুগুহীন) দু-পারের মাকে ত্রিশূল ও পাশে হাড় খোদাই 
করা এবং কোলে অন্য একটি সৃতি উপবিষ্ট অবস্থায় আছে। মু মৃত্তিটির 
চার হাত! দেহের মধ্যভাগ ও মাছ বিক্ষিপ্ত থাকায় ফালা সঠিক মন্তবা 
করা কঠিন। অন্য একটি খণ্ডে আর একটি জন্ভর অবন্নব সম্ভবত সিহে। 
আর একটি মূর্তির চার হাত দুই মুখ, নীচে বাহন ঘোড়া। সম্ভবত এগুলি 
হিন্দু ভাবর্যের নিদর্শন অথবা জৈল ধর্মমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 

এর পাশেই আর একটি পাথরের শিবমন্দির, মহ প্রতিষ্ঠিত 
শিখলিস। কবে এই মন্দির নির্মাপ করা হয়েছিল৷ সে সম্পর্কে কোনও 
তথ্য-হুদাণাদি জোগাড় করা যায়নি। 

প্রানের শ্রবেদপথে আছে রানী সর্ণমন়ী প্রতিষ্ঠিত ভূতনাথ শিবের 
লন্দির। ভূতনাথ অনাদিলিঙ্গ। 

এখোড়ার প্রাচীন সংক্ষৃতির আর একটি উচ্ছল দৃষ্টান্ত হল বর্মঠাকুরের 
পৃঙা। গ্রামের ভোমসম্ত্রদায়ের লোকেরা এই পৃঙ্গে৷ করে আসছে 
কশেপরম্পরায়। একদা আদিবাসী অধ্যুষিত জন্দলমহ্যলের আশে হিসাবে 
এখোড়াতে সাঁওতাল, বাউরি এবং তথাকথিত নিশ্ববর্ণের হিন্দু ভোমদের 
সাম্য যথেষ্ট বেশি দিও মুসলমান এখন আর নেই। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, 
বীরভূম, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের অনান্য অশের অতো এই শুক্চলেও 
বাউরি ও ঢোছদের মধ্যে বর্মপূজার বিশেষ স্থান পরিলক্ষিত হ্য়। 
এখানকার অধিবাসীদের ধারণা ধর্মঠাকুরের স্রানের পুকুরটি তিনশো 
বছরেরও আঙ্গে খনন করা হয়েছিল। 

(লৌকিক দেবদেবীর প্রধান, লোকসংস্কৃতির নিদর্শন, ধার অনুষ্ঠান 
ও এতিয্যসিক পর্রকাহিনির সমাবেশে এখোড়ার আদিবাসী ভাবধারা, 
তদ, জৈলবৰ্ম এবং আফগান শরতিপণতির লক্ষী সমস্য ঘটিয়েছে। 
পরবরীকলে পঞ্চকেোট ও কাশিমবাজারের জফিারির যথেষ্ট যোগসূত্র 
পারা যায়। বিভিতর জাতিবর্মের শান্তিপূর্ণ সহ্যবস্থানের স্বাক্ষর বহনকারী 
এখোড়াকে গত করেক বন্ধরে অবান্থিত অসন্তোষ ও দলাদলির মধ্যে 
টেনে আনা চয়েছিল। শুধু সহজ, সরল গ্রামবাসীদের শাস্তিতঙ্গ হয়েছে 
তাই নম. উপরস্ত আসানপোল অক্লের একটি পুরাতন শিক্ষা 
শতিয়ান__এখোড়। নীচে ইনস্টিটিটসনের প্রধান শিক্ষকের দারকীর 


আশাকরি আসানসোল অঞ্চলের 


অবিবানীবৃদ্ধ নিজেদের গৌরবসত অতীতের কথা স্রপ রেখে এখোড়া 

গ্রামের শচীন নিরর্শনশুলির উপযুক্ত লাবক্ষণ ও তক্াববানের বাবস্থা 

ফরবেন।* 

* কৃতজ্ঞতা জানাই খোকা গ্ৰাদনিবাসী খ্যাত সমাজসেইী আনন্দপোপাল 
ঘুষোপাব্যার ও ররীরা পালকে তলের সক্রিয় লহবোগিতার জনা _ 
লেক 





কৃষ্ণরামের শীতলামঙ্গল 
অক্ষয়কূমার কয়াল 


কলিকাতা বি্বকিতালয় হইতে ডক্টর সত্যনায়াটপ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 
কবি কৃফরাথ দাসের গ্রন্থাবলি শ্রকাশিত হইচাজ্গে (১১৫৯) গ্রন্থাবলির 
ভুমিকায় ডক্টর ভট্টাচার্য লিখিযাছছেক_'কৃষ্ঞরামের চতুর্থ গ্রহ 
শীতলামঙ্গল। এসিল্লাটিক লোসাইটির গ ৫৬৭৫ সম্যেক পুথিখানা ছাড়া 
দ্বিতীয় পুথি পাওয়া যায় নাই।" (ভূষিকা)। তিনি আরও লিখিয়াছেন-_ 
“সীতলামন্দল ও কমলামঙ্গল গ্রন্থ দুইখানি কৰি কৃষ্ণরাম লাসেরই রচনা 
কিনা, সে সম্বন্ধে ঝোয়ালো শুনাপ পাওয়া যায় না। উভয় গ্রন্থের 
রচনাক্যল জানা হায় না। কবির জস্মস্থান নিষিতা গ্রামের উল্লেখ দুইটি গ্স্থেই 
নাই।” (8)। 
কমলামঙ্গল সম্পর্কে কিছু বলিবার নাই, কিন্তু শীতলমঙ্গল সম্পর্কে 
ভষ্টর আীচর্ষের উক্তি সর্যধা সত্য নয়। ফলিকতা বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদে কৃকরামের শ্ীতলামঙ্গলের একখানি খণ্ডিত পুথি আছে (নং 
২২৬৫), উহ্যতে কবির পিতার নাদ, ধাম ও জাতি-পরিচয় পাওয়া ঘায় : 
নিষিতা প্রামেতে বাস নাছ ভগবতী দাল 
কারে কুলেতে উৎপত্তি। 
হইয়া যে একচিত রিল রায়ের গীত? 
কৃষ্ণরাদ তাহার লত্রতি।৫ফ 
সাহিত) পরিষদের পুথিখানি ব্যবহার করিতে পারিলে 
সত্যনারারপবাবু বহ নূতন পাঠ, বিস্তৃত পাঠ এবং শুদ্ধ পাঠের সন্ধান 
লাভ করিতেন- দিও পথিষনি আন্ত গতিত, মোট তেরোটি পত্র। দু 
গা তুলট জাগছে লেখা; আকার ১৪৮৪২ ইঞ্ি। ূর্থিটি শচীন। 
পরিষযের পুথি হইতে দু-একটি দৃতন পা উদ্ধৃত করিতেছি ফেলি 
জীর আচার্য সম্পাদিত সাক্ষরণে নাই। জঙগাতি মদন দাস ও 
স্যাপারকেন বসন্ত রায়ের বাবদ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ঘ্ছের কৌতুকৰ 
চিত্রটি ফুটিয়া উঠিল্াছে: 
ল্গেন বসম্তপতি অহন কায জাতি 
াক্ষদ্দেরে না করে আদর। 


> ডের দীত বলিয়া উত্রকিত ইইসেও আসলে শীতে রায়ের নিত 
উ্েখের কারণ পরে আলেচচনা করা৷ বাইতেছে। 


বাগ করি উপরোধ নাই। 
বিয়া অন্তরা নানা পথে করে ঢক্সপনা 
[বনভ্রাপ লয় পথে পাই ২] 


বেসাণ রাখিয়া হেথা 


কবিকষাপ সুকুশ্বর্যযের অনুকরণে কৃষ্ণরাদণ্ড বান্ধল মাঝির শোকের 


আধোও রসের সঞ্চার 

করিয়া জুকুটি সত! ভিঙ্গা লুটি 
ফোটাল চলে সত্বরে। 

গাট্যার গাবর যতেক চাকর 
সভাতে ধরিয়া মারে ॥ 

যতেক বাঙ্গাল হইয়া কাঙ্গাল 
দিতে কাদিতে বলে। 

কেন যা আইনু আপনা খাইল 
আছিলু হোন্দায় কূলে।। 

কি হইল কি হইল ঘরে পোলা মইল 
কেবা দিযে হাগবাত। 

এয়ণ্ডের তেল হক্তিযান গেল 
ছলদিগুড়ির হাত ॥ 


ত ৰন মহাযসিত অংশ পরিষদ পৃথিতে নাই। মহসংগৃীত একখানি পুথি 
হইতে উদ্ধত হইল। 


কেবা কি করিতে পারে (১৯ ফ-খ) 
মুক্রিত পাঠের সহিত পরি পৃথির দু-একটি বিস্তৃত পাঠ দেওয়া 


গেল? মু্রিত পাঠ 


প্রমাণ পরমেন্বর দুইজন হটে। 

অন্যায় হবেক কেন হন] সনা বটে ৷ 

পাত্রনিয৷ বসিল ভূদেব বুবজাফা। 

অনেক অনিক লএ চলিল কোটাল।॥ পূ ২৭৫ 
গরিষৎ পুথির পাঠ 

মাপ পরমেন্বর দুইজন বটে। 

অন্যায় হবেক কেন ধর্মসভা বটে 

পাতমিত্রবচণ হানে অপরূপ এই। 

এখনি হাইবে জানা কতদূর সেই 

োহন চাতুরী ব্যক্ত হইবে সকল। 

কখন না দেখি আমি এন পাগল 

রাজা বলে সি মাকে হৰি দেখি পৃহী। 

হারিব সকল রাজ্য আপন কুমারী ।। 

এতেক করিয়া পণ দুই মহাশয় 

দুহারে লিবিয়া দুই দিলেন নিশ্চয় 

কোটালে ডাকিয়া রাজা চন্রভান্‌ কর। 

অয়দী করহ সাজ হাব মায়ায় ।। 

নৃপতির অঙ্গীকার কোটাল তুরিতে। 

সাজিল বাছাড়ি কত কোশা শতে শতে॥ 

আসিয়া কোশার মাঝে বসে নরপতি। 

হেন লিহোসন' মাঝে শিবে ধরে ছাতি।॥ 

পাততমিত্ে বসিনা ভূদেব বুহবাল। 

অনেক লইয়া ঠাট চলিল কোটাল।। ১৮ক 
সুরত পাঠ = 

পারের কারাগার অতি ভয়ন্কর। 

হাই ঠাই পাতকুয়া তাহার ভিতর 

ডাডুকা ছিলজির তোক হুকেতে পাথর। পৃ. ২৭৬ 
পরিষৎ পৃথির পাঠ 

পাখরের কারাগ্যর অতি তয় 

ঠাই ঠাই পাতকুয়া তহার ভিতর ॥ 

কুটীর অনেক ঝটে সবে এক দবার। 

থাকুক র্যকরের দার দিনে অন্ধকার ৷ 

বমুযাল শত শত তাহার তিতর। 


দীর্ঘ নথ চুল দাড়ি শুদ্ধ কলেবর॥ 
নাড়িতে শকতি লাই না পার আহ্যর। 
লাঙগট দাুশ দীর্ঘ ভূতের আকার।। 
সাধুরে রাখিল লইয়া তাহার ভিতর। 
ডাড়ুক জিক্ির তোক বুকেতে পাখর।। ২০খ 
নিশ্নের দু'একটি পাঠান্তর হইতেই পরিমৎ পুথির পাঠের উৎফর্ব বুঝা 
ঘায়। 
নুলিত পাঠ 
আর কর তি তরী (মোর) কিছুই বুঝিতে নারি 
যলদ বেড়িএ লবে কেনো। 
আপনারা সবের কি লাগি লবে শির 
কোন দেশে (হেন) নাহি গুদি। পৃ. ২৫৩ 
পরিষৎ পুথির পাঠ 
কর তুমি তেরি মেরি. কিছুই বুষিতে নারি 
কা বেচিয্লা লবে কেন। 
আপনারে বাস হীর ঝি লাগি কাটিবে শির 
কোন দেশে নাহি গুনি হেেন।। ওক 


মুজিত পাঠ 
শুনে দলপতি কোপে ক্ষণে হাত দিএ গৌঁপে 
আগুন হেনে করি দ্বরা আর ॥ পৃ. এ 
পরিবৎ পুথির পাঠ 


গুলি দলপতি কোপে. ক্ষেগে হাত দিয়া গৌপে 
আও হইয়া নিকালে তলআর।॥ পৃ. উ 
সুজিত পাঠ 


আপোন গতি প্রিনি গতমতি গায় উপরে তি 
গুপকতী গলে রক্তহার। পৃ. ২৭৭ 
পরিষৎ পুির পাঠ 
গতি জিনি গজপণতি পাবার উপরে স্থিতি 
ওপবতী গলে রতহার।। ২০৭ 

দুখের বিষয়, সাহিত্য পরিষ ও এসিয়াটিক সোসাইটির ঘুইখানি 
পুদ্ধিরই শেষাশে খণ্ডিত; দংসংগৃহীত পৃষ্ছিখানিও খণ্ডিত, তবে তাহ্যতে 
কাহিনির শেষাংশ পাওয়া যার। তাহা হইতে কাহিনির অপ্রকাশিত 
আেটকুর গরিচর দিতেছি। 

উচ্জানির রাজা চত্রশেখর সুচার হন্দির নির্মাণ করাইয়া সমারোহে 
নীতলা ও বসন্ত রাতের পূজা নিলেন। হানীকেশ সদাগ্রের ঘাতাপিতা 
আয়ুশেবে ‘গঙ্গার তেমিল কলেবর'। সদাগর যতালময়ে পূত্তসস্তান লাভ 
করিলেন, তাহায় নাম রাঙ্জিলেন 'সত্যভানু'। সত্যভানু বরঃপ্রপ্ত হইয়া 
বিবাহ করিল। একদিন স্টতলা ও বসস্ত রায় হৃহকেশকে বলিলেন যে, 
তাহার শাপান্ত হইয়াছে, এখন "অক্ষর হ্বর্গেতে কর গতি'। হানীকেশ 
দ্বেতকৃষ্ণ শত ছাগ বলি দিরা পূজা করিলে শীতল! ও বসন্ত রায় 
বলিলেন__'শমাদের প্র পশুঝলির বাহ্যবাষকত৷ নাই। ভন্তিই বড় 
কথা”। হৃৰীকেশ পুত্র সতাভানুকে শীতলার পূজা ও রাজানুগত্যের 
উপদেশ শিয়া সন্রীক বিমানে হর্গ্যরোহল করিলেন। 

বাংল সাহিত্যের ইতিহাসকর ভাষ্য সুকুমার সেন মহাশয় অনুযান 
করেন হে. আলে খীতলামঙ্গল কবির রারহঙ্গলেরই পরিশিষ্ট তাহার 
অনুমানের হেতু শীতলামঙ্গলের এই ভশিত। : 


রায়ের হঙ্গলকাব বৃফরামে গা 
কেবা কি করিতে পারে শীতলা সহায়। 

(ঘালো সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড অপরাধ তয় সন্কেরপ পৃ. 
৩০৭)। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাল-লেখক ভট্যর আশুতোষ ভট্টাচাথ 
মহাশহও অনুকপ মত পোষশ করেন (নঙ্গলকাব্যের ইতিহাস তয় 
সাস্তেরপ পৃ. ৭০৬)। কিন্তু "তারের গত" বা 'রান্নের মঙ্গল' বলিতে 
নীতলার পুত্র ও তাহার সমপৃ্ক] বসস্ত রায়কেও বুঝাইতে পাবে। 
শীতলাবগলে বসলে হসন্ত রায়কে কেবল বা বলা হইঘ্ছে। ঘথা 

আরোহন হয় বর ভ্ৰমিতে ধরশীতল। 
রায় তথা করিল পমন। (সূতরিত গ্রন্থ পৃ. ২৫২) 
ফি দযালদাস পক্চাননমঙ্গলকেও 'রায়ের মঙ্গল' বলিযাছেন।* 
ীতলামঙ্গল যে স্বপ্সেম্পূর্ণ বচনা, তাহার প্রমাণ মিলে ওই কাব্যের 
অষ্টনঙ্গলা অশে হইতে? আমানের সংগৃহীত পুথি হইতে উহা সম্পৃপ 
উদ্ধৃত ভরিয়া দিলাম, উহার মযো কোথাও দক্ষিপরায়ের নাথ নাই 
মহেশ করেন যজ্ঞ কৈলাস শিখবে। 
ব্রা আদি দেবশশ আলা রবে 
দক্ষিণ কালীর পৃ দেখিয়া সীতলা। 
বড় দু মনে দেবী ব্রহ্মার কহিলা 
কি লাগি আমার পূজা৷ নাহি ত্রিভুবনে। 
কহত উপায় ইহা হইবে ফেম্বনে॥। 
বর্ষা আরতিল৷ বল্প গিয়া নিজঘর। 
তাহাতে জন্মিল এক শিশু মনোহয়।। 
পালন করিলা দেবী বর পুত্রবরে। 
হাতে খড়ি দিল গুরু অমর নগরে। 
দেবের সভার শিশু পড়ে কতকাল। 
দৈৰযোগে ইন্দ্ৰক বলিল বিশাল 
কান্দিয়া কহিল আসি (শীতলা) বখায়। 
সৃজ্িয়া অশেষ হযাধি নিলেন মহামায় 
পঞ্চপাত্র সাথে হত বর আরোহণ । 
চলিলা অমরাবততী ঝড় ক্ৰোধমন।। 
লীড়িত হল সুর পুরম্মর আনি। 
বসন্ত বিষম বড় জার হত ব্যাধি ॥ 
ব্রহ্মা আসি বুঝাইলা মধুর বচনে। 
সভায় দুর্গতি [দেবী] হরিলা তন্ষনে। 
অনুভবে পৃজিলেন অময়মতুল্ী। 
রাখল! যল্স্ত রার নাম ব্যাধি বলি ॥ 
তবে ত কৈলাসে পৃজ্া লইল৷ মহাভাগে। 
অনুভবে পত্ধিল পাতালে যত নাগে॥ 
পর্দা নাম মহামূনির তনয়া। 
ফিভাহ করিল রায় শীতলা সদরা॥ 
পাটনিয়া (কৈল) পূজা রহম ধরণী। 
মালব নগ্গরে পূজা কৈল৷ নৃপমদি॥ 
মালাফার মালঞ্চে ফুটিল অনুভবে! 
স্তবে বশ হএ তায়ে বর দিল তবে 
'শাপতট দুর্গা হইতে তাহার নন্দন। 


ও. পক্জানন মণল সকেলিত পূৰি-পরিচর, ২ খণ্ড (১৯৫৮) পূ. ১৪৭। 


রায়ের প্রসচদে রাস কাটাইল বন 
বিভোরেতে মন্ত লোক দুখ কর্মভোগে। 
নারদ মুপির শাপ হৈল দৈবযোগে।॥ 
সমদল সাজার সঙ্গে বান্ধিল লড়াই। 
বান্ধিয়া লইল দেশে কি আর বড়ই 
শীতল স্বপনে তাতে কহিলা বিল্বপ। 
চমৰি চেতন পায় তষকস্প সুপ 
মালীর সুতেরে কন্যা দিন হারাবতী। 
দেশে গেল সদানন্দ পরম পীতিতি।। 
দুর্বার শাপে দুঃখ বিধির ঘটনে। 
পুছে বাকা করি স্বর্গে গেল দুইঞ্ধনে।। 
গোচালা দলাই ঘোষ ছলি তাহায়। 
পরিচয় দিয়! পূজা নিল ব্যাধরায় ৷ 
বঙ্গদেশে শুবেশ করিল তারপর। 
পূজা৷ নিলা কথা গুলি হাসিয়া বিস্তার ৷ 
জন্গাতি ঘদনদাস সাতগী শহর। 
দুখে দিয়া পশ্চাৎ কৃপায় দিল বর।। 
অনুভব বুঝি কাজি লইল শরণ। 


বিশেষ জানিল রাঙা মিতা সেই কথা। 
লুট গেল সাতডিঙগা সাবু হইল বাঁধা। 
তিলেকে শ্রমাদ পড়ে শীতলার ধাবা 
হিরল্/ পাটন লইয়া পাড়িলে প্রমান) 
দেখিয়া পতি দুঃখ ভাবিল৷ বিষাদ ॥ 
জানিলা শীতলাদেহী কৃপামন়ী বড়! 
দূর সেল রোগশোক সঙ্ডে হইল দড়॥ 
রাজকন্যা বিভা কৈল পাইয়া বছ ধন। 
দেশেতে আইল সাধু তরী আরোহণ ॥ 
লীতলা বসন্ত রায় দূহারে পৃজিয়া। 
স্বর্গে গেল পৃদ্যবান পৃথিবী তেজিয়া।। ২৯খ-৩৩খ 
(৫৪ সঙ্যেক পদে পুথি সম্পূর্ণ, লিপিকাল নাই।) 





বিষ্ণুমূর্তির রহস্য 
বিমলেন্দ চক্রবর্তী 


ঢবিংশ পরগনার অখ্যাত গ্রাম বাতইআটি অথবা বাশুইহাটি-স্যাদবাজার 
থেকে ৭/৮ মাইল দূরে এবং এই গ্রাটির নাম এখন অনেকেই জননেন। 
রাজারহাট যারাসাত খানার বাশুইহাটি গ্রাম আর গ্রাম নেই। প্রানের 


সমাধির উপর ফ্ুত পড়ে উঠেছে আধুনিক শহর। বাশুইছাটির উপর দিয়ে 
এহন তিনটি বাসরুট ঘাতারাত করে। 

এর আগেও বাতুইহাটির সামান্য কিছু নীরব ছিল মার্টিন লাইনের 
একটি উল্লেখযোগ্য এবং বড় স্টেশন ছিল বাওইহাটি। পরিত্যক্ত 
স্টেশনের পচশেই গড়ে উঠেছে বর্তমানের বাণুইহাটি বাজার । বাজারের 
পিছনের জায়গাটি নারালপতলা নামে পরিচিত? 

বাগুইহাটি কীভ্যবে ডে উঠল অনুসন্ধান করেও নির্ভৱহোপ্! কোনও 
তথ্য পাইনি। এখানকার প্রাচীন গ্রাবাসী যারা তাদের পদবি "বাই 
বাণুই পদবিযুক্ত সনাজ্জ সার কোদা আছে তা জানা নেই। কয়েকটি 
ঘোষ" ও দু-একটি জেলে পরিবারও আছে। তবে গ্রামে বাগুইদেবই 
শ্রুধানা। বাই পদবি থেকেই যে বাণুইছাটি অথবা বাওুইনাটি লাম গড়ে 
উঠেছে লে বিষয়ে কিছুটা অনুসন্ধান করা যেতে পাবে। তেমনি নারায়ল 
মূর্তি পাওয়ার স্মৃতি বেঁচে আছে 'নারায়পতলা' ন্যযের মাব্যে। 

নারায়তলায় ভি, আই. পি. রোডের সলে একটি পুকুড়পাড়ে ছোট 
অন্িষ আছে। মন্দিরের পালে পুরুষ কাটতে গিয়েই নাবাহণ নৃর্তি পাওয়া 
হায়। সেই নারাটপ প্রতিষ্ঠিত করার জনাই স্থানীয় জমিণরের অর্থ, 
আনুকৃল্যে এ মন্দিরের ধতিষ্ঠা। মন্দিরে শুতিষ্ঠাতা বা হতিষ্ঠা সনয়ের 
কেনও উল্লেখ নেই। নন্দিরের এমন কোনও বৈশিষ্ট নেই যা উল্লেখ করা 
ফেতে পারে। বালোয় চারচালা বচ্দিরের একটি অক্ষম দৃষ্টান্ত একথা বালা 
ঘার। স্থাপাতোর সর্বদেহে অযোগ্য হাতের স্বাক্ষর বস্ধল্যবর্চিত এ 
মন্দিরটিকে স্থানীয় অধিবাসীরা একশো বছরেরও আগের বলে থাকেন 
মৰ্ধির দেখে অত প্রাচীন বলে মনে হয় না। মন্দিরের ব্যস ৬০/৭০ বন্ধর 
হতে পারে। 

বাশুইহাটি কতদিনের প্রাচীন গ্রাম তা বোকার উপায় লেই। ইটের 
বাড়িগুলিকে খুব চিন বলে মনে হয় না। ভি. আই. পি. রোড গ্রামের 
উপর দিযে বাণয্যতে এলাকার চরিত্র আদল পাল্টে গেছে। স্থানীয় 
কৃবিজীহীরা পূরোপুরি হমিফে পরিণত হয়েছে। এখানে পুকুর কাটতে 
গিয়ে কীভাবে কালো পাছবের তৈরি নারাযণনৃর্তি পাওয়া গেল তা 
কৌতূহলের বিষয়। শত বহসরের প্রাচীন কোনও প্রযুনিদর্শন নেই বলাতে 
হয়। গ্রাম দেখে একে খুব প্রাচীন গ্রাম বলা যায় কিনা তা অনুসন্ধানের 
বিষয়। বাতুইহাটির উত্তরে 'অর্জদপূর' গ্রাম। এখানে এক মন্ষিরের পিছ্ছনে 
একটি ঠেতুলগাছ আছে। গাছটিকে প্রাচীন বলে মনে হয়। মোটা গাড়ির 
উপরের একদিকের বাকল শুধু আছে। একটি সক্জীব ডাল নিবে তেঁতুলগাছ্ছটি 
বছরের পর বছর একই অবস্থায় গড়িয়ে আছে। গাছের ভিতরদিক পুড়ে 
প্রায় কয়লার পরিপত হয়েছে। স্থানীয় অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস 
পিরাকটৌমলার কাছানের শোলার স্মৃতি নিয়ে তেঁতুলগাছটি বেঁচে আছে। 

হেশ্াপ্ত কোনও প্রাচীন গ্রামের উপর বাশুইহাটি গ্রাম গড়ে উঠেছে 
কিনা তা অনুসন্ধানের বিষর। গ্রামের চারদিবেই বানখেত। মাকখানে 
আখি গ্রামটি দ্বীপের মতো। পুরো গ্রামটি মাটি ফেলে উঁচু করে গড়ে 
জেলা। এ এলাকা বে সুন্দরবনের গর্ভে ছিল তার একাঘিক প্রমাণ আছে। 
বাশুইহাটির দক্ষিণে কৃষ্ণপূর খাল। খালের গড়ে লবণ হুদ গ্রামের 
ছ্ষিশ-পশ্চিম ফোণে কেস্টপূর কলোনি। পুকুর কেটে বিল উঁচু করে এ 
কলোনি গড়ে তোলা। পুকুর কাটার সময় কালো. :. কয়লা এরকম 
হুর সুন্দরী কাঠ পাওয়া গিয়েছিল। 

নারারশতলার পাশ দিবই একলা একটি নদী যে বরে যেত, তার 
স্পট তিহ) এখনও গুঁজে বের করা৷ বার। কোথাও ধানের জমি, কোথাও 
ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। তবুও নদীর রেখাটি খুঁজে পেতে হেগ পেতে হর 


১৪৩ 


না। ফোছাও কৃশ, কোস্ছাও তায় শ্রীতোন্বর চেহারা। এই নলীরেদ্দার 
পাশেই আলোচ্য মন্থির। তবে মন্ধির যখন তৈরি হয় তখন নদী যে 
বানছেতে আপাস্তরিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। পাশের পূর্ব ও দক্ষিণের 
গ্রাম কৃফাপুরে এখনও বারাঠাকুরের পূজা হয়) বারাঠাকুরের দৃত্তি তৈরি 
করার শিল্পীও এ গ্রামে আছে। সৃন্দযবন অঞ্চলেই বারাঠাকুরের পূজার 
ধরাবান্য একথা পোপেন্রকৃষ্চ বসু বলেছেন। এ গ্রামে একটি পুরাতন শিক 
আছে। লবণ আন্ধোলনের জন্য গ্রামটি বিহাতে। 

বাশুট্হাটির উভয়ে সর্জ্নপুর গ্রামের আদিবাসীরা পদবিতে নস্কর। 
এখানে আছে গোরক্ষনাথ মন্দিব। বিরাট এলাকা ফিরে মাঝখানে কিল 
এবং পুকুর কেটে মাটি উঁচু কবে মন্দির তৈরি করা। 

মারায়পতলায় নারায়প বর্তমানে গোরক্ষনাঘ মন্দিরে পূজিত হল। 
জ্চলিত জাহিনি এ সৃতি তারা নারায়শতলার মন্দির ঘেকে চুরি করে নিয়ে 
যায়। বিনিছকে নারায়দতলার যন্দিরে একটি শিব চালান ফরে দেওয়া 
হয়। সেই ছেকে নারায়পতলা শিবের দন্দিরায়পে পরিচিত হয়ে ওঠে। 
কৈ যাসে পান হয়) মেলাও বসে। আর ওই নারায়পমূর্তি নাথ 
মন্দিনে পূজা পনে। দৃর্তি কালো পাছবের তৈরি। উচ্চতায় সাড়ে তিন 
ফুটের মতো। এটি দাড়িয়ে থাকা বিকৃমৃত্তি। শখ, চক্র, গদা, পদ্ম ছাতে। 
দুপাশে অভঙ্গ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সৃ্তি। তাদের পঢয়ের কাছে আরও দুটি 
অভঙ্গ ছোট মৃত্তি। লক্ষ্মী ও সবন্বতীর মাথার উপর দু-দিকে আনত হাতি। 
হাতির পিঠে দণ্ডায়মান সিহেমূর্তি। সিহের উদ্ধত পা একদিকে একস্ছলার 
তুলে ধর! চালের উপর. অন্যদিকে দাঁড় করানো তরবারির মাঘার়। 
সিংহের উপরে মকর মুখ। মকরের উপর একদিকে হীপাবাদিলী অন্যদিকে 
নৃতারতা নারীনৃত্তি। তার উপর গঙ্গনচারী উত্ডীরঘান কিন্যাবর হুগল। 
হাতে তাদের ফুলের মালা। শীতে বিকট মুখের একটি দুখোশ। 
বিষ্ণুর পিল্লে কুলোর মতো চালচিত্র পন্ম-পাপড়ির নকশা। পায়ের 
শীচেও একটি প্যানেল আছে। একদিকে হাতজ্রোড় করে ঘসে আছে 
পরুড়। অন্যদিকে জতনুরূপ তঙ্গিতে বসে আছে নরনারী যুগল। বিফুমূর্তি 
লিটোল অবরধে স্থির হবে দাঁড়িয়ে আছেল। সমত তা্র্ষের মহ্যে 
সিংহমৃর্তিতে অনভ্যাসের জড়তা লক্ষ করা ঘায়। 

শর হল বিকুমূর্তি এখানে এল কোন্‌ পথে? স্থানীয় অধিবাসীরা 
সামাজিক মর্যাদার বিশেষ প্রতিষ্ঠিত নন; নিশ্রবর্পের মানুষের ব্যস এই 
অঙ্চলে। সুতরাং এমন অভিজ্ঞাত বিকুদৃর্তি কে বা কারা প্রতিষ্ঠা 
করেছিল: বাশুইহাটি গ্রাম কি ফোনও সমৃদ্ধিশালী প্রানের কবরের উপর 
পড়ে৷ উঠেছে? তা যদি হত তাহলে আরও কোনও পুরাতন নিদর্শন 
আবিষ্বৃত হওয়াই হয়ে উঠত স্বাভাবিক ঘটনা। বাস্তব ক্ষেত্রে তেমন 
কোনও নিদর্শনের খবর পাইনি। অক্ষলটি হদি সুন্দরযনে গর্ভ ছেকে 
উঠে শাসে তবে এখানে বিুমূর্তির উপস্থিতি বিস্ময় সৃষ্টি কয়ে নাকি। 
ঘটনা অন) যৰমে হতে পারে। নদীপে কোনও পলাতক পরিবায় হয়ত 
এ মূর্তি নদীগর্ভে বিস্নি নিতে কাব্য হয়েছিল। 

এ মূর্তির পিছনে ইতিহাসের কোনও অন্যায় আন্ুগোপন করে আহে 
ফিনা- তা অনুসন্ধানের বিষয়। 


সুনীল সেনশুপ্ু 


গ্রামের নাম বৈদাপুর। বর্ষমান কেলার দক্ষিশ-পূর্বাশে অবস্থিত গলি 
সীমাত্তের খুব কাছেই এর অবস্থান এই গ্রামের উত্তর এবং পূর্ব আশে 
অর্ববৃক্কযরে বয়ে চলেছে বেহুলা নদী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমাশেও 
অর্ববৃত্যকাৱে বয়ে চলেছে গার নদী। হাওড়া-ব্ধমান। মেল লাইনে ঘদি 
হান, আপনাকে নামতে হবে বৈচি স্টেশলে। বাসে করে বেতে হবে মাইল 
চারেক পূর্বে। আর হাওড়া-জাটোস়া লাইনে বদি আপনি যান. নামতে হবে 
অস্থিকা-কালনা স্টশ্দনে। তারপর বাসে করে যেতে হবে মাইল আটে 
পশ্চিয়ে। 

এই গ্রামে একদিকে যেমন আছে প্রামাদোপম অট্টালিকা এবং 
কৈনযুতিক বাতির বাহ্যর, অপরদিকে রয়েছে তার প্রচীন এতিহা-সম্পনন 
চালামশ্বির ও রত্বযন্দির। উক্ত মন্দিয়তুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়াই এই শ্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে সে আলোচনার পূর্বে বৈণপুর 
নামের চীন এবং ওইরূপ নামকরণের সার্থকতা আছে কিনা এ 
উৎসুক এবং কৌতৃহল পাঠকের অহে৷ থাকা হত স্বাডাবিক। তা 
নিরসনের জন্যে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা বা সাক্ষিত্ত সমাচার 
পরিবেশন করা হয়ত অপ্রসঙ্গিক হবে না। 

বর্তমানে কৈতপুরে এক ঘরও কৈন্ নেই। 'ন্দী' পদবিষারী তিলি 
এবং ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এই শুক্ষল। কিন্তু পূর্বে এখানে যে যহু যৈদোর বাস 
ছিল, তা লোকসুখেও যেমন শুনতে পাওয়া হায়, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ 
থেকেও তেমন তার প্রমাণ মেলে। কেত্তকাদাস ক্ষেমানন্দের ঘনসামগল 
হবে (সপ্তদশ শতাব্দীর মহাতাগ). কবিকন্ধন মুকুন্দরানের চণ্ডীমসল 
কাব্যে (যোড়শ শতকের নাকামাকি কিবো শেষাশেষি), কবি জরীবপ্পতের 
শীতলমেঙ্গল ক্যবে, সো্তবত অষ্টাদশ শতাকী) কৈলপুর গ্রামের নাম এবং 
পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, উপরস্থ কেতফাদাস ক্ষেমানন্দের কাব এই 
গ্রামে যে বৈদ্যের বদতি ছিল তার প্রনাদও গাওয়া বায়। এছাড়া 
কিংবদন্তির মহো বেঁচে আছেন কৈলুপুরের বৈনারান্জা কিকেরমাধৰ সেন, 
বিনি নাকি নিকটবর্তী পাওয়ায় মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করেন 
এবং বিজয়ী হয়ে দেশে কিরে এসে কোনও এক দুর্ভাগ্যজনক সাসোরিক 
দূর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শোকে ও দুযুখে নিরুদ্দিষ্ট হন। সেই দুর্ঘটনাটির 
পরিবেশন এই প্রযন্ধে বাছুল্যবোবে পরিত্যক্ত হল। বর্তমানে পার্বতী 
কয়েকটি গ্রামে (পাতিলপাড়া, জাননা প্রভৃতি) এখনও বৈদ্যের বাস ও 
তব অনুর আছে। 

এই কৈন্বপুত্রের বর্তমান বাসস্ট্যান্ড থেকে কিবো ধীরহ্াটের দিক 
থেকে যাত্রা শুরু ফরলে প্রথমেই ডানদিকে একজোড়া মন্দির চোগে পড়ে, 
যার প্রথমটি নবরয় শিবমন্দির এবং দ্বিতীয়টি আটচালা শিবমন্দির 
নবয় হন্দিরটির খিলানের ওপরে তিন লাইনের একটি পরতিষ্ঠালিপি। 
হত লইনে 'শবন্দা ১৭২৪' কথাটি স্পষ্ট, দ্বিতীয় লাইনে 'জনুদের 
নটর মাতার' কথাটি স্পষ্ট, তৃতীয় লাইনে “স্থাপত্য জশন্রাথ' কথাটি 
সপষ্ট। উপরোন্ত লিপি খেকে এই কন্ধাই হতিপন্ হয় যে নবর মন্দিরটি 
১৮০২-০৭ খ্রিস্টান্দে জয়দেব নবীর মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে জয়দেব নন্দী 
কর্তৃক স্থাপিত হয় এবং এই মন্দিরটির স্থপতি হলেন হাম" নাহহারী 
কোনও এক ব্যক্তি। 'জগরাখ' লামের পাশে সন্তবত তার উপাধিও 
আছে: সেটা পাঠোদ্ধার ফরা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। হসঙ্গত বলা 


যেতে পাবে, লমকালীন বর্ধনানের নহারাজা তেচন্্র (১৭৭০-১৮৩২) 
কিন্তু তঙদনও পর্যন্ত কোনও রয্মবন্দির তৈরি করেননি; তার তৈরি 
মন্দিযশুলো ছিল আটচালা শ্রেণির । বন্দৃক্যারী পর্তৃপিজ শুহসী, জাহাজে 
পাহারাদার পর্তৃণিজ্ঞ সৈন্য হভৃতি অসংশা টের্যকোটা শুলকেরপে সজ্জিত 
এই মন্দির দর্শকের চিত্ত সহজেই আকর্ষণ করে। এর পাশেই বেছে 
অপেক্ষাকৃত অনেক নিচু আটিচালা মন্দির ( আগের মন্দিরে যেসব ছবির 
কথা উল্লেখ করলাম, এই মন্দিরেও সেসব ফলকের উপস্থিতি লক্ষ করা 
বায়। কিন্তু এই মন্দিরটির বৈশিষটাপূর্ণ ফলক হচ্ছে--উটের ছবি। এই 
উটের ছবি বাংলার সন্দির-ভাক্ষর্বে সুলভ নয়। হাতি, ঘোড়া প্রভৃতির 
ব্যবহার বুল-পরিমাদে বালোর মন্দিরের অলকেরণ হিসেবে লক্ষ কলা 
গেলেও. উটের ব্যবহার কিন্তু বিশেষ চোখে পড়ে না। এমনকী ওড়িশ্যার 
ঘশদির-ভাক্কর্ষেও এ ছবি দুর্ণভ। কেবলমাত্র ভুবলেম্মরের চিত্রকারিলী' 
মন্দিরে (লিঙ্গরাজ মন্দিরের পেছনে অব্যবহৃত মন্দির) এবাবিয উ্ট- 
ভাস্কর্য আমার চোষে পড়েছিল। বৈদাপুরের এই আটচালা মন্দিরে 
ফুঁজওল্লালা উটের পিঠে চেপে আছেন দুজন আরোহী এবং একজন উটের 
গলায় দড়ি বেধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন; ইনিই হচ্ছেন এই উটের মাহত। 
এই উটের ব্যবহ্যর বাংলার শিল্পীরা কেন কফলেন, এ নিয়ে আলোচনা 
করতে করতে শ্চ্ছেয় তারাপদদা (সাতরা) আমাকে জানালেন যে 
বাংলাদেশে সে সময়ে জমিদারদের দুরারে যেমন হাতি বাঁধা থাকত, 
তেমনি উটও বাধা থাকত। এমনকী মেদিনীপুরের পথে পথে তন উটের 
গাড়িও চলত যানবাহনের উপকরণ হিসেবে। তবে এ শুদসে আর একটি 
খবরও আমি পরিবেশন করতে পারি যে, বৈদ্যপূর সলে্ পাতিলপাড়া 
গ্রামের বর্তমান অধিবাসী শিক্ষক জ্যোত্র। সেনগুপ্ত মহাশয় (লেখকের 
আত্মীয়) আমাকে জানান বে এদের পূর্বপুরুষের চিকিৎসোর খ্যাতি পশ্চিম 
ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রপিতাঘহ সীতানাথ সেনগুপ্ত (এবং 
সন্ভধত তার পিতা লোকনাথ সেনঘন্ডও) মেবারের রাজার চিকিৎসক 
ছিলেন এবং বন্ধরে একবার কিবো৷ এক্সবিকবার হাতির পিঠ চেপে কিংবা 
উটের পিঠে চেপে নিজের দেশে ফিরতেন। এইরকম কোনও ছবি বাজ্লি 
শিল্পীর চোষে পড়াওড আশ্চর্যজনক নয়। এছাড়া পরস্পর দুজন 
ঘোড়মওয্ারের ঘেড়োর পিঠে চেপে পরস্পর যুদ্ধের ছবিও এ মন্দিরে 
আছে। কিন্তু ফোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে আমার বারা একই সঙ্গে 
দুটি বিভিন্ন গঠনশৈলীর জোড়া শিবমন্দির একই সঙ্গে একই ব্যক্তি 
(সন্ববত জয়দেব নন্দী) স্থাপিত কয়েন। 

আরও কয়েক পা এপিয়ে চলুন নীচের রাস্তা ঘরে। বামবারে চোখে 
পড়বে একট। ভা পক্চরত্র মন্দির। কোনও প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে 
পঞ্চশিখর বিশিষ্ট মন্দির, পোড়ামাটির পুতুল-ডাস্র্যের সংখ্যাজতা, 
খুলকারি নকশার আবিক্য, বন্ধ পৃতুলবিশিষ্ট একক ফলকের অভাব এর 
আ্রচীনত্বের কন্দাই ঘোলা করে। এর পাশে জারগাটা ভাষন পড়ে রয়েছে। 
পরিষ্কার কেবা যায় যে এখানেও একটি মন্দির ছিল; সে মন্দিরটি 
আটভালা হওয়াই সম্ভব) এই মন্দির দুগ্গল (একটির অবশ্য কোনও চি 
নেই) জরদেব নখীর পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ফরেছিল বলে আমার 
বারশা। এই অনুমানের কারণ হল দুটি (ক) শ্রথমোক্ত জোড়ামন্দির এবং 
এই মন্দিরযুগলের নৈকটা এবং খে) দুই বেড়া মন্দির সলেহ পূজ্জক বা 
দেবাইত ঘরের তপ্ত তোরপের সাদৃশ্য (প্রদ্থমোক্ত তোরপটির বারো আনা 
আশে বর্তমানে দৃশ্য, দ্বিতীয় ভোর্টির চার জানা অংশে মাত্র দৃশ্য)। এই 
মন্দিরযুগলের আটচালা মন্দিরটি ক্ষতিহযত্র হলে এবং পূজো করার 
অসুহিবে বোধ হওয়ায় জয়দেব নশই সম্ভবত পক্ষ স্থলে নতুন নবরর় 


মন্দির এবা ভর আটচালা মন্দির স্থলে নতুন আটচালা এশ্মির কাছাকাছি 
স্থাপন করেন। লেই হিসাবে এই মন্দিরটির বাস শষ শতাক্ষীর যদ্বম 
পাদ তো বটেই, সপ্যদশ শতাবী হওয়াও বিচিত্র নত। 
রাস্তা বরাবর এগিয়ে চলুন। ডালধাবে চোখে পড়বে একটি াটচালা 
মন্দির। এটারও হয়েছে, ভ'গ্রদ্লা। পোড়ামাটির শুলাকবশ কিছু কিছু লক্ষ 
করা যায়। কিন্তু এটিরও কোনও প্রতিষ্ঠা ফলল নেই! আহও কিছুটা 
এলতে গিয়ে বাহধারে রাসমক্ষটা ছাড়িয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড দহজাবিশিষ্ট 
বিরটি বাড়ির মো বন্মবনচহ্তের (রাধাকৃষ্চ বৃতি) মন্দির চোখে পড়ে। 
এই মন্দিরটি হল নববয়ের বন্দির । অক্যবে আয়তনে এবং উচ্চতায় এই 
মন্দিরটি বৈধ্যপুরের সকচেষ়ে বড মন্দির। তার দাননেই পাকা ছাদের 
ছাউনি দেওয়া বিরাট নাটমন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহটি কেকলনাত্র 
শরীবিগ্রহের শয়নগৃহ নাত্ত, ভোগগৃহ নয়। বেশ কিছুটা তফাতে বাত্বার 
ধারের একটি সাধারদ ঘরে বৃদ্দাবনচন্দের ভোগ হয় তার উপস্থিতিতেই। 
মন্দিরের কলেবরটি ঘত বড়, বৃক্লবনচন্তর এবং রাধিতার মূর্তিগুলি সে 
তুলনায় হেন বেমানান ছোট। কষ্টিপাথাবের ফৃষদৃক্কিটি লাকি আনা 
হয়েছিল স্গলি জেলার অন্তর্গত পোলরা খানার গৌসাই-নালপাড়ার 
শোৌসাইদের কাছ থেকে। গৌঁসাইদের কাছ থেকে পেবেছিয়োন গঙ্গার 
অধিকারী এবং ভর তাছ ঘেকে সংগ্রহ করেছিলেন ঠাকুবদাদ টার পুর 
অধুসূদন নন্দী। ঠাকুরের সেবার জানো তদানীন্তন ৩০০০ ট্রাক ভায়ের 
সম্পত্তি নন্দীরা দল করেন এবং গঙ্গার অধিকাহীকেই পৃক্তক নিযুক্ত 
ককেন। এই তথ্যটি আমাকে সরবরাহ করেছেন হামার অধ্যাপক স্থানীর 
পণ্ডিত ড. হাসেবন্ধু ভট্টাচার্য __তার পূর্বেকার লিঙ্গিত একটি ডায়েরি 
ঘেকে। তিনি উক্ত নম্খী পরিবারের কোনও এক বশেহবের কার থেকে 
(তোদের পারিবারিক খাতায় লিখিত অংশ থেকে) তথ্যটি ডায়েরিতে 
লংগ্রই করে রেখেছিলেন। কিন্তু মন্দিরের যে প্রতিষ্ঠালিপি দৃষ্ট হয়, তাতে 
জী ঠাকুরদাস, কী মধুসূদন কারুরই নাম পাওয়া ঘায় না। লিলিটি যেমন 
যেছন পড়তে পেরেছি, তা নি্রে খুব তুলে দিলাম 
“শিশুয়াম নন্দী 
পুত্রানাং ভাগরহানাদ 
দুপতভিরাম লক্ষী। গঙ্গা 
দাস নন্দিনা পরিবারেন 
কৃতো দেবালয় অস্যাম 
গ্রনিতানন্দাম সর শ্রীরাম 
চন্্রাম স্ররী শন ১২০২ শাল। 
যে কয়েকটি নাম লিপিতে পাওয়া মারা হল শিশুরাম নক্ষী 
দু্রভিরাম নন্দী, গঙ্গাদাস নন্দী, নিত্যানন্দ নষ্টী ও রামচন্তর নক্ষী। এর মযো 
শিশুরাদ নবী ও দুর্ক্ভরাম নন্দী বে মৃত তা স্পষ্টই বোকা ঘায় ঈশ্বর 
চিহ্ন (- ) লক্ষ করে। পঙ্গাদাস নন্ধীও সম্ভবত মৃত; কারণ এই নায়ের 
আনে কোনও “ই নেই (যক্ষিও এটি পূর্চ্ছেদের পরে কিন্যমান)। কিন্তু 
নিত্যানন্দ ও রামচন্ত্রের নামের আগে 'ভ' যুক্ত থাকায় মনে হুর বালো 
১২৫২ সালে (ইং ১৮৪৫-৪৬) এঁরা এই দেবালরটি স্থাপিত করেন। 
সেক্ষেত্রে নন্দী পরিবায় প্রবত্ত পূর্যকথিত তথ্যটির কোনও সামগ্রস্য লক্ষ 
করা বায় না। 
এই ঘন্ৰিরটিতে কোনও কারুকার্য নেই। কৈনপূরের অন্যান্য মন্দিরের 
অতো এটি ইট সুরকির গ্থুনি নর। সিমেন্ট, চুন-বালির কাজ এই 
অন্দিযেই কেবলমাত্র লক্ষ করা যায়। ৭ লাইনের শুতিষ্ঠালিলি সাদা 
পাথরের একটি ফলকের উপরে খোদাই করে লেখা (পোড়ামাটির অক্ষরে 


১৪৪ 


উৎকীণ ন)। হসসক্রুমে বলা যায় নিকটবততী ফালনা শহরের প্রতাগেশ্বর 
দেউলের লিপিটিও (বালো ১২৫, ইং ১৮৪৯-৫০) এই হরনের। এই 
কালে এই ধরনের প্রতিষ্ঠালিপির কল শুচার ছিল। 

এরপর ঝ্লাস্তাটা বাঁক নিয়েছে ডানদিকে ॥ দু-চার পা এক্সিযে পিয়ে 
ডানঘারে পড়ে একটি দেউল ) এই একটি মাত্র মন্দিবেই সরকারি পুরাতন 
বিভাগ কর্ণক নির্দেশনামা (১৯৪৮ সালের আইন অনুযায়ী) স্থাপিত 
আছছে। মন্দিরটি ছুটি অংশে বিতন্ত-_একটিকে মূল দেউল, অপবটিকে 
“জগমোহল’ বলা যাত। মূল দেউল স্বভাবতই জগ্মোহল অপেক্ষা উঁচু। 
এটি সচরাচর দৃষ্ট বালোরীতির (রয় ও চালা) মন্দির নয়। দেউলের 
শিখরদেশ চারচাল! ধরনের (কিন্তু চারচালা মন্দির নয়) এবং 
জগগমোহনের শিখরদেশ মসজিদ আকফযরের। আকারে ও আরতনে এই 
মন্দিরের স্থান দ্বিতীয়: কিন্ত শ্রচীনত্বের দিক থেকে প্রথম। 

রাস্তার দিকে লোহার তোরলের ওপবে (মূল দেউলে) পোড়ামাটির 
একটি প্রতিষ্ঠাফলক আছে, দুটি লাইনে লেখা সাস্মিল্] এই লিপিটির শ্রথম 
লাইনে 'ভীশ্ুভানন্ৰ পাল শক... কথেলি স্পষ্ট। দ্বিতীয় লাইনেও চার 
অক্ষর বিশিষ্ট এবং 'ভরীযুক্ত' ও 'পাল' পর্দবিষারী আর একটি নান 
পাওয়া ঘায়, ঘা পড়তে আমি সক্ষম হইনি। তারই তলায় চার অন্ধের 
একটি সদ্য আছে, ঘার প্রথম দুটি ন্ক "১২ স্পষ্টভাবে আমার চোখে 
পড়েছে এবং পরের অস্থদূটি অর্ধভগ্ম বলে নিশ্চিত কিশ্বাস নিয়ে কিছু কলা 
আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে লা। আমার অধ্যাপক ডক্টর হসেবন্ধু ভট্টাচার্য 
তার “কৈল্যপূর পরিচিতি' প্রযঞ্ধে (বৈন্যপুর রামকৃষ্ণ কিল্যাপীঃ পঞ্জিকা 
১৯৬৯) লেখেন যে ১২২০ শক অর্থাৎ ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দিরটি 
তৈরি হয়। সাক্ষাৎকারে তিনি গাবি ফরেন যে লিপিটির সম্পূর্ণ 
পাঠোদ্ধার করা তার পক্ষে স্ব হয়েছে। তায় প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও 
আমি ইতিহাসের খাতিয়ে বিনীতভ্যবে জানাচ্ছি যে এর পরেও লিপিটি 
আনি দেখতে যাই, কিন্তু কোনওমতে পরবর্তী অন্ধ দুটি (২০) সম্বন্ধে 
আমি নিঃসন্দেহ ইইনি। ভাবার 'বর্ধযান পরিচিতির ্রস্থব্সরন্ধরও এই 
দেউলের যে লিপিটি গ্রন্থের চে) ছাপার অক্ষরে তুলে ধরেছেন, তা 
মারক। তারা লিখেছেন, 'শুভানন্দ পালেন_ চ শকে ভগবহপাদ 
সেবার্থং দেবকুলং বিনির্দিতং'-_এই অশেটি আছে এবং নির্মাশকাল ওর 
মতো দেওয়া নেই (পৃ. ৩১০)। দুটি বন্তব্যই কিন্তু অনৈতিহাসিক। 
বায়োদশ শতাজীতে শুভানন্দ পালের নাম দেখে আমি আনন্দে শ্রায় 
আটিখ্যনা ছয়ে পড়েছ্বিলাহ, একথা বলতে কোনও দ্বিধ্য বা সংশয় আমায় 
নেই। ইতিহাসে পরিচিত যালোর পালবলের শেষ রাজা রাদপ্যলের 
(১০১৭-১১২০) পরেও তারই বশেধরের কেউ হনে করে এবং 
'রামচরিত' পরলেত। সন্থ্যাকর নদীকে কৈরপুরের কর্তমাল নন্দীমের 
পূর্বপুরুষ শুনুমান করে গবেষনার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়েছি বলে যখন 
আমি পরায় বিনিষ্র রজ্জনী যাপন করছিলাম, ঠিক সেই সমরে আমার উৎসাহে 
ঠান্ডা জল নিক্ষেপ করলেন আনন্ধনিকেতন কীর্তিশালার কিউরেটর এবং 
এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় তারাপদ (সাতরা)। তিনি জানালেন 
কৈাপুরের এই মন্দির বে চীন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে সালটা যনি 
১২২০ হয়, তাহলে ওটাকে শক না বরে বসা হরতে হবে, কিছু কিছু 
মন্ৰিরে এইরকম দুল দেখতে পাওয়া যায়: এছাড়া লিপির হরফশুলির মধ্যে 
আটীনত দেম্দতে হবে, এবং সবশ্যেৰে বলা যেতে পারে এটি হয়ত সক্কযেরের 
তারিখ। জারশ পাল-সেল আমলের ইটের মন্দিরে কোনও লিলিফলক 
পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তকে সত্য বলে ঘরে নিলে এই 
মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা সাল যা সঙ্কোর সাল দাঁড়ায় ১৫৯ কছর আগের! 


এই মন্দিরে ভা্ষের ছড়াছড়ি নেই। কিন্তু পু, বৃহৎ ফুলকারি 
নকলা এবং প্রতিষ্ঠাকলকের পর্তকিতেই একসেট পুতুল-তান্র্য চোখে 
শড়ে। এই পৃত্ুলশুলোর মব্যে দশ-মুণ্ডধারী রাবল এবং করে টানা বু 
সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ ধররে। জন্যমযহনের পেছনের দিকের 
অংশে কিছু ছবি আছে। এর মহ্য হাতির পিঠে চেপে ধনুর্যাণ নিযে যুদ্ধ 
করার ছবিটি আমার ভালো লেগেছিল । মন্দিরের মযো কী বিগ্রহ ছিল. 
সে সন্বদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারেন না। 

আরও কেন্দ কিছুটা এগিয়ে ডি. ভি. দি-র অফিসটা পেরিয়ে যামধারে 
কুতুর পুকুরপাড়ে জোড়া শিবমন্দির দেখতে পাওয়া ধার। মন্দির দুটির 
গঠনশৈলী আটচ্লা শ্ৰেণির। বাঁদিকের মশ্নিয়ে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের 
ছড়াছড়ি, কিন্তু শিবলিঙ্গ গোড়ার দিকে ভগ্ন থাকায় পূজে হয় না। 
ডাৱধারের শিষমন্দিরে অপেক্ষাকৃত কম টেরাকোটা অলকের দৃষ্ট হয়। 
বাদিকের মন্দিরটি সঙ্গে প্রথমে কথিত নবরয় মন্দিরের পাশের অটিচালা 
মন্ৰিরটির সঙ্গে ুবছ মিল রয়েছে। অত্তত কিৰ কিছু মিল আমার চোখে 
ধরা পড়েছে। দুটোই আটচালা ধরনের, দুটোতেই উঠ্ট-ভাক্কর্য আছে; সেই 
দুক্ন আরোহী); মাহুতে দড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই পর্তুশিত জাহাজ 
ঘোড়ায় পিঠে চেপে পরস্পর যুদ্ধ অনেক কিছুই হব দিলে ঘায়। সেদিক 
দ্বেকে বিচার কয়ে মনে হয় এই মন্দিরযুগলের জন্মও ১৮০২ টি. ন্যগাদ। 
এই মন্দিরে আর একটি বৈশিষটূর্ণ হবি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। 
ছবিটি হল মাথায় 'টোক' পরিহিত লাগল কাবে চাবির ছবি। বে নুগে 
মন্দিকের গায়ে রাম্যরপ-মহাভায়তের দেব দেবতাদের ছবিই সব দ্বেকে 
বেশি পাওয়া হার, সে যুগে বালি শিল্পীর হাতে বালোয় গেটে-খাওয়া 
সাধারণ অধ্যাত এক কৃষকের, সাধারণ এক মানুষের হুকেশ সতাই 
বিশ্ময়কর। 

এছাড়া বৈদাপুর সে পাতিলগাড়া গ্রে শায় এক-মানুয সমান 
উচু লো কষ্টিপাথরের উমালিঙ্গল মূর্তিটিও উল্লেখের দাবি রাখে। 
কৈন্তপুরের কৈ রাজ কিকেরযাবয সেনের ইনি গৃহদেষতা ছিলেন বলে 
কোনও কোনও স্থানীয় হাক্তি বিশ্বাস ফত্েন। এ বিশ্বাসের সতাতা 
কতখানি তা আমার জানা নেই। এত বড় পাথরের মৃর্তি অবস্থান করছে 
কিছ্ব সামান্য এক ছাটির ঘরে। এটা এখনও পান্ডিলপাড়ায় সেনেদের 
ভিটেতেই (কবি যতীল্নাথ সেনশুধ্য এবং কবি ও ডানার ফালীকিন্তর 
সেনগুস্তের পাড়ায়) অবস্থান করছে) তবে এই মৃর্তিটির এই মাটির ঘরে 
অবস্থান দু-তিন পুরুষ আঙ্গেকার ঘটলা। শোনা যার এ অন্ধলে বির 
ধনরত্ব লুট করার পর এই মুর্তিটি নাকি নিকটস্থ কোনও পুকুরে ফেলে 
দিতে ঘায়। সেই পুকুরটি নতুন করে কাটাবার সময় (দু-পূরুষ জাগে) 
মূর্তিটি পৃহস্বাযী পান এবং উত্ত মেব যা দেখ) স্বদ্রের মাধামে 'দেলেদৈর 
ভিটেতে খ্যকবার ইচ্ছে প্রকাশ করলে পৃহ্স্বাধী ঠাকুয়ের নামে জমি নিয়ে 
সেবা চাল্গাবার ব্যবস্থা করে দেন | এই গ্রামে বসির হারাম হয়েছিল কিনা 
আমার জানা নেই। বর্ির হাঙ্গামা হোক বা না হোক, এ অঞ্চলে দুসলিম 
রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে কিংকরমাকবের নিরুদ্দিষ্ট হওয়া এবাং এই হয়গৌরী 
মর্তির পুকুরে বিসর্জন হওয়া কিংবা আত্মগোপন করে থাকা বিচিত্র নয়। 





লৌকিকদেবী খাঁদুরানী 
শিকেনদু মান্র 


বাকুড়া জেলার বিখ্যাত মৃৎশিল্পীকেন্্র পাচনুড়া থেকে কিনুটা দূরে 
দেউলভিড়া গ্রাম (থানা তাজড্যাংরা)। এই দেউলভিড়া! গ্রে এক 
লৌকিক দেহী আছেন। তান নাম হল ীদুবাহী বা াদযোনী। গ্রাঘবালোর 
বিভিন্ন প্রান্তে এননিবারা অনেক লৌকিক বা গ্রাম দেযসেরী আছেন, 
হাদের খ্যাতি বা প্রতিপত্তি আশপাশের দু-পীচটি গ্রামের সযোই সীমোবন্ধ। 
এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 

প্রামের একপ্রান্তে শালগান্ধ, আীশগাছ, কালকুচলে আর ং-গাছের হ্ীচে 
দেবী অবস্থান ঝরছেন। হন্দিরাণি বলতে কিছুই নেই। জনসাধারশের 
দেবতা সাধারপভাবেই বাস করছেন। প্রতি ঘাসের সাক্রোস্মিতে দুধ, কলা, 
মিষ্টি ইন্ানি সহযোগে পৃজ্লা দেওয়া প্রচলিত বিবি। মানসিকের পৃল্লত 
ছাগ বলি হয়। গ্রাম। লোকের বিশ্বাস দুধ চিড়ে দিয়ে মানত, করলে 
হারানো গরবাছুরের সন্ধান নেলে। বাঁকুড়ার মাটির হাতিহোড়া পূজার 
একটি বিশিষ্ট উপকরশ। 

ভুচলিত প্রবাদ, পূর্বে সন্ধ্যাকালে একটি গোটা সুপারি-পান দিয়ে 
মানত করলে বিবেবাড়ির হয়োজেনীয় বাদনপত্র পাওয়া হেত। "এ ঘটনা 
কতকাল পূর্বের?" উৎসুক হয়ে এ ত্র বেশেছিলাম অশীতিপর গ্রাঘবৃদ্ধ 
সৃষ্টিবর পালের কাছে। তিনি জানালেন, দীর্ঘকাল হবেই একথা গুনে 
আসছেন তবে পত্ক্ষদশী কেউ নেই। 

খীঁদুরানীর মূর্তিটি ল্যাটেরাইট জাতীয় পাথরে তৈরি। দেখলে মনে হয় 
পুরুষদূর্তি। উত্তেলিত ডানহ্যতে অসি, বামহাত বুকের কাছে সুষ্টিবন্ধ 
পরনে কৌচানো কাপড়, কানে কুণ্ডল, মাথায় শিরোভূষণ। পাচ্ছরের উপর 
মূর্তিটি খোদাই করা, তবে নাসিকা ভঘ। তাই স্বীদুরানী নামেই পরিচিত। 
দর্তির আকার আয়তন দেখে মনে হয় হয়ত এককালে এটি দেউলভিডযার 
ভাপা জৈন মন্দিবের কেনও অলন্তধরশকপে ব্যবহাত হয়েছে. কিন্তু পুরহমৃততি 
কীভাবে সিন্দুরচ্চিত দেবীমূর্তিতে রূপান্তরিত হল একদা বলা শক্ত। 

দেউলভিড়ার মন্দির ও খাঁদুরানীর সৃর্তিটি দেখে পরলোকপত 
মন্ধিরতর্ভুবিদ ডেভিড ম্যাকৃকত্ঞন এবং “বীকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'র 
লেখক অরমিয়কুঘার বন্দোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন বে, খীনুরানীর 
মূর্তিটিকে দেউলতিড়্যার মন্দির থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়ে থাকতে প্যরে। 
কারণ দেউলভিড্যার মন্দিযের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিপদিকে মাটি ছকে 
কিছুটা ওপরে বয়তের গায়ে যে তিনটি বড় কুলুঙ্গি আছে তার মাপের 
সঙ্গে মূর্তির আয়তনে অদ্ভুত ছিল আছে। পুরাতববিদদের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী দেউলভিড্যার মন্দিরটি আনুমানিক রিটা দশম শতকের ॥ তার 
মানে খাুরানীয মৃর্তিটিও প্রায় হাজার বছরের শ্রটীন। 

খদুরানীর বর্তমান পুজার হলেন লালমোহন রায় জাতি_খর়রা 
(তফশিলি), বয়স ৫০/৫৫ হাবে। গ্রামের একপ্রান্তে তার বাস। 
পুরুষানুক্রমে তারাই পৃজ্ঞারী। কাহিন্মুর সঙ্গে জলচল৷ লা থাকলেও 
খাদুরানীর গৃজা দিতে এখনও তিনিই প্রধান ব্যক্তি। 





যাদু পটুয়া 


রহীন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যার 


একথা সকলেই জানেন যে বালোত হিন্দু ও নুসলনানদের মধ্যে 
শ্রনেজ্গুলি শ্রেণি আছে। কিন্তু উভত বর্মাবলতী শ্রেণিগুলি ছাড়াও 
বাংলার অধিবাসীদের মধ্য আর এক শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া হা 
১৯১০ সালে শুকান্দিত 0..5. 5 0'৮৯|৷৫১) লাছেবের বিববপে পাওয়া 
হার হীবন্ুম কেলায় ভধিতাদীদর নহে হে নূতন শ্রেপির উল্লেখ জানে 
তাহারা নিজেদের অভিহিত করিত হাদু প্রা নানে। এই শ্রেণির 
লোকদের ভাদিবাস ছিল ননভূম ফেলায় এবং সাঁওতাল পরগনায়। 
ব্যলোদেশে ইবন করেল এবং জন্ছল নহলের এলাকা ভিত শুন) তোনও 
জেলা তাহদের বাস ছিল না। 

কথিত তাছে তাহাদের বাশেব আনি পুরুষের জন্ম হয় এক মুসলমান 
ফকিবের টরসে এক হিন্দু দীচ জাতীয় ই্বলোক্ের গর্ভে। তাহাযা ঠিক 
হিন্ছুও নয় বা মুসপমানও নয়। তাহারা মুসলমান ধর্মের আগ্লাকে বিশ্বাস 
করিত কিন্তু হিন্দুদের ঠাকুর কাকী ও মনসা দেহীর পূজা৷ করিত। এইসব 
দের স্থলে তাহারা পীতা মানত করিত এবং উৎসর্গ করিবার সময়ে 
তাহাবা দক্ষিশ্যা দিয়া হিন্দু পুরোহিত নিছোগ হবিত। মুসলমানদের মতো 
তাদের ছেলেদের সুহ্থত করিত। মৃত বাকিদের কবব দিত। আধার 
কোনও উৎসবে নির্মিত বাক্তিদের আপ্যায়নের জন্য যে ছাগল বা মুবণি 
কাটিত তাহ্য হিন্দু প্রথামত নাথা কাটিয়া ফেলিত, জবাই করিত লা। 
পুরুষেরা দাড়ি রাত না। আবার অনেকে তাহাদের ছেলেমেয়েনের হিন্দ 
নাম রাঙিত। মেয়েরা ধিষ্যহের পর মাথায় সিঁদুর ব্যবহার করিত। কেহ 
কেহ গোংমোস খাইত না; বিবাহের সময়ে তাদের নিক্ষেদের সম্প্রদায়ের 
কাজিসাহ্রেবকে ডাকা হইত এবং মুসলমানদের মতো কল্মা পড়াইয়া 
[বিবহকার্ষ সম্পন্ন করিত। কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের কবর দেওয়ার সময়ে 
কাজিসাহেককে কখনও ডাকিত না। মৃত্যুর একমাস দশদিন যাদে 
আত্বীয়স্বজনদের ভোজন ঝরানো হইত এবং শুধু খালি মাসে ও ভাত 
খাওয়ালে: হইত। বিশেষ অবস্থাপত্র ব্যক্তি কিছু মিষ্টামের আয়োজন 
করিত। লেঙ্গাপড়ার উৎসাহ তাহাদের সম্ত্রবায়ের মধ্য অতি বিরল 
ছিল। ছেলেরা বড় হইলে তাহ্যদের বাপ ও ঠাকুর্ণার নিকট হইতে 
কতকগুলি যন্ত্র ও মৃষ্টিঘোগ চিকিৎসার বিষয়ে শিক্ষালাভ করত 
শেখাইবার সময়ে ছেলেদের সাবযান করিয়া দিত যেন ওইসব মন্ত্র ও 
মৃষ্টিবোগ শিক্ষা অন্য শ্রেণির লোককে না শেখানো হয। ঘদি কোনও 
লোক শুরুক্তনের কথার ব্যতিক্রম করে তাহ) হইলে অসীম বিপদের 
সন্মুখীন ওবু যে হইতে হুইবে না, তানের শ্রেণির সম্ত বযক্তিকেও 
অশেষ দুর্ভোগ করিতে হইবে। এমনকী ভ্রীবলনাশ পর্যত্র হইতে পারে। 
সবচেয়ে বিপদ হইবে, সেই বৃত্তির, বিনি সমাজের মব্যে বয়োজ্যো্। 

তাহারা পিতলের ঘণ্টা, কম দামের নানারকম গহনা এ ওজনের 
ৰাটখারা তৈরি করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। পাড়ার বা দূরের কোনিও 
বর্ধক মৃত ব্যক্তির ছবি ওকিত্া তার আক্ীয়দের কাছে বিক্রয় করিত 
এবং ইহা ছাড়াও হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকিয়া হাটে ৰা মেলায় বিক্রয় 
করিত) তাহারা জিত রাঙ্গিত না বা চাষের ফাজও করিত না; তবে 
গৃহপালিত পশুপাজনের খুব প্রচলন ছিল। আর প্রত্যেকের বাড়িতে গরু, 
ছান্দল, ভেড়া, মুরগি, খ্রপোম দেখা বাইত। 


উপস্থিত এই শ্রেণির লোকদের সংখ্যা এত বিরল যে সহজে 
দৃষ্টিগোচর হয় লা। দু-একক্ন এখনও আরে বটে কিন্তু তাহ্যদের সামাজিক 
ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। 


তত 


আলোচনা 


ডেভিড ঘ্যাক্কক্ষনের রচন্যপঞ্জি 
ছিলাম। তার মৃত্যুসবোদওড আছাকে ভয্মালকভাবে ব্য্িত করেছিল। ... 
ডেভিড ম্যাক্কাক্ষনেয় লেখ পরবস্ধাবলির তালিকা দ্েকে ১০লং প্রবন্ধের 
সালটা ১৯৬৭-এর পরিবর্তে হবে ১৯৬৫-৬৬ সাল, ৪নং স্যো পৃ. 
৩১৫-৪৪; সাগ্যাটি তামার সংগ্রহ করা৷ আছে। 
ির্মলচন্র চৌষ্রী 
প্রস্থাগারিক, টাকি র্ট্রীর জেলা গ্রন্থাগার 


শ্রদ্ধেয় মীযুক্ত সুধাতশুকুমার রায় মহাশয় কৌশিকী পত্রিকার (৮ম-১ম 
সঙ্গো, শ্রাবা-ছায ১৩৭৯) 'নমসূতর' শব্দটির বা জাতিটির প্রকৃত ও 
ভ্রটীন রূপ 'নময়াল' বলে উল্লেখ করেছেন। ইনি ওই শব্দটিকে 
আগৈতিহাসিক মহেন-জো-দারোর সিলমোহরে উৎকীরণ চিত্রলিপি থেকে 
আক্জমির করেছেন ধলে দাবি জানিয়েছেন ও 'নমরাল' শব্দটিকে চলন 
ক্রব্ার জনা ঘোষণা করেছেন) 

শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় 'নমরাল' শব্দটির সঙ্গে প্রাচীন দিশরীয় ভাষায় 
হাবহাত 'নোঁ_র্মো' (নো = আমাল বা স্যেনালী রবি) শব্দটির যোগসূত্র 
স্থাপন করে উক্ত শশটির অর্থ করেছেন "সোনালী রবির দেশের লোক' 
বা 'লোনালী রবির পূঙ্গক'। 

কিন্তু ছহেন-জো-দারো বা হরমার তাবিজ বা সিলমোহরশুলিতে 
উৎকীর্ণ চিন্রলিপিগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে মনে হয় এই 
চিত্রলিপিগুলির সরশি র'পকৌটার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে রাজপুরের শুল- 
জেম্রার মতে৷ ঘাবিড়ি ও সাস্কৃত ভাবার পূর্বজপে। কারণ এই দু'টি 


স্রাবাই হল সিদ্ধুসভ্যতা ও সক্ষেতির অষ্টদের ও ধ্রসেকর্ডাদের ভাষা। 

এই জ্ঞাত চিত্লিপিসমূহের চরিত নির্ধারপে, রূপগত ও ভাষাগত 
ব্যাখ্যার মহো প্রাচীন মিশরীয় ভাষার কোনও শ্দের আলোক শরতিঘলিত 
হয় নাই বলেই অনুমান হয়। এই অনুমানকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে 
"ছয়টি দাঁড়ির পরে মানুষের হাতের মৃষ্টি চিত্রলিপিটি' এবং 'উর্দধবাৎ 
নারীর চিত্রলিপিটি'। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান 
একদদমির নকুল সস্থোনকিত্ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক উরি কনোরোজড 
সিদ্ধ উপতাকাচ ্াবিদ্বত সিলমোহরে উৎফীর্ণ "দীন চিত্রলিপিটিকে' 
প্ৰচীন তামিল ভাষার উপর ভি্তি জরে বলেছেন যে. এই চিত্রলিপিটির 
দুটি অর্থ মাছ ও তারা। হরল্লার সিলমোহরে উৎকীর্ণ যে 'সাত "মাছ 
চিত্তলিলিটি আছে তারও প্রকৃত অর্থ করেছেন 'এলুহীন' বা 
'অন্তর্বিমণ্ডল'। এছাড়া ইনি হরঘার পিলমোহরে উৎকীর্প "ভারী বাঁক কাবে 
ভারবাহীর চিত্রলিপিটির' সঠিক অর্থ বের করেছেন ঘাবিড়ি ভাহার। ইনি 
ওই ভাষায় “ভারী বাকের" অর্থ করেছেন রক্ষা করা' বা 'রক্ষাকর্তা'। 
কনোরোক্রভ আবার “ছয়টি দড়ির পরে মানুষের হাতের মুষ্টি চিত্রটিকে' 
ক্ষেত ভাবায় পূর্বরূপ ধয়ে এর মানে বুঝিয়েছেন "চার আগ্রলি'। 

সুতরাং ফনোরোজভ আদি ভারতীয় ভাবাকে ভিত্তি করেই হরমা. 
মহেন-জ্গো-দারোর আদি ভারতীয় চিত্রলিপির যেসব পাঠোদ্ধার করেছেন, 
তা সতাই মূল্যবান ও জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 

অতএব, শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় 'সময়াল' শব্দটির বা জ্াতিটির যে 
বাখ্যাভাহা উপস্থিত করেছেন তা মুক্তিপূর্ণ ও নির্ুল কিনা তা বিচার 
করে দেখবার পয়োজন আছে। 

পরিশেষে বলব, যুক্ত রায় মহাশয় 'নময়াল' পম্দটিকে বহেন-ক্লো- 
দারোর' কোন্‌ চিত্তলিপি ঘেকে আবিষ্ধায় করেছেন এবং এই চিত্রলিপিটি 
বহুল ব্যহহাত হয়েছিল কিনা ও উক্ত শব্দটির অনবিত্বকাল মহেল'জো- 
দ্যরো সভ্যতার সহকালীন কিনা এবিষয়ে কৃপা করে সামান। আলোকপাত 
করলে খুবই খুশি হব। 

শরুনাখ ঘটক, গড়বেতা 


ওয় বৰ্ষ ডষ্ট-৮ম সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ শ্রাবণ ১৩৮০ 





পুরুলিয়ার মাল সম্প্রদায় 


দীপকরঞ্জন দাস 


পুরুলিয়া শহরে বাজারের কাছে রাস্তার ধারে দু-তিনজন লোককে রোজই তাদের পসরা সাজিয়ে বসে থাকতে দেখা হাবে। এরা ঘা বিক্রি করে তা 
ছল পেতলের ফুনকে. হাতা, দীপ ও ছোট ছোট কৌটো। স্থানীয় গরিয ও মহাবিত্ত শ্রেণীর অধিবাসীরাই প্রধানত এগুলোর ক্রেতা। সাধারণ ফাসারির 
দোকানেও এ জিনিসন্তলো পাওয়া যায় কিন্তু রাস্তার ধারে যা বিক্রি হয় তা তৈরির বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ পৃক্ষক। বরঞ্চ ঢোকরা কাঘারদের কানের সঙ্গে 
এগুলোর একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। কিন্তু পুরুলিয়ার শিল্পীরা ঢোকরা সম্তদায়ডূক্ত নন। এঁরা নিজ্ষেদের নাল কলে পরিচয় দেন। অবশ) বর্ধনান- 
শ্ীরভূদের মালেদের সঙ্গে এঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। সামাজিক আচার-অনুষ্ান যা এঁরা পালন করেন তা অনেকটা পটুয়া বা ঢেকরাদের মতোই 
হিন্দু ও দুসলমান ধর্মবিখাসের এক বিচিত্র সংমিশ্রলের ফল। যেমন ছেলেদের সুরত হয় কিন্ত ঘেয়ের৷ শাখা-সিদুর পরে। বাড়িতে লক্ষ্মী ও গ্দেশের 
গুজে হয় কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে সমাহিস্থ করা হয়। 

পুরুলিয়া জেলায় মানবাজার থানার আঁকরে| গ্রাথ মালেদের আহি বাসস্থান অর্থনৈতিক কারপে এদের অনেকেই এখন পুরুলিয়া শহরের উপকষ্টে 
নডিহার কাছে স্থায়ীভাবে বাস করছে। পুরোনো! ভান্কা কাসা-পিতল কিনে এনে এরা ফুলকে, ছাতা প্রভৃতি তৈরি করে এবং প্রতিদিন সকালে স্থানীয় 
বাজারে বিক্রির জনা নিতে যায়। জিনিসগুলো তৈরিয় ব্যাপারে স্র-পুরুব দমভাবে কাজ করে। কোনও কিছু তৈরি করার আগে উপকরপের অনুপাত 
ঠিফ করার জন্য এরা সাধারণত আধুনিক দাড়িপাল্লা ও ওজন ব্যবহার করে। কিন্তু এদের কেউ কেউ এখনও প্রাচীন। পদ্ধতিতে ওজন ঠিক করে। 
এতে দীড়িয় একদিকে একটি মাত্র পালা থাকে। দড়ির সে দিকেই কতগুলি খাঁজ কাটা থাকে। পাল্লায় গুক্জন করার জিনিস দিয়ে ঘে-কোনও খাজে 
একটি দড়ি ধেঁহে দীড়িটিকে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে বুলিয়ে রাখার চেষ্টা কয়া হয়। যদি দেখা যায় যে দাড়ি পান্লায় দিকে বেশি ঝুঁকে হযে 
তা ছলে দড়িটিকে প্রয়োজনমতো একটি দুটি বা তিনটি খাঁ সরিয়ে পান্ররে কাছে নিয়ে দাঁড়ি ঠিক করা হয়! দড়ির ফরটি খাঁজ পাপ্রার কাছে আছে 
আই দিয়ে ওজনের হিসাব হয়। বর্তমান যুগে বেলে মালপত্র ওজ্ধনের যে পদ্ধতি তা এই শ্রচীন স্বীতিরই আধুনিক রূপ। 

হর্তমানে পিতলের মাছ বৃদ্ধি পাওয়ায় জিনিস তৈরির জল৷ বিকল্প হিসাবে এযালুমিনিয়দ ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু মাধ্যমের পরিবর্তন ঢালাইয়ের 
সাবেক রীতিতে কোনও পরিবর্তন ঘটায়নি। অলকেরণের রঃপটিও প্রথাগত ধারার অনুসরণ করছে। লতাপাতা, বঁড়শি বেঁধা মাছ, জ্যামিতিক নকশা 
প্রভৃতি দ্বারা কুনকেকে অলাকঁত করা হয়। দাম কমানোর স্রযোক্জনে অনেকক্ষেত্রে খুব সীমিত নকশায় অলকেরণের ফাজ করতে হচ্ছে। ফলে শিল্পীর 
স্বাধীনতা ও অভিনব প্রকাশের পথ ক্রমশ সন্ুচিত হয়ে চলেছে। দু-এক পুরুষ জাগে যে সব জিনিস তৈরি হত তার তুল্য কিছু করা এখনকার 
শিল্পীদের কাছে, অসস্তব বলে মলে হয়। আঁকরোতে এই সম্প্রদায়ের এখনও কয়েকস্ন প্রাচীন লোক রয়েছেন যাদের হাতের কাজ অতুলনীয়। তাই 
ভালো ফুলকে পেতে গেলে সেখানেই যেতে হবে। লক্ষ্মীর সাঙ্গ চাহিদার অভাবে এখন আর তৈরি হয় লা? তবে অর্ডার দিলে তাও পাওয়া ঘাবে। 
অনুকূল পরিবেশের অভাবে পুরুলিয়ার মালের! জাজ অবলুত্তির পথে। সরকারি সেনগাস রিপোর্টে পূরুলিরা জেলার কুটির ও হস্তশিযের মধ্যে মালেদের 
অভিনব ঢালাইয়ের কাজ উদ্মেখবোদ্চভাবে অনুপস্থিত। বাঁকুড়া ও বর্ষছানে ঢোঝরা কামারদের পুনর্বাসনের চেষ্টা অনেকটা সাফল্য লাভ করেছে। আজ 
তাদের তৈরি জিনিস বিদেশে সমাদৃত হচ্ছে। কিন্তু পুরুলিয়ার এই অবহেলিত যা সম্তরদায় চোকরাদের ন্যায় দক্ষ হলেও এবং তাদের তৈরি ছিনিস 
লোকশিল্ধের নিরিখে অত্যন্ত সুন্দর হলেও সরকারি সহায়তা থেকে এরা সর্বদা বঞ্চিত। শ্রাটীন লোকসংস্কৃতির বে ক্ষীণ হারাটিকে এরা এহনও বহুল 
করে চলেছেল তা “সাক্কেতি সচেতন" বস্াল্ির দৃষ্টির বাইরে ধীরে হীযে অপস্রিয়মাণ। 


কৃষি উৎসব-__টেকি চুরি 
অজিতকুমার মিত্র 


লৌকিক উৎসবে বান্ধালি জীবন যেমন উদ্ৃক্ঘলতায় টলমল ভবে ওঠে 
তেমনটি কিনতু পূরারলাভ দেবদেরী পূজায় পরিলক্ষিত হয় না। এখানে 
পদে পদে শাস্ত্রের অনুশাসনের মাস্টারির তায় নেই। ওয় নেই শুচিতা- 
আগুচিতার। ব্রাক্ষপের ময্তরক্চারপের সময় না বুঝেও জোড়হাত কবে 
বসে থাকতে হয় না। এমনকী সঙ শ্রানে. শুদ্ধ বনতে নির্জল। উপবাসে শ্রহয় 
গুনতে গুনতে ব্যাকুল হুবার দরকার নেই। আদিম বাঞ্জলির উৎসবের 
ম্যে হিন্দুর দেবতা ঢুকে গেছে। মন্ত্র রচিত হয়েছে। শালী বিধানমতে 
আচার-আাচরপের পাল্লায় পড়ে নেক উৎসব নিজস্ব স্বরূপ হারিয়ে ফেলে। 

লৌকিক উৎসবে দেবতা গৌল। অনেক উৎসবে আবার দেবতার 
পাজই পাওয়া যায ন৷। কেফল অনুষ্ঠানকেন্তিক আনন্দ মুখরতা এই 
উৎসবের সর্বহ্থ। জানু ইশ্তরতাল হক্রিয়ার শ্রতি অস্ববিস্বাস সর্বক্ষেত্রে 
এইসব উৎসবের শ্রেরশা। আদিম সমাজে নৈসর্গিক বিপর্ধয মানুষকে 
বিন্দয়াভিভূত করে তাই জানু কত্জালের প্রতি সমবিক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। 
ভূমিকম্পের সময় ছাটিব. সূর্যঘুহপের সময় সূর্যের, গুল ঝড়ের সময় 
আকাশের, প্রবল ধর্ষণের সময় জলের কাছে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করে) 
অতিহ্যকৃতেব বৌনপাটে আবহাওয়ায় আঙ্ছয্ সন্কোর মানুষের কাছে ইশ্বর 
তাই যোক্ষন দূরে! স্টিক জনগোষ্ঠীর গোষ্ঠীবস্ধতা তখনও কপলাভ 
করেনি। ছোট ছোট জনসমষ্টিতে বিভক্ত দুর্বল গোষ্ঠী শকৃতির মুথ 
রাপান্তরের বিস্ুলতার শ্াগৈতিহাসিক জস্ত-জ্যানোয়ারের আক্রমণে জনয 
গোষ্ঠীর মধ হারিয়ে গেছে। তানের ভীতি বিহুলতা হারিয়ে যারনি কিন্তু 
এমনি করে আদিম জীবন গোষ্ঠী থেকে গোষ্ঠীর মাঝে হাঁটতে হাঁটতে 
সমাঙ্গবনধনের সূত্রপাত করে। কিন্ত ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর ভর বিচুলতা, 
আদিম জীবনের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সামাজিক বানুষের অক্ষয় সঙ্চয়। 

তাই লৌকিক উৎসবের মব্যে আদিম মানুষের ইন্রজাল চিন্তা আজও 
একটু লক্ষ করলে দুস্পষ্ট দেখা যার। বান্তালির সর্পপৃজায় দেবতা নেই। 
বৃক্ষপজায়ও বা দেবতা ফোথা! সর্পদেহী মনসার প্রবেশ আদি বালোর 
না প্রাচীন ঝালোর ॥ তাও ঘনসাদেরী জাদুকরী মাত্র। দেবতা হয়ে উঠলেও 
ঈশ্বরী তো হয়ে ওঠেনি আজও। আর তুলসীগাছে নারারণের অধিষ্ঠান 
শেখিনকার ক্মনা। তুলসীবিলাসী নারায়ণ ঈশ্বর নয়। বিচিত্র দর্শন পাথর 
পূজার মহে। ছিল শুধু বাঁচার আকুতি। তীত চকিত মানুষের ঝ্বীবন 
সন্ভোগের আকুলতা। প্রচীনকালে তার মহে দেবতব আ্যরোপিত হলেও 
ঈশ্বরকে অকারণ খোেজবার চেষ্টা কত্রেনি। ঈশ্বয়ের কোনও শ্রয়োজন। 
নেই। কেননা ঈশ্গর তো মোক্ষ। ভালোভাবে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর ভালো 
থাকার দুর্ডাবনাতে যাল্জালির দর্শন তৈরি নয়। ভালো ফরে বাঁচার জন) 
সাধনাই বান্ডালির প্রকৃত জীবনদর্শন। ক্ষমা, দয়া, সমতার ঘেরা গার 
বর্মই এই জীবনের তিন্তিভূমি। আদিম মানুষের প্রথম চিন্তা বাঁচার চিন্তা। 
মরে বীচাকে অস্বীকার করে চলেছে তাই। নিদারশ বুদুক্ষার পার নদী. 
তারা ভরা আকাশ সঙ্জাবীর্শণ দবুজ মাঠে আর পাকা শস্যের সোনালি 
হাট বাস্তালি মন ঈশ্বরকে হাতিয়ে ফেলেছে। 

তাই থালোর লৌকিক উৎসবে এই জীবনের গান গাওরা হয়। 
কোনও বিস্মৃত অতীত ছকে এ হায়ার ব্যত্যয় দেখি না। একটু অনুবাকন 
করলে বালোর লৌকিক উৎসবকে নানা শাখায় বিভক্ত কর! ঘায়। কুবি 
উৎসব তার মন্যে বিশেষ উপ্লেক্ষযোগ্য। বাংলার অনেক জেলার বিশেষত 


ধীরদ্ূমের টেকি চুরি অনুষ্ঠান উল্লেখ্য কৃষি উৎসব! ল্ৈষ্ঠ মাস থেকে 
সাবা আযাঢ় মাসে বৃষ্টি না হলে বালার চাহি মাথা হাত দিয়ে বসে। 
কেননা ডূষিনির্ভর ব্যজ্ালি জীবনে সূবৃষ্টির একান্তই গুযোজল। বর্যাকে 
ভরসা করেই কৃবিকাঞ্জ হয়ে থাকে। তাই বৃষ্টি না হলে কোনওদিনই 
জার্যদের হতো ইন্্-করুপের উন্দেশ্যে হজ্জ করা হত্নি? নানা প্রকার 
তুকতাক আর ইন্রজাল প্রক্রিয়ায় বর্ধাকে শ্াহ্যন করা হয়েছে। 

টেফির আদিরূপ শস্য পেবল দণ্ডে। পেষশের হাত থেকে শস্যকে 
অব্যাহতি দিয়ে শস্যের সম্ভাবনার জনে] বর্ষার আস্থান আদিম মনোবৃত্তির 
পূর্ণ হকাশ তা অবযারিত। কেননা আদিম মানুষের মহে কারণ 
অনুসন্ধানের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়নি। তাই ঘটল! তাদের বিচলিত 
করেছে। সেইজনা শস্য পেষণে আতঙ্কিত হয়েছে জাদু ইন্ত্রজালের মোহে। 
যেখানে প্রভৃতি জুস্ক হলে ঘ্রাবন হয়। আগুন বিরূপ হলে বনে দাবানল 
ছলে ওঠে। গাছ খেপে গেলেই বুঝি ভেঙে পড়ে। সাপ বাঘ আর নানা 
জান্ত জানোয়ার দেখা ধাত। বিরুপ হলে মানুষকে হত্যা করে। শস্যই তাই 
হয়ত বিরাগভাজন হয়ে বর্ষান্তে আসতে দেয় না। 

এই মনোবৃততিই বাঞ্জালির টেকিচুরি উৎসবে রূপ পায়। আজ তেকে 


পূর্ণ ছিল। শব অন্্দিন আগে হীরভূনের এই অক্কলে যত আদিবাসী 
মানুষের বাস ছিল। এখনও নানাপ্রকার বন্য মানুষের এইসব অব্ষলে 
বাসন্থান। বন্ধ গ্রামে শাল মহুয়া প্রভৃতি বলঞ্জ প্রাচীন বৃক্ষ এখনও দেখা 
যায়। তাছাড়া এই অক্ষলগুলি সাঁওতাল বিদ্রোহে উপফত এলাকা তা 
জানতে পান ঘায়। এইসব অঞ্চলে অনেক লোকদেবতার 'খান' আছে॥ 
বনু বিচিত্র বন্য নদী পাহাড় পারের তৃপও পরিলক্ষিত হয়। 

আগুন করা আকাশে তখন বৃষ্টির নাম নেই। লাঙল জোয়াল মাচায় 
তোলা । চাবি দানবের ঘুম নেই। বৃষ্টির অভাবে হাতে কোনও কাজ নেই। 
তখন এই টেকিছুরি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় গ্রামে প্রামে। সে আমলে তে 
ভ্রতি বাড়িতে উত্তরমুশে, দক্ষিপমুষে, পশ্চিমদুখে, আর কোথা পূর্বমুখে 
টেকি ধসানো থাকত চালান্ধরে, এবং ত! গোলালঘর আর গোলাঘরের 
কাঙ্ছাকাছি। গ্রামের ঘারলা পূর্বদুখে বসানে) ঢেঁকি যদি গৃহসবাহীর অলক্ষে 
চুরি করে নিয়ে গিয়ে গ্রামের বাইরের কোনও পুকুরের ঈন্মান কোনে জলে 
ভুবিয়ে রাখা হয় তাহলে সাতদিনের মধ্য বৃষ্টি হবেই হবে। এই ঠেকিদুরি 
এক কৌতুককর পরিবেশে সঘেটিত হয়। গ্রামের চণ্ডীমগুপে এর 
গরিকল্না করত প্রচীনেরা; তার সঙ্গে ছেলে হোকরারা। সঙ বের করা 
হত নানান জাঁকজমক করে। প্রানের রাস্তায় হই হই) প্রত্যেক বাড়ির 
ছেলেযুড়ো এমনকী বাড়ির ধউ যখন সদর রাস্তায় এসে দাড়াত, দেই 
অবসরে গ্রামের ছেলে ছোকরারা নিদিষ্ট ঘর হতে পূর্বদুখী ঢেঁকি তুলে 
নিয়ে গিয়ে তালপুকুরে ডুবিয়ে দিত। কখনও বা যে বাড়ির ঢেঁফিছুরি 
করবার পরিকল্পনা করা! হত তার কিন্তু দূরে কয়েকল্সন নিলে মিথ 
ঘারামারি আরম্ভ করত বা চোর ধরা পড়ছে বলে চিৎকার ফরে ছেলে 
হ্োকরারা পাড়া মাথা তুলত। হটুগোল গুনে বাড়ির লোক ছুটে বেরিয়ে 
এলে সেই অবসরে টেকি তুলে নিতে গিয়ে পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হুত। 
সাতদিনের মহো বর্ষণ আরম হলে পুকুর থেকে ঢেঁকি তুলে আনা হত। 

আই ঢেঁকি চুরিকে কেন্র করে ছড়া কাটাকাটি হত ফত। লোকমুখে 
এইসব ছড়া এখনও শুনতে গাওয়া যায়। এই ছড়াণুলি সংগ্রহ করলে 
কৃষিকেন্তিক গ্রামবালোর একটা দিক প্রতিভাত ছয়ে ওঠে। গ্রামে যেমন 


১৫০ 


কি চুরি করা হত তেমনি বাড়ির গিির সন্দেহে আর বিলেষ পাহারায় 
অনেক সম টেতিুরির পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যেত। তার অনেক ঘটনা 
নানা রকম ছড়া থেকে জানতে পাবা বায়। ঠেকি চুরির পরিকরনা 
বানচাল হওয়ার পর শুত্যুষে একটা পুকুরের দক্ষিপপাড়ের খাটের একটি 
বউকে উততরপাড়ের ঘাটের বজ্বপাড়ার একটি বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করছে, 
অত রচতে তোদের পাড়ার কীসের হটুগোল হচ্ছিল? উত্তরে মাকবরসি 
মোড়লপাড়ার বউটি বলছে 
ঠা মোল্লানের গুলজ্ারী। 
অৱস দাসের ফৌজনারী।। 
পা পাঁচ ছব বেরিয়ে গেলে 
হতো আমার ঢেঁকি চুরি 
ইরা মোদ্্যান সব কিছুতেই কর্তৃর করে। গতবারের বাগাল নগুল 
ঠেক চুরির কাপ্যরেও সে পুরুষদের মজ্তলিসে বৃদ্ধি জুপিয়ে এসেছে সে 
কমা কে লা জানে। গ্রামে লে আহলে দু-একটি বৃদ্ধা নানা কৌতুক 
আনন্দের মূল ছিল। জনেক অবর দাস অত্যন্ত নিরীহ। গ্র্যমের কোনও 
কামেল৷ কণ্যাটে থাকে না। তকেই লোকে একটা মিথ্যা ফৌক্মদারির 
নায়ক নির্বাচন করে, শুধুদাতজ কৌতৃককর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। লোককে 
হাসি আনন্দের খোরাক জোগায় । এই গ্রামসুদ্ধ আনন্দের ছগ্লোড়ের মাকে 
অধর দাসকেও ফৌজদারি করতে হয় সরি মামলায়। মারামারি করতে 
হয় লোকের সাছে। 
বাগাল মোড়লের বউয়ের ছড়া গুনে ঠাশ্ু! মোলান চুপ করে 
থাকবার পানী নয়। প্রত্যুদ্তরে সেও গুড়া কাটে 
বাগ্মল মোড়লের মাগ দেকল্পরী।) 
সে থাকতে হয় কি টেকি চুরি।॥ 
আবার বোকা হওয়া অনেক গৃহস্থের কথা তো ছড়ায় শুনতে পাওয়া 
ঘায়। টেকিও চুরি মায় আবার রঙ্গ বাগ ছড়ায় হাসহোসির অস্ত থাকে না 
গ্রামন্তীবনে। 
একটু অনুসন্ধান করলে প্রাচীন বালোর এমনি বং কৃষি উৎসবের কনা 
জানতে পারা যায়! এইসব লৌকিক উৎসবে দেবতার নাম নেই। সাতদিন 
দশদিন ধরে কত ছড়া কাটাকাটি হত. কত ছাস্যকৌতুক হত এইসব 
অনুষ্ঠানকে ফেব্রু করে। তারপর সাত দশদিনের মধ্যে মূহলধ্যরায় বৃষ্টি 
নামলে তো কথাই নেই্‌। আজ গ্রামঞ্ীবনে কৃষি ব্যবসায়ী আর 
রা্জনীতিরীবীর অনুপ্রবেশ গ্রামীণ ভীবনধারার উৎসমুগ শুকিয়ে দিয়েছে। 
বিদ্দত কলোয় মানুষের কথা তাই ব্যথা জাগায় শুধু। 


৯. দেকরী_-0কিতে ধান তানধার সময় হান ঠেলা দেব্যর জন! একটা সক 
লগ্বা আীঁকশি দেওয়া লাঠি ব্যবহার করা হয়। কৃশকার লঙ্কা বান্দাল 
কলের প্রাঃ অপূর্ব উপমা। 





শাকন্তরী পূজা 
বিনর মুখোপাধ্যায় 


আনব সভ্যতা সাহারপত প্রকৃতিকে জর শুলার শ্রচেষ্টার মব্যে কেন্দ্রীভূত, 
তবুও একতা অনন্বীকর্ষ প্রকৃতিকে মানবসমা ভয় করেছে এবং ভন্তিও 
করেছে। হরকৃতির দ্বার যঙলই মানুষ ক্িষ্ট হয়েছে তখনই প্রকৃতির 
স্বতিকতে ছানবসনান্ধের চিন্তযলোক ভাঙ্গার হযেছে। বন্তরপাত, বর্ষা, 
ভুমিকম্প, পরাবন, মহ্নারী, ু্তক্ষ তি প্রাকৃতিক দূর্ষেগগুলি থেকে 
দুক্তি জননায় এক একটি দেবতার আলগনে মানবসদাকের চিন্তালোক 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

শাকত্রী দেবীর পুজা সম্ভবত কৃতি পূব এক বিশ প্রহীরাঘিত 
সপ! সূলত এটি ধবিত্রী দেবীর পূজা৷ অনাবৃষ্টির হলে সম] বিশ্ব যখন 
কৃষির অনুপবোগী হয়ে পড়ে, সেই প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের 
জীযনধারপের জন] সর্বারে হায়োজন শঙ্যানি 'অর্থাৎ খাল্যবস্তব। নানুদ 
তাই বরিত্রীর পূজায় মন্ত হয়ে ওঠে। শাকল্হী দেবী সন্ত ্রাক ত্য 
যুগের পূজিতা হরিস্রীদেহী। ভারতবর্ষের বাইিবেও নিশহীয সভ্যতার 
এবং অন্যন্র আদিম উপজাতির মধ্যে শসোর প্রডীকাযিত কপের মাধ্যমে 
ধরিস্রী পৃজর ত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তার্ধসনাঙ্ পরবর্টাকালে এইওলি 
গ্রহণ করে। 

লাকী দুর্শাদেবীর নামান্তর। শাক-_ভু (বারদ করা) * স্যাম ঈপ্‌। 
অর্থাৎ শাককে যিনি গর্তে ধারণ করেন। মার্কস প্রাণে দেহী মাহা 
শাকস্ারী দেহী সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে। খা 

আত্মদে সমুহ্থবৈ:. 
ভবিহ্যামি সূরা: শাকৈ, আবৃত 


শশহারকৈ১, 
শাকস্ততী ইতি বিখ্যাতা তদ যাঙ্যাদি অহং ভুবি।” 
মৌত্রীচতী ১১ জত্যার ৪৮/৪৯) 

স্চ্তীর এই স্তবকুটির মধ্যে হে গল্পাশে নিহিত করেছে তা থেকে 
বরিষ্রীদেহীর প্রতি শা্থনার আর্তি সুস্পষ্ট অনাবৃষ্টির সঙ্কটক/লে ধরিতী 
দুর্ভিক্ষের দ্বারা প্রপীড়িত হলে খবিগণের স্ববে তুষ্টা দেবী নিজেকে প্রকাশ 
করে বলেছেন, তাঁর নিঙ্জ দেহ হতে সদুতৃত শ্যকের দ্ধায়া কিশ্ববানীর 
আলধারদের ব্যবস্থা করে শাকল্মী দেবী নামে আহ্মাতা হলেন. এবং 
তারপর : 

“তত্রেব চ যবিব্যামি দুর্সামাথ্যা! ঘহাসুয়ম।” 

সেই অযোনিসস্তবা দেবী দুর্গদি নামক অসুরকে নাশ করবেন। অর্থাৎ 
বিশ্ববাসীর দুর্গতি মোচন করবেন। 

দর্দা শব্দের অর্থ 'ন্মতব্রেে' উল্লেখ করা হযেছে, হা : 

(১) “দুর্গোদৈতো মহাবিদ্রে ভববন্ধে বুকর্মনি। 
শোকে দুখে চ নরকে ধহতচ জল্মনি।। 
অহাতত্রেহতি রোগে ঢাপ্যান্ন্দোহত্ব বাচক:। 
তান হন্তো হা দেবী যো দূর্গ পরিকীর্তিতা) 
ঈৈতনাশার্থ বচনোদকারট পরিকীর্তিতঃ। 
উকার বিশরনাশস্ট বাচকে! বেদসম্তঃ | 
ব্রেকো বপন বচনোগস্চ পাপস্নবাচকঃ। 
ভর শক্ত বচনম্চাকার: পরিকী্তিতা। 


A) 


মহাবিঘ্ন, শোক দুম রোগ প্রভৃতি দুর্গতি যিনি মোচন করেন তিনিই 
দুর্শাদেহী, এবং দুর্গা শব্দের দৈতানালার্থ করার অর্থে 'দ' ও উ্তার 
বিশপনাশের অর্থে, বেক" রোগনাশক এবং শ-এর অর্থ পাপনাশক। 
সুতরাং দুর্গার শব্দের সামগ্রিক অর্থ. হে দেই সকল দুর্গতি মোচন করেন 
তিনিই দুর্গা। দেবীর প্রতীক্াাচিত নবপত্রিকার পূজা (কলাবউ) মূলত 
শম্যপৃজ্গার নাবাম্বর। শস্যপূক্া পরোক্ষে বরিস্রীপূজ্ার সেই সুপ্রাচীন 
রীতিটি বর্তমানে দুর্গাপূজার দবো অনুপ্রবিষ্ট। হবগ্লা-মহেল্লোদারোর 
সভ্যতায় শস্যপূজার বিবিধ নিদর্শন পাওয়া গেছে। শসাপূজা তথ: 
শ্াচীনমুগে বরিত্রীপূজায় প্রবপতা লক্ষ করে লমাক্তত্ুবি, 000 
কৃষিকাজ সম্ভবত নারীদের আবিষ্কার, এবং নারীরাই এই কাদে নিযুক্ত 
থাকতেন বলে অনুমান করেন : “All forgoing invention and dis- 
coveries were judged by ethnographic evidence of the work 
91 ০০.” ধরিজ্ীপৃজার সেই প্রাচীন নীতি আজও অস্বুবাচী শ্রভৃতি 
বিবিব উৎসবের মধ্যে ক্ষৃ্ রয়েছে। শাকল্বারী দেবীর সঙ্গে দুর্গ্যদেষীর 
অর্থগত সাদৃশ্য লক্ষ করে নিচসন্ৰেহে একথা বলা চলে৷ যে দুর্গাদেহীর 
সঙ্গে শাকন্তরী৷ দেবী পরবর্তীযুগে একীভূত হয়েছেন) 

াঙ্স্থানে শাকল্মী দেবীয় পূজার প্রচলন দেখা যায়। সেখানেও 
চ্ীর কাহিনির অনুরূপ একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। আজমীরের 
সদ্লিকটস্থ শাকল্তরী তীৰ্থে যে কাহিনি শোনা ঘয়ে তা এইরূপ : সুরতা 
দেবী ওই স্থানে নিয়ত শাকাহার দ্বার দিব্য সহত্রবর্ষ অতিবাহিত করেন। 
একদা সেই দেহীর কাছে করেকজজন পরম তাপস আগমন করেন ও 
দেহীকে ভ্তব-পাঠে পরিসুষ্ট করেন) সুত্ততা দেরী তাপসগণের স্তবে 
সন্তোষলাভ করে শাকের দ্বারা তাদের পরিতৃত্ত করেন। শাকের দ্বারা 
পরিতৃপ্ত করেছিলেন বলে তিনি শাকন্মরী দেবী নায়ে প্রসিদ্ধ হন। 
ভারতবর্ষে অন্য লাকী নামে কোনও দেবী পৃজিত হন কিনা জানা 
যায় না। তকে এই নিবদ্ধের লেখক পশ্চিমবঙ্গে শাকন্তরী পূজার প্রথা লক্ষ 
করেছেন। কাটোয়া হতে আট ম'ইল দূরে মঙ্গলকোট খানায় মাজিগ্রামে 
শাকন়্ী দেবী পূজিত হন। বন্ধরে একবার পৃজ্৷ হয়। পূজা উপলক্ষে 
একটি সড় দেল হয়। ওই বেলার বিচিন্ন গ্রাম হতে প্রচুর লোক সমাগম 
হয়। দেবীর দৃষ্টি দুর্গার সিহেবাহিনী অষ্টধাতুর মৃ্তি। শ্রাবল দাসের 
পক্ষী তিদ্ছিতে দেবীর পূজা হয়। ধ্যান ও পৃজ্যার বিবিব প্রকরণ 
দুর্গাপূজায় অনুরূপ 

শাকল্টী পৃজার সময গ্রামে কতকণলি লৌকিক প্রথা শ্চলিত অছে। 
ঘা হলকর্ষণ বন্ধ, অৱন্ধন প্ৰথা, কছুর শাক রক্ষা ও কচুর শাকের ব্যগ্রন 
রন্ধন হরভৃতি। এই গ্রামে শাকস্তয়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত থাকায় শরহকলে দুর্গ! 
প্রতিমা পুজা নিষিদ্ধ। সেই সম ছটে পটে দেবীর পূজা হয়। শাকন্রী 
পৃজার তিথি পঞ্চমী এবং লৌকিক প্রযাগুলিও হনসাপৃজার পালিত প্রথার 
ুনুরগ। অনসাগুজার সঙ্গে শাকন্তরী দেবী পৃজ্লার এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষ 
করে একদা বলা যায় যে বান্তলা দেশে সুপ্রাচীন কাল ছেকে বিভিন্ন 
লৌকিক দেবীর সঙ্গে তন্তোক্ত দেবীশুলি এমনভাবে মিশে গেছেন, 
বর্তমানে তা পার্থকী কর শক্ত। বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারায় পরিপৃষ্ট হয়ে 
বঙ্গদেশ সংস্কৃতির সঙমস্থলে পরিলত হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে 
আর্ষ সাক্কৃতি ও প্রাবিড় এবং হঙ্গোলিয়ান সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এই 
ব্যলায় সম্ভব হয়েছে। পরিসর পূজার দারা ল্রাক-কার্যহুগ্ের সংস্কৃতির 
সঙ্গে ব্রাহ্মন্ট সাস্কৃতির মিশ্রল হয়ে ব্যলোয স্বভাবতই দেবীবাডৃক 
সক্ষেতির প্রাবান্য ঘটেছে। 

শাকলহী দেবীর পূজার যে দু্গযমেবীর নাহ অনুহবিষ্ট হয়েও বে 


হ্াতহ্যলি পৃষ্ট হয় সেইশুলি লৌকিক সাক্কৃতির একাস্ত নিজস্ব। শুধু 
ঘাজিগ্রামে নয়, বালোর সর্বত্র আকও বং লৌকিক দেবী তন্ত্রো্ত দেনীর 


সঙ্গে একীভূত হয়ে পূজিত হচ্ছেন। 


হু 


গ্রামবাংলার পৌষপার্বণ ও 
টুসুর গানে লোকসংস্কৃতি 
প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী 


"রও পৌবঘাস, কারও সর্বনাশ'_বালোভাহা এই কুল শুচলিত 
প্রবাদ বাকাটির প্রকৃত অর্থ হাই হোক্‌ না! কেন প্রাচীন তথা মহাযুগীয় 
সোলার বাংলার প্রাচ্য এবং দুষে-ভাতে-পৃষ্ট বান্ালির স্বচ্ছন্দ 
জীবনযাত্রার ইঙ্গিতটুকু এতে বেশ লক্ষ ভরা যাপ। 

পৌফমাস গ্রাম্য বাঞ্জলিদের খুবই আদরের; কারণ এ সদর 
গ্রামবালোর ধন্রী-দরিষ্-কৃষক নির্কিলেষে প্রায় সবারই ঘরে গোলাজাত হয় 
অল্প বিস্তর খেতের ফসল। চাষি বউয়ের গায়ে ওঠে কুপোর গহনা। 
গুহসস্কোর প্রভৃতি ব্যাপারে মনোবোদী হয় কৃষক দম্পতি। 

তাই বছরের সবচেয়ে শ্রাচুর্যে ভরা এই মালটিকে কের করে গড়ে 
উঠেছে পদ্লিবালোর একাধিক উৎসব বিশেষত 'ৌবপার্বণ' বা 'দকর- 
সক্রান্তি' পর্ব। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা, মেদিনীপুর অঞ্চলের 
(শৌবপার্কপেয় কথা কিনু উল্লেখ করব। এই পর্ব উপলক্ষে এখানকার 
অধিবাসীদের মধ প্রচলিত পিঠে পুলির অনুষ্ঠানটি সত্যই কৈচিত্রা ও 
অভিনবন্ধের দাবি রাখে। চাল, দুখ, ক্ষীর ছাড়া বিভি্ সবজি থেকেও 
নালা রকমের পিঠে তৈরির কৌশল এতদক্ষলের মেয়েদের জানা আছে। 

শুধু চর্-চোহা-লেহা-পের ভোক্ষন ও আনন্দোজ্যস ছাড়াও আর 
একটি বিশেষ আক্কলিক সাস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যার এখানকার 'টুসুর 
ভালানে'। 

এটি এক ধরনের সার্বজনীন মেয়েলি ব্রতানুষ্ঠান বিশেষ; আনুষ্ঠানিক 
কোনও পূজা অৰ্চনার বাছল্য এতে নেই। মকর-সক্রোস্তির পূর্বরারে এই 
অনুষ্ঠান সম্পহ হয়। দেবী 'টুসু' বা 'তুষু' সম্ভবত পৌষলক্ষ্মী (শস্যের 
অবিষ্ঠা্রী)র প্রতীক বিশেষ। শব্দটি 'তুঘলী' (তুবলী তযু )সু) 
শব্দের অপত্রশে। 

গ্রাম্য পটুগ্াদের তৈরি 'টুসু' মূর্তি দেখে মনে হয় তিনি শ্রচুর্যমনত্ী। 
দেখী ছিভুজ্ঞা, সর্বঙ্গে জরি, শোলা অকা রাংতার তৈরি একাধিক 
লঙ্কার। হাতদুটি প্রসারিত এবং তাতে শঙ্যগুচ্ছ অন্ধবা ফুল। 
হতিমাগুলি সাধারণত নয় থেকে বারো ইঞ্চির মতো। অবশ্য এর চেয়ে 
কিছু বড় ২/১-মানা সূর্ভিও আজকাল দেখা যায়। সম্ভবত প্রাণ 
জনসাবারদের ক্র ক্ষমতার প্রতি লক্ষ রেখেই ছোট বড় নানা আকারের 
মূর্তি তৈরি করা হয়) 

যাইহোক এখন আসল অনুষ্ঠান সঙ্গে আসা যাক। সাক্রান্তির 
পূ্বরাহে পাড়ায় পাড়ার দেয়েয়া 'টুসু' বৃত্তির চারপাশে দলবেবে বসে 


সমস্ত বাত্তি হবে অবিরত গান গেয়ে থাকেন। একে স্থানীয় ডাহা সস 
জাগান' বলে! সেই সঙ্গে বৃপ-হুনা. মালা, ফুল-ডল ও পিঠে দেবীর 
উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। এই গানুলিই “টুসূর গান’ নামে পরিচিত। 
সাধারণত বিশেষ একটি সুসেই গনেগুলি গাগা হত। দুলে বৈচিত্য আছে 
ঠিকই কিন্তু জটিলতা নেই। প্রানের তাষা অনেক ক্ষেত্রে ছহক্ষোবন্ধ না 
হলেও সুবেরই মতো সহজ. সরল, শাড়স্বরহীন৷ এবং আঞ্চলিক শব্দ 
বল। খরানজীকনের সূখ-দুঃখ. আনন্দ-বেদলা, প্রেম-ভালোবাসার কথা ও 
ধীর উপাঙ্যান প্রভৃতি একাহিক গালের বিহয়বন্ত। গ্রামে এখনও 
বাল্যবিবাহ বা বর্তমান থাকায় কল্যাবিরহ কাতরা জননীর আস্তর্বেদনোর 
কথাও কয়েকটি গানের মধ্যে বেশ স্পষ্ট। 
পুর গানের" পদকর্তাদেন কোনও নামোল্লেখ গানঢলির মহে 
পাওয়া ঘায় লা। শ্রধিকাশে ক্ষেত্রে গ্রাম্য মেয়েরাই এগুলি দুখে সুখে বচনা 
করে গ্বাকেন। আজকাল অবশ্য গরনাক্চলে শিক্ষালীক্ষার বেশ কিছুটা প্রসার 
ঘটায় স্থানীয় বাজবে 'টুসু-সংসীত' বিষ দু-একখানি পুস্তিকাও বিক্রি 
হছ। এই গানগুলি সাম্প্রতিককালের সশিক্ষিত গ্রাম্য কবিদের রচনা 
বলে এগুলির মৌলিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। 
পাঠকদের অবশতির জন] নীচে কয়েকটি সংগৃহীত গানের নদূনা 
দেওয়া হল। গানপুলি টুসুর আবাহল ও বিসর্জন বিঘয়ক। বাংলার 
সুপ্রাচীন এতিহযপূর্ণ আগমনী ও বিজয়া সংগীতের সঙ্গে এগুলির অনেক 
মিল আছে : 
১... এস আজবে নিশি 

টুসুর পূজা ফরব আমরা মিলিমিশি 

বাঙাল মিঠাই (মি) ফুড়িতে 

আন্‌ লো গো রাশি যাশি....(ভ্ববাহন সংসীত) 

আমার টুসু মান ধরেছে 

মানে সারা রাত গেছে 

থালায় খালার জিলপী খাজা লো 

মান ভাঙ্গাতে এসেক্ে....(আবাহন সংগীত) 

জল জল যে কর টুসু 

জলে তুমার (তোমার) কে আছে 

অনেতে ভেবে দেখ গো 

জলেতে শুর (শ্বশুর) ঘর আছে... (বিসর্জন সংগীত) 

ভোলনা ভোলনা টুসু শুযু পান বটে গো 

এতদিন যে ছিলে টুদ্‌ যা বলিয়া ডাক না 

শুগর ঘরকে হাযার বেলা 

মাকে ছেড়ে ঘাবে না.....(বিদৱনি সংগীত) 
প্রচীন মহাকাব্য রামারপ ও মহাভারতের কাহিনিভিত্তিক যেশ কিনতু 
গানও এতে আছে। আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণ বহুল এরকম করেকটি 
পানের নুন! নীচে দেওয়া হল 
১. রায়ের ছা কোশালা (কৌশল্যা) রানী 

ধূলাতে হয় অচেতন 

উঠ রাশী চেতন (চেতনা) কর। 

এসেছে তোর রাদ লক্ষ্মণ। 

বাম ছাডড়েছে বঙ্গের (যজ্ঞ) ঘোড়া 

তপুবনের (তপোবন) মাকারে (দধ্যে) 

লবকুশ হরেছে হোড়ারে 

সীতা বল দে ছাড়ে (ছেড়ে) ইত্যাদি _ 


হিবাছিতা কন্যার মনও তার দূরদেশি দাতাপিতার জলা সময সময় 
বেদনা বোধ কবে । কিন্তু পতিপৃহে সর্বদাই তাকে নানা কাজে তস্য থ্যকতে 
হয় আর তাই বুঝি চিন্তার অবসর মেলে না। পুরু শ্রল করতে এসে 
বে সময়টুকু পায় তখনই তাদের কথা নলে করে বালিক্যবদূ দু-ফৌটা 
চোখের জল ফেলে। একপ বিযবস্ত বর্ণিত হয়েছে করেকখানি পানে 
মাহা ঘুবে (দুই হাঁটুর দয্যে মাহা বেটে) বসলান ঘাটে 
আব হানাদের কে আছ 
ধূবা (দূর) দেশে মা-বাপ আছে 
শপ জুড়াব কাব হছে? 
লোকনিম্লর ভয়ে গ্রামের হবিলাহিহ ঘুবক-মুবহীদের অব্য অবাধ 
মেলামেলার যথেষ্ট সুযোগ নেই, রথ সাহযরল কঝৈবিক নিয়মানুসাবে 
পারস্পরিক আকর্ষণ তারা স্বভাবতই অনুভব করে। এমন আনেক উদ 
(যৌবনার শববদিত কামনার সলাত ইন্সিতট্কু ফধেকটি গানে হাতি 
সহজেই রা পড়ে 
১... সড়প (রাম্থা) বাবে ফুল ফুটে 
ঘব শুধা (গন্ধ) মহক (গন্ধ) শাসে। 
আহা আমার গুলের বধু হে 
কেন খ্যনে দাঁড়ায়ে শাছে। 
ফাল দেখেছি গলে মালা 
আঙ্ক কেনে (কেন) লো গুৱা (শুন্য) গলা? 
এসেছিল ভায়ের শালা (শ্যালক) 
লেশ্‌লে (নিয়ে গেল) লো গলার মালা! 
পাকে (গানে) আইল ক্যলো ছাতা 
দে গো ছাতার দাম করে; 
আজ ফিরে হাও কালো ছাতা 
কাল বলব মনের কথা) 
কৃতরি্তা মুক্ত গ্রামীণ সমাজকীবনের এমনি অনেক চিয়েই টুসুর 
গানের মতো অন্যান অনেক কিছুরই বিষয়বস্তরূপে কল্পিত হয়েছে; 
এগুলি গ্রাসাসক্কৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। এই সাস্ষৃতি 
শনেকক্ষেত্রে তথাকথিত সভ্যতার ভালোকে উদ্ভাসিত না হলেও তা 
গ্রামবাংলার একান্তই নিজ সম্পদ | ঘুণ মুগ ধরে এ সম্পদ ঘুড়িয়ে আছে 
বাংলার পদাবলি সাহিতো. বাউল লংনীতে আর ভাটিয়ালি গানে। বিশ্ব 
সঙ্কেতির আঙ্তিনার তাই এদের স্থান মোটেই লগল্য নয়_স্বকীযতার 


বিশাল, বৈচিত্র, বহুজাতি অধ্যুষিত গ্রামময় ভারতের একাধিত 
জাতির ইতিহাস যা স্বভাবতই চিন্তা ও পবেষগা সাপেক্ষে উদ্যাটন ও 
পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে) 


ভি. পূ. ১৬৫০ অঙ্গের মন্যে মিনোয়ান চিগ্রলিশিয় তাবা এবং পি. পৃ. 
১৭৫০ ছেকে প্রি পৃ ১৪৭০ অব্দের অঘো-_লিনিয়ার এ' রেখালিপির 
শুচলন ছিল। যীড়লের "ভাষায় এই দিলমোহরটি ক্রমাকর্তনের ঘুগের হলে 
এটি চিচ্চয় পরি. পৃ. ১৮৫০ আবদের পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু শুনেছি 
এই সিলমোহরটি প্রি. পৃ. ১০১২-৯৫০ অন্দের পরবর্তী যুগের ভন্মপূপ 
একটি পুরে পাওয়া িয়েছিল। এই পত্রে অনুসস্তিৎস্‌ পাঠকৃন্দকে আরও 
জনাই বে. স্বামী শংকরানন্দ নামে এক চিন্তাশীল গবেষক উক্ত সিলমোহরের 
জল, মাছ তার শিরা দেখে যলেছিলেন-_''ও হরনের চিত্রাক্ষর মহেন- 
জো-দারেতেও পাওয়া গেছে। তাত্বিক লিপিমতে সিলমোহবের চিত্রাক্ষরের 
অর্থ হল 'নাধন''। ্বামিক্লীর এই মন্তব্য জোরালো মুক্তির উপর শ্রতিষ্ঠিত 
নয়। কার তাত্ররিকদের দ্বাযা ব্যবহাত সাংকেতিক লিপির সঙ্গে মহেন- 
জেপ-দারোতে আবিষ্কৃত সিলযোহরের চিত্রলিপির তুলনা কবে পণ্ডিতগল 
যে প্রকল্প পেশ করেছিলেন তা কার্যকর হুয়নি। 

এই প্রসসে আরও জানাই যে স্রীতিমাবব রায় এই সিলমোহরের 
পাঁচটি অক্ষরের নয চারটি অক্ষরের সঙ্গে সেলিবিস দ্বীপের বুশীদের 
ব্যবহৃত 'বুগীলিপির' সম্পর্ক স্থাপন করে এবং একটি অক্ষরের সঙ্গে 
একই গোষ্ঠীর লিপি-_প্যাঙ্গা সিনান' ও 'টাগালান' লিপির ঠিকমতো 
মিল খুঁজে পেয়ে 'ন, দ, স. ক, ত' নামে একটি সাক্কৃত শব্দ আবিষ্কার 
করেছিলেন। ইনি হলেছিলেন সিলমোহরে উৎকীর্প জলের ঘাত বা 
জলবাসী প্রাপিটি 'নবঙগ' লক্দের দ্বারা প্রকাশিত আর নীচের কন্তুটি কত : 
ফলের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু কত : ফলের (নির্মলী ফলের) আকৃতির 
সঙ্গে পদ়ুজাকৃতি কন্তটির মিল নাই। 

আমার মনে সয় এই সিলমোহরটির নির্মাণের যুগের কোনও লেখা 
এই সিলমোহরটির পাঠোদ্ধারের কোনও সূত্র দিতে পায়বে বা রহস্যের 
চাথি খুলতে পারবে। কোথায় সেই মহাসাধক বিনি সিলমোহরের অক্ষর 
ও চিত্রক্ষরগুলির ভাষাগত ও রাপণত ক্যখা। প্রদান করে বাংলার 
শৌরবময় সুত্া়ীন ইতিহ্যসের একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ নৃতনভাবে লিপিকদ্ধ 
করকেন। তার চরপব্বনি শোনহার জন্য আমি দিন গুনছি। 

শেষে পাঠকদের জানাই বে. পশ্চিগষঙগ সরকারের প্রতুতব বিভাগের 
অবিকর্ণ। পরেশচন্তর দালগপ্ত ও তাঁর দুজন অধীক্ষক দেবকুমার চক্রবতী 
ও শ্যামঠাদ মুশার্তি এই দিলয়োহরটিকে নিয়ে এবং পাণডুরাজার টিবিতে 
জাবিদ্ৃত পূরাবন্তুলিকে পরীক্ষণ নিরীক্ষা ফরে ইতিহ্যস ও সভ্যতার 
যয়হ্রে যেভাবে নির্গ করেছেন তাতে ইউরোপের ্রদযাত প্রকুতাত্িক 
ছি. এয. ই, এল. মেলোয়ান, ভারত সরকারের প্রত বিভাগের শ্রবান 
এ. ঘোষ, অধ্যাপক শ্মুচরণ ঘেষে, ছগলি মহসিন কলের অন্যক্ষ 
চক্তিকাপ্রদাদ বগ্যোপাহ্যায় এবং আরও ব প্রবুতাত্বিক ঘোরতর সন্বেহ 
প্রকাশ করেছিলেন ও অসন্তষ্ট হয়েছিলেল। শ্রী ঘোষ বলেছিলেন-__পাু 


রাজ্াব টিবির খননকার্য ছেকে প্রা নিদর্শনগ্ডলিকে বাবারে পরীক্ষা 
ক্ছরে ঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। শঙ্কু ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ বিষানসভার 
যাজেট অধিবেশনে পূর্ত বিভাগ্দের উপর আলোচনাকালে বলেছিলেন_ 
জীনশপ্ ইতিহাস বিকৃত করবার চেষ্টা কবেছেন।' 

উপরোগ মন্তব্য দুটি যদি সত্য হয় তাহলে বলব, উর ঢিমিয় 
প্রাতান্তিক নিদরশনিগুলিজে পুনরায় বিস্ঞানগণ্ত দৃষ্টিকোণে বিচার বিশ্লেষণ 
কবে উদ্যাটিত করা হোক বালোর সুপ্রা্টীন সভ্যতার বর্ণাঢা ইতিহাস! 


ভঙ্কিত করা হোক বাংলার সুচারু সাক্কৃতির চিত্ত। 
শত্ুনাথ ঘটক, গড়বেতা 

ফাল্রের গ্রামলাম 

কৌলিকী পত্রিকায় (শারদীয় ১৩৭৮) প্রকাশিত সুস্যদকুনার ভৌমিক 


“বালোর গ্রাম্ষনাম' প্রবন্ধে বলেছেন যে,__'আমাদের জানা দরকার 
বালোর আদিবাসী কিংবা মূল আদিবাসী বলতে অস্টিক ও স্রাবিড়গপ।' 
এই মন্তব্য প্রহপযোগ্য বলে মনে হয়নি-_বিতর্কের অবকাশ রু়েছে। 

আমার মতে বাংলার মূল আদিবাসীরুণে অষ্ট্িক জাতিকে চিহ্নিত না 
করে বশত বা নিশ্োব্টু (অর্থাৎ কুকার নিষ্রো) জাতিকে চিহ্নত 
করাই উচিত। কারণ শ্রদ্ধেট নীহাররঞ্জন রায় মহ্যশয় বলেছিলেন 
“ভারতীয় নিয্রোকটুদের দেহ বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল তাহা নিশ্চয় কিয়া 
বলিবার উপায় কম, কারণ বতুযুগ পূর্বেই ভারতবর্ষের মাটিতে তাহারা 
বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ...তবে একদা বলা চলে যে, এখন তাহ্যদের 
অবশ্য প্রমাণ সাপেক্ষ হইলেও এক সময় এই জাতি ভারতবর্ষে এবং 
বাঙলার স্থানে ছানে সুবিদ্বৃত ছিল!" 

ড. রায়ের এই সিদ্ধান্তটি ও অভিমতটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তারই 
নির্ভরযোগ্য দাশ হল৷ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা সনে আবিষ্কৃত 
পুরাতন ভরস্তৱযুগের নিদর্শনশুলি এবং গশ্চিমবাংলার বাকুড়ার শুগুনিয়ায় 
আবিদ্ধৃত প্রত দুস্সের হাত-কুঠার ও ছাতিয়ারগুলি। এই হাতিয়ারগুলি 
নেহ্রিটো বা নিষ্বোঝটু জাতি গোষ্ীুক্ত লোকেদের দ্বারাই নির্মিত ও 
ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে হর। 

শযুনখ ঘটক, গড়কেতা 


১৫৬ 


তয় বর্ধ ৯ম-১০ম সংখ্যা 
ভাঘ্র-আস্মিন ১৩৮০ 





উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির 
আদিনাথ বৈদ্য 


পকৃতিফ সৌন্দর্যে ইৰর্যময়ী ত্রিপূর।। নীল আকাশের নীচে সবুজ অরদ্যালীর অবাধ বিস্তার । মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনবসতি। এই অবারিত নৈসগিকি 
সৌন্দর্যে ত্রিপুরার মন্দিরগুলি এক নতুন রাগ যোজনা করেছে। 

ত্রিপুরার ইতিহাস প্রাচীন ও গৌরবময় এই প্রাচীনদ্বের স্মৃতিচিচ্নের সন্ধান ত্রিপুরার বেশ কয়েকটি জায়গায় মেলে! উদয়পূর, প্রাচীন 'আগরতরা.. 
অমরপুর, কসবা, কৈলাসহর, পেলাঝ প্রভৃতি জারগায় অতীত জিপুরার যং স্থাপত্য ও ভাঙ্ষর্ষের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ত্রিপুরা সামরিক দিক দিয়েই 
শুনু শক্তিশালী ছিল না, কলা ও সান্কৃতির ক্ষেত্রেও এ রাজ যে উদ্ততির একটি বিশেষ পর্ধায়ে পৌছেছিল, এই স্মৃতিচি্ন০লি তারই প্রনাপ। ভারতের 
বহু জাগার স্থাপত) ও ভাক্কর্য সম্পর্কে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেকের যনে জেগেছে অনেক উৎসুকর। কিন্ত ত্রিপুরার স্থাপত] ও ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি 
এখনও বহিরগিতের কাছে অনেকখানি অজ্ঞাতেই রয়ে গেছে। 

এ শ্রবন্ধে শুধু উদরপুরের ত্রিপূরাসষ্ধরী মন্দির সম্পর্কেই আলোচন করব। কারণ স্ন্জ পরিসর ত্রবন্ধে আলোচনা সীমিত রাখাই শ্রেয় মনে করি। 
তা ছাড়া, আশা রাখি বরিপরাসূন্রী সম্পর্কে আলোচনার মতোই ত্রিপুরার যন্ধির-স্থাপত্যের বৈশিষ্টাশুলির অস্ত কিছুটা পরিচয় পাওয়া হাবে। 

শ্িপুরার প্রাচীন শহরগুলির ম্যে উদয়পুর অন্যতম । এ শহরটি এক সময় ছিল ত্রিপুরার রাজনের রাজধালী। উদগ্পপুরের পাশ দিয়েই বয়ে বাচ্ছে 
'বিসঙ্গন' ও 'রাজবি' খ্যাত খরল্লোত| গোমতী নদী। প্রর্কৃতিক বৈশিষ্টোর দিক থেকে ত্রিপুরার নাম হেন উল্লেখযোগ্য, এখানকার মন্দির -স্থাপতা 
ও গরনশৈনীর জন) তেমনি ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করার যোগ্য। 

কত না কাহিনি, কত ন৷ গান সৃষ্টি হয়েছে এই স্রিপূরাসূন্দরীর মন্দিরের উৎপত্তি সম্পর্কে । ত্রিপুরাবাসীদের কাছে কর্ড পবিএ এই মন্দির। ভারা মলে 
করেন উদরপুর সারা ভারতের সীঠদ্বাসগুলির মধ্যে অন্যতম। ঠারা বলেন, সতীর দেহত্যাপের পয বিষ্ণু বন পৃথিবীকে রক্ষায় জলা তার দেহ বল খণ্ডে 
খণ্ডিত করলেন, তখন উদয়পুরে (এখন যেখানে ত্রিপুরাসূন্দরী মন্দির অবস্থিত) সেখানে সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হয়েছিল। এ বন্দির প্রতিষ্ঠা মম্পর্কে 
জলদাধারপের সব্যো যে প্রাদটি আবহমানকাল ধরে শ্রচলিত রয়েছে এখানে সেটি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হবাদটি এ রকম : চ্গরানের চন্ত্রনাত 
মন্দিরে ওঠার পথে গড়ে স্বয়্ুনাঘ মহ্যদেবের মন্দির। শয়্তুনাথের মাহাস্মা কাহিনি হ্রিপূরারাজকে বিমোহিত করে। তাই তিনি চেষ্টা করলেন ঘাতে 
স্বনভবনাথকে নিজের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক্রেনওক্রমেই হবস্ৃনাথকে তার নিজস্থান ছেকে তুলে আনা সন্্ব 
হল না। স্বপ্নে ত্রিপুরাধিপতি তার এই চেষ্টা থেকে বিরত থাকার ক্ষন্য আদেশ পান এহং দেকতা তাকে নির্দেশ দেল যে তিনি যেন নিকটে মহামায়ার 
ঘুর্তিকে নিয়ে যান। রাতের অদ্ধক্যরে অহামোয়ামূর্তিকে নিয়ে গিয়ে পথ চলতে চলতে যেখানে রাত্রি ভোর হবে, সেদানেই স্থাপন করতে হবে বিশ্রহকে। 
পরিপুরেন্বর তখন মহ্যমারার বিস্তহকে তুলে নিয়ে পার্বত পথে যাত্রা শুরু করেন। রাত শেষ হযে এল। ফি রাজধানী যে এখনও 'জনেক্ দৃূরে। ছ্ীরে 
হবীরে রাতের অন্ধকার কেটে গেল. প্রভ্যতের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে । রাজবানী থেকে অনেকদূরে যে জার পাতে ভোরের আলো মহ্যরাঙ্ছের 
চোদে পড়ল দে জায়গাতেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ঘহ্যঘারার পুজোর ব্যবস্থা করা হল। ত্রিপুরা রাজের নামানুসারে রাজ্জা বিশ্যুহের নাম দিলেন ত্রিপুরেন্বরী 
বা ডিপুরাসুন্দরী এবং এখানে এসে যেহেতু তিনি সূর্যের প্রথম আলোক দেখেছিলেন আই জরগাটির নাম রাখলেন উদয়পুর। 

িপূরসূন্ী মন্দিরের চূড়া বেশ কিছু দূর থেকেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ, মন্দিরটি একটি উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত। ত্রিপুরার বাইরে 
থেকে আগত দর্শকদের কাছে মন্দিরটি একটি অভিনব্ের দাবি নিয়ে ধরা মেয়, কারণ এটি অনেকটা বরক্ষদেশীয় প্রাগোভার অতে। নেখতে। 

মন্দিরে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে উচ্চ সোপানহ্রেণি মন্দিরের পাদদেশে এসে শেষ হর়েছে। পশ্চিমকিক দিয়েও মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা রেছে। 
মন্দিরের সামনেই পশ্চিছদিকে একটি নাটমন্দির; পূর্বদিকে রয়েছে এক কিন্ৃত জলাশয় । ঘম্িরুটির প্যান দরজা পশ্চিমদিকে। উত্তরদিকে আরশু একটি 
দরজা আছে! এ দরজাটি পরে প্রস্থ্ত কিনা সে সম্পর্কে বিত্ৃত কোনও তথ্য এখনও জানা যার না। 


মাটি থেকে কিছুটা উচু চতুদ্ধোপ এক বেদীর উপর মন্দিরটি নির্রিত। 
বেদীর উপর ওঠার জনয সিঁড়ি আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ বা 5১০ 
কসবা এবং উদয়পুরের অন্যান) মক্ষিবের মতোই গোলাকৃতি। চার 
দেওয়ালের চার কেশে চারটি মোচাকৃতি অবলদ্থন বা খুঁটি আছে। এদের 
শীর্যভাগে রয়েছে একটি কবে কলসি এবং কলসিব উপরিভাগ থেকেই 
বেরিয়েছে চারচালা ছাদের কার্কিণ। মন্দিরের ছা চারচালা ছাদ নির্মাপরীতি 
অনুষ্্টী তৈবি কর হহেছে। ছ্বদেক উপর পাগ্োেডার অনুকরণে নির্দিত 
অত । অত্র গায়ে নীচের অংশে ববেছে এক সারি ডেন্টিল (৫০) । 
অতের মার জমান হর্থিকা। হর্মিকার উপর শোভা পাচ্ছে ছত্রাফলী। 
দেয়ালের উপর দিয়ে সমাস্তরাল সাতটি মোস্ডিং চারকোদের মিনারের 
মতো ত্ষ্ের সাথে গিয়ে মিশেছে। এগুলোর মাকে মযঝে লক্বতাবে রেখা 
টেনে দেওয়ার সমস্তরাল রিবের (7) দৃষ্টি হয়েছে। 

মন্দিরের চারপাশে রয়েছে প্রদক্ষিল পদ। দেয়ালে শিলালিপি 
স্থাপিত থাকায় মন্দিরটির কিছু কিছু পূর্ব ইতিহাস জানা বার। উত্তবে 
একখানি, দক্ষিণে দু-খানি এবং পূর্বদিকে দু-্ানি_মোট পাঁচগানি 
শিলালিপি এই মন্চিবের বিশেষত। 

সবকটি শিলালিপিই সম্পূৰ্ণ নয়। উত্তবদিকের শিল্যলেখ দুটি অস্পষ্ট 
এবং এগুলির পাঠোস্ভার করা বূবই দুর কাজ ছিল। যহ পরিশ্রমে 
ভল্লোদয বিদ্যাবিনোদ এই অঙগাহা কাক্ত সাধন করেছেন। শিলালিপিশুলি 
ও রাজনালা পাঠে জানা যায় কে এই ভ্রিপুরাসূন্দরী মন্ধির প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন এবং কারা এই মন্দিরের সঙ্কোর সাহন করেছিলেন। 

রাজ ধনামাশিকা ১৪২৩ পকান্দ অর্থাৎ ১৫০) স্রিস্টানদে এই মস্বির 
নির্মাণ করেন। 
সাস্কোরকগণ ১. কলাপমাণিক (রাজমালা থেকে এঁর সংস্কারের 
কথা জানা যায়) 
রলাগণ (উদযর়মাশিক্যের সেনাপতি) 
ইনি ১৪১৮ শকের আগে অত্ববা পরে 
মন্দির সস্কার করেন। 
রামমাণিক্য (১৬০৩ শকাব্দ = ১৬৮১ প্রিস্টাব্দ) 
বলিতীয় 


রাসী সুমিত্রা জনীন্বরী 
(১২৬৭ ড্রিপুরাষ = ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) 
ত্রিপুরাসূন্দ্ী মন্দির অনেকটা রেঙ্গুনের সোছে ডাগন প্যাগোজার 
অনুকরণে তৈরি। শ্ষেয সবচেয়ে পরবরতীকালের মন্দির নিশি পদ্ধতি 
অনুযারী নির্মিত হয়েছে সোয়ে ডাগন। প্যাঙগোভার অনুকরণে তৈরি এই 
অভিনব মন্দিরের তারও কয়েকটি বৈশিষ্ট আছে। রিপুরয় অন্যান্য মন্দিরের 
গঠলশৈলীর সাথে তুলনা করলে বলা যায় যে ত্রিপুরার মন্দির স্থাপতঃ 
ঘাপে বাপে অগ্সর হয়ে ত্রিপুরাসুন্দরীতে চরমোৎকর্ম লাভ করেছে। 
হিন্দ মন্দিরের উপর ঘৃপের ব্যবহার ভারতীয় স্থাগতযশিরে এ এক 
অভিনব থটলা। ত্রিপুরা ছাড়া ভারতযর্ষেস আর কোনিও মন্দিরে এ 
বৈশিষ্টাটি চোখে পড়বে না 
চারচালা হীতিতে তৈরি মন্দিরের সাদ ত্রিপুরার স্থপতিদের আরও 
একটি অবদান। 
চার দেওয়ালের চার কেপে চারটি অঙ্গন বা স্বত্ব (5559) 
ভারতবর্ষের আর কোনও জায়গার মন্দিরে দেখা যায় না। এন্ডলি অনেকটা 
সুলতানি আমলের ইন্দো ইস্রাদিক মিনারের অতো দেশতে। শ্রদ্ধেয় অনীশ 
বন্ধযোপাহ্যায় মহাশরের বারা হচ্ছে যে, তিপুরার পাশেই সুলতানি রাজ্য 


হাকায় স্থপতিরা হয়ত সেই সুলতানি রাজ্য থেকেই ত্রিপুরায় এই হাতি 
আমদানি হরেছিলেন। মন্দির যেহেতু পারের তৈরি নয়_ইট ও চুনের 
তৈরি. তাই ঘৰ্দিরের কাঠামোগুলিকে শক্তিশালী করার জনা এই স্তপ্ভশুলিয 
লেন ছিল। হিনারাকৃতি এই স্বস্ত্তলি না থাকলে উদযপুর তথা ডিপুনার 
কটি মন্দির কালের কটাক্ষকে উপেক্ষা করতে পারত তা ভেবে দেখার 
[ব্ব়। মন্দিবের ছা চারচালা করার পব চারচালা ঘরের চারক্সেপের 
চারটি খুটির কথা ছপতিরা ভুলতে পারেননি। তাই খুঁটির স্থান গ্রহণ কবল 
মিনারাফৃতি বাপ । শি্ীর করনাশক্তি এবং গ্রহণ কার ক্ষমতা মন্দিরের 
সৌন্দর্য বাড়িয়ে গঠনশৈলীকে কবে দিল বৈচিত্ানয়। 

দেওয়ালের উপর সমান্তরাল মোল্িগুলোব শ্রযোজনও আকার 
করা ধায় না। দৃষ্টিতে যাতে একঘেয়েমি সৃষ্টি না হয়. হন্দিবের সমগ্র 
কাঠামোটিকে যাতে একটা শক্ত বীমূনিতে ধরে রাখা বাত সেই জনাই এই 
মোস্চিংগুলির ব্যবস্থা। 

অ্্ছদেশের সাথে ত্রিপুরার যোগাযোগ বহু আগে থেকেই তা ছাড়া 
দুই রাজের মে সংঘর্ষও ঘটেছে বেশ ফর়েকবার। এরই মাঝে দীযে 
ঘীরে ব্রন্মের স্থাপতাযয়ীতি ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করতে থাকে। প্রতিবেশী 
রাজা হওয়ায় এই প্রভাব অনেকটা অনিবার্য ছিল। 

তবে সপশীর্য মন্দিরের উদ্ভব সম্পর্কে এখনও অনেক সূত্র গোপন 
রয়ে গেছে পেলাকের বুঝে) পেলাক আগরতলা থেকে প্রায় আনি মাইল 
দূর। আজ পর্যন্ত যেসব ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা ছেকে একথা 
মনে করা অসরীচীন হবে না যে এই স্থানটি বৌদ্ধদের একটি বিরাট ফের 
ছিল। শেলাকের বুকে আজও যে খবর অন্ধকারে চাক] রয়েছে, সে খবর 
থেকেই হন্ত একদিল সঠিকভাবে জানতে পারা ঘাবে কোন্‌ পথে এই 
অভিনব সন্নীর্যহিন্ুমন্দিরের কল্পনা ত্রিপুরায় শ্রবেশ করেছিল। 


ময়মনসিংহ অঞ্চলের গোরক্ষ 
ঠাকুরের পূজা 
সুনীল পাল 


মমি জেলার গ্রাহীদ কৃষক সমাজে নানা ধরনের লৌকিক 
দেবদেবীর পূজা৷ ভচলিত আছে কলে জানা যায়। তার মধ্যে 
গোরক্ষনাথের পুজা অন্যত। গ্যোরক্ষনাথের পূজা অনৃষঠিত হুর কোনও 
গাই নতুন কি্লোনোর পরে হুর বরস যেদিন একুশ নিন পূর্ণ হয় 
সেদিন সন্ধ্যায়। কোনও নিদিষ্ট বার, ক্ষণ, তিথি নেই। পূজা করেন হার 
গরু তিনি নিজেই। পূজার উপকরণ উপচাররগে হুরোজন হয় চার-পীচটি 
"কির" শেরকাঠি)। এগুলি পূজার খানে পুতে লাখ হয়। প্রসামরূপে 
নতুন পাই়ের দুবের তৈরি নাড়ু চিড়া, দই, দুম, বিচিকলা_কলাগাতায় 
ওপরে সারিয়ে দেওয়া হয়। 

এরপর বিনি পুজো করেন অথ ওইসব উপচারসমূহ দেবতা 
গোরকষনাছের থানে নিকোন ফরেন-_তিলি কতকগুলো ছড়া সুর করে 


১৫৮ 


উচ্চারপ করেন; যেমন 
0) 
ফুল খুব, ফুল খুব -_ 
গোরক্ষনাছের পাঁচালী গাই শোন দিয়া মন 
পর্থমে* বন্দসা করলান সৃষ্টির পত্তন 
রায়ে দিলাইন* বর 
নিল রাজা নিলেশর* 
গুরু বর দিলাইন বিষ্ণু পা্জন। 
গোরখ ঠাকুর ঘাস খাওয়া সাতদিন নও রাইত। 
গোল্ালিত নিতে খাইল 'আইভ্যা* পাতখান 
গোর ঠাকুর ফোব হুইচা মাইরে লাখি গোদা* 
এক প্যাট তার ভরা এক প্যাট তার খোদা*। 
a) 
তুপ রাণী থুপ রাজে 
চাইল কলাই কুদুর বাজে 
বাজে কুনুর বাজে তাল 
আবার গোর জগৎ মাল" 
সোনার লাঙ্গল কপার ফাল 
বাঘে ভইযে” জুড়চে হাল 
হাল ছোও না ফাল ছোও 
বাড়ীর পাছে পাও হাত যোও। 
বাড়ীর পাছে মানের পাত 
যাইরা+ লও পান্তা ভাত। 
(৩) 
মাগী বলে মইযাল'* মোর কথা শোন 
পর্থণ বৈশাখে নালিতা*১ বোন 
নালিত৷ বুইনলে হইব ডাঙ্র’* 
আগধান ফাটিলাম 


এরপর - 


উপরিলিখিত ছড়াগুলি যদিও গোরক্ষলাহের পূজার সঙ্গে সম্পাদিত 
তবু এর অস্তনিহিত ভাব সূশস্! উৎপাদনের কাদনাশ্রিত। পরবর্তী 
পর্যায়ের করেকটি ছড়ার মধ্যে বিবৃত হেছে গ্রেরক্ষ পূজায় জন্য বে সক 
উপচার যেমন দই. খই, হাড়ি-পাতিল-ছিকর, পান, তেল ইত্যাৰি মারা 


জোগান দের-_গোপ, কুমোর, লোল্লাইত (ধারা মুড়ি দুড়কি ভেজে 
বিক্রয় করে) বারই, বলু ঘভ়ৃতির প্রতি অনুরোধ যাতে গোরক্ষঠাকুরের 
পুঙ্ধা সাবার জনয ওইসব শ্ব্যগুলি পেতে কোনও 'সুবিধা না ছয় এবং 
এইগুলির আহো। এই ভাবার্থও ব্যক্ত হয়েছে_ গ্রামীণ জীবনযাত্রার 
রক্বচ্রলুলিকে থে সমস্ত বৃত্তিযারী ব্যক্তি সচল রেখেছে, তারাও এই 
প্রভাত অপরিহার্য । 
ছড়ায় গোরক্ষ নামে যে দেবতাটির নৃর্তি চিত্রিত হয়েছে তিনি নাথ 
সিদ্ধাচার্য গোরক্ষলাথ কিনা তা বোঝা হাত না, ফেননা_ 
হাতে লড়ি মাথায় টোপর 
সেই আনার গোরখ ঠাকুর। 
আনিতে গোরক্ষন্যথের চেহারা যেমনই থাকুক না কেন, তিনি 
সমতল বালোর গ্রাযীপ কৃষকদের গো-রাক্ষক দেবতার পরিণত হয়ে 
একেবারে মাঠের বালকটির কূপ পরিপ্রহ করে কৃষিভিত্তিক সমাজের 
আপনজ্নে পরিপত শুয়েছেল। উত্তরতঙ্গেতেও গোরক্ষলাধের পূজা 
শ্রলিত আছে। আচরপগত দিক থেকে দুই অন্কলের পৃজাচ পার্খকা 
সামান্য আছে। উত্তরবঙ্গে কম্ধনও কখনও এই পূজা বৃষ্টি কামনার জন) 
করা হন্ত । তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পৌষ মাসের শ্রেষে ফসল কাটার 
পরে গরু বাঘুব ও গোচারলে রত রাঙালদের মঙ্গল কামনায় করা হয়: 
ছড়াগুলির সাথেও অল্প বিস্তর লাদৃশ্য আছে। দুটি অক্চলের গোরক্ষযাতৃর 
এক কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত আছে) ময়ঘনসিহ অন্ধলের পৃঙ্া সম্পর্কে 
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যনে করেন_-'নাথ শুরু গোর্ধনাঘে বা 
গোরক্ষন্যখের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ইলি গোরক্ষক দ্বানীয় 
দেবতা মাত্র'। ময়মনসিহে অক্ষলের গোরক্ষলাথ সম্পর্কিত ছড়াুলির 
বেশিস্ট নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-__ ইহারা একটি নির্দদ 
শুনলে সীয়াবদ্ধ নাত" । কিন্তু বাত্তকক্ষতরে অন্যরূপ উদাহরপ রয়েছে দেখা 
যায়। তিনি বে মাগনের ছড়ার এবং গোরক্ষনাখের ছড়ার উল্লেখ 
করেছেন ভার 'বা্তলার লোকসাহিতা' পরে প্রায় অনুরূপ কয়েকটি 
ছড়া ঘয়মনসিহে থেকে হহদূরে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থিত ভুযার্সের 
প্রা পাওয়া গিয়েছে: বেশুলো বাজবনৌ যুবকেরা গোরক্ষনাথের 
মাগনে বের হয়ে গেয়ে থাকেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে নাথ 
সিদ্ধাচার্য গোরক্ষাথই কালক্রমে লৌকিক দেবতায় পরিণত হয়েছেন। 
মন্মনসিহে অঞ্চলের গোরক্ষনাথ সম্পর্কিত ছড়াল কানিক 
(কোনও দেবতা বা বিষয়কন্তকে অবলম্বন করে সৃষ্ট হয়নি: মানুষ, বিশেষ 
করে সাধারণ ছানুষ আর তার কামনা-বাসনাই এই পুজোর ছড়ার 
বিষ্যবন্ত হয়ে উঠেছে। ক্দেনও কোনও ছড়ার মধ্যে গানবিস্বাসও ব্য 
হয়েছে, যেমন ৪নং ও ১১নং ছড়াটি। কিছু কিছু ছড়ার শব্দবিন্যাস 
অনলেছ ও অর্থহীন, তা সত্তেও এগুলি মনকে সহজেই আন্দোলিত করে 
(৫) 
পাক?" বে ৰৱ” দিয়া তুইল্লাম মাটি 
বওয়াইলাম+** এখানে গো আল হাটি 
গে আল গো আলরে ভাই 
আমার গোয়খের লাগি দির যোগাড় চাই 
€অহার গোরখত্ে কেমনে চিনি। 
হাতে লড়ি* হাখ্মর টোপর 
সেই আমার গোরখ ঠাকুর। 


(te) 
পান্ত ঘে বুর দিয়া তুইরাম মাটি 
বওয়াইলাঘ এখানে লোরাইত*) হাটি 
লোয়াইত লোযাইত যে ডাই 
আমার গোবখের লাগি খইয যোগাড় চাই 
তোমার গোরখবে কেমলে চিনি 
হাতে লড়ি মাছাত় টোপর 
সেই আমার গোরছ ঠাকুর। 

(৭) 
গান্ত যে বুর দিত তুইল্লান মাটি 
বওয়াইলাম খানে বারুইয়ের** ছাটি 
বারই বারুইরে ভাই 
আনার গোরখেব লানি পান-সূপারিয যোগাড় চাই 
তোমার পোরখরে কেনানে চিনি 
হাতে লড়ি মাথায় টোপর 
সেই আমার গোর ঠাকুর। 

) 
গা যে মূর দিয়া তুইল্লাম মাটি 
বওয়াইলাম ওখানে ফুঘার** হাটি 
কুমার কুমার রে ভাই 
আহার গোরছের লাগি পাতিল আর ছিকর++ চাই 
তোমায় গোরখরে কেমনে চিনি 
হতে লড়ি নাঘায় টোপর 
সেই আমায় গোরখ ঠাকুর 

(2) 
বাধ যে বুর দিয়া থুইয়াম ঘাটি 
বওয়াইলাদ এখানে কুলুর+! ছাটি 
কুলু কুলুরে ভাই 
আমার গোরখের লাগি তৈল জোগাড় চাই_ 
তোমার গোরখরে কেমনে চিনি 
হতে লড়ি মাখার টোপর 
সেই আমার গোর ঠাকুর 

(১০) 
উত্তরে পাইক পাড়া 
তিন ৪ আবারো ছোড়া 
এক ঘোড়া তার গালি গজি 
দেইখ্যা বাজ্জল কাইখ পুজি 
হাড়গোড় অর পানিত ভাসি 
ভারে দেইখ্যা শ্যাম-নাগর হাসি 
শ্যাম নাগর বুইজজা 
বিশকরমণ পৃইজ্জা 
বাপ মইল আলে ঢালে 
পৃত" মল তার দযীচের কালে। 


গর-বাছধুর খোলার ছড়া 


যান্যার** ঝি গো বাইনযার কিস” 

সোনার মুক” লইবে নি 

সোনার মটুকের গুলে 

গরু-বাছুর ছোটা* হইল গোরখ ঠাকুরের পুলে 
0২) 


পাইয়ের লাম কাতান 
দুধ দেহ আঠাবো হাড়ি 
রাজা খায় পর্জায়*১ খায় 
আরও দুধ গড়াগড়ি যায় 
ীঘাইল** নটী পাথাইর** খেওয়া+* 
বচ্ছরে হচ্ছে গোর সেওয়া’* 


এইসব ছড়াুলি বলার পর ও উপচারসমূহ গোরক্ষন্যথের উদ্দেশ্যে 
কেনের পর সমবেতদের প্রসাদবিত্রণ করা হয়। তসাদ যে মাটির 
হাঁড়ির মব্যে তুলে বিতরণ করা হয় সেটি পরে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলা 
হয়। তার ভাল্জ। কানাটি দূরে ছুঁড়ে ফেলা হয়, তারপর বলা হয় যতদূর 
খই ভাত কানাটি গিয়েছে গোয়াল ঘরখানিও যেন অতমূর বিস্তৃত হয় 
এবং গরু বাছুরে যেন ভরে ওঠে। 


b 


৮ রত সি তত৬ 


২৬. 
২৪. 


জেয়চাইত খড়ি, খই ইত্যাদি ডেচ্ছে যারা বিক্রর করে 
বরুইয়ের_পালচারী 


দুবার কুত্তকসর 
ছিকর- শর-কঠি 


৭৫. কুলু--কলু (ঘানিতে যে তেল তৈরি করে) 
৬. কিশকরম-_বিন্কর্থা 
২৭. পৃত_ ছেলে 

২৮ বাইল্াব- বণিক 
২৯. জি--জলা। (দুহিতা) 
৩০, মক মুকুট 

৩১, ছটা খোলা 

৩২. পর্জায়_শরজায 
৩৩, তী্াইল-ভীর্ঘ 

৩৪. শাঘাইর- রথ 

৩৭. খেএয়া__দ্ষো 
৩৬, সেওয়া--দেব৷ 


ছড়া ও পূজার তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে শ্ীতৃক্ত দীনেনচশ্র সরকার 
মতাশ্যৱের বদ্ধ থেকে। সাং-__মব্যকামাব্যাগুড়ি। পূর্ব নিখাস। : ময়মনসিং 
কেবার কিশোরগঞজ। 





বীরেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


বাংলাদেশে পািকবিদের পরিচল্প এবং তাদের রচিত গান, কবিতা কিংবা 
ছড়া সংগ্রহ করে রাখার পূর্বে কোনও ব্যবস্থা ছিল লা। এই কারণে 
পল্লিকবিদের বু রচনা আমর হাযিয্লেছি। কয়েকজন দৃরদশট্ সাহিত্যিক 
পর্রিকবিদের রচনাঝে তুজ্ছজ্রান লা করে সংগ্রহ করে রাখার চেষ্টা 
করেছিলেন। তারা বং লেখা সংগ্রহ করে বিজ্ছির বিক্কিত্তত্যবে বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত করেছিলেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগেই প্রিকবিদের 
রচনা “সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের চেষ্টা ইত্রেছিল। নিঙ্গলিঙ্দিত কবিতা 
অক্ষয়কুমার মৈত্র সম্পাদিত ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত 'তিহাসিক চিত্র 
কাগজে ছাপা হয়েছিল। '্রতিহাসিক চিত্র' রাজসাই) ছেকে প্রকাশিত ইত। 
অক্ষরকুমায মৈজ ছিলেন এতিহাসিক তথ্যানূসন্ধানকারী সাহিত্যিক 
চিরাজউদ্দোলা, গীরকসিম. গৌড়লেখমালা, সীতারাম শ্রভৃতি তার 
বিস্যাত রচলা। 
অক্ষয়কুমার মৈত্র এই কবিতাটিকে 'ছদনমোহনকৃত ওতিহাসিক গান" 

যলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একন্ধাও উদ্লেখ করেছেন, “বিকুঃপুর হইতে 
শতাধিকবর্ধের একখানি শচীন নাঙ্গল! পুথি পাওয়া গিয়াছে, তন্থব্যে এই 
গানটি আছে।'' কবিতার শেষে এই কথাও উল্লেখ আছে__'জীনস্দেশ্রনাথ 
বসু- কিশ্বকোব কার্যালয়'। রাস্তার ককিতা এখানে উদ্ধৃত হজ : 

গুন শুন সকজিন একমন হঞা। 

রক্জিলী হখন আইল জাগার যাহিজা ॥ 

চণ্ডাল গড় হৈতে, চগুলি গড় হৈতে, 

হেন মতে হিষ্টিনি ছিল! 


চিতল সিহে মহারাজ জানে সকা্িন, 
চলিলা তার সনেতে, চলিলা তার সনেতে, 

রপ জরিতে হিন্টিনী হারিল। 

দেখ রঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ দব লিল 

পালাল হাপ লই, পালন প্রাণ লইঙ্রা, 


সব ছাড়িজা কলিকাতা পহ্ছছিল। 
বন্ধিগী কহিল। 
যুক্তি সাব কবিজা, 
মুক্তি সান কৰিছা, 

হুকুম পেয়ে নিল টাকাকড়ি। 


সিফাই সঙ্গে কত রঙ্গে গেল তড়াবড়ি ॥ 


গোহিল্যা নতৃসু্ করি, পোহিল্যা বকৃসুদ করি, 
রসি রি কৈল দহাজাবি । 

শঙ্কা সবর্ধলোকে, শঙ্কা সৰ্ব্বলোকে, 
পুর্বে বাচ্ছিআ চলিল। 

হেল সীতা হেতু সাগর স্রীরাম বাদ্ধিল। 

শঙ্কা জয় করিতে, লঙ্কা জয় করিতে, 


বড় বাড়ী দেখে দড়ি দেখে লাগাইল গিত ॥ 
বলে রাস্তা ইধ্যর যাগ বলে রাস্তা ই্ধার ঘাগা, 
হার লাগায়ে উতারিল বাড়ী। 
লোকে দেখে ফম্প হৈল কিছু কৰুলে কড়ি ৷ 
ত্বর লুটিল ভাঙ্গিল কত ঘর। 
আসুদ আম বকুল জাম কাটিল কহুতর ৷ 
পিয়াদাল কমলাগুড়ি, পিয়াসাল কছলাগুড়ি, 
বোয়ের কুড়ি আঘড়া আদন সাল। 
বড়া আলী আর কদলী কাটিল বনু তাল॥ 
দু'দিশে করে খালি, নয়ানজুলি, মধ্যে কিছু মাটি। 
আর প্র্থে বার হাত আধ হাত টাক মাটী॥ 
কত শত কে করে প্রপন। 
উচ নীচ কেটযা পদুর গাকা সোজা কৈল্যপল ॥ 
পিটক পিটআ ধরে, পিট পিটআ হরে, 
বিষ্ণুপুরে পুছিল আসিরা। 
খানাপানা উতর খান 
সাতবানা খাটাচ্যা। 


দিন দুই তিন রহিল, দিন দুই তিন রহিল, 
পথ ফরিল সহর ভিতর দিজ্া। 
গড়ের মুরচা কেটা চল উঠে জর ঢাক বাজাতা। 
শুনিআ ভর বাঢ়িল, নিআ ভা বাঢ়িল, 
সব পালাল ঘর দ্বায় ফেলিল্রা। 
পুরুষ মেয়ে ফেলে পালার যেতে বুড়াবুড়ি ছেল্য ॥ 
বন্দী কারেত বামল, কল্দী কায়েত বামণ, 
পালায় তখন খাপানে খাপাল। 
কলুমালী ঘোবা তেলী যত এস্থুরমান ॥ 
বাসি ভাত রইল ঘরে, বাসি ভাত রইল ঘরে, 
তোবা সোক্তরে কি কোম্‌ ভেইআ। 
গোলাম ছিল সেহ পালাল বিবি সঙ্গে লতা 
পেলিআ পাদুরা হেতার, পেলিজা পাখুর হেতার, 
কামার ছূতার পালাইল যদি। 
মৰা ভেয়ে পালায় হেরে সোনার বেশে আদি। 
রঙ্:পুত ভাট আতুরি, রঙ্কঃপূত ভাট আগুরি, 
সারি সারি দৈবক কুমার। 
বাগ্তি নঢ়ী মুচি ছাড়ি হাজার হাজার ॥ 
পেলিআ লাঙ্গল মাঠে, পেলিংঘা লাগল হাঠে, 
পালায় বটে কত চাহাগণ। 
পালায় তখন কত শত কে করে গলন॥ 
চৈ মাসে ফেন,টৈত বাসে যেন, 


পেরে ক্ষণ মহাবারুশী। 
ফেন সব্কালোকে গঙ্গাস্রানে যায় দিবস রক্ত 


আইল কোুলপূরে, আইল কোুলপুরে, 
ভ্তা ঘেরে শঙ্কা বড় হৈল। 
সে্ানে ছেড়া৷ তড়াবড়ি টুল পিল 
ছাদূতে যাহা পড়ে. ছাদূতে হাহ) পড়ে, 
কাটে ছকে খাছ পার আদি? 
দেবতা পেলে ছুঁড়ে ফেলে পঞ্চানন আদি৷ 
গায়ে তায় হাথ দি, গায়ে তার হাথ দি. 
উপড়িযা শিবকে পেলিল। 
কতগ্রাম নিব নাম পশ্চাৎ করিল।॥ 


হরিপাল বামে খুত্রা, হরিপাল বামে গু 

পাছু হত ভূরশুট্‌ পরগলা। 

শীঘ্র গেল কোট রাজুলা বারে দিল তার ঘানা॥ 
সেখানে বান্ধিল বড়, সেখানে বান্ধিল বড়, 

কোরে দড় সীগারি খাটাআা। 

মাঠে মাঠে শালিখা ঘাটে উতরিল পিজা 


আড়পার কলিকাতাতে, আড়পার কলিকাতাতে, 
সৌকা পথে গঙ্গা পার হল্য। 


সর ছি জুল কুশে করিল 


শুনি সহহ হর্স হল. শুনি সাহেব হর্য হল. 
পাঠাইল কহ সেনাপশ। 
তরু ভাবিআ৷ কয়ে ছদনমোহন ॥ 
মেদিলীপুরে স্থিতি, মেদিতীপুরে স্থিতি, 
হল্য ইতি রাস্তার কবিতা 
হরি হয়ি বল সন্তে ঘুচিবে ভব চিন্তা 


কবির এই কবিতা বিভিন স্থানের নাম এবং নান! সম্প্রদায়ের কথাও 
উল্লেখ করেছেন। গ্রামবাসীর দুর্ভোগের কথা, গাছপালা নষ্ট করার কথা, 
প্রাম]-দেবতা পক্ষানন আদি ছুঁড়ে ফেলার কথাও পাওয়া হায়। রাজরোযেযের 
ভয়ের কথাও আছে। হিস্টিনী (হেস্টিংস) এবং চৈতন্যপিংহের নামও 
উল্লেখ আছে। একদা মন্রকুমিতে ছিল অনেক সামস্তরাজা। মতি শুরসঙ্গে 
অভয়পদ মল্লিক লিখেছেন, “These Samanta Rajaships were many 
in number. Only some of them Had been found out with the 
help of tradition of the Raj and the remeins of the temples and 
fons.” ( History of Bishnupur Raj. 1921. Page 84 ). 





উত্তর চক্িশ-পরগনা জেলার সোদপূর থানার অন্তর্গত খড়দা। বন্ধ বছর 
আগে এই স্থানটিকে গ্রামবালোর পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু 
আজ সেখানে হন্ত শিল্প ও কলে স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নতুল নতুন 
সাস্কৃতির প্রসার ঘটছে। ফলে আজকের খড়দায় পট পরিবর্তনের পালা 
চল্গেছে। কিন্তু এমত অবস্থাতেও সেখানে অতীতের নিদর্শন কিছু কিছু 
স্থানে পাওয়া হায়। জনুলদ্ধিৎসু মন নিয়ে দৃষ্টিপাত করলে তার নিদর্শন 
কিছুটা হেলে। খড়দা ও সোদপুর সীমানার কাছাকাছি বে স্থানকে আজ 
উন্নত হরনের আধা গ্রাম ও আধা শহর হিসাবে বরা হয়েছে সেই স্থানে 
লৌকিক দেবতার মূর্তি বু গ্রচীন কাল থেকে আজও সীমাবদ্ধ আছে। 
এই মন্দিরের বাইরের নিদর্শন থেকেই বোঝা যায় যে খুবই শ্রচীন। এই 
(দেবতা ক্ষেত্রপালের প্রতীক হিসাবেই স্থানীয় কিছু জনসাধারণের ধারপা। 
ওই মন্দিরের সেবাইিত বলেন “ঠিক পুরোপুরি ক্ষেত্রপাল বললে ভুল 
হবে। কারণ এখানে শিবের সাথে ক্ষেত্রপালের দিশ্রণ ্টে্ছে। এর কোন 
মূর্তি নেই। তবে সর্বত্রই এর প্রতীক হিসাবে পৃজিত হয়।” এই মন্দিরে 
শিবলিঙ্গেকে তৃগ্গোর পাত দিয়ে যুক্ত করা হয়। ওই লিঙ্গের উৎর্ঘ অশে 
স্বাভাবিক অপেক্ষা আরও কিনু দীর্ঘ উদ্বভাগের কিছু আশ খোলা ঘায়। 
সেবাইও বলেন, যে অশেটি খোলা যায় সেই অশেটি ক্েত্রপালের 
হুতীক। তিনি (সেযাইত) বলেন বে, তার এক পূর্বপূরুষ সস ধর্মমহদ 
হরে শীর্ঘশ্রমদে বান। সেই সমর পথে ওই ক্ষেত্রপালের প্রতীকটি শর্ত 


হন। শবে বাড়ি ফিরে তিনি ওই প্রতীকটি শিবলিসের উর্ব্ব আলে যোগ 
করেন। দুই-নেবতার এইরকম মিশ্রণ (মৃর্তিপত) শুব কম মিলবে বলেই 
আমার হাবশা। এই নন্দিরের সামনে রীউক্ষ্রপালের আত্তানা। 
শিবরাত্রি দিনে ঘটা করে বিশেষ শিবপুজো হাছ। দুর্গাপূজার সময 
ক্ষেত্রপালের দশটি শূলে অন্য স্থানে বাদ্য হয়। বিজয়ার পরে আবার 
পূর্বিতো জেড দেওয়া হয়। পুরোহিতদের ধারনা ক্ষেত্রপাল ও শিবের 
মূর্তি আগাদ। তাই সময বিশেষে একে আলাদা করা হয়। 

ক্ষেত্রপালের পূজো আিঘ নিরানিষ প্রভৃতি দেবার স্রীতি আছে। 
নৈবেদ্যের বৈশিষ্ট পায়েস এ ছাতু। আছাড়া দুধ, আলোচাল ও অনান্য 
তরিতরকারি দেওনা হয়। এই পুক্কোর বর্তনান পৃল্গাহীর বয়স পক্ষাশ- 
এর অধিক হবে। পূরুষানুক্রমে তারাই পৃল্গাবী এবং পূজার ব্যাপারে 
তিনিই রান বাক্তি। 


কৃতজাতা দ্বীবদর। 

কৃতজত! জানাই ড. রেকতীমোছন সরান (নৃতত্র বিভাগ, বন্গবাসী কলেজ) এর 
দক্িয় উপদেশের জনা এবং সোধপুর সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সরাজদেনী 
জহরুলাল দত্তের সহযোগিতার জ-। 





বিহারীনাথ প্রসঙ্গে 
শ্বুনাথ ঘটক 


উদাদ বৈরাগী রাঢ় অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট অলে হল বাঁকুড়া জেলা। 
ভৌগোলিক দৃষ্টিতে এই জেলাটি ছোটলাগপুরের মালভৃমির পূর্বাংশ? এই 
জেলার শুনিয়া বা শুংুমার গিয়ির অনভিসূরে অবস্থিত বিহারীনাথ 
পাহাড়! এই পাহাড়টির উচ্চতা, পরিধি উপলাকীর্ণ উপত্যকা এবং এর 
পাশে অঙ্কিত দ্যমোদরের তরঙ্গ লাঙ্কুনা ও দিকচক্রবালে গ্যহ্ছের ঘন সবুজ 
রেখা নর-লায়ীদের দৃষ্টি ও মমতা আকর্ষণ করে। এই পাহাড়টির বৈশিষ্ট 
এবং এর চতুর্দিকে বিস্তৃত স্-পৃষ্ঠের গঠনের ও পরিবর্তনের কাহিনি বা 
দু-তান্তিক ইতিহ্যস বিশেষ উদ্লেখের দাবি রাখে? করেশ এখানকার ভু" 
গর্ডেই সমাধিস্থ হয়ে আছে পাবক পরিশুদ্ধ জনব্লম্মিনী বৈদে্টীর মতোই 
পাণ্ডোরানা পর্যায়ের শিলাত্বর। সুতরাং বিহারীনাথ প্রাচ্য -ভারতের 
সুপ্রাচীন গাণ্ডোয়ান। সংগঠনের সাক্ষান্থরূপ। 

প্ররতাত্বিকদের অনুসন্ধান কার্যের ফলে বিহারীনাথ শৈল অক্ষলে 
আবিষ্ৃত হয়েছে প্রস্তরযুগের নিদর্শন । এই নিদর্শনগুলি প্রস্তরফুগের এক 
বিলুপ্ত সন্ষৃতির অথবা জীবনযাত্রার উপর সামান্য আলোকসম্পাত 
করেছে। বহুলাংশে অজানিত এই সাক্েতির ইতিবৃত্ত যেদিন শ্রকাশিত হবে 
সেদিন এতিহাসিকপণ বিহারীনাগকে বিস্মরহিত্রিত শ্রদ্ধা অভিহিত 
করবে আর হাসিমুখে নিকেল করবে প্রগতির অর্থা। 

ইতিহাস পাঠে জানা যার খ্রিস্টপূর্ব ঘষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে উত্তর 
ভারতের যোড়শ মহাক্গনপদের যে কোনও কোনও মহাজনপদে ঝা 
রাজে। শ্রজাতাত্রিক শাসনব্যবস্থা হুচলিত ছিল। এই বুগে হর্তর্দান বিহার 


১৬৩ 


রাজ্যে একাহিক হজ্াতন্ত্রের দীপালোক জ্যোতি বিচ্ষুরিত হরেছিল। এই 
আলোকের পরশে বিহ্যর রাজনের সীদাত্তরেখা খেকে সামান্য দূরে 
অবস্থিত বিহারীলাখ শৈল তঙ্ধলের চিত্ত শতদ্ল পাপড়ি মেলেছিল কিনা 
এ বিষয়ে হতে চিন্তার অবকাশ আছে) 

আবার আনুমানিক ত্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হয়ত উক্ত শৈল 
আন্ধলটিতে পৃক্ধরলাহিপতি সিহবর্মশের ও তীর পুত্র চন্ত্রবর্মপেষ দৃষ্টি 
পড়েছিল কারণ পৃদ্ধবণ থেকে (বর্তম্যন গুশুনিযার পঁচিশ মাইল দূরে 
হবস্থিত পুদ্ধরপ রাজ্যে অস্তিত্বের পরিচয় বহনকারী: 'পোস্বরল' বা 
“পোষ্য” ছেকে) বিহানীন:দের দূরতর শূব্ট কম। 

আরও জ্ঞান৷ যায়, এক সময় উপরোক্ত লৈল অক্চলটি ভৈলধর্মের ও 
সাঙ্ষেতির ভ্রবান কেল্ ছিল৷ এবং উত্ত ঘর্মাটি বু নর-নারীর মনোভূমিকে 
নৃতন দার্শনিকভাবে যেমন উর্বর করেছিল, তেমনি শিল্পক্ষেত্রের উপরেও 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার অরেছিল। এরই স্মৃতির পরিমল বহল করছে 
দূর্তি। মূর্তিটির গতলঙৌোষ্ঠব যা ক্যয়োৎসর্গ ভঙ্গি এবং পার্থবতী মূর্তিসনৃহ 
ভাস্কর্যের হিচাঝে খুবই দৃল্যবান ও ধীতিঘতো শুশংসেনীচ। কারণ এই 
দূর্তিটিতে বে হর অন্তরক্ষতা ও প্রত্যর এবং বৈশ্ি্টোর পরিচল্ পাওয়া 
যায় ত! প্রতিফলিত করে শিল্পীর চিরন্তন প্রেরপা ও সৌন্দর্যাবোধ। এই 
মূর্তিটিব বন্তকে শোভিত সন্ত-দুখ নাগছত্ত উক্ত শৈল শুক্ষল্লের অনা. 
নাগ পৃজারও স্মৃতিবহন করছে বলে অনুমান করা যায। 

ঘাইহোক্‌, বিহ্যারীনাঘ শৈল অন্ষলে অঠীত ঘুগে ভৈল ও হিন্দুদের 
মধ্যে বর্ম বিষয়ে কোনও প্রকার বিশ্বে বা বিরোধের কারণ ঘটেনি, বরং 
কৈনহর্মের সঙ্গে উদারনৈতিক বিপুল প্রনতাবশালী হিন্দুধর্মের মহাদিলন 
সুত্র রচিত হয়েছিল। ফলে উভয় ধর্মের চিন্তাধারা. সাধনা ও আরাধনা 
একই দ্যতে প্রবাহিত হয়েছিল। এরই নির্ভরযোগ্য শুরাণ ইল এখানে 
জ্ৈল-হিন্দু সময় সূরতিটি'। জৈল ও বরানস্য হমচিত্বার মিজ্তশে রাপায়িত 
বা ঘোদিত এই মূর্তিটিতে জৈন তীর্থ কের ও বিসুূর্তির মিলন সাধিত 
হয়েছে ও এটি সাক্ষ) দিচ্ছে এক বিশিষ্ট শিল্পমীতির ও বিন 
ভক্তিমানসের। 

দ্বাদশভুজ্ বিশিষ্ট এই দূর্তিটির সুঠামরাপ, সুন্দর অঙ্গরেখা, কমনীয় 
লাবল/ একান্ত আকর্ষনীয় শিল্পীর ফুশলতার এই দূর্তিটির কপ উদ্ধাসিত 
হযেছে এক নয়নাভিরামে সৌন্দর্য সূয্াতে ও আন্তরঙ্গতায়। 

পরিশ্যেষে বলব, উপরোক্ত শৈল অক্ষ্টিকে ঘিরে যে লোকসংস্কৃতির 
বিকাশ হয়েছিল. তা ছিল খুবই সমৃদ্ধিশালী, গৌরবময়. বিচিতরধারায় 
অভিস্্রাত এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট ও স্বকীয়তায় সমুচ্ছল। এই সক্ষৃতি যে 
বৃহত্তর বাংলার ইতিহাসে বাঁকুড়াকে মহনীয় করে তুলেছিল লে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। আজও উক্ত সন্কেতিয় পদক্ষেপ, কীর্তি ও প্রগতি স্বাক্ষরিত 
হয়ে আছে। তাই পবেষকদের কাছে বিহারীন্যঘ বড়ই হিয়, বড়ই 
আদরের, বড়ই শ্রদ্ধার। 





সিদ্ধেস্বর মুখোপাধ্যায় 


বীরভূম জেলার বোলপ্র ঘানার নওয়াভাল্রল গ্রামে আব্বাসী 
কৌড়াদের বাস। তাদের বিচিত্র সব উ€সব-পার্বশের যে লব তথ্য 
সংগৃহীত হয়েছে তা এখানে আলোচনা করা গেল। 
>. হাম দেবতার পৃজা 
কে) পূজায় দিন: হ্রীপজ্ঞধীর পরদিবস বা সিজ্ানোবষ্ঠীর দিন। 
খে) পুজার জন্য নিদিষ্ট স্থান : পলি্রস্ত্থ কোনও নির্জন যৃক্ষতল। 
(গ) পুবোদ্বিত পলির শ্রভাবশাক্টী যে-কোনও বন্ধ ব্যক্তি, 
কেড়াদের ভাবার “মোড়ল'। 
(থ) পৃল্লর উপচার: তুল, মিষ্টয্নে, বলি ( মোরগ-সুরগি) 
€ে) পুজার মন্ত্র: হে দেবতা, তোমাকে পূজা করছি (সেই কারদে) 
গ্রামের ফল্যাল তোমাকে দেখতে হবে। 
দেখো যেন 
ভান-ডান্ছিনী এসে আমাদের কোনও ক্ষতি না করে। 
(চ) বিশেষ বলি : প্রতি তিনবদ্ধব অন্তর শৃকর বা ছাগ বিশেষ বলি 
দেওয়া হয়। 
২. বাহ! বা ফেসোবুড়ো পৃ 
(ক) বিধি : এ পৃজ্ঞা কৌড়া-পাশ্ির শুতি করে হবে। 
খে) উপচার : তুল, মিষ্ট, বলি (মোরঙগ-মুরগি) 
(প) হন (ফৌড়া ভাষায়) 


তাতে আমার ছেলেশিলে ভাল খাকুঝ। 
নি আমি জঙ্গলে বার হই, কোনও কাটা খোচা যেন না পাই।. 
যদি ফ্নও বিলে জন্ধতে আমায় আক্রমণ করে 
সে যেন আমায় খেয়ে না ফেলে। 
৩. 'শশগিডি' বা সত্যনারায়প পুজা 

(ক) দিল : অগ্তহায়পের ইতুসক্রোন্তিতে রা্রিযেলায় হয়। 

(ৰ) উপচার : তণুল, মিটার ও কীচারশি (তালের তাড়ি)। 

গে) বিধি : তিন পুরুষের নাযোগে পৃজাউপকরণ নিকোন করা 
হর ও ভিন পুরুষকে শ্রদ্ধপিও দান করতে হয়। 

() করদীয় :সিন্দুর, উন্যনের পোড়ামাটি, কঠকরলার গুড়ি. তগুলদুশ 
দিয়ে ঘরের মো টৌন্ধর টেনে তার যো পৃহের সকল পোষা. 
পৃহপালিত প্রণি এব. বিভিন্ন কর্মে হ্যবহাত উপকরণশুলির নান 
করে করে দাগ দেয় হয় এবং মনে মনে তাদের কল্যাণ কামনা 
করা হয়। পৃজাশেযে সকলে বিলে রশি পান করে। 
(শশপিডির জনা অদ্ধিত আলপনার চিত্র এইসস্গে উল্লেখ করা 
পেল) 


এই আলপনা ছেকেই হচত বা এককালে এই উপজাতির ব্যবহাত 
ভাবার লিলি উদ্ধার সস্তব হবে বলে আশা রাখি। 


স্শগিডির ছক" 





১. গুহ প্রবেশের করিত দরজা বক্স (বক) 

২. দারোয়ান চ্লি 

৩. শ্বেতা (কুকুর) তৈরা (শৃগাল) 

৪. সিঙগুরলিত্ত গোনর ও টিকা কুলা (বাঘ) 

৭. কুড়ি উড়ি (গরু) 

৬. কাবড়া শকুনি (গিহিলা) 
৭. বিছা নাহের (নাঙ্গল) 

৮. কাছ (কাক) জোয়ান (জোযাল) 
৯. চেপ্‌চো (ফিতে) বায (কালক্সব) 
এরপর করণীয় 


“শশগিডি' পূজাবে পুরোহিতেরা (দুই বা তিনজন) যখন গৃহের 
বাইরে আসবে তচ্ছন পৃহস্থ ব্যক্তিপপ তাদের প্রতি কৃত্রিম উদাসীনতা 
হুদ্শন করকেন। নিজেদের মহোই যেন বলাবলি করবেন-_ ওয়া কো 
গুদেরকে রা কারিস্‌ না। 

পুরোহিতগণ বলবেন : ঈন্চে কাক লাঈমে, দা লুঙ্গো 

আোবাদেরকে রা কারোগো, জল খেতে দাও)। 

তন পৃহন্থ বলবেন : অম্কে কছাড়ি, ওফঈতালম্‌ 

(তোমরা কে, তোমর্দরকে চিনি না)। 

পুরোহিতেরা বলবেন : বাপধন্‌ ফে! লাতাদোর কামঈশেনকে নাঈএ। 
ঝুড়িযা দিয়া চাকুলি বাহুর টোটাঈএলা। এনাতে ফরি নাহাল শাগ্শাপতে 
পশ্চিম দেন্তম থেকে হিজ্ঈতানালে। (বাপথন, লামো জমি দিয়ে খাটতে 
গিরেছিলাম। দড়ি ভড়ি ছিড়ে গেল। পশ্চিমদেশ ঘেকে কটের মাল ঘরে 
ধরে এখানে এসেছি)। 

এরপর পৃহস্থের সঙ্গে পরিচিতির নৈকট্য বাড়ানোর জন্য গৃহমালিকের 
তিন পুরুষের নাম বলবেন পুরোহিতেরা। যায বলতে পারলে গৃহস্থ 
পূরোহিতগণের পরিচর্যার ব্যবস্থা করবেন। 

সুতরাং এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফৌড়াদের শশপিডির 
করণীয় এই ্বীক্যরোক্তি ছেকে তার। বে এককালে পার্বত্য উপজাতি ছিল 
তা অনুদ্ঞন করা ভুল হবে না মনে হয়) তবে ভবিষ্যতে এ বিয়ে 
নৃতবুবিদূরা সবিশেষ আলোকপাত করবেন এই আশা রাখি। 


লোকায়ত অলঙ্কার প্রসঙ্গে 
ভোলানাথ ভট্টাচার্য 


অস্কার, গহন্য বা আভরনীকে আমরা প্রাণ বিভশালীর একিয়ারভুন্ত 
ধবে নিই। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে আমানের অলস্কারন্তাবনার পরিক্রমা 
মূল্যবান মশিরর ও ঘাতব আভরদকে কেন্ু করে গতিপথ খুঁজে থাকে। 
কিন্তু অল্কারের সামরিক বিবর্তনে ও বিবর্বনে ওই পর্যকক নিতান্ত 
অকিছিংকর ভুমিকা নিয়ে আছে। বৃহত্তর লোকায়ত সনাজে ব্যবহ্যত 
অগণিত অলঙ্করের সঙ্গে তথাকথিত অভিজ্ঞাত অলঙ্কার তুলনামূলক 
আলোচনায় বসলে ওই সত্য দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

লামগ্রিক্ভাবে বিচার করলে লৌকিকমারার স্বাক্ষর ভুলগ্কার-জন্সতে 
রয়ে গেছে মূলত দুটি ক্ষেতরে__১- উপাদান নির্বাচন ও বাপকলপনায় অথথ 
বহিরক্গ সাজে, ২ অলঙ্কাবের ব্যবহার সম্পর্কিত গুরত্বপূর্ণ সানাজিক 
আচরণবিধি (বিধিনিষেধ) নির্মালে ঘার উৎস লোকসমাঝোর সুদূর ও 
অজ্ঞাত, অন্মভ্ঞাত অতীতযুগ। বিবর্তনের সাধারণ বিবি অনুসারে যেমন 
সমাজের কোনও জেনও স্তরে ফোনও কোনও রীতি বা হ্রলালী৷ একটি 
[বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে গেলে আর রূপাস্তর চায় না এবং কালক্রনে এক 
সনাতন ওতিহ্যমণ্িত মহিন লাভের পয পূজ্য হয়ে ওঠে. অলস্ধারের 
ক্ষেয়ে তেমনি দেখা হায় সম্যের বিভিন্র আশে অলন্কারাভ্যাসের আৰুল 
বিবর্তন ঘটে গেলেও বৃহত্তর লৌকিক আশে সনাতন গীতি অটুট থাকে। 
এমনটি ঘটে অধিকাশে ক্ষেয্ে অর্থনৈতিক কারণে আবার কখনও বা 
ওুঁতিহামুৰী অনড় অভ্যাসের দায়ে। আমাদের শ্রাটীনতম অলস্কারাভ্যাসের 
বাহ্য অনুলৃতি ধরায় অবিকৃত দেখা যায় লোকায়ত সমাজে। 

এখানে প্রাকৃতিক সম্পদসৃষ্ট বা প্রাপিদেহাবলেষ নির্ঘিত অলস্কার নিয়মিত 
পরিধান করা হয় ঘা লোকসমাজের আদিতম পূর্বপুরুষ অঙ্গে ধারণ 
করতেন। লৌকিক শিল্পরীতির ঘা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান তা হল 
অলগ্ধার হিসাবে ব্যবহাত প্রাকৃতিক সম্পদের অনুকরণে এমন কল্পেকটি 
চিরাঘত মোটিফের সৃষ্টি যা অভিজাত অলস্কারশিল্প শুধু প্রহপই করেনি 
ভপরস্ত পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও বিন্যাসাত্তারের সাহ্যহে। তাদের গৌরব 
এমন বাড়িয়ে দিয়েছে যে গভীরভ্যবে অনুধাবন লা করলে তাদের লোকায়ত 
উৎস আজ আর নজরে আসে না। লৌকিক অলন্ভারের অন্যতম প্রধান 
উপাদান ফুল৷ ও লতাপাতা । প্রাচীনকাল ছেকে আজ পর্যন্ত ফুল বা পাতার 
আকৃতি অনুসরল করে কত যে ধাতব ও মপিরত্রথচিত অভিজ্ঞাত অলঙ্কার 
সৃষ্ট হয়েছে তা ভাবলে বিশ্িত হতে হয় প্রাচীন শিরোধার্ধ অলন্কারের 
মহে] মাল) ছিল ফুলের মালার ধাতব অনুর্কৃতি. ললামক তিন সারি 
সোলার পাত দিয়ে তৈরি নকষত্রশোিত মালাবিশেষ, আলীর হল সিখির 
ওপর বিলম্বিত ছার। ললাটের ঠিক ওপরে শোভা পেত পিপুলপাতার 
অনুকরণে রচিত সোনার হসেতিলক। চূড়াদণ্ডন ও চূড়িকা হুল যথাক্রমে 
পল্ধগাতা ও পল্মফুলের মতো দেখতে শিরোভূহণ। দুসলদান আমলে 
উত্তরভারতে শিসক্কুল, চৌগ্ক বা ছোটিফুল নামে থে গোলসা্কৃতি উচ্চাবচ 
শিরোতুষপটি ললাটের ওপর কেশের শোভাবর্ষন করত তা ছিল চন্রম্রিকার 
অনুকরণে খাঁজ কাটা। একটি খাঁটি যাঞ্জলি চুলের কাটায় লাম পানকাটা। 
কাডিবগের প্রায় অধিকাশেই ফুলের অনুকরণে রচিত) শ্রচীন কর্শপূর 
খেকে তার আবুনিক সন্ধেরদ করণমুল. চম্পা. বুক, কীপা সবই পৃষ্পাকৃতি। 
ঝুমকা আমদানি ধুতরো ফুল খেকে আর চস্পার বেলা নামটিও ঠিক 
আয়ে গেছে। গল মোটিফ সোজা ও উলটে হয়ে যাবতীয় ঘণ্টা মোটিকের 


জন্ম দিয়েছে। পিপুলপাতার ক্ষেত্রেও নামটি অবিকৃত রয়ে গেছে। 
তালপাতাব হৈম অনুকরণ হল তর্শিক। একসময়ে কচি তালপাতার জরগঢুষশ 
জ্লপদবধূর লাবশ্য মলোরম কবে তুলেছে। আজও লোকদমন্ধে ও 
আনিবাসীসনাজে এর বল শ্রলান বায়ে গেছে। বালির কটিভুষণ বটফল 
ও নিমফলের অনুফুতি, কানেরাঙ্া হার কাদহাতা ফলের ভাকুতি অনুসারী) 
বিবিধ শস্যললাব অনুকরণে রচিত হায়েছে নটবনালা মোটিফ, ঘকপনা 
মোটিফ, চালললো ব্রেসলেট, খোছেলো খেই কৃতি), লবঙ্গলনা মোটিফ । 
শেষের মোটিফটি আকার শ্রকৃত লবঙ্গ ঘেকে ছাপ তুলে পারবেঙ্গোলির 
কজে লাগানো হয়েছে। আজও বিবাহের ববসঙ্গগার বত লবক্ষছাপে 
চন্দনচৰ্চিত করা হয়। 

কস্ুত চিরদাবিয্যে লালিত লোভসনাজ প্রকৃতির দান থেকে সবাদরি 
অঙ্গসজ্জাব প্রেরণ! পেয়েছেন। কবিচন্ চক্র পি শ্রসাঘনের ছবি আঁকতে 
(বিয়ে কলঙ্গেন, বধূর কপালে কাজলের শিপ, হাতে মৃণাল বালা, শানে কচি 
রিঠের সৃঘ্প আর তার করবী শোভিত তিল পাবে রবি ত্রাক্মকন্যার 
ঙ্গসজ্জঞার ব্যবহৃত হয়েছে লাউ-বুড়ো ফুল, পাড়িমবিচি, তুলোর হীজ। 
ক্ষেতে সর্বভারতীয় রুচিতে বাচালিব বদন তেমন কিছুই নং ৷ কিন্তু 
হালোর লোকায়ত অলন্কারের পূর্ণাঙ্গ 'তালিতা পেশ করলে বিলে 
অভিভূত হবে যেতে হয়। 

অভিজাত ও লোকায়ত অলঙ্কার দূয়েরই উৎস একই এবং মূলত 
একই এতিহা উ্ভরকে উৎসাহিত করে এসেছে। সামগ্রিকভাবে এই দুই 
বারাকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে বাহ! গঠনচাতুর্ষে ও পারিপাটা 
বিচ্যবে পার্থক্য থাকলেও মূলে এরা আত্মীয়তাবন্ধানে হাব! অভিজ্ঞাত 
আলঙ্ারশিল্প যেখানে সন্যতন উপকরদকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে, 
শুধু তাদের শরঙ্গথা ঘোটিক নিয়ে নতুন নতুন সৃষ্টির কৌশলে মন্ত 
হয়েছে, লোকারত শিল্প সেখানে খুব বেশি কিছু হলে হয়ত সুলভ বাড 
ও উপকরলের সাহাবো সেই আকর প্রাকৃতিক নোটিফেব অমার্জিত ও 
অনিপুল অনুকরণে সন্তুষ্ট থেকেছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোকসদাল্স 
সরাসরি শ্রাকৃতিক সম্পদ ছিরে শ্রাভরশের সাব মিটিয়ে থাকেন 

সোনার ধাতুক্ষয বন্ধ করতে এবং বিধাহহিতা হিন্ুনাহীর হাতে বর্ণ- 
চিত সৃষ্টি করতে শীখা ও কলির ভূমিকা প্রসঙ্গত স্মবগ করা যেতে 
পারে। বাশারেছি, ার্নিশদার, জলতরঙ্স, ছিরেকাট এবং মফরমোটিফ 
শাখা আজও বঙ্গলনার মন হরণ করে। সেই কালো বিদ্দুবলা উচ্ছল 
লালরদের গুঞ্জা বা কুঁচ সর্বজয়ার কালো হীজের সঙ্গে আড়ি দিয়ে আজও 
জপের মালা গাঁথা হয়। রক্তকান্কনের হীজমালা এখনও গ্রাম ও শহরের 
মেলায় যথেষ্ট সন্যোয দেখা বায়। সুগন্ধী তুলসীর হীজ ও কাঠখোদাই 
ক্ষয়ে যে কষ্টি তৈরি হয়, তা শুধু কৈফাবের সাধন সহায় নয়, আমাদের 
লোকশিক্সের এক বিশ্য়কর নমুনাওড কটে । তিল বা সনে গাছের কাণ্ডের 
টুকরো দিয়ে পড়া নেকলেস এই সেদিন অবধি কলকাতা থেকে পর্যাপ্ত 
পরিমাপে রানি হয়েছে। পদ্রযীঞ্জের মালা পুজ্রঞ্জীব বিচির ছালা ধর্মীয় 
অনুযোদ্নসাশেক্ষে এখন ব্যবহাত হয়। শোলার গহনা শুধু দেবদেহী 
সাঙে নয় বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মানুষের অঙ্গে ও কত্ত নাহলে চলে না। 
বানছ্্ধার মল্লা এখন শস্য উৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ৷ ধর্মের পথ ঘরে 
ক্রযাক্ষ, দুটি এবং এই হরনের অপপিত পুরকৃতিক সম্পদ আম্যদের 
লোকায়ত জলগ্তারশিক্পে টাই করে নিয়েছে। এই সূত্রে মব্যঘুগের 
লর্গললককার শুয়েগে আসা স্বাভাবিক। 

অভিজাত সমাজে এই লোকারত অলন্তারবারার অনুশ্রবেশ ধুম 


১৬৫ 


শিক্ষসৌবর্ষের দোহাই দিয়েই ঘটেছে, এমন নব। আসলে এহেন লোকসয়ত 
প্রভাবের মূলে কাজ ভবে চলেছে এমন ফতকনুলো শতীর দূল কিখাস, 
স্কোর এধা আমিম ভয়ভাবনা যা খেতে আধুনিক শহববাসীও সর্বাংশে 
মুক্ত নন। তাই আক্ষও আমাদের অলঙ্কারাডাহসে বিস্তর চাইতে নিহিতের 
কুমিফা অবান। 





মন্দির নির্মাণের একটি দিক 
দীপকরঞ্জন দাস 


পরদ্যাত নৃততফিদ অধ্যাপক নির্থলকুমার বসু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং 
পত্রিকায় প্রকাশিত "মন্দিরের অস্তব' নামক প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় মন্দির 
স্থাপত্যের একটি বিশেষ দিককে বিক্লেঘপের চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবত 
আঙ্কলিক ভাষায় রচিত হওয়ার এই মূল্যবান প্রবন্ধটি পর্ষদের 
যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। অন্তত মন্দির -স্থাপতা 
পর্যালোচনার যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এই প্রবন্ধে পায়া ফাং 
উদ্ধরকালের গবেষকদের লেখায় তার কোনও প্রভাব পরিলক্ষিত হয় 
না। হলে মন্দিরের আলোচনা সূলত বহিরঙ্গেই সীমাবদ্ধ তেকে গেছে। 
গঠনশৈকীর কাখ্যার উপযুক্ত শুরু আরোপিত না হওয়ায় মন্দির 
স্থাপতোর চরিত্র সম্পূর্ণরূপে উপল্ি করা সম্ভব হয়নি। পরলোভগত 
ডেভিড স্যাক্ফাচ্চন তার 'লেট মিডিরেভাল টেম্পলস্‌ অব বেঙ্গল' গ্রহে 
মন্দিরের এই অবহেলিত দিকটির প্রতি কিছু আলোকপাতের চেষ্টা 
ফয়েছিলেন। কিন্ত ছ্ানাভায ঠাকে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার অবকাশ 
দান করেনি। 

এয্লামিক আদর্শের অনুহবেশ স্থাপত্যশিয্পে যে বৈল্লবিঝ পরিবর্তন 
আনন করে তায় ফলে বাংলা মন্দিরে অভিনব পরীক্ষা করার সুযোগ 
ঘটে। প্রাচীন লহরার বিকররূপে গম, শি্েল ও তল্টের প্রবর্তন 
ছইপতিকে শিখর মন্দিরের হন্ধল থেকে মুড কবে। প্রাচীন মন্দিরের গর্তগৃহ 
দেউলের উচ্চতায় সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বৃহ্দায়তন লাভ করতে 
পারেনি। কারণ লহরান্ধারা গর্ভগৃহ আবৃত করার একটিয়াত্র পদ্ধতির 
পরতো একদিকে যেমন মন্দিরের উন্চতাবৃদ্ধি করেছে অপরদিকে তেমনই 
ছন্দিরের বিস্তার ও উচ্চতার মঝো সমতায় অদামঞ্স্য সৃষ্টি করেছে। 
বাংলায় সুলতানি শাসনের প্রবর্তন স্থাপত্যশিয়ে নবযুগের সূচনা ফরে। 
এই সময় যে সকল মসজিদ ও দরগা তৈরি হতে থাকে তা বান্ধল 
শিল্পীদের খিলেন, গণ ও জপ্টের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে। 
অন্ধ কিছুকাল পরেই মন্দিরের আক্ছাদন নির্ঘাগে এদের হয়োগ্দ-হতে শুরু 
স্তর। কলে মন্দিরের গঠনেও শিখররীতির ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি অবসান 
ঘটে। অফশ্ট শিখর মন্দির নির্ধাল কখনোই একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। 
কিন্তু শিখর নির্মাণে পথুজের ব্যবহার লহরার পরোক্ছন মন্দিরের উচ্চতা 
বৃদ্ধির প্রবাত্যকে রুদ্ধ করে। 

নতুন নির্মাপ-কৌনশল অনুসরণের ফনক্রুতিস্বরূপ দেবালয় পরিকল্পনায় 
যে ফৈচিজ্ঞ আনীত হয় তার প্রকাশ সুলতানি ও তংপরবরী সের মন্দিরে 


দেখা হায়) সাধারঙ্গভাবে এই সময় নির্নিত বালা হপ্দিবের যে 
শ্রেশিবিভাগ করা হাহ তা হল: শিখর, বাংলা ভালা, হও দালান মন্দির 
এই শ্রেপিবিশ্যাম কিমেলের ছলে আরও হিস্বৃত হতে পাবে। কয়েকটি 
আক্ষলিক হীতিও এখানে অশুনগিিত (কিন্তু বর্তমান প্রবা্ে এ বিহয়ে বিশ 
আলোচনায় সুযোগ নাই অনুলাস্ধিৎসু পাচক ডেভিড নাক্তাঙ্চনের বইয়ে 
প্রয্োচ্ষনীয় তথ্যের অতিকাশরেই সংগ্রহ করতে পাবেল। 

জ্হরার সাহাচা অস্ত নির্মাণ ভরাব শ্রথাটি শিখর মন্দিরে মধাযূণেও 
অনুসৃত হয় বিশেষ ধরে মেদিনীপুর ও বঁকৃডা ফেলায় ওড়িশা দক্দিরের 
অনুরূপ যে সব দেউল বহেছে তার সবগুলিতেই লহরা নর্তমান। 
সাবারণত লহরা কেটি সকেশ্ীত বর্গাকার স্তরে উত্ীত হবে চারদিকের 
েওয়ালকে পরস্পরের নিকটবন্তী করে। সবব্চ্চ তুর এক বা একাধিক 
পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। মেদিনীপুর জেলায় ছবসিঢা গ্রামের 
শিবক্ষিরে লহরার সকেন্দ্রীত স্তরশুলিব বৃত্তকার হত একটি বিবল 
ব্যতিক্রম, 
শিখর মন্দিরের অন্তর নির্মাণে লহরার বিকক্সকূপে গনুজের বাবহার 
বাংলার সর্বঞ্জ দেখা যায় এ ধরনের মন্দিরের উচ্চতাও কম। দাধারপতড 
গর্তগৃহোর দেওষাল ও শিখবের আন্পাতিক হার ১ ১। 

গর্ভগৃহের উপর গন্ধ স্থাপন মন্দিরের গঠনে হে পরিবর্তন সাধন 
করে তার অবস্স্তাবী ফল মন্দিরের আকারেও শ্রতিফলিত হয়। বাচালি 
অকার দান করা স্ব হত। এইভাবেই জস্দলাভ করে চালামন্দির। 
ওড়িশার লিল্শান্্র এ ধরনের মন্দিরাকে লৌডীমন্দির বলে উল্লেখ ক্করে 
চালানন্দিবেরে উদ্তবে বাস্ধালি শিল্পীর অবপানকে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। 

রয় শ্রেণির মন্দিরেও গ্ুজেব ব্যাপক প্রয়োগ দেখা ঘায়। তবে 
একথা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নর যে গদুজের ব্যবহারের চলেই রয় 
মক্ষিরের উত্তব হয়েছো স্থাপতে এপ্লাদিক আদর্শের অনুশুবেলের পূর্বেও 
মহাভারতে রয়মশ্ষির তৈরি হয়েছে। বুদ্ধপল্ার বিখ্যাত মন্দিরটি বহী 
জর্ঘবা্ীদের প্রচেষ্টার পক্চরয় মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছিক। মধ্যযুগে 
সম্পূর্ণ প্রাচীন পদ্ধতিতে রয়মন্দির নির্মাপের নিদর্শন রেওয়| অঞ্চলে 
দেদ্ধতে পাওয়া ঘাবে। অবশ্য বালোর রত্মন্দিরের সঙ্গে এ ধরনের শ্রচীন 
মন্দিবের যোগসূত্রটি কী রকম ছ্বিল তা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট তথ] নেই। 
অন্তত সুলতানি যুগের পূর্বে কোনও রয্ববন্দির ধাংলায় 'আবিষ্বৃত হয়নি। 

পৰ্ুক্ধের সাহ্যহো কেবলমাত্র কর্গাকার ক্ষেত্রের আবরণ সন্ভব। কিন্ত 
অনেক সময় গৰ্ভগৃহ আন্ত্যকার হওয়ায় স্থপতি গদুক্তকে মাঝখানে 
বসিয়ে তায দুপাশে দুটি ছিলেন করে অস্তুর নির্মাণের সমস্যার সমাধান 
ফরেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একদিকে বিলেন ও দেওয়ালকে লহরায় 
সাহান্যে যুক্ত করে গর্ভগৃহের আরও বিস্তার করা হয়েছে। এ ধরনের 
অন্তর চালা ও রয় উভয় শ্রেপির মন্দিরেই রয়েছে। 

কোথাও কোথাও পন্দুজ্গের পরিবর্তে ভশ্টের ব্যবহার দেখা ঘায়। 
ইরতুমের সুলুক গ্রামে চারচালা মন্দিরশুলির অন্তরে ভল্ট রয়েছে। 
বীকুড়ার নিহর গ্রামে শাস্তিনাথ শিবমন্বিরের চারচালা ডোগামনুপা্টও 
অনুরূপভাবে ভস্টের সাহাষেয নির্দিত। মেদিনীপুর জেলার পাকৃই গ্রামে 
বৃন্দাবন ভীউয়ের পঞ্চরত্ন মন্দিয়ে গর্ভপৃহের উপরিভ্যগে ভণ্ট রয়েছে। 
হুগলি জেলার খানাকুল-কৃক্€নগরে রাখা-বন্তভ হ্ন্দিরের তোগমগুপেও 
ভণ্ট ব্ববনাত হযেছে। কিন্তু এই মণ্ডপটি বালোর আঙ্কলিক স্থাপত্যের 
ভ্রমবিকাশের ্থমিক পর্যায়ে নির্মিত হলে এর খপ্লামিক চরিত্র অত্যন্ত 
ম্পষ্টা বালা বা দোঁচালা নন্দিরের আয়তাকার গর্ভ গৃহ আচ্ছাননেও 


ভন্টের ব্যবহার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আত্মতাকার ক্ষেত্রের উপর ভণ্ট 
নির্মশিই সুবিধারলক। ফলে দালানমন্দিবে ভণ্টই একমাত্র আঙ্ছাদনের 
কাজ কবোছে। বাকুড়ার বাক্ষগ্ামে এরূপ একটি দোতলা দালানহন্দির 
রয়েছে বার গর্ভগৃহ ও বাবান্লয় 'ভশ্টের বক্তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
অপসৃত হয়ে সমতল ক্ষনে পরিণত হয়েছে। এই কেলারই হাকন্দ- 
মন্তনাপুরে খোষালপাড়ার একটি আব্মতাকার মন্দিয়ের উপরিভাগে 
লক্বমান অর্ধবৃত্যাকার দাদ রুরেছে। এটিও এক ধরনের ভণ্ট। ভবিষ্যতেও 
এ বিষ্ক নিদে বং সমালোচনার অবকাশ আছে। 





বাংলার এতিহ্যময় গজদস্ত শিল্প 
শ্যামসুন্দর চন্দ্র 


হাতিকে বিন্কর্মার বাহন বা দেবরাক্জ ইন্তের বাহন হিসাবে দেম্তে পাই 
ছবিতে। তাছাড়া শুনি 'মরা হাতি লাখ টাকা'। এ হেল হাতির দাঁতের যে 
কত ঘর তা আমরা দেখি পূর্বে রাজ্ঞা-মহারাজা বা নবাঝদের বাড়িতে 
হাতির তের কাজের সংগ্রহ। আলা সে রাজা-মহারাজ্া বা নবাবরা 
কেউই নেই, তাই কর্তন সরকার হাতির তের কাজ ক্রেতা হিস্যবে 
ক্রয় করে বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুলা অর্জন করছে। অন্যদিকে 
সরকারি প্রচেষ্টার আমরা সাধারণ লোকেরা প্রদর্শনীতে এই শিল্পকলাটি 
দেখবার সুযোগ পাই। যেমন দেখা গেল. 'কটেক ইনাসট্ি এস্পোরিয়ামে' 
রক্ষিত নবাব মর্শিফুলী খর আমলের একটি ছোট মাদুর (গালিচা) যার 
মুল একলক্ষ টাকা। তাছাড়া আরও অনেক হাতির পঁতের সুন্দর 
কারকার্যমণডিত শিল্প এখানে আছে। তবে এইসব শুদর্শনী নতুন নয়, 
ভারতের বাইরে ১৮৫১ খ্রি. লন্ডনে যে বিরাট শুদর্শনী হয় সেই স্থানে 
বাংলো তখা ভারতের দুর্শিদাবাদের ভাক্করর৷ বং সুন্দর সুন্দর হাতির 
দাঁতের সামগ্রী পাঠান। এঁদের সম্বন্ধে অধ্যাপক বরেল "ভারতীয় শিল্প 
নামক পুতে মুর্শিদাবাদের ভান্করদের তৈরি দায্যবোড়ের গুটিগুলি যা 
প্রাচীন নিনিভের আদর্শের গঠিত শিক্পকার্ষের সঙ্গে তুলনীর বলে প্রশসো 
করেন। এর ফলে ভারতের শুব সুনাম বৃদ্ধি হয়। পশ্চিমবাংলায় একমাত্র 
মুর্শিদাবাদের ভাক্ধররা এই হাতির দাতের কাজ করে থাকেন। এঁরা 
“সৃততধয়' পর্যায়ের বাঝালি হিন্দু ভাস্কর শানে আছে বিশ্বকর্যার পাঁচ পুত্র 
সৃঙধর, কর্মকার, স্র্ণকার, কাংসকার, এবং ভাঙ্কর। ভাক্কর ও সূত্রযর 
একই শ্রেশিসুকত। এদের বহ উপশরেশি আছে, বা : মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, চিত্রকর 
ও পাযাশ। এদের একক্রেশি হাতির দীতের কাছ করে থাকেন এবং এই 
শ্রেণির ভাস্করের বসতি হল মুর্শিদাবাদ । আর হীরা পায্যণের (পাছব্রের) 
কাজ করে থাকেন তাঁদের বসতি বর্ধদান জেলার দাইহাটে। এখন 
মুর্শিদাবাদ জেলার হ্যতির দীতের শিল্পীদের কম্থা আলোচন! করতে গেলে 
জানা যায় হে. ুর্িলবদের নবাবের কানের কাঠি (কান কুসকি) তৈরি 
করে দিতেন দিলি থেকে আগত জনৈক শিল্পী। এঁদের পূর্বপুরুষ জনৈক 
হিন্দু ভাস্কর উপাবিযারী সূত্রধর বন্ধ কষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে কৌশলে 
কাজটি শিখে নেন। পরে হঠাৎ নি্টিওয়ালা শিল্পী মারা বাওয়ার ওই হিন 


ভাস্কর শিল্পীর পূঙ তুলসী খাটুম্বর পূর্বোক্ত শিল্পীয় স্থলাডিবিক্ত শ্রধান 
শিল্পী হল। কিন্তু তুলসী খাটুস্বর (ভাস্কর) বিনা অনুমতিতে তীর দর্শনে 
চললে বান এবং সতেরো বন্ধব পর শৃহে শুতরাবর্তন করেন। শিল্পীর সকক্ষাহ, 
পেয়ে তথন নবাব পরল্োকপত নব্যবের হাতিব ন্তের একটি নূর্তি 
তৈরি করতে কলেন। সেই মূর্তি হুকৃত মূর্তির অনুজপ হওয়াহ নবাব 
শিল্পীকে সতেবো বছরের পুরে) বেতন দেওছার আছেন দেন ও 
অহাকনট্োলার একটি বাড়ি তৈরি করে দেন। কিন্তু এই সঙ্গে হনেকে 
বলেন খে. নবাবরাই শব নুর্িববাদে হাতির দ্তের কাজ আমদানি 
করেন। তবে বালোর এর প্রাচীন সম্পর্কে বলা যায় বে. 
গোকিন্দকেশবের লেশ্গাতে এই কাজের কাব উল্লে্ পাওয়া হালপ। 
ইন্িলপুরে পাওয়া কেশবসেনের তাত্রপট্ট লিক্ষিত একটি পালকির কথা 
আছে__যার হাতলগুলি এবং পায়াগুলি হাতির দঁযতের তৈরি। যাই হোক, 
বলা হেতে পারে নবাবদের লমত এই শিল্পটিঝ সুবর্পযুগ। 

এতদিন এই শিল্পটি ভ্যলোমন্দে চলে আসছে। কিন্ত বর্তনে তক্রিক 
৩ খাইল্যা ইত্যাদি দেশের উপর কীচামালের জন্য নির্ভরশীল হওয়ার 
দেশে হুর হাতির দাঁতের শুভাব ঘটেছে এবং অন্যদিকে বিদেশি নৃদ্ারও 
শরভাব। তাই শিল্পীরা অসুবিধা সত্তেও দের কাজ কোনওমতে চালিয়ে 
হাচ্ছেল। 

এ স্বাবতকালি এই শিল্পে সর্বভারতীয় সুনান অর্জন করেছেন শিল্পী 
গিরীশচ্্রতাস্কর। ইনি নানা প্রদর্শহী থেকে বহু হানপঞ্জ ও বেডেল প্রান্ত 
হয়েছেন। সুশীল ভাস্কর বি-এস.সি.. জীলমণি ভাস্কর, দুর্লভ তান্কব, 
অভিমন্যু ভাস্কর, কার্িকতশ্র ভাস্কর ইত্যাদির নামও এই সঙ্গে 
উল্লেখযোগ৷ । সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হাতির দাঁতের 'নবূরপথ্থী নৌকা' 
জাতীয় উপটোকন হিসাবে গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া অনেকে সর্বভারতীয় 
শিল্পকলার জাতীয় পুরস্কার পেয়ে বাংলার মুখোজ্জুল করেছেল। এদের 
মা নাম করা যেতে পারে হরিপদ ভাস্কর (১৯৬৮). ডা. গৌরযোহন 
ভাস্কর (১৯৭০), হেমন্তকুমাৰ ভাস্কর (১৯৭২) এবং শশীভূহশ ভাক্ষর 
মুৰ্শিদাবাদ জেলা ভিকিতে ১ম. (১৯৫৮) ২য়. (১৯৬০) ৩য়, (১৯৬১) 
ও ২য় বার (১৯৬৮) ১ম সাল অধিকার ফরেন। পরে তিনি রাক্ত্তবে 
১ম (১৯৫৮) এবং ২য় (১৯৬৯) স্থান লাভ করেন) নিদিল তারত, 
হত্তশিজ বোর্ড প্রতিযোগিতায় ১৯৬৯ এবং ১৯৭৩ সালে তিনি বিশেষ 
পুরষ্কার পাল? তাঁর পুন নিমাই ভাক্করও ওই সঙ্গে পুরস্কৃত হন হা আজ 
পর্যন্ত কোনও স্থানে দেখা যায়নি যে. পিত্যপুত্র একইসঙ্গে জাতীয় পুরস্কার 
লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। শিল্পক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের গজ শিল্পীরা 
সতিই আমাদের গশ্চিমবালোর একান্ত শৌরব। 





১৬৭ 


লৌকিক দেবতা ইপ্তনাথ 
শিকেন্দু মাহা 


রাজপ্রতিষ বা সরকারি বিিনিদিষ্ট বাজনৈতিক সীমাবেদা সাঙ্কেতিক 
জাতে অচল হলেও. ১৯৫৫ প্লিস্টাপ্দে স্টেটস্‌ রি-শ্রর্গনাইক্রেশন বিধির 
ফলে বিহার প্রদেশের পূর্বতন মানযুম জেলার ২৪০৭ বগমাইল স্থান 
পশ্চিষবঙগের সাথে ঘুক হওয়ার ফলে. মূলত লাভ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের 
পাক্কেতিফ-তান্তিজ জগতের । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ 
সীমান্তবঙ্গের বিশেষ সম্পর্কে এখনও জনবহিত কলা চলে। 

পশ্চিম সীয়াস্তবঙ্গ অর্থাৎ পুরুলিয়া এবং বুড়া, বর্বযান হড়তি 
অক্কল প্রাচীনকালে "লাঢ' ফা "রাচতৃমি' নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গদেশে 
আর্য সভ্যতার উত্তেফকলেই এই অঞ্চলে ভৈল তীর্খংকর মহাবীর এসেছিলেন 
ধর্মতচারের উদ্দেশ্যে, যার লিখিত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে কৈন বর্মগরহথ 
'আচারাঙ্গ সূষ্ত' প্রন্ে। 'আচারাঙ্গ সৃঘ' লিখিত হয় ত্রিস্টপূর্ব ৪র্থ থেকে 
২য় শতকের মধ্যে। এর দ্বারাই বোকা যাচ্ছে এতদক্ষলে জৈনহর্মের 
প্রচলন স্বিস্টপূর্যান্দ কাল ছেকেই। সুতরাং এটা স্বতঃসিন্ধ ব্যাপার যে 
সামাজিক ও ধর্মীর আচার-আাচরণে জৈনবর্ষের প্রভাব পড়বেই। শুধু তাই 
নয, তখনকার দিনে ঘর্মাচরপের কে ছিল মঠ-সক্ষির (আমার মনে হয়, 
ছঠ-অন্দিয়শুলি আর্যশাসিত ভারতে বর্মানুশাসনের সাথে সাথে সামান্তিক 
অনুশাসন ও সামাজিক সপ্মিলনেরও কেন্ত্র ছিল)। পশ্তিম সীমান্তবঙ্গে বা 
শ্রচীনকালের রাড়ভুষিতে দ্রিসটপূর্বাব্দ কালের জৈন ধর্মকেন্ত্ের কোনও 
“পাডুরে' নিদর্শন পাওয়া গেস্ছে কিনা জানি না, কিন্তু শরাক- মুসলিম যুগে 
নির্মিত অনেকশুলি জৈন দেখ-বেউলের অস্তিত্ব সমগ্র পুরুলিয়া জেলার 
যিভিন্তন্থানে বিশেষত কসোবতীর উপকূল অক্ষলগে পাওয়া শ্েছে এবং 
ওইসব মঠ-মন্দিরের পঠন সৌকর্ম হগীয় স্থাপতয-ভাক্র্য শিল্পে এক বিশেষ 
অবদান বলেই বিবেচিত হবার যোগ্য। 

বঙ্ছদেশে জৈনবর্ষের প্রভাব ত্রাস পেতে শুরু হয় পাল আমলে 
বৌদ্ধধর্মের অনখান এবং সেন রাজত্চ ্রা্ধর্মের পুনরন্াথানের 
ফলে। শেষ পর্যন্ত জৈনধর্ম পশ্চিছসীমানত বঙ্গে একটি বহিরাগত শ্রেণি বা 
সন্্রদায়ের মহে। আবন্ঠ হয়ে পড়ে, সাধারলভাবে এর! 'শরাক' জাতি 
নায়ে পরিচিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের শরাক সম্তরদার়ের ওপর কোনও 
গবেবলাপতর প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্ধান পাইনি, ফোনও সহাদায পাঠক 
এ বিষয়ে আলোকপাত করলে বাধিত হব। প্রাক্‌-সুসলিম মুগে পুরুলিয়া 
ধাকুড়া অঞ্চলে ফংসাবতীর কুলে কুলে নির্মিত অনেকগুলি জৈনমন্দির এই 
সম্প্রদায়ের লেকেরাই নির্মাপ করেছিলেন বলে অনুদিত হত। 

ৌদ্ধধর্দের অনেকদনেক নেবতা সেন অমেলে কার্যে শ্রকল প্রতাগেয় 
ফলে, নিশ্র ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের লৌকিক দেকতায় রূপান্তরিত হয়ে 
আত্মগোপন যা আদ্রক্ষ। করতে সমর্থ হয়েছিল. তেমনিভাবে জৈলধর্মের 
উপাস্য দেৰদেৰী এবং তীর্ঘকেরবৃন্দ ইচ্চ অথবা নিশ্রবর্পের হিন্দু সমাজে 
কতটা পরিমাশে এবং কীভাবে আন্ছুগোপন করে আপনাপন অত বজায় 
রাখতে পেরেছিলেন বা আনে৷ পেরেছেন কিনা: সে বিষয়টি গবেষণাসাপেক্ষ 
বলে অনুমান করি । আমার আলোচা লোক- দেবতার ক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে. 
নৈক জৈন-ীর্থকের লোকদেবতাত রূপান্তরিত হয়ে গেছেন) 

শৈললেণি পরিবেষ্টিত পুরুলিয়া জেলার ঝাগদূণ্ডি থানার দক্ষিন 
পশ্চিম সীদার কাছাকাছি দেউলি-হারুপভি গ্রাম দুটির (জে. এল নং 


হৰাক্রমে ১৯ ও ১৩) হ্রায় সংযোগছলে দেউলির শ্রাপ্তনীমায় যে জৈন 
মন্থিরগুলি জাজ কালের করাল প্রষ্টা এড়িয়ে এবং ধ্বসোশ্মুদ অবস্থায় 
দাঁড়িয়ে আছে, তারই কেব্র্রীয মন্দিরটির অভাস্তরে লোকদেবতা ইর্তনাথ 
রে ভআস্বাগোপন করে হাছে জনৈক জৈন-তীর্ঘংকর। 

শশ্চিঘবঙ্গের গ্রামামের ক্ষেত্রে 'দেউল' শদ্যুক্ত ঘানুলিতে 
সাধারণভাবে দেতদেউলের অস্তিত্বের নজির পাওয়া গেছে: সুতরাং গ্রাম- 
নামের সার্থকতা এখানে আছেই। তাছাড়া পাঁচ পাঁচটি মন্দিরের একত্র 
সমাবেশ সবিশেষ লক্ষণীয়. কারণ জৈনংর্মের একটি বিশিষ্ট কেন ছিল 
দেউলি. পাঁচটি মন্দিরের একত্র সমাবেশ থেকেই ত্য প্রমাণিত হয়। 
মন্ৰিবশুলি এতদ্তঞ্চলে সহক্লভ) 'ল্যাটেরাইট' জ্াড়ীং পাথরে নির্মিত 
হলেও দৃষ্টি সম্পূর্ণক্ূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে, অপর তিনটি ব্বংসোন্মুখ। 
ছষ্ায়ঘান মন্দির তিনটির মধ্যে একটি পূর্বদূী, একটি পশ্চিমমূতী এবং 
অপরটি উত্তরমূদ্ী মন্দির। উত্তরমুখী মন্দিরিটিই কেনা মন্দির। এই 
যন্দিরের শীর্ষভাগের একাশে ধ্বসে পড়ে শবেশপত প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
অবরুদ্ধ করে দিয়েছে; কিন্তু কোনও গতিকে গর্ভগৃহে শুবেশ করতে 
পারলে দেখা বাধে প্রায় তিনফৃট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি দণ্ডায়মান দিগান্বর 
মৃততি যৱেছে, যা দেখলে জৈন-ডীর্থকরের মূর্তি বলেই বিশ্বাস হয়। অপূর্ব 
হশান্ধি ও পেলবত। মূর্তিটিকে বেষ্টন করে আছে। কালো রষ্তের পার্ছরে 
তৈরি, তবে কষ্টিপাথর নয় বলেই বারণ হল। 

১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে অন্র্ আন্ত থেকে ঠিক একশো বস্ধর আগে 
বেগলার সাহেষ দেউলিতে এসে পুরাবস্তুসনূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ 
ফরেন। তাঁর প্রতিবেদন দৃষ্টাস্তে বোকা যাচ্ছে উততরমুখী মন্দিরটি মূল 
মন্দির, যার চারপাশে আরও চারটি মন্চির ছিল: এর শব্যে এখনও দুটি 
বর্তম্যন। তবে বেশলার পাঁচটির মধ্যে তিনটি মন্দিরকে মোটামুটি অক্ষত 
দেখেছিলেন। পরবর্তীকালে কাশী ্রদাদ জয়সোয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, 
পাটা কর্ৃক প্রকাশিত "The Antiquarian Remains of Bihar SO 
বিবরণক্রেমে দেখা বাচ্ছে, বেগলার পূর্বোক্ত জৈন-তীর্ঘকরের সূর্তিটিকে 
দেখেছিলেন এবং দূর্তির বেদিকায় (০550) যুগ যা হরিণের 
(81৩) শ্তিচ্ছবি খোদিত থাকতে দেগ্গেছিলেন। এছাড়া মূর্তিটি 
স্থানীয় অবিবাসীবৃন্দ 'অর্ননাথ' নামে আগ্যাত করে পূজিত হতেও 
দেখেছিলেন। [15 ০% had completely collapsed and in the 
Ahrine Beglar could see a Jain image 3' high. with figure of 
an antelope on its pedestal and worshipped by the local 
people with the name of Amanaih:—The Antiquarian 
Remains of Bibar. | 

সাম্প্রতিককালে শ্রধ্যাত মন্ৰিরততবকি ভারতপ্রেমিক ডেভিড 
ম্যাক্ককচ্ছন দেউলিয় মন্দিররাজ্জি বিশেষত পূর্বোক্ত মূর্তিটি দর্শন করে 
মন্তব্য করেছেন '...... The only image of he place is in 
worship in the sanctum of the main tenple : it is a gracefully 
Proportioncd Jain tirthankar with a richly carved সরি 
লাগাও superior in workmanship to any of the scluplures ঢা 
Pakbira_ according 10 Beglar. the symbol om the pedestal 
(now buried) was an anielopc. thus indicating thal the 
image wes probably Santinsth-— (Dist. Census Handbook, 
Pugulia. 1961—Notes on the Temples of Purulia Diurict. by 
David McCuchion J 

চৰিংশক্ষন জৈন ীর্ঘকেত্রের নাম আমরা পাচ্ছি। তাদের সনাক্ত 
করার উপার হল, রত্যেকতীর্থকেরের বিশেষ এক চি বা প্রতীক আছে, 
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মূর্তির পাদদেশে বা বেদীগাত্রে প্রতীকের ব্যবহার খেকে আমরা জৈন 
উীর্থকেরদের সনাক্ত করতে পারি। চব্মিশজ্জন জৈন-ীর্থকেত্রের প্রতীক 
চি সম্বন্ধে মূল সূত্রটি পাওয়া যাচ্ছ জৈল অভিবানকারিক হেমচন্্ের 
একটি জোকে 
বুঝে গজোশ্ধ তবগঃ ক্রৌক্যোজং স্বত্তিকঃ শশী। 
মকর: বৎস: খড় মহিষ: শৃকরখা,॥ 
স্যেনো বন্তুং মৃগস্মালৌ নম্দাবর্তো ঘটেহেপি চ। 
কৃর্রো সীলোৎগলং শখ: ক্গীসিংহোহতা, ধ্বজা: ॥ 
অর্থাৎ পর্ঘায়ক্রমে প্রতীক-চিহওলি হচ্ছে বব. হস্তী, অন্ধ. প্রবগ 
(বনমানুন), কৌ, অজ্ঞ (পদ্ম). স্বত্তিক. শশী, মকর, শীবৎসচিহ. খড়দী 
(গত্ডার), মহিঘ, শৃকর, শোন, বন, নৃপ, ছাগ, লম্দাবর্ত, ঘট, ফর্ম, 
হীলোৎপল, শঙ্খ, শী এবং দিহে। উপরোক্ত সৃত্রানুযারী স্পষ্টই বোকা 
যাচ্ছে, যোড়শতম জৈল-তীর্ঘকের শান্তিনা, ধার শ্রতীক মৃগ, তারই 
মূর্তি আজও পূজিত হচ্ছে দেউলির ভগ্রনন্দিরে স্থানীয় গ্রামবাসীদের 
দ্বাৱা। একশো বন্ছর আগে বেগলার যে মূর্তিটিকে অর্ননাথ (Aran!) 
নামে অভিহিত হতে দেখেছেন: আজ নামটুকু কোনও কারণে পরিবর্তিত 
হতে ইর্থনাঘ হয়েছে। (জেলা সেলাদ হ্যানবুকে 5730) নামকরণ 
আছে: আমি শুনে এসেছি ইর্তনাখ।) 
শুঘু নামক্রপের পরিবর্তন নয়, লক্ষণীয় হুল দীর্ঘকাল পূর্বেই 
বিশেষভাবে পুজি হচ্ছেন বন্ধ্যা নারীদের দ্বারা। সন্তানকারী বন্ধ্যা নারীরা 
পূজা দেওয়ার ফলে আপনাপন মনস্থামনা পূরণ হয়েছে এমন কিছু হত্যক্ষ 
দৃষ্টান্ত থাকার ফলে, সানী অধিবাসীদের বিশ্বাসে বিশেষ প্রকারে উজ্জীবিত 
হয়ে আছে। পৃজ্ারি হলেন জনকসিং নায়া ইনি নি্্েপিয আদিবাসী হিন্দু, 
যাকে উচ্চল্রেপির হিশুর। তপশীল অন্রাছত্রেপি গ্রেস্ীভুত করেছেন। 
ব্যপারটা আমার কাছে অত্যন্ত কৌতৃহলোম্দীপক_ জৈল-তীর্থকের মূর্তি 
লোকমেবতা জ্ঞানে বিশেষ প্রকারে আরাধিত হচ্ছেন সর্বশ্রেণির বন্ধ্যা 
নারীদের দ্বারা, এবং গৃঙ্গারী হলেন নিশ্নশ্রেপির আদিবাসী হিশ্ু। তীর্ঘকর 
মূর্তি কীভাবে লোকদেবতায় রুপান্তরিত হলেন সে ইতিহাস আমার 
অজানা। অনুমান করতে পারি; হন সমগ্র বঙগদেশে ছৈনধর্ম বিরোধী 
শরবাহ প্রবল হয়ে উঠল তখন স্বভাবিক বনাক্ পরিবেষ্টিত দেউলি, জৈন 
উপাসকনৃন্দ ত্যাগ করে গেলেন এবং স্থানটি ধীয়ে হরে লোকমস্ফুর 
অগোচরে চলে গেল আপন গুরুত্ব হারিয়ে. এমনি কোনও এক সময়ে 
ীর্ঘকেরের মূর্তিটি উপযুক্ত ব্যাথ্য৷ পরিচর্যার অভাবে কেবলমাত্র স্থানীয় 
অধিবাসীদের পূৰা পেতে পেতে লোকদেকতায় পরিণত হলেন। ছেল 
তীর্থকেরের লোকদেবতায় ঝুপান্তরীকরুপের যে sition period 
সেটায় ইতিহাসসশ্মত বৈজ্ঞানিক ব্যাম্যা আমি আপাতত দিতে পারছি না. 
(কোনও পাঠক যা পৰেষকের জানা থাকলে, কৌশিকীর পৃষ্ঠায় আলোচনা 
পরশ করলে বাবিত হব।) তবে সমগ্র ব্যাপারটা (বেশ কিছু পরিমাণে 
অনুমান ও অনুভুতি নির্ভর হওয়া সত্বেও) আমার কাছে অত্যন্ত 
কৌতুহলোগ্দীপক। অনুরূপভাবে. লোকদেবতায় রাপান্তরিত হয়েঙ্ছেল 
পাৰ্শ্বনাথ ও আদিনাথ মূর্তি বীকুড়ার ধরাপাটে। পারবনা হয়েছেন মনসা 
এবং আদিনাঘ হয়েছেন সন্তালপ্রথ দেবতা। 
দেউলিতে বন্ধ্যা নারীরা যে পূজা দে? তার বিধিবিধানটি নিশ্ররূপ : 
হ্ৈষ্ট-সত্ান্তির পূর্বদিল কামনাকারী নারীটি শুদ্ধাচারে থাকবেন. হবিব্যল্র 
খাবেন। সংক্রান্তির দিন সকলে মন্দির সংলঙ্গ হারুপ পুকুরে (পুকুরটির 
অবস্থান হারুগডি গ্রাম প্রান্তসীমায বলেই সম্ভবত এমন নামকরণ) হল 


করবেন এবং শ্রানরত অবস্থায় শ্রহ্মমবার ডুব দিয়ে হা পাবেন তাই তুলে 
এনে পূজারিকে দে্সবেন। পাথর তুললে ব্যাটা (ছেলে), না ছলে বেটি 
(যেয়ে) হবে এমন বিশ্বাসে লোকমানসে কর্তমান। স্রালাস্তে নারীটি মন্দিরে 
আসতেন এবং মানত করবেন। পৃক্রারি ওই নারীর সন্তান লাভের কামনা 
করে পৃঙ্ক দেখেন ইন্তনাের উদ্দেশ্যে । মানত পুজ্ান্কে ছাপবলি হতে পারে। 

ছাগবলির ব্যাপারটি সবিশেষ লক্ষীয়। জৈন-তীর্ঘকেরের লৌকিক 
দেবতা রূপান্তরের পর মহ্াঘূমীর লোকবেবতাদের অনুসরশে পশুবলি 
হা এখানেও চলিত হয়েছে সমাজ মানসিকতার পরিবর্তনের কারলে 
শখাটি কৌতূহলোস্দীপক ও লক্ষণীয় 

ই্ডনাত্ষের অদূরে ছারুপডি গ্রাম হান্তলীমায় পূর্বোক্ত হাকপ পুকুরের 
উত্তর দিকে একটি কৃসুবগ্যছেব নীচে চতুর পজারঢ ছত্রধারী একটি 
পারেব মুর্তি রয়েছে। যেটি স্থানীয় অধিবা্ীের ছ্থারা নাকটি ঠাকুবাদ 
নাৱে আখ্যাত হতেছে। লোককিন্বাস, নাকটি ঠাকুরাপ ইংনাের সী 
কোনও কারণে গোপনে পৃহত্াগ করার জনা ইর্তনাঘ ঠার স্টার নাক 
কেনে যাত্রাভঙ্গ করে ছেন! সেই অবধি ইনি নাকি ঠাকুরাপ নামে 
সাধারস্যে পৰিচিত৷ এগুলি লোক-কাছিনি বা প্রচলিত বিশ্বাল ছাড়া আর 
কিছু নয়। মূর্তিটিষ ডানদিকের দুটি হাতে হখাক্রনে উত্তোলিত অসি ও 
শাদা এবং বাদিকের দুটি হাতে য্াক্রনে হুদ্ধুশ ও খড়ণ। দর্তিটিবে 
বেগলার দেখেছিলেন বলে জানা যা এটি কারুর মতে ইন্ডেব দৃর্তি হতে 
পারে॥ কোনও মূর্তি বিশেষজ্ঞ এ বিবয়ে যথাযথ আলোকপাত করতে 
পারেন। নাকটি ঠাকুরাশের কয়েক গজের মধ্যে একটি ধর্মঠাকুষের ঘান 
আছে। কৈষ্ঠ-স্ান্তি উপলক্ষে ইর্থনাখের সম্্ানে একদিনের একটি 
বেলা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে গুর ৩০-৩৫ হাঙ্গর লোক বায়ে হয়। এর 
দারাই ইর্ঘনাখের খ্যাতির পরিমাণ ফরা যেতে পারে। 


১. ভিউ সেন্গাদ হ্যাডৰ্ক, পুরলিয়া, ১৯৬১ । 

2. The Aotiquarien Remains of Bihar — DR. Pail 

৩. কল্সি্গের দেব দেউল নারায়ণ সান্যাল। 

৪. লির্মলেন্দ মল্লা, সবুজ প্রথার, নিক্তবলিয়া, হাওড়া। 

৫. সুব্যের বসুরায়, সম্পাদক. 'ছররাক', নভিহা, পৃকলিয়া। 

৬. লসগুগ্োপাল মৃখোপাহ্যার, আবকাডেটী অফ্‌ ফোকলোর, কলকাতা 

৭. ঘদ্ষনযোহল নাপিত, দ্য দেউলি, পো. সারিডি, পূ্কলিয়া- পূজাবিধি এর 
সহযহ্যে সাগৃহীত। 


সীমান্ত-বাংলার লোকসঙ্গীত 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস 


শ্রতি হোজন অন্তর যে ভাবার আরতম্য ছটে, এই লোকশ্রতির এক বড় 
দৃষ্টান্ত হল ঘেদিশীপূর জেলা এই জেলার হাতি থানা ও মহকুমার ভাষার 
এত তারতহ্য জন্য কোনও জেন্লার দেখা যায় নাঃ বর্তমান প্রবন্ধে 
ওড়িশা সীৰ্যন্তে অবস্থিত মেছিশীপূর জেলার কীখি মহকুমার একটি 


জনতিঃ লোকসঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহীদের দৃষ্টি আত্দ করতে চাই) 
ব্যালাব ও ওড়িশা ভাষার সংমিশ্রপে সৃষ্ট এই সঙ্গীতটি আঞ্চলিক কন্ণ- 
ভাবার এক হকৃষ্ট নমুনা হিসাবে তুলে বরা যেতে পারে। বিহের পরে 
মেয়ের স্বপ্তরবাড়ি যাওয়ার হা বিষয়ক এই গানটি সংগৃহীত হয়েছে 
আমতী মন্ত্যারালী মাইতির কান থেকে) গানটির অপূর্ব শ্রুতিমনুর্য 
জ্রোতাদের একাই আকৃষ্ট করে। গানটির মূল সাব্যশে হল বে, এতদিন 
কুমারী অবস্থায় বাপের বাড়িতে খেকে আদর হত পেয়ে এসেছে এবং 
তার চালচলনও পরিবারস্থ সকলের আনন্দ বর্ষন করেছে, কিন্ত এখন 
বিয়ে হওয়ার পর স্বশুরবাড়িতে দেইভাবে সে আধ্রবতধ পাবে কিনা বা 
আর ফোনওঙিন বাপের বাড়িতে সে ফিয়তে পারবে কিনা এই সন্দিদ্ধ 
জিক্ঞাদাই এই পানের মবে) প্রতিফলিত হয়েছে। 


সংগৃহীত গানটি হল 
দলা হাটয মন্ধতা’ পান 
আউকি দেখিনি* অজ্ঞ জনম স্থান 
কে দব ধতে: নিতিঃ সঙ্জ ননী 
লুক্কী” ভাবির" শুজা” নিজ নাতুলী* গো 
আগু” গছতলে!? পুদিনা জন গো?২ 
বিকল হউছি’* আজি মোহর হন শো 
দেপাল হাটর শি পানি” 
মৃগদাশাঞ্লব সৃতা বসিয়া?" 
চন্দনপূৰর সার ঘটিগো 
কে আনি দ্ব অজা কামারদার পঢ়ি” গো 
চ্রকোগা শাড়ী সরু উড়নি 
মাটির পুতুলী কে দেব আানিশো। 
আতিয়া” উপর গাদাতো বালিগো 
কে দেখিব মোর বঙ্গর চালি১৯ গো 
আচ্ছা বাহা** দেল*১ ভাজতো বাড়ী গো 
কে আলি ঘব তে বষ্িন শাড়ী গো 
নাতনির এইভাবে দাদুকে হরে কাহার পর দাদুও নাতনিকে হরে 
রদিকতা করে কাদতে গুরু করেন 
চত্রারে-_মো যদি হাতা চল্রা বল বইশ২২ রে 
ততে কি নেতা চন্ত্রা পরপূরুষারে 
সুনার খালির** চক ভাত খাইব 
মোর কথা সতা কিনা ভাবি দেখিযু২ঃ চত্্া ভাবি দেখিবু 
অজ নাতুনী মোর সাগরে জিবা** 
আঠ দিন পরে চন্ত্র৷ ঘূরাই আনিবা** 
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(কোল ভাষাগোষ্ঠীর যে শব্দটি বাঞ্জালিরা সব চেয়ে বেশি পরিমাণ 
ধাবহার করেন তা হুল কোড়া। কখনও একে অবিকৃত বেখে, কখনও 
সাহান) পরিবর্তিত করে এর ব্যবহার ছয়ে থাকে। সেই সঙ্গে আলোচনা 
রে নেওয়া ভালো যে, 'কোড়া" বলে একটি উপজাতি বালো ও সীমান্ত 
বাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে। এরাও কোল বা আস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোফ। 

জোড়া শব্দের মৌলিক আর্থ ছোটো বা কু; যেমন মুণ্ডা শব্দের 
বযৌলিক অর্থ বড় সাঁওতালরা নিজেদের যেমন 'হড়' কলে পরিচয় দিয়ে 
খাতে, দুডারা হোড়ো, হো-রা হো: কোড়ারা কিন্তু লেনে নিজেদের বলে 
থাকে কোড়া। মনে রাঙা দরকার হড়, হোড়ো, হে] প্রভৃতি একই শব্দ 
জাত-__'মানুষ' এই মৌলিক অর্থকে প্রকাশ করে। 

সম্ভবত সামাজিক বিবর্তন. কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে কোড়ারা এন কাজ 
বেছে নিয়েছিল বার জন) তারা 'কোড়া" নামকে গ্রহণ করতে ধাহ্য ছিল। 
কোড়ারা, মাটটিকাটা, বিশেষত বড় বড় পুদ্ধরিদী, খাল ইত্যাদি খননে দল 
বেধে যোগ সো। বর্তমানে কোড়ারা শিক্ষিত হচ্ছে। কিছু কিছু কোড়া 
কলেজীয় শিক্ষা সমান্ত করেছে। 

কেড়াপাড়ার সন্ধানে, বেখানে ছিকুর সংখ্য বেশি, সেখানে খোঁজ 
নিলে, সানীর লোকেরা কোড়াপাড়াকে বলে 'কুলিপাড়া'। কিন্তু কোড়াদের 
জিজআসা করলে তারা 'কুলিগাড়া' না বলে 'কেড়াপাড়া'-ই বলে। 
এইভাবে অনেক স্থানে কোড়া এবং কুলির অর্থ এক হয়ে দেছে। আনিবাসী 
শ্রমিকদের সঙ্গে ট্র-শ্রহিকও যোগ দেয়। স্র-শ্রমিকদের ধলা ধর 'কুড়ি'। 
আবদুল জক্যারের 'বান্তলার চালচিত্র পুস্তকের একটি রচনাতে চুড়ি 
শব্দের যথার্থ প্রয়োগ রয়েছে। 


বালোভাষায় কোড়া শব্ধের বিচিত্র প্রযোদ্দ 

কোল ভাষা গোষ্ঠীর 'কোড়া' শব্দ বালোভাবায় বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। আমাদের বাংলো ভাহা তার সৃষ্টির যুগে হেল ভাষাগোষ্ঠীর দিকে 
কীভাবে কুঁকেছিল এই একটি শব্দ আলোচনা করলে জানা ঘাবে। 
সীগতালি বা মুণ্ডারিতে কোড়া শনের অর্থ ছোট: বালক বা শিশু অর্থেও 
কোড়া শব্দ যাবহাত হয়। কুড়ি অর্থে মেয়ে বা বালিকা: কন্যা। আমরা 
যেন বলি মেয়েছেলে, সীওতালিতে কুড়ি গিদ্রা, বেটাছেলে-কোড়া 
পিদ্রা। বালোতে কোড়া বা কুড়ি শব্দের প্রয়োগ ছোট অর্থে বিশ্বার। 
কেডা বা কড়ে আনল, কুঁড়ে ঘর বা কড়ি ঘর. কুড়ি জালি অর্থাৎ ছোট 
হু হরর জন) জল, ফুলের ফুড়ি। চলতি বাংলার আঁন্িড়া বা আঁটকুড়ি 
প্রকৃতি শব্দের সঙ্গে জন্মসূত্রে এর হোগ অচছে। মুকুন্দরাদেও আছে: 


রুপে গুণে শালবাড়া বাড়ে যেন শালকৌড়া 
জিনি শাম-চানর কুত্তল। 

চীন পন পদ্ধতি কুড়ি দিয়ে: এক কুড়ি, দুই কুড়ি-_কুড়ি গণ্ডা, 
এক শপ ইত্যাদি--এখনও হাট বাজাবে চালু আাছে। এ সমস্ত শব্দ কোল 
এবং গণনা পদ্ধতি কোল-পোষ্ঠীর। আঙুলে গুনতে গেলে বুড়ো আঙুল 
দিয়ে অনতে হয় এবং বুড়ো আঙুল হ*্ন কোড়া আঙুলের ডগায় এসে 
দাঁড়ায় তখন কুড়ি বা বিশ হায় এ সিদ্ধান্ত আংশিক অনুমান হলেও বহু 
বিজ্ঞানী স্বীকার কবেঙেন। 

কোড়া শব্দের 'দপত্রশে-ও বালোতে কম নয় । যেনন হো] ভাবায় 
কেড়া শব্দ বালক অর্থে কেআ এবং ভুঁড়ি শব্দ বালিকা অর্থে সুই 
বাবহাত হয়েছে। ছোটো বা ক্ষৃ্র অর্থেও তাই। আরা কীটালের "কো 
বা লেনুব 'কোত্যা’ ঘলে থাকি ক্কুাশে অর্থে। £:5172153 হো 'কোআ" 
খেকে 'খোআ'তে পরিশত হয়েছে। এর খেকে ইটের "ক্স" কু বা দু 
অর্থে ব্যবস্থাত হয়েছে। সন্তবত খোআ ও খই খেকে সাধুরূশে খোকা ও 
খুকির আবির্ভাব 

এবারে কোড়ছদের সঙ্গে আসা ঘাক। কোড়াভাবা কোল 


সাঁওতালি :-ইঞ চালা কালাইঞ, কিন ু্ারিতে ই সেনোতানহ 
ইঞ। শব্দন্তাগ্ডারে মৃগ্ডারি ও কোড়া ভাষার আম্চর্য যোগ রয়েছে 
তবে কোড়ার। বাছলি-পাড়ায় থেকে থেকে বাস্কালি হযে বাচ্ছে। 
যেমন পদবি পুরাতন ফেলে দিয়ে নতুন নিচ্ছে: উদাহরপ--মৃদি, গা, 
সিং ইত্যাদি। অধিকাল 'কোড়া যারা একপুরুষের বেশি বান্তালিপাড়ায় 
বসবাস করছে তারা ভাষা ভুলে গেতে। স্কুলে যে সমস্থ কোড়া-বালক 
পড়াশোনা করে তারা কোড়া ধলে পরিচয় দিতে চার না। 
কোড়াদেন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট বিশেষ কিছু নেই। সীওতাল-সুণ্ডা 
প্রভৃতি ছ্বেকে বিচ্যুত যেন একটা সম্প্রদায় ধীরে ঘরে বাস্ধালি হচ্ছে -_ 
বঙছৎ আর্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করুদ্ে। কীভাবে দুগ যুগ ধরে অনার্য 
দন্ভদায়ের ্রযো আহীকরণ হয়েছে বর্তমান কোড়াদের দেখলে তা 
উপলব্ধি করা তায়) কোড়াদের ছধো নাচ-গানের ব্যবহার আছে, তবে 
সাঁওতালদের তুলনায় অতি সামান্য। মৌল সাহিত্য বলতে ধরা যেতে 
পায়ে সীওতালি প্রভৃতি গানের অপত্রটট রাপ। বেন : 
'উকে তামা রিসা রিসা 
সুগে তামা তালুয়া গচা 
ধনি গে আর লেল্‌ তে (ঞেল তে) 
জিম লঃ তানায়। 
চুল তোঘার যেমন তেমন, রুক্ষ. তার যর নেই কিন্তু খৌপার কাহার 
শ্ুব। ঘনি গো তোমাকে দেখে প্রাণটা আমার বলে গেলে। 
কিংবা : চেতান্‌ দিশমে হয়কেন্জা দ্যযক কে 
সবন্লেকা সরু বালি ফাতেঞ গ্েতেঞ) 
{ আটান্‌ কেং দঃ] 
য্যরেৎ করতেন বাং বেয়ে লেন্‌ দঃ 
সবল নেক! বালি তেলাং তপায়েন্দঃ 
উপরের দেশে ঝোড়ো বাতাস বইছেঁ-নারুল নেমেছে। আর 
মূবপরেধার সৃদ্ধ্ বালিকে দিলে তা উড়িয়ে। ওগো বধূ কিংবা সঙ্গী) 
তুমি ওঠো; কিন্তু সে উঠল না। সুবৰ্ণরেখার বালিতে তারা! দু্ছনেই চাপা 
পড়ে শেল। 


পালটি প্রাচীন কোনও চমের উপাখ্যানের ভিন্তিতে কোড়া-জাতির 
উদ্বান-পতনের ইতিহাস -বাহ মহা দিয়ে বযঞ্জিত হয়েছে! ফালস্রোতে এই 
জাতির সত্যতা পলিমাটির বালোয় আরীকরপের বালিতে চাপা পাড়ে 
নতুন সমস্কৃতির সৃষ্টি অরেছে। 





মারাংবুরু 
দাসুগোপাল নুখোপাধ্যায় 


১৯৭২ সালের অক্ট্রোবর মাসে ্যাকাডেনি অব ফেকেললোরেব পক্ষ থেকে 
হায় সঙ্গে আদিম কৌহন্ঠীবনের যোগ হতে) রবেছে_ দেবতার 
আকৃতিতে ও তার পূণ শুকরণে। সর্বোপরি এদের নারেব পেছনে 'বুক' 
শব্দের যোগ রয়েছে, ঘার আত্মিক অর্থ পাহাড়। এই রক কয়েকটি 
গেৰতার নাঘ--মারাংবুর, ডুরকুরদবুরু কুনু চুপডু্গিমক, নাতাবুরু, 
লেঙ্গটাবুর। 

আছি এখানে পুরুলিয়া জেলার 'বাগনুণ্ডি' থানার অন্তর্গত 
“দারাব্র' থান সম্পর্কিত আমার সংগৃহীত বিবরণ উপস্থাপিত করছি। 

বাগমুণডি গ্রামের অন্তর্গত 'ডোহকুলি'র (অথাৎ ডোনপাড়ার) উ্তধবে 
'আরাংবুরুর' ান। পলাশ, পেপড়ো, ভেঁটরা, আল্লোকতৃই, মাদল, 
ইন্রবব, ও বাবলা গাছের জঙ্গলে খেরা অযোধ্যা পাহাড়ের কেলে একটি 
গেপড়ো (অর্থাৎ করম) গাছের নীচে মারাংবুরুর অবস্থান। মারাংরুরুর 
অর্থ বড় পাহাড়। এনের কিস্বা্ বর্তমান রাজ (রাজহীন, তবুও রাজা 
বলে ইনি সন্মানিত) নিয়ে ছয় পুরুষ ধরে এই মারাংবুরু পুত হয়ে 
খাকেন। সেই হিলাব বরে একে তিনশে। বৎসরের অধিক মনে হয় না। 
কিন্ত বৃক্ষপৃন্জা ও প্রস্তরপূজা এবং এর সঙ্গে মিশ্রিত জাদুকিস্বাস যে 
পুরোনো-_গবেষদার ম্যে দিতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

মারাযবুরুর কোনও নিদিষ্ট মূর্তি এখানে লক্ষ কর! গেল না। একটা 
পেপড়ো গ্চচ্ছে একটি কড়া ও হাতা তার দিয়ে বাঁধা অবস্থায় বুল লক্ষ 
রা গেল। পূজায় সানে ভুপীকৃত মাটির হাতি, ধোড়া, ঘট, খুরি ও প্রচিপ 
দেখা গেল। সঙগক্রমে বলে রাখি, বাপযুণ্ডির পার্ম্ববর্তী গ্রাম চড়িনা, 
সেখানে আমি একটা বিরাট প্রশ্তরখণ্ডকে মারাংবুরুকপে পৃজ্জিত হতে 
দেখেছি। আবার চড়িদারই অন্যত্র দেখছি কুসুছগাছের নীচে তিনটি পাথর 
একটি উঁচু পর্তরুটিবির উপর পাশাপাশি সজ্জিত অবস্থায়, ঘাকে ঘারাংবুর, 
ভুরকুরাযুর ও টাঙ্গিটান্তা নামে পূজা করা হয়) লক্ষণীয় শেযোফ 
খানটিতে হাতি ও ঘোড়া দেওয়া! হয় না; দেওয়া হয় না কোনও 
বলিনান। আমাদের আছলাচা “মারার প্রতি শনিবার পৃজিত হয়ে 
খ্যফেন, নিছেনপক্ষে ফুল ও জল সহযোগে। শ্রাবশ মসের যে-কোনও 
শনিবার বিশেষ ধরনের হাতি ও ঘোড়া সহযোগে পূজা হর) এছাড়া 
বনানারী সন্তানক্যবনার এই পবনে মানসিক পৃঞ্জা দিয়ে খাকেন। কিন্তু 
কোনও 'ঘল' মাসে পূ হয় নাঃ 


পূজা করেন লাগা অথবা নায়া পদবিহারী ভূমি ও দুদের বো 
উচ্চতর শ্রেশিয লোক। এরা আলে বাগমুস্তির তদানীস্তন রাজা কর্তৃত 
জমি হত হতেন। বর্তমানে আর্থিকভাবে মোটামুটি স্বহ্ছল। বর্তমান লায়া 
মনে করেন মারাবুরুর সেবা করা তার কর্তব্য, নতুবা গ্রামের অমঙ্গল 
হবে। 

পৃজারি দক্ষিণ-পূর্ব কোপে সুখ কবে বদে পূল্া করেন। আগে পূজার 
পাঠা ও ঝাড়া (মহিহশাবক্) বলি দেওয়া হত। এখন অবশ্য আর্থিক 
অভাবহেতু শুধুমাত্র পাঁঠাবলি দেওয়া হয) পূজার থানে কোনও 
উচ্চভ্রেণিয় ব্রাহ্মণের আগমন নিবিদ্ধ। এটা ট্যাবুর (৪৮০০) লক্ষল। 
১৯৬৫ সালে যাজ্ঞা ক্ষেত্রমোহল সিংহুদেবের মৃত্যুর পর দ্বেতে আর্থিক 
কারলে পৃজা আর তেছন জাঁকজমক সহকারে হয় নাঃ 


জীবৎ কুণ্ড 


রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


খালি জেলায় ভৃতপূর্ব বেল প্রভিনসি়াল রেলের একটি স্টেশনের নাম 
ছিল 'বারবাসিনী'। ওখানকার লোকে বলে দুযারবাসিনী এবং ওই স্থানটি 
পাণুতা ঘানার অন্তর্গত। ওই জায়গায় একটি প্রাচীন লৌকিক কাহিনি 
আছে যা হয়ত অনেকে জানেন না। এখানে রাজা পিয়ারিমোহন 
মৃখোপাধ্যযনের একটি জমিদারি ফাছারি ছিল। আর ছিল একটি 
আউটডোর ডিস্পেনসারি। স্থারবাসিনী হা দূরায়বাসিনী নাম ওখানকার 
প্রতিষ্ঠিত দেবীর লাম অনুলারে দেওয়া হয়েছিল কলে অনেকের বারণা। 
ক্রুকোর্ড সাহেবের লিখিত লি জেলার ইতিহাস পৃ্তকে ওই দেবালর 
সম্পর্কে এক অলৌকিক কাহিনির, পরিচয় পাওয়া যায়। 

বালে৷ যখন মুসলমানের দ্বারা আক্রান্ত হয় তক্ষ7 ওই জায়গায় 
একজন হিন্দু সঙ্গোপ রাজার বাস ছিল। তার রাজধানী ছিল এই 
দ্বায়বাদিনী। ওই বাশের শেষ রাজার নাম ছিল স্বারপাল। মহম্মদ আলি 
লায়ে একর মুসলমান সেনাপতি ওই রাজার রাক্ষত্‌ আক্রমণ করেন 
এবং রাজাকে পরাজিত করতে না পেরে নিয়াশ হাদরে কিরে যান। 


নবাবকে ওষানকার হীর সৈনিকদের পরিচর দিতে পিয়ে বারা আহত বা 
নিহত হয়েছিল তারাই জাবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হৱে শ্রকল বিদ্রমের সঙ্গে 
ধুদ্ধ কবে। নবাব এই কথা গুনে গুপ্তচর পাঠিয়ে ওই রহস্যের উদঘাটন 
করতে সচেষ্ট হন) 

দ্ধারপাল রাজার ্রসাদটি ছিল একটি গড়ের ভিতর। ওই গড়ের 
যো একটা পুষ্করিলী ছিল তাকে কৃণ্ড বলা হুত। ই পৃষ্ঠরিগীর জলের 
এহন শুপ ছিল যে. কোনও ব্যক্তি বা শ্াদী কোনও গুরুতর দ্রব্যের বা 
অস্ত্রের দ্বারা আঘাততাণ্ড হলে বা নিহত হলে তাকে ওই জলে প্রান 
রাবার হলে তা হত বড়ই আঘাত বা ক্ষত হোক না কেন সম্পূর্ণ 
বামন হয়ে যেত এবং নিহত ব্যক্তি বা প্রাণী পুন্ীবন লাভ করত। 
ছুসলমানের সঙ্গে ঘুদ্ধের সময়ে রাজার বত সৈনা নিহত বা আহত 
হয়েছিল তাদের জ্রীবং কুণ্ডের জলে শ্রান করানোর পর তারা সম্পূর্ণ সৃত্থ 
শরীরে যুদ্ধস্থলে ফিরে গিয়ে পুনরায় ৃদ্ধ করতে থাকে। সূতরাং ওই যুদ্ধে 
রাজার একটি লোকেরও ক্ষয় বা ক্ষতি হয়নি। 

একদিন নবাবের একজন গুপ্তচর মুসলমান ফকিরের বেশে এসে 
রাজার কাছে ওই পুষ্করিশীতে শ্রানমানসে অনুমতি শ্রার্থনা করে। রাজার 
কমছে নবাবের গুপ্তচর নিয়োগের কোনও খবর না পৌঁছনোর দরুন রাজা 
সরল মনে ফকিরের প্রার্থনা মন্ধুর করেন। ফকির পোশাকের ভেতর 
একস গোমাসে গোপনে নিয়ে জলে নেমে ঘায় এবং নিচ্ছে নিমজ্ডিত 
হয়ে পোশাকের ভিতয় থেকে মাসেবুটা জলে দেয়। ফলে জলের 
দৈবলক্তি চিরদিনের জন্য লুণ্ হয়। 

নবাবের কাছে সবোদ পৌঁছিলে তিনি রাজাকে আক্রমণ করেন এবং 
সেই যুদ্ধে কৃণ্ডের গুণাগুণ নষ্ট হওনায় রাজার পরাজয় হয়। রাজা ও ঠায় 
সমস্ত পরিবারবর্থ অগ্যিতে নিক্গেদের নিক্ষেপ করে হলে তি দেন। মৃত্যুর 
আগে তিনি ভবিহ্যৎ্যাদী করেন যে, পরে যদি কোনও সদাচারী হিন্দু 
স্গ্যেপ এই জারগার বাস কয়ে তিনি আবার রাজা ছবেন। ফলে. কথিত 
আছে বে যতদিন মুসলমান রাজত্ব ছিল ততদিন ওখানে কোনও 
সঙ্গোপকে বাস করার অনুমতি দেওয়া হত না।দ্বারবাসিনীর জীবৎ ফুলুর় 
এই লৌকিক কাহিনি আজও এই অঞ্চলে লোকমুখে শোনা যার। 





ওয় বৰ্ষ ১১শ সংখ্যা 
কার্ডিক ১৩৮০ 





গ্রামে, দু জঙগলাকীর্ণ ভিটা ভিটায়-_াঁরা ঘুরে ঘুরে জকনপাতকরেন-_ তদের সঙ্গে সমাক্গ সংস্কৃতির এমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হে সারা যখন 2 
পান যে কোনও বিশেষ স্থানের কোনও বিশেষ এতিহাসিক স্মৃতি -আদৌ সংরক্ষণ বাবস্থা অভাবে_হবহেলিত ও নিশ্চিহ হতে চালেছে তাখন তাবা 
ব্যথিত না হয়ে পারেন না। ঘদিও ওই স্মৃতিরক্ষার কাজ তাদের নির্দিষ্ট কর্তব্যের মতে) পড়ে না তবুও ওই অভাবায়ক জায় বেদলানডে হথাযোগ্য 
স্থানে গোঁছে দিয়ে ওই স্মৃতিরক্ষ৷ বাবস্থার সূচনা তারাই না করে পারেন না। জীর্তিরক্ষারত মন্দির, মসজিদ. শ্াসাদ, দিনার, শিলালিপি বসে হয়ে 
গেলে ইতিহাস বেদন ফাদে-_কোনও দেশান্ছুবোবক কীর্তির বা কোনও স্মৃতির যদি এ পর্যন্ত আল কোনও সংবক্ষণ চেষ্টা না হয়ে থাকে তাতেও 
ইতিহাস তেমনি বঁদতে থাকে। ভ্রয়তাব্বিকরা ও নৃবিজ্ঞানীরাই এ কহে৷ সকলের চেয়ে বেশি করে শুনতে পান কারণ ওরাই তো নাটির সবচেয়ে 
কাছে থাকেন। 

তুও এই তাত্ৰপত্র ও রাজনৈতিক ‘পেনসন' আদায়ের ছড়োছড়ির যুগে ধাঁদের তৎপরতা বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাদেরকে অনুরোধ ফরছি 
তারা বেন বাগলানের বুঝে ইতিহাসের বে চাপা জনা আছে তার দিকে একটু কান দেন। বাঘা-যতীন-স্বৃতিয়ক্ষা-ভরাসে '্দদেরও একটা প্রান অশে 
থাকার কধা__এটা যেন তারা ভুলে যসেছেন। কিন্তু বহুদিন ছেকে ইতিহাসের এই কাছা বাগনানের বুকে গুমরে উঠছে। ইতিহাস বা চায় একদিন 
না একদিন তা তাকে দিতেই হবে। যে জাতি তা দিতে পারে না তার বসে অবশ্যস্তাবী। 

বাগনানে এমন একটি উরতিহাসিক ঘটল ঘটেছে যার ব্যাপারে উপরের ওই মন্তব্য হখাযখাবেই শ্রবোজ। মহাবিদ্ধী বাঘা যতীন একদিন বৃটিশ 
মিংহের চোখে ঘুলো দিয়ে এই বালানানের নিভৃত বক্ষে আন্মঙ্গোপন করে থাকতেন। জাতির স্মৃতি-মানসে ওই তিহাসিক খাঝ্গোপনতাকে দেদীপামান 
করে রাখবার জনা আজ পর্যত্ত কোনও ব্যবস্থাই হালি। বরং ঘটলাত্রোত বিপরীত দিকে। অবশ্য একছ ঠিক যে-_স্মৃতিবক্ষার ব্যবস্থা 4. গই যে 
বাগনানের লোকের! সব "বাধা" হয়ে উঠবে তা নয়। কিন্তু একঘ৷ ভুললে চলবে না যে. ইতিহাসকে মুল) বিলে ইতিহালও জাতির নব নূল্যানে জরে 
খাকে। যাশলানের লোককে তাদের যথার্থ মূল্যমানের আাস্বাদ দিতে হবে-_ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে-_তারাই একদল মহাবিদ্বব বহিকে__ 
পৈশাচিক রাজরোয বহির বিরুদ্ধে আশ্রয় দেবার দুর্জয় শক্তি ও দুর্তেন্ত সাংগঠলিক যোগ্যতার অধিকারী ছিল। বাগনানে বাঘা ধর্তীন যে স্থাপটিতে 
আন্মগ্দোগপন করে থাকতেন__সেই স্থানটিকে চিহ্নিত করতে হবে। সেখানে স্থাপন করতে হবে "বাঘা ঘতীন প্মতিত্ত্ভ' অর্থ আগুন দিয়ে গীথা 
চিরাবিনব প্তত্ত। 

আমি ঘতদূর শুনেছি-_মটেম্ফ। রোভে এখন বেখানে ইউনাইটেড ব্যান্ডের শা! খোলা হয়েছে তারই পিছনে একটা শুদামঘরে তিনি সারাদিন আবদ্ধ 
থাকতেন। ওই গুদামঘরটি ছিল কেড়াবেডিয়া গ্রামের বিদ্যাত সানুই পরিবারের। চক্র সামূই মহাশয় এ বিষয়ে বেশ কিনু জনতেন। বর্তমানে তিনি 
পরলোকে। এখনকার একত্র কর্তব্য হচ্ছে অনতিবিলন্বে সামুই পরিবারের সঙ্গে এ বিযয়ে কথাবার্তা বলা এবং আমার দেওয়া সংবান মিশা লা 
হলে ইতিকহব্য অচিরেই সমাপন হর 

দি কখনও বালানের রূস্তাধান্ৈলিকে এতিহাসিক না্করছের দ্বারা বিশেষিত করা হয় এবং ইতিপূর্বে তা জাস্টিস্‌ নেসিম আলি রোড নামফ্রল 
করে নঞির সৃষ্টি করা হয়েছে তবে আমার দিক থেকে আবেদন রইল ফেন বাগনান স্টেশন রেচ্ডের লাম পরিবর্তন করে 'বাঘা যতীন রোড' 
রাখা হয়। হয়ত আমার দৃষ্টিশক্তি ভবিব্যৎকে ঠিক দেখে উঠতে পাবে না। এই নামকরণ ব্যাপারে ভবিষ্যৎ পশউন্দীপনা হয়ত এতদূর হতে পারে 
যে হাগনানের গোটা নামটাকে নিয়েই টানা-হযাচড়া চলতে পারে। যেমন দেখতে পাজি বর্ধমানের ফোগ্রাতমর কুমুনরযনের শ্মৃতিরক্ষায় বেলার । এই 
জাতীর আস্মামী পরিবর্তনে অবশ্য আমর মন সার দের না। একটা সুমহান সাস্কৃতিক ও এতিহাসিক ভূফ্রিক' দীপ্ত পবিত্র ব্যক্তিত্বের একটি স্মারক 


নামকে আপনারল করে অন্য একটা নামকরণ মনে লোকচক্ষুর নিকট ছতে 
ওই সুদূর বিস্তৃত অতীতের এরতিহ্যকে, ওই সুপবিত জাতীয় সম্তাকে 
বর্তমানের হঠাছ হঠকারিতার কাছে হার মানিয়ে চিরঅন্ধকার বিস্মৃতির 
শুনো নিক্ষেপ জরে দেয়ার কবি কুনুদরঞ্জনের আস্থা এইভাবে কবির 
শৃতিরা্ষা ভান কিনা তয়তে আমার সন্দেহ আছে। কবি ফুমুদরজ্নের প্রতি 
আমার সমূহ ভক্তি-্রদ্কা নিয়েই আমি একবা লিখলুঘ। 

আমার উপবের বক্তব্যশুলিয় শেষে আমি আর একটু অগ্রসর হয়ে 
বলতে চাই যে, তথ্যাদি যদি অনুকূলে তাকে (তথ্যাদি অনুকূলেই আছে) 
_ বে এখনই চ্টশনরেচডের নাম পরিবর্তন করে 'বাঘা যতীন রোড" 
করেছে এরতিহাসসিক স্মৃতি সচেতন ত্র বাগনানের গোড়াপজনের কাজ 


শুরু হোক। 


একটি মৃত লোকশিল্প 
অজিতকুমার মিত্র 


রাঢ় বাংলার পাছুরে মাটি ধ্যরময। রম্ষ করোর প্রকৃতিতে নিয়ত 
গ্রামে শাছলিযার ভয়কে রেছেছে কোন আদিমকরল হতে নানুষ। 
অসামজসা হকৃতিয় এই রাড়ের অসম-স্র্থনীতির চাপেই দুলত বাংলার 
লোকশিল্পণুলি বিকাশ লাও করে। বন্ধ মানুষের চাহিদা! আয় জোগানের 
মাবামে এই শিল্পের গতি ত্বরান্বিত হয়। কৃষি-অর্থনীতিই লোকশিযের 
মৃলভিত্তি। অসন্ত নদীনালা থাকা সতেও বাংলায় চাষিরা চাবের জন) 
বৃষ্টির আশায় দৈব নির্ভর ছিল। তাই এখানে পূর্ণবিকাশ লাভ করেছিল 
বয়নশিল্প, মৃংশিছ, দাতুশি, শত্খশিক্প এবং ডাকের হা ও পটের 
লিঙ্ছন। পোড়ামাটির পুতুল ঘোড়া এবং নানারকম গেতল ঝাসার 
তৈকসপত্জও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । হুবানতম উপজীবিকা কৃষির সাথে সাছে 
তাই অপরাপর লোকশিয়ের মে কড়িশিল্ও বিকাশ লাভ করে 

বিস্মৃত শীতে বিনিছয়ের মান্য হিসাবে কড়ি ব্যবহত হত কিনা 
ত! গবেষকদের কিচার্য, কিন্তু প্রচীন বাংলার কড়ি বে প্র্স্যজীবনে 
অপরিহার্য ছিল তায় সাক্ষা এখনও পাওয়া যায়। একটি লোকশিরের 
আনানতহ উপাদান কড়ি। জাজ থেকে একশো বছর আগে এই শির 
ধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে। বীরতৃম, বর্ষমান, মুর্শিদাবাদ, লীওতাল পরক্গনার 
গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান চালিয়ে এই শিল্পের দুলা সংগ্রহ করা যায় এবং 
সহ অত যালোয এই শিল্প ভরসার লাভ করেছিল তা বিশেষভাবে 
জানতে পারা ঘায়। তবে এই শিল্পের ধহু নিদর্শন বসে হয়ে গেছে। এই 
লোকশিছ্রের প্রধানতম উপাদান কড়ি, কিছু রঙিন ্যাকডা, সীশ-যাখারি. 
তুষ, লোহ্যর তার, কিছু শপ পাকানো ঘড়ি আর কখনও কখনও মছুরের 
পালক, অহের টুকরো আর আয়নার কাচ । তার সঙ্গে কানের তৈরি কুলো, 
চলুন, তালপাতার পাখা, হান বা চাল মাপ করা আড়ি, বেতের বোনা 
পেটরি প্রতৃতিরও বিশেষ প্রয়োজন 

এই লোবশিরকে সাবারশত তিনভাগে তাগ করা যার। প্ররোকতরীয় 
শরহহা-সামরী, পৃহসআদর হব৷ আর বিলাস উপকরণ। 


পর্ছন্া-সামহী বলতে কড়ির তৈরি সারের প্রযোজ্য জিনিস 
পৃহস্থের একান্ত অপরিহার্য প্রব্য। সঙ্গোরের শয়োজনে বহু জিনিসের 
খরকার। এইসব সানী কড়ি লিয়ে তৈরি হত। কড়ি বাঁধানো আমন) 
অযুরের পেখ্ধমের আকৃতিতে লাল, নীল প্রভৃতি রন ন্যাকড়া জড়ানো 
তারের মাঝে মাঝে কড়ির সারি গাথা হয় নানস। নকশায়। এই শিক 
দিদর্শন যে কী অপূর্ব তা চোখে না দেকলে বিশ্বাদ করা বার না) শিল্পীর 
সুনিপুপ শিজ্ঞানের পরিচত এই লোকশিল্ে ঘটে উঠেছে। পর পর এই 
আরাম শড়ির সারি ঠিক সদুবের আকুতিতে গেছে শেখে মধ্যস্থলে 
গোলাকার আনার কাচ বলো হয়। কড়ি গার্থনিব মাঝে মাকে রঙিন 
মেক্তেতে পাতলা অত্র বসছনো ছাকে। এইভাবে বে কড়িব ভাষন তৈরি 
হত তা সতাকারের দেখবায় ভিনিস। এক মাপের সাধারণ কড়ি এই 
আয়নায় বিশেষ উপাক্ষান। নানান্‌ নকশায় শেখে গেঁঘে সে আমলে 
পেটরার সাক তৈরি হত শরপূর্বভাবে। বেতের তৈরি পেটয়ার ভালায় 
রষ্ডিন কাপড় ঘুড়ে তার উপর বন্চিন বর্ডার দিয়ে কড়ি গাধা ছত। 
ঝাড়বাতির ধালতর গ্রাযীশ শিল্প-প্রতিভার আব একটি অপূর্ব নিদর্শনি। 
চারদিকে কড়ি গাঁথা রিং কুলছে অপূর্বভাবে। চোখে না দেখলে তাত কাক- 
ভূতি বিশ্বাস করা যায় লা। ঝাড় বাতিতে লাগিয়ে দিলে দুন্ছরুন্ভাষে কূলত 
এই কালর। এই কালরে অনেক কড়িয় তৈরি ফুল আর কড়ি তৈরি মালা 
ফুলত । রাজা-জমিদারদের আর বারোদ্লারি পূজাত সামী ছ্থিল এইসব 
ফ্ালর। হালচাল মাগবার যে দেহাতি মাপে আড়ি হামা থাকতে তাতে 
অনেক সময় ফড়ির অলংকরণ করা হত। এই কড়ি গাঁছা মাপন্যব্যশুলি 
শিক্প-গুতিভার অপূর্ব নিদর্শন। বাড়িতে সে আমলে পাকা ফসল বা দুঘ 
খি তুলে রাখবায় জন্যে শিকের প্রচলন ছিল1 এই শিকেশুলিতেওড কড়ি 
গাথা হত অপূর্ব শিক্-নৈপুগ্যে। 

পার্ছস্য-সামন্টী বলতে নানান্‌ জিনিসের স্যথে কড়ি বাঁধানো কৃকছুড়া 
আই পৃহস্থের বাড়িতে গৃহসক্জার ব্য হিসাবে আদর পেত। তখনকার 
লোকের রি ভিন্ন ছিল, এখনকার পৃহসজ্জলর স্ব আর শচীন বাংলার 
সক্মারন্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে রুচির তারতম্) দেখে অবাক 
হতে হয়। হন্ুরের পেঙ্ষনেয আকৃতিতে এই কৃষ্চূড়া তৈরি করা হত। 
কেবল কড়ির সারি গেখে গেঁখে মধ্যস্থলে ন্যাকড়ার ফুল তৈরি থাকত । 
আর কৃষচূড়ার মাথায় থাকত ময়ূরের পেখম। ফড়ি বীবানো কৃলো, 
আর গ্যচ্ছের কল দিয়ে ঘর সাজানো হত। একটু লক্ষ করলে দেখা যা 
বে চাষি জীবনে চাষের প্রয়োজনে হা ধান চালের কারবারে যেসব জিনিল 
লাগে তাই নানারকম ফুল ও পৃহসজ্জায় বাবহাত হৃত প্রাচীন বালোয। 
ন্যাকড্ার তৈরি চ্ডড়া ফিতেতে কড়ির করুকার্ষে যুদ্ধ ঘন্টা গেঁথে 
গেছে তৈরি হত গরুর গলার সাজ । দুষের গাইকে অনেক সময় কড়ি- 
গাথা চাদয় নেক! দেওয়া হত হেন অপত্যশ্রেছে। গৃহদেবতার সিহ্যসনের 
মাথার কারুকার্যও অনেক সময় কড়ি দিয়ে তৈরি হত। 

নানাধকার বিল্যসধব্যেও কড়ির হুচলন ছিল সচরাচর। কড়ি বীবানো 
পানের কৌটো গ্রাহীশ শিল্তধরতিভার অপূর্ব নিদর্শন। কড়ি বাঁধানো ইকো 
পগড়গড়াও দেন্যা বেত। সে আমলে বেড়াতে বাবার ছড়ি সাকা কড়ির 
কারুকার্য করার গ্রীতি ছিল। গায়ক্ষের তানপুরা চাকা ফাপড়েও কড়ির 
নকশা গদ্য হত। 

সহ্যলভ্য নালা উপাদান দিযে এইসব লোকশিজ তৈরি হত। সুদুর 
আআ্তীতকাল থেকে যেদন শিল্পীমনের অপূর্য রসবোযধের অভিয্যজি ফয়েছে 
শতিটি শিক্ের ঘযো. তেমনি মরহী শিল্পীর নিপুশ হাতের অভাবিত 


১৭৪ 


জানুষ্পর্শে হম হয়ে উঠত প্রতিটি শিলপসপম্রী। প্রাচীনকালে মান্ষেত 
ভীবনযান্তার সে ওতল্রোতত্বে এই শিল্পহার৷ আক়িতেছিল। 
কড়িশিক্গকে রক্ষা করবার ও মর্যাদা দেপুরার লেমকের অভাব হয়নি 
সেব্সলে। প্রাচীনক্লে বান্ধালি গৃহবধু এই শিল্পকে লালন করে এসেছে 
তারা যেমন অনন্য শিল্পচেতনা ও অসীম বৈর্ষের সামিজলে নকশি 
কাদার মনোদুদ্ধকর নকশা এব! রবের নে সৃষ্টি কবে এসেছে, সেই 
একই মনের মাধুরী দিশিতে রক্ষণ করে এসেছে এই অপূর্ব পৃহশিল্ষকে। 
কুলবধূরা ভালোবেসেছিল৷ এই পৃহশিজকে। তাই সমর বান্ধালি জাতিও না 
ভালোবেসে পারেনি॥ এমনকী এই শিল্প প্রাচীন কালের সাহিতিকসেরও 
প্রভাবিত ফরে। 
ছনসামঙ্গলে এই কড়িশিঙ্গের উদ্লে দেখা গেল। মা মনলা বেছুলার 
সবে তুষ্ট হয়ে লখ্িন্দরকে বাচিয়ে সেবার পর বেুলাকে ভোমনি সাক্রিয়ে 
শাশুড়ি চাদ বেনের স্ত্রী সনফায়ানীর কাছে পাখা বেচতে পাঠাচ্ছে। 
বিদ্বকর্ণা অপূর্ব শিল্পলৈপূল্যে সেই পাশা তৈরি করেছে মা মনসার 
অনুরোধে : 
সোনার বিউনীখানি শুপূর্ক্ধ সন্তারে। 
কড়ি গাছে! ইন্মশোতা তাহার উপরে॥ 
বিচিত্র অকেন কত কহনে না যায় 
কড়ি গাথা মায়ের ঘট একে তায়» 
গান কবি বিষ্টুপাল বিষহরির কল। 
বাকিভরে শোন গে দেবী আপনা মংগল ॥ 
আরও অনেক গানে কড়িশিের উল্লেদ্দ পাওয়া খায়। সংগৃহীত 
আরও অনেক লোকগাব্ধরও দড়ির জিনিসের উল্লেখ আছে : 
কড়ি গীথা পালংক শোও ফত অলোহর। 
তার মাঝে শয়ন হে লকত্ীদামোদর | 
দন্দ চন্য কিউনী করে ময়ূরের পাথা। 
লক্ষ্মী লযোদ় নাম কি দিয়ে আঁকা ৪ 
বিশেষ অনুসন্ধানে জালা যায় যে এই শিল্পের কোনও বাজার ছিল 
না। হাটে-বাজারে কড়ির জিনিদ কিনতে পাওয়া হেত না। এই কড়িশিক্স 
আদি লোতপিল্ের পর্যায়ে পড়ে। কেননা শিল্পী গ্রামে গিয়ে 'কড়ি গীছবে 
সো বলে হাঁক দিত। যে গৃহস্থের ভ্রয়োজন খাত সেই পৃহস্থই 
ফড়িশিগ্রের উপকরশগুলি জোগান দিত। শিল্পী তার বাড়িতে বসে বরাত 
মতো জিনিস তৈরি করত একদিন দু-দিল ধরে। সমস্ত হব্যশুলি তৈয়ি 
করার পর খাওয়া-দাওয়া বাদে পারিশ্রমিক পেত শিল্পী। শ্ায়শ ক্ষেতে 
চাল-ডাল তরিতরকারিই পারিশ্রদিক হিসাবে দেওয়া হত। এই শিল্পের 
শতকরা নকাই ভাগ নিদর্শন চাষি পরিবারের বাড়ি খেকে এখনও সংগ্রহ 
করা ঘার। শিল্পীদের সম্পর্ে বিলেষ কিছু জানা ঘায় না। কেননা এখন 
এই শিলা একেফরে রহিত হয়ে গেছে। শু্টীন পৃহস্থের বাড়িতে 
অন্দরে যা এই শি নিদর্শন দেখতে পাওয়া যার। কিন্তু বাড়িতে আছে 
ভাড়া তারা আর কিছুই বলতে পারেন না। তবে কোনও ফোনও প্রাম- 
বৃদ্ধের মুখে শোনা হায় হে সে আদলে পটুয়ারা নাকি এই কড়ি গীখার 
ব্যবসা করত। শ্রায় একশো বছর শআগে এই শিল্পের গতি রুদ্ধ হয়ে 
গেছে। মালাকাররা ধেমন ডাকের কাজ্জ করে, শীখারিরা যেমন 
শখশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেযে তেমনি চিত্রযাৰসারী জাতি হলত 
ফড়িশিক্সকে বাঁচিয়ে রেখেছিল 
ব্যলোর লোকশির়ের তিহ) অনীতকালের। পৃথিবীর শিল্পরসিক 


মহলেওড লোকশি্ের নর্যাদর ক্ষেঞ্জে যালোর এইসব কিনিলে কস 
আছে। লোকশিরীয় দৈনন্ৰিন জীবনহাৱায় এইসব শ্িরের সুনাম আছে। 
ভঁযনের জীবনযাপন তাদের শিল্পচেতনার সঙ্গে একীভূত এবা তার সঙ্গে 
মিশে আনে শুরু পবস্পরায় আপত সবে মননের বসুভূতি যা 
লোকশিছের নানা নিদর্শনের বার বার নিজ্কেকে আস্বাদন করাতে প্রয়াস 
পার। নিশ্ধক শুযোক্তন বা শিল্পরূসের দিক দিহে বিচাব না কবেও দেশেষ 
সামগ্রিক অর্থলীতিস পরিশরেক্ষিতে বিচার কলতে গেলেও নেলের শুগলিত 
লোকলিযের লঙ্গে কড়িশিল্রের পুনক্রজ্টীবন ভাদুষ্পর্শ অগ্পতিন 
অবশ্যন্তাযী উপফল। বস্তুশিক্পের আবির্ভাব গরারীপ অর্থনীতির বিপর্যয 
শুরু হয়। কিন্তু তা (বোধ করতে কথা শ্রার চিন্তা করা হহনি। কর্ড়িশিলের 
চাহিলা ক্দনওয়কমে কমে যেতে পারে না। এখনও ববি বাঞ্জাৰ সৃষ্টি করা 
হয় আর জোগান ঠিক থাকে তাহলে ভাটীন হৃশ্ের মতো চাহি সৃষ্টি 
হবে? এই শ্ি্ছের সংবক্ষশ, মনোনয়ন ও উন্নহিল দাতে সাথে শিল্পীর 
ভ্বীবনহাত্রারও উন্নতি হাবে। এমনকী কড়িস বৈরি জানা, কৃকডা ও 
ড়ির ছড়ি ইত্যাদি হয বিদেশে বপ্তানি করে লিশেশি মুলরার্জন সম্তব 
করে তুলবে। সেইজন্য সবকাবেৰ পৃ্টি দেওঘ্যবও শ্রবশী শ্রযোজ্ন রহেছে। 


গ্রামের নাম কী করে হল? 
তারাপদ সীতরা 


প্রানের নাম : বাহুনধুকুকে 

কোন্‌ মৌজার অন্তু: : বাহ্মণধুকূড়িয়া 

খানা বাপনান 

জেলা হাওড়া 

(পাম এবং মৌজার সজ্জোর্থ: প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের আমলে কতকাণুলি 
কাছাকাছি বসতবাটির একত্র সমাবেশ ও তার চারপাশের চাষ-আবাদের 
মা৯জনি ও পুকৃর-জলাশয় নিয়ে গ্রামের লৃষ্টি। মুস্কমান রাজাদের 
শাসনকালে পরগনার বিভাগ বা তার আশে হিসেবে 'গ্লান' শব্দের বদলে 
“সোজা কমার উৎপত্তি হয়। এ বিয়ে বাদশাহ আকবর যখন ভূমি রাই 
বিষয়ে পরগনা বিভাগ করেন তখন তিনিও প্রচলিত 'মৌঙ্'র কোনও 
পরিবর্তন ফরেননি। "মৌজা কথাটি তাই আরবি "মৌজা-আ' শব্দ তেকে 
উদ্ধৃত ইংরেজ রানে ভূমি জরিপের জনো মৌজার স্লো হিসেবে বলা 
হয়েছে, 'মৌক্া' হল একটি লামাজ্িক গ্রাম: এক বা তারও বেশি বান্ধয় 
সম ও সেই বান্ধর লাগোয়া বাড়ির লোকক্ষনের চতুর্দিকে দখলিকৃত 
চাৰ-আযানের জছি। রা আদায়ের কাপজপয়ে এক বা ততোবিক 
নদের নিলি সীমাবদ্ধ জবি হদি একই নামে সরকারি কাগজে লিপিবন্ধ 
জাকে, তাকেই সৌধ বলে ধরে নেওয়া ছবে। জায় এইসব জমি বে 
সবসময় পাশাপাশি এক লাগোয়া হবে__ভ্যারও কোনও ছিয়তা নেই 
অন্য গ্রামের জহি এর ভেতর খাকতে পারে যা সেই মৌজার জদিও 
অন্যান্য প্রানের বা জার শুস্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। ন্ট : 81০৮5 
Glossy, 1855) 


নাষকরণ পর্যায়ে পূর্বে আলোচিত 'ভুল্দগেঁড়ে'র* ঘতো আলো 
বানুনমুকুকে বা রকমলবুকুড়িরা মৌজাটিও 'গেঁড়ে' প্রত্যয়ান্ত আন্কলিক 
শব্দ ছকে উদ্ধৃত 'গেঁড়ে' কথার অর্থ পুকুর যা ডোবা। এই মৌজার 
দক্ষিণে নমশূয পাড়ায় যে পৃষ্করিপীর অবস্থান তা একদা কোনও এক 
ব্রাহ্মণ পদ্ভনিদার ভূঙ্বাহীর দ্বারা খনিত হযেছিল। কালে ফালে এর 
চকুস্পার্ম্বে বসবাস পড়ে ওঠার বরাহ্মপের দেওয়া ওই পৃদ্করিশীকে কেন 
করে কলা হত 'বামূন দেওয়া পেঁড়া'। পরবরতীক্িলে অপতালে তাই হয়ে 
দাড়ার৷ 'বামুনবুকুড়ে' এবং ইংরেজ আমলে প্রথম ভূমি জরিপ বন্দোবস্ত 
দলিলে এর নাম নথিভুক্ত হয় ব্রান্মলবুকুড়িয়া'। 

এ ছাড়া পুরাতন কাগজপত্র অর্থাৎ ১১৭৪ সাগের ৬ চৈত্র তারিষের 
বর্ধমান মহারাজ্ার এক গাড়পঞ্জে এই মৌজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে 
"বামন দোগাড়্যা'। এই ছাড়পত্রের আরও চার বছর পরে বর্ধমান 
অহারাজ্জা্ দেয়া আরও একটি ছাড়পত্র" এই মৌশ্রার নাম লেখা 
হয়েছে ব্রাহ্মণ দণড়া'। ১২০৯ লালের ৫৮০৬৬ নং তারদাদে এই 
শৌজ্ার নাম নখিবন্ধ হয়েছে 'বামনম্বগড়ি'। ১২৭৬ সালের ব্রেভেনিউ 
সার্ডে ম্যাপে মৌজার টৌহন্দি বর্ণনায় এই যৌজার নাম লিখিত হয়েগে 
্রাক্মণ দোগড়ি'। পরবর্তীকালে ১৩২২ সালে বর্ধমান মহাবাজার ৩১ 
শ্রাবল তারিখের ২০নং দেবোন্তের পরোয়ানায় এই ঘৌজার নাম লেখা 
হয়েছে 'বামুনদুকুড়ে'। এমন দিৰিত কাগরপত্রের প্রমাণ দৃষ্টে এই মৌজার 
নামকরণ একছে উপস্থাপিত করলে যা গড়ায় তা হল 


১১৭৪ সালে _ বামন পৌর 
১১৭৮ সালে -- ব্রাহ্মণ দড়া 
১২০৯ সালে __ ৰামনদ্বপড়ি 

১২৭৬ সালে -- ব্রাহ্মণ দোগড়ি 


১৩২২ সালে -- বানুন দুকুড়ে 

দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র দুশো বছর আগের ঘলিলে 'শেঁড়ে' প্রত্যন্ত 
শব্দের সূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই মৌজার চলতি 
কথায় বিচিত্র নাহকরাপের ময্যে আসল সূত্র যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। 
আহ্ছাড়া পঞ্চাশ বন্ধর আগে প্রচলিত নাম 'বামুনদুকুড়ে' বর্তমানে 
অপরংশে তাই হয়ে দাড়িয়েছে, 'বাদুনঘুকুড়ে'--ধার নামকরণের সূত্র 
বর্তমানে একান্তই জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বর্তমান নামকরণ যাই 
হোক না কেন, আদিতে এইটি যে “গেঁড়ে' প্রতায়ান্ত শব্দ থেকে উদ্ধৃত 
হব্েছিল__সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 


৯. কৌশিকী, ওর বর্, ৬ম সগ্যো ১০৮০, পু. ২৪ 

২ এই ওড়পঞ্ট কল্যলপূর নিবাসী গৌরী ভট্রাচার্বের কাছে রক্ষিত। 

৩.৬ 

8, ফেল্রুক গ্রামনিবাসী ঘর্গত অমৃল্যচরণ ব্ববর্তার কাছে রক্ষিত একখানি 
লিল ছেকে এই বিবরণ সংগ্রহ করেন আনন্ৰগোপ্যল গস্োপাহযা়। 


কুমারটুলির চাল 
ভোলানাথ ভট্টাচার্য 


ইতিপূর্বে কুষারটুলির লেখা ও চালের আলোচনাসূত্রে (কৌশিক, শারদীয় 
১৩৯৯) আমরা কেবলমাত্র কৈলাসি চালচিত্র ও তার শ্রেণি বিভাঙ্গনকে 
প্রসঙ্গ করে নিয়েছিলাম। সম্প্রতি কুস্কার ভান্কর লক্ষীবসন্ত পালের 
আনুকৃলে কুমারট্লির কিন্তু সনাতন চালচিত্র (কোনও কোনওটি শতাধিক 
বছসেরের পুরাতন) দেখার এব: শিল্পীর নাম-পরিচর জানার লৌতাগ্য 
হয়েছে। কুহারটুলির প্র্ম হুণের চালের লেখার একটি নমুনা. নাচ 
চাল। শ্রেশিবিভ্াঙ্ে এটি টানাটোডি পর্যায়ে পড়ে। শ্রথছ নজযেই চালটিকে 
যালোর জড়ানো বা লাটাই রামারপপটের লেখা কলে মনে হয। রামচন্রী 
চাল তরোজন অনুসারে বাংলা ও খোপ পর্যায়ে লেখা হয়েছে। এই লেখার 
ফাঞ্জে বেঁটে পাল. তারাচাদ এবং করে পাল (১নং) ছিলেন গত লতক্কের 
খ্যাতনামা শিল্পী৷ এদের দৌহিত্রসন্তানেরা আন্ত বয়োবন্ধ। তায়া 
শিতামহদের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিকে্ি-নির্ভর। আরেকটি চাল দেখা গেয়ে 
যেটির স্থানীয় জনহ্রির নাথ দশাবতারি চাক। এই চালে বিষ্ণুপুর ও 
ওড়িশার তাসের অনুকরণে সর্বভারতীয় পর্ধারক্রম অন্নান্য করে যুদ্ধ যা 
জগন্রাঙছদেবকে পঞ্চম স্থান দেওয়া আছে। বাংলা শ্রেণিভু্ত এই ঢালটির 
শিল্পী হলেন এালবা্ট হরিপদ, মতান্তরে কমলা পাল। বেশিরভাগ রং 
ওঠা বৃদ্দাবনি চাল একটিয়ারর দেখা গেছে যেটি খোপ চালের প্রাচীন 
নদুৰা। শিল্পী হলেন পরাণ পাল। ইন্দ্রানী ও ব্রহ্মা নানে খ্যাত দুটি চাল 
আর সর্বাশে নষ্ট হওয়ায় তাদের শ্রেণি পরিচয় জানানো অসুবিযাজনক। 
তবে শিল্পীর নাম জানা গেছে, যথাক্রমে প্রিয়লাল এবং তমদা পাল। 
সবচাইতে বিদ্ষয়কর যে চাল সেটি মোলারাদের অনুকরণে নিখুত 
দরবারিশৈলীর অষ্টনায়িক! চাল। দেখামাত্র এই চাল ঘুগপৎ তেহরি- 
শাড়োয়াল কলম এবং কখকন্যচের মানেদার পরণ স্মরণ করায়। এই 
চালের লেখা লৌকিক কলমের কিন্দুযাত্ত চিহ্ন নেই। হ্রেশিবিভাসে এটি 
চৌড়ি-খোগ পর্যায়ে পড়ে। শিল্পীর নান রামেশ্য় গাল। 

গত শতকের কুমারটুলির চালের নমুনা দেখলে মনে ছয় প্রথম যুগে 
কলকাতায় আসার পরও গ্রামীণ শিল্পী তাদের অভ্যন্ত বালো কলমে 
যাবতীয় লেখা লিখেছেন। ক্রমে খরিদ্ছারের নাগরকুচি তানের কাজে 
ছায়াপাত ঘটিয়েছে এবং বিবর্তনের নামে বালো কলম ভেঙ্ছে বিচিত্র 
সমিশ্রিত কলকাতা কলমের জন্ম দিত়েছে। বাংলা কলনের কাছাকাছি 
কোনও লেখাকে এখনও এখানকার ভাষায় সাবেফি কলকাতা কলম 
আম্মা দেওা হয়। 





“জগদী'র প্রত্বতত্ব 
ধনঙ্জর কুইদাস 


পশ্চিনবাংলার নানা স্থানে যে কত প্রাচীন শ্রয়তার্িক এন্বর্য আত্মগোপন 
করে অছে তার সন্ধান "আমরা কতটুকু রাখি। মেদিশীপুর জেলার 
পাশকুড়ে) ঘানার নছিপুর গ্রামে 'জগনী নামক স্থানটিতে হে প্রতা্িত 
গুরুত্ব বর্তমান রয়েছে তা আছ থেকে বছর কয়েক আগে আন্দ্রে 
সর্বশরথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আনম্বনিকেতন কীর্ডিশালার কিউরেটর 
তারাপদ সতেরা। তিনি এ সম্পর্কে 'হণিক্রতি' নামক এক সাপ্তাহিক 
পঞ্জে (১ম বর্ষ, ৩০শ সা) এই অজ্তলের মন্ছির-দেবালয় সম্পর্কে 
কসাই নদীর বারে একটা উঁচু ঢিবি আছে। স্থানীর লেঃকের বারণা ওই 
ঢিবির ভেতর লুকিয়ে আছে থরাচীন কলের কোন নুপতির এক 
ভরপ্রাসাদ। স্থানীয় লোকেরা অতঃপর এই টিবিটির নাম নিয়েছে জনি । 
কিকন্্রীর কথায় এ হোল 'হীতেন রাজার পড় ।' 

গোবিন্দপুর ঘেকে ফিরে আমরা আবার গেলাম 'জগনী' দেখতে। 
হায় বিষে পঞ্চাশ জায়গ৷ জুড়ে এই ঢিবিটি অবস্থিত। চতুৰ্দ্দিকে ভয় 
হতত্রত: বিক্ষত ছড়ানো ইট একদা ভূমি সমতল করার জনে! ঘে 
মাটি খোঁড়া হয়েছে তার ফলে ইটের একটা দেওয়াল বের হতেছে। শোনা 
গেল দু'টো ইটের তৈরী কৃত়ো এইসব ইতস্তত; খননের সময় পাওয়া 
গেছে। চতুর্দিকে খোলামকুচির রাজ ধুসর রক্তের নল লাগানো 
মবংপান্্রের ভগ্রাবশেষ এবং বাংলার অন্যান্য স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক 
অনুসন্ধানের ফলে সংগৃহীত মধ্যযুগের যে সব পোড়াদাটির নৃংগাত্র 
পাওয়া গেছে তারই অনুরূপ বহু ডগ্রাংশ দেখা গেল, ধু করা প্রান্তরের 
বুঝে অবস্থিত এই 'জগদী তে। জানিনা 'জমী'র ব্যুংপত্তিসত অর্থ কি? 
পশ্চিমবালোর শ্রত্তার্তিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানশুলিতে উঁচু টিবিশুলিকে বলে 
'দমদদা'। এক্ষেত্রে স্থানীর চলতি ভাষায় বা দেশী ভাষায় অথবা উড়িয়া 
ভাষায় উচু জায়গাকে কি 'ঝণানী' বলে অভিহিত করা হয়েছে?” 

শপাতরা মহাশয়ের এই লেখা গড়ে আমরা অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে 
উঠি এবং এই স্থানের পুরাতান্বিক গুরু সম্পর্কে খেঁজখবর নিয়ে কিছু কিছু 
তথ্য জানতে পারি। প্র্মেই কলে রাখা ভালো যে. জগহীতে যে বীরেন 
রাজার গড় নামে উল্লেখ করা হয়েছে, আসলে এটিকে বলা হত বিরাট 
ঝা্জার গড়" কিন্তু দাঘারপভাবে চলতি কথায় পরবর্তীকালে তা হয়ে 
দীড়িয়েছে বীরেন রাজার শড়। কিংবদন্তি বলে যে. এরই পাশ দিয়ে ক্াসাই 
নদী একদা প্রবাহিত হত এবং এই বিরাট রানা খুব দয়ালু বাকি ছিলেন। 
মুসলমানদের আক্রমণে তিনি বঙগন বুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তাঁর সংবাদ 
বহলকারী পায়রাটি অস্যবধানতাযশত উড়ে যায়। পায়রা ফিরে আলায় 
রাজার মৃত্যু হয়েছে মনে করে রানী দিঘির জলে আব্মবিসর্জন দেন। রাজার 
বেদ প্রেরণের জন্যে পাররাদের যে স্থানে রাখা হত আজও দেই স্থানটি 
বলা হয় 'পাররাটু্ি' এবং বর্তমানে এই স্থানটি পাশাপাশি গ্রাম 
বিজ্ঞাহারপূরে অবস্থিত। অনেকের ধারণা পাশাপাশি প্রামে 'রাজনগর' 
নামকরণ এই রাজাকে কেন্ত করেই সূচিত হয়েছিল। 

মেদিনীপুর জেলার নানা হলেই প্রাহীন বরসেতৃপকে বিরাট রাজার 
শড় বলে বলা হয়ে ঘাকে। কিন্তু এই বিরাট রাজা যে কে তা কিছুমাত্র 
জানা যায় না। তবে কিংবদন্তি থেকে বুজতে পারা বায় যে, এই স্থানের 
দ্বিনি ভূস্বাযী ছিলেন তিনি বিরাট রাজাই হোন বা না হোন তবে তিনি 


যে বাংলায় দুসলদান আক্রমণের সমর পর্যন্ত রাজত্ব কয়েছেন, অথাৎ 
স্বিস্টীর অনোদন-চর্ষেশ শতক পর্যন্ত তা বেশ বোকা যার। 

জপটী' ঠিবির জাছাকাছি স্থানের জঙ্গল কেটে চাষাবাদের জনে] এই 
ছানের জনৈক ব্যক্তি হন নাতি ঝেটে ভূমি সনতল করছিলেন তখন 
তিনি একটি মরিচা ধরা লোহার তরবারি পান। এছাড়া ছাটির ভগ্ন 
হাড়িকুড়ি ও খোলামকুূচি অধিক পরিনাণে পাওয়া গেছে এখানে যেসব 
হুট পাওয়া গেছে, তার সাইজ হল ১৪” = ৭" ৩ এবং কতক ইট 
১০” = খা = ২ তু পিরিবাপের। বিশেষভাবে এখনে পাতকুরা পাপা 
হাওঘায় বিশেষ উৎসুক্যের সঞ্চার করেছে। নীরব স্থানে পাতকুয়ার 
ব্যবহার জেল হয়েছিল তাই জিত্রাসাঃ অবশ্য অন্যান) প্রাচীন 
স্থানশুলিতেও এই ধরনের পাতকুলা। পাওয়া গেছে এবং ওইসব পাতকৃয়া 
সম্পর্কে ্ররতন্তবিদের ধারনা যে. এইগুলি এককসলে আবর্জনা ফেলার 
জয়েগা হিসাবে ব্যবহ্যত হত। 'জগদী'তেও কি সেই উদ্দেশে) লাতবুয়া 
খনিত হয়েছিল? 'ভশরী'র সবটুকু অশে বিজ্ঞানসন্মত হিসাবে সন করা 
হয়নি। শ্রয় পঁচিশ বিছে জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই টিবিতি খল করলে 
মনে হয সেকালের কোনও সনৃষ্ধ রাকরত্ের স্মৃততিচিহ: পাওয়া যেতে পারে 
এবং সেই সঙ্গে শ্রাপ্ত হতবন্ধর মধ্৷ পাওয়া যেতে পায়ে অতীত বাংলোর 
হার্যনো ইতিহাসের বহু মালমশলা। 


পা 


পাশকুড়ো থানার শখশিল্প 
তাপস রাজ্রপণ্ডিত 


সানাজ্িক প্রথা ও উৎসব-লনুষ্ঠানের সঙ্গে তাল ছিল্িয়ে একসময় 
বাংলাদেশের কুটিরশিক্পশুলি প্রতিষ্ঠা লাভ ফরেছিল। শাস্রসস্মত ও 
লোকচারসম্রত বিষান অনুস্গারে শীখা-নিদূবে এরোস্ট্রর লক্্মীতী বজায় 
রাতে শঙ্খশিকও পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। একসময় বঙ্গলকানাদেব (প্র 
অলংকার হিস্যবে রক্ত কাঞ্চন অপেক্ষা শীঙ্ার কদর ও মর্যাদা থাকলেও 
কলের বিবর্তনে সে মনোভাবের পরিবর্তন এসেছে। কেউ বা সামাজিক 
সান্ধোরকে শাসন করতে, আর কেউ বা মূল্যবৃদ্ধির কারণে "শখের 
শাখা'র পরিবর্তে "প্রাসটিকের শাঁশা' পরছেন। তাই, স্বাভাবিকভাবেই 
আজ বালোদেশের শখ্খশিযে এলেছে এক বিরাট বিপর্য়। আর এই 
বিপর্যয়ের মধ্যেও পাশকুড়ে। থানার শব্খশিল্প কোনওক্রুমে মুহৃর্ম অবস্থার 
মহা দিয়ে অনাগত, তন্ধকারময় ভবিহ্যতের দিকে তাকিয়ে অস্বিমকালের 
অপেক্ষায় দিন ওনছে। 

পাঁলকুড়ো থানার তত্তগর্ত প্যশকুতড়া ২নং উন্ন্ন সন্থোর অধীন 
পাশাপাশি দুটি গ্রাম কুসায়হাট ও যোগ্টিবেকোর মোট বিশ হর শত্খশিরী 
পরিবারের মহ্যে যোলোটি পরিবার আজও জাত ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
বয়েছেন। দত, দাস, নী, সেন ও শূর পদবিবারী শব্খবশিক সম্প্রদায়ের 
শিল্পীরা প্রায় পাঁচ ছয় পূরুষ বরে বসবাস করছেন এখানে। মেদিনীপুর 
জ্রেলার আর হেসব স্থানে শত্খশিক্টীদের বাস ররেছে সেই জায়গাশুলি 
হল; পাঁচরোল, কলমিজোড়, কাসূদেৰপূর, রাযাকদন্তপুর, নাড়াজোল, 


শহর ও খড়গপুর। শিল্পীর সং্যো হিসাবে বিচার করলে দেখা হয়ে 
তালিকার শীর্ষে রয়েছে পাঁচরোল আর দ্বিতীয় স্থানে বেছে এই 
হুমারহাটি হোগীবেড়। মেদিনীপুর শহর ও খড়গপুরে একদা পূর্ববসবাসী 
শিল্পীদের বাস। এই জেলায় মোট তেরোটি শব্খশি্ সমিতি রয়েছে। 

সামুগ্রক শ্রাপির শক্ত খোলস: থেকে গনূযত্র শাখাই নির্মিত হয় লা. 
শিল্পকর্মের সঙ্গে আন্ষঙ্গিকভাবে শীখের পদক, আর্ট, বিবাহ অনুষ্ঠানের 
শীখাও নির্ষিত হয়। আন্ত বড় ও ছোট শীখ থেকে বাশ ও 
পূজানুষ্ঠানের জলনঘ্ পাবা বায় উৎপন্নজ্জাত ড্রব্য শীখের ওঁড়ো ও 
টুকরে। অশে দেশীয় ভেষজ শিলে, চর্মবোগের ও গো-রোগের ওষুব 
হিসাবে এবং চুল প্রস্তুতির কাছে ব্যবহাত হা়। 

শখের করাত দিয়ে একটি গোটা শখ থেকে দশ বারোটি শাঁখের 
গোলক পাওয়া যায়। এরপর গোলকণুলিকে জলসহ শিল-পাঙগবের ওপর 
কবে সমতা আনা হয় এবং কারিক্দরের সাহ্যহে৷ শুয়োজজনীর বিভিন্ন 
হরনের কুচিসম্মত নকশা তোলা হয়। এরপর হুর পালিশ ও রং দেওয়ার 
ফাজ। জলে নাইটি ালিভ্‌ মিশিয়ে তার মধ্যে শীবাগুলি ডুবিয়ে অনল 
পরিষ্ধায় করা হয় এবং পালার রং-এয সাহায্যে নকৃশার ঘাকে মাকে লাল, 
নীল অথবা সবুঝ রং-এর স্রেয়াচ লাগালো হয়। সব বয়সের পুরুষ ও 
মহিলা, এমনকী অন্তযয়স্করাও এই শিরক অশেশ্তহন করে থাকেন। 
তবে, করাতের কানে ও নফৃশা তোলার কাঞ্চে অভিজ্ঞ ও নিপুণ 
পুরুষশিত্ীরাই অশেহাহশ করেন। আজ থেকে পঁচিশ কন্ছর আগে ভ্রতোক 
ঘরে চার পাঁচটি ফরে করাত চললেও বর্তমানে এই শীগারিপাড়ায় মাত্র 
তিনটি করাত সচল রয়েছে। প্রায় ২১ বন্ধর শচুগে কেলাঘাটে মেসিন 
চালিত শব্খকাটাই হানি চালু হওয়ার অনেক শিল্পী পরিবারই ওখান 
থেকে শখ ভাটির নেন। হাত-করাতের তুলনায় বর্তমানে কিরচালিত 
করাতে প্রায় দশগুণ বেশি কাজ পাওয়া যা৷ মেশ্দিনে শী কাটা হলে 
সারাদিনে চবিবশ থেকে ছক্িস জোড়া শীখা ফাটা ও ফিনিশিং-এর কাজ 
করা যায়। শঙ্খশিজে ব্যবহ্যত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ হল : করাত, নুয়ার, 
গড়া বা শোনাই, শিল, নাইট্রিক-গ্যাসিড, গালা ইত্যানি। 

বর্তমানে উৎকৃষ্ট শাখার একজোড়ার দান হল চার টাকা সাড়ে চার 
চীফ এবং মাঝারি ঘরনেয় একজোড়া শীখার দাম আড়াই টাকা/তিন 
টাকা। তেরে।/ চোদ্দ টাক জোড়ার অতি উৎকৃষ্ট শীখাও পাওয়া হায়। 
পঁচিশ বছর আগে আট আনা থেকে ব্যরো আনাতেই একজোড়া শখা 
পাওয়া ফেত। হরতপরানে একটি বালের দাম হল পচিস-িশ থেকে ছাট 
টাকা, উৎকৃষ্ট আটের দাম তিল/চার টাকা এবং সাবারণ আর্তটর দাম 
পদ্কাশ পরসা। 

আগেকার দিনে শীহারির! বাড়ি সরিয়ে 'সিবে' নিয়ে কাসির 
হলুদগোলা জলে শাখা ভুবিঘ্রে সা-যোনেদের শাখা পরিয়ে আসতেন। 
এখনও কোথাও কোথাও এ রীতি চলে আসছে। স্থানীয় হাট বাজার ও 
মেলাগুলিতেই এখন দোবন সাজিয়ে শাখা বিক্রি হয়। কোনও কোনও 
বাজারে *বীধি' দোকানও আছে। মেদিনীপুরের পাইকাররাও 
প্রয্োজনমতে| এখান থেকে শাী্ঘ নিয়ে যান। 

এই শিল্পের প্রবান ও উপকরণ হুল শব্খ ঝা চলতি কথার শীখ। 
সিহেল এবং দক্ষিণ ভারত থেকে শীখের চালান আসে কলকাতার 
মুরণিহাটার চার-পাচাটি আড়তে। সেখান থেকে প্রায় চোখবুদ্ধে উৎকৃষ্ট 
ও 'নিকৃষ্ট' এই ছুটি শ্রেপির শা বস্তাপিষু (প্রতি বস্তায় ১০০টি শীখ) 
যথাক্রমে সাতশো/আটনে এবং তিনশো/চারশো টাকায় কিনে আনতে 


হয়। স্থানীয় এজেন্ট এবং কোলাহোটের রাপনারায়ণ শঙ্খ ফাটই য্যাষ্টররির 
ছালিভ্ডের আহামেই প্রধানত এই শীগ আসে এখানকার শীখারিপাডায়। 

পীশকুড়ো খানার শব্খশিল্পীযা শান্ত থে সমল্যার দুখোমুখি 
গাঁড়িয়েছেন তা হ্রহানত সুলভমূলো শীঘ না পাওয়ার দরল। আগে 
কলকাতার আড়াতের মোট আমদানি করা শীখের দশতানা আশে আসত 
সিহেল ছেঝে এবং বাকি ছন্দানা অশে দক্ষিশ ভারত থেকে। কিন্তু 
বর্তঘানে সিহেলের সঙ্গে হাবলাঘিক লেন-দেন বন্ধ হবে হাওতার এবং 
ভুবুরিদের মাইনে বেড়ে হাওয়া শখের দাঘ বেড়েছে। এর ওপর 
দূরগিহাটর শখের ব্যবদাটি এক্চেটিঘা আড়তদারদের অন্ত থাকাতে 
সমস্যা আরও বেড়েছে। মাঝখানে বছর ছয়েক লরকারি ব্যবস্থাপনায় 
সুলতদৃল্যে শাঁশ বন্টনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বিগত দু-বন্থর আবার 
আগের বস্থাত ফিরে গেছে। 

বাঁকুড়া, র্ষগরন ও ঘেদিলীপুর জেলার ছোট ছোট সমিতিগুলি 
শরিলিতভ্াবে 'বঙ্গতা শত্খশিল্পী কেন্রীর সমবার সমিতি'র মাহাছে দু- 
বারে মোট সাতলাশ টাকার শীঙ্গ সরাসনি মাল্রাক্জ দেকে আমদানি করে 
সমিতিঘলিয় মাধ্যমে শব্িক্সীদের মহ্যে বষ্টনের ব্যবস্থা করেছিলেন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে মাত্রা সরকারের সঙ্গে যোগ্যঘোগ কবে 
ক্কর্পোরেশন'-এর মাধ্যমে শীখ আমদানি ব্যাপ্যরে সহযোগিতা 
ফরেছিলেন। লীশকুড়ো ছানার শহশিল্পীরা শ্রাচ আঠারো বছর আগে 
*বোগীবেড়-কুমারহাট শব্খশিল্জ সমবায় সধিতি' গঠন করে নিজেদের 
সহহেত করার চেষ্টা কলেছেন। প্রায় বছর বারো৷ আগে এরা তমলুকের 
সমবায় সমিতি থেকে বারো হাজার টাকা শিক্পকর্মে বণ হিসাবে গ্রহণ 
ফরেছেল। অবশ্য এখনও মোট খপের সাত হানার টাকা পরিশোধ ধ্য়নি। 
এতদ্ক্ষলের শক্খকার শিল্পীদের শিক্পগত লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের 
উন্লেখযোগ্য দিক বিশেষ দেখা ধায় না। ভাগ-সক্রোজির আগের দিন 
সমআ্দায়গত গুরু হিসেবে এঁরা অনস্তযগুলির অর্ঘ্যদান উৎসব ও 
পুজানষ্টান করে থাকেন। এয়া বিশ্বাস করেন, অগস্থামূনি কর্তৃক সূত্রের 
ছল শোষণের ফলেই এইসব সামুদ্রিক প্রণিতুলি মনূহ্যগোচরে আলে। 
অগস্থযমুলি কর্তৃক শখ্খালুর বের কাহিনিও সবিত্তারে জ্ঞানা গেল এঁদের 
কছে। শপ্তাই কৃশের সাহ্যহযে শীখ-কাটা করাতের চেহারা অন্ন করে 
েখিয়েছিলেন। সার্যঞ্রনীনভ্যবে তাই শীখারিপাড়ায় 'অতমুনিরমৃদ়্ 
মূৰ্তি পৃ্গনুষঠান হয়ে থাকে। তবে, বন্তুপাতি কাজকর্ম করার জনে) ভাতর- 
সঙ্রোন্তির দিন কিন্বুকর্মা পৃজাও হয়ে থাকে। 

আগেই উল্লেখ কর। হয়েছে যে, শিল্পের প্রধান উপকরণ শীখে সুলতে 
না পাওয়ায় শাখার দাম হেড়েছে। শুধুমাত্র এই কারণেই নয়, সদাজ- 
মানসের পরিবর্তনের ফারদেও আজকাল অনেকে শীখা যায়ণ করা থেকে 
দূত্রে সরে যাওয়ায় এই লোকশিল্পটি সংকটের মুখে উপস্থিত হয়েছে। 
এছাড়া আরও নানান্‌ সমস্যা ররেছে। শ্যাষ্াকাটা মেশিন হওয়ার ফলে 
শিল্পীদের কষ্টের ফাকা কমেছে_ স্াথযহানির সম্ভাবনাও কমেছে, সময়ের 
তুলনায় উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ পেশার মানুষও এই শিক্পটিকে 
সম্প্রতি গ্রহণ করায় ও বিভিন্ন শহরে শখের দোকান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
গ্রাদের শীখার বিক্রি কমেছে। সমীক্ষায় জানা গেছে যে, এই অবস্থা 
একদিকে চলতে দাকলে আজ থেকে ত্রিশ বছরের মহোই পাঁশকুড়ো 
খনার বুক থেকে শব্খশিকপ সম্পূর্ণরূপে লোগ পাবে। 

তাই, এই শখ্খশিয ও শিল্পীদের ঝ্যচাতে হলে অবিলম্বে কলকাতার 
আড়তদার ও ঘালালশ্রেণির বেশি দুনাফ! লাভের পথটি বন্ধ করে দুল 
মূল্য ও বেন্ত্রীয় সমিতির মারফত সরাদরি শখের ক্রয় ও কষ্টনের 


১৭৮ 


ব্যবস্থায় সচেষ্ট হতে হবে। শিল্পী সমবায় সদ্নিতিশুলিকে সহজ শর্তে 
ক্ণদানের ব্যবস্থা করতে হলে এবং শি অধিকতর নিগুপতা ও 
উৎভ্যতা বৃদ্ধির জন্য শ্রয়োজনীর শুশিক্ষপ ও উৎসাহ রেলগতে হবে। 
সেইসঙ্গে সরকারি বিপপন সন্ত কর্তৃক উৎপাদিত প্রব্যাদি বিক্রৱের 
বাবস্থা করতে হবে। এই বকনের প্রচেষ্টার অভাব না হলে স্থানীয়ভাবে 
একটি গ্যাহীশ লোকশিক্পের পুপমৃত্যু আসাদের চোখের সামনেই ঘটবে 
এবং হাদঘীনভাবে ত্বা আনাদের সহ] করতেই হবে। 


তায্নায্যসন্তার 


কৌশিকী পত্রিকায় (নবপর্ধায় ২য় বর্ষ ১১-১২ সংখ্যা ১৩৭৯) 
শ্রকাশিহ দেবকুমার চক্রবর্তী লিখিত পত্রের প্রতি আমারে দৃষ্টি জাকৃষ্ট 
হয়েছে। ইনি পত্ে মী বি বি লালের মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছেন যে, 
“তাল্রায়ু'সমৃদ্েের নির্মাতারা আর্ধা বা হড়ষ্গীর মোটেই নয়। গঙ্গা 
উপত্যকা বা এর দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী অন) কোন নৃ-গোষ্ঠীর দ্বারা 
টল ফলে তগ্রাযুধণ্ডলি নির্মিত হয়_্বাপাততা এই সিদ্ধান্তে আসা 
হায়।" এই সঙ্গে জীঁচক্রুবতী, ভ্রীলালের আর একটি মন্তব্য প্রকাশ করে 
বলেছিলেন যে,_“পাঙ্গের অববাহিকা বিশেষতঃ দক্ষিণ পূর্ব্য ভারতে 
শ্রাপ্ত তার-ফুঠার ফলকণুলি সম্ভবতা ' পরোটোঅষ্্রফরেড' শ্রেণীর 
অধর্ভুক্ত বর্তমানে এই অঞ্চলে বসবাসকারী সাঁওতাল, মুণ্ড! প্রভৃতি 
আদিবাসীদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা নির্মিত হয়।” 


লালের এই মন্তব্য অনুমান সায্রে। এর বেশি কিছু নয়। তবে এই 
অনুমান কতটা যুক্তিপূৰ্ণ তা বিজ্ঞানগত দৃষ্টিকোল দিয়ে বিচার করে 
দেষবার শুয়োঙ্গল আছে। 

জলা বার, পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে, গুড়িশায়, মহাদেশে, উত্তরশুদেশে 
ও অন্তু্ুদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়তাত্তিক অনুসন্ধান ও খননকার্যের ফলে 
মহেন-জো-দাবে। ও হবগ্ার পরবর্তী যুক্দের (স্তিস্টপূর্ব ১৭৩০-১০০০) 
তার ও ক্রোক্রের অনশন আবিষ্কৃত হযোছে। বিদ্যাত হয়তাততিক স্যার 
ম্টিমাব ইল: উপরোক্ত স্থানগুলি হতে আবিষ্ৃত তা্রাযুহশুলির নির্মাণ 
পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিীক্ষা কে এবং প্রায় 'আটিলে। মাল এলাকা জুড়ে 
এই তক্রাযুতলির তাপ্তিগহ বিস্তাব দেখে যে গুরুবপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও 
আভিমতটি শুকাশ করেছিলেন তা হল" ওর বন্তুণুলি সম্ভবতঃ (পৃথিবীর 
অন্াদেশের মতই) ভবঘুরে দক্ষশিত্বীপ্যোষ্ঠীর হারাই নির্মিত হয়েছিল।” 
(Wheeler Civilizaions of the Indus Valley and beyond. 
7-93-97.) ॥ আমার মতে হুইলারের এই সন্ভবাই ঠিক। আবিদ্ৃত 
তাল্রাচুধসন্তারগুলির নির্ালকারীকূপে বর্তমনযুগের পশ্চিমবাংলার 
মহ্যশুদেশেন 'ঘড়্‌তাদের' পূর্বপূরুষদেরই পশ্য করা চলে। 

অধ্যাপক দেবহুসাদ ঘ্যেষের মতে-_পূর্ব ভারতের নব্য-প্রন্তর ঘূগের 
এইসব ধাযাবর হাতুশিক্পীর৷ এবং তাদের বাশধর (1) বর্তমান কালের 
এই যাযাবর ঢোকরারা হয়ত একই শুক্ষলের অধিবাসী ছিলেন।' 

উপরোক্ত মন্তব্যগুলি আপনার পত্রিকায় হ্কাশ করে অনুসন্ধিংসূ ও 
সহাদর পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ করছি? 

শস্তুনাথ ঘটক, সড়বেতা 


তত 


ওয় বর্ষ ১২শ সংখ্যা 
অগ্রহায়ণ ১৩৮০ 





দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শিল্প 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 


অনেকদিন আগে আমি ঘন বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদের কর্রেকজান সদস্যের সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিষব্যালায় ফয়েফটি জায়গা দেখতে যা, তখনই আমায় 
মনে শ্রম এই কথাটা জাগে, যে সেখানকার স্থাপতা ও কলাশিয় মধ্যূশগের প্রদ্থম দিকের যালো ও বিহ্যরের কল ও স্থাপত] হইতে বিভিন্ন। ঘতমূর 
স্মরণ হয়, আমার সঙ্গে সে-বারে পতিত ভীবসস্তরজ্জন রায় বিশববপ্রভ. লী মল চস রায় (ইহারা দুক্তনেই এখন ফলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুত 
আছেন), এবং সাহিত্য পরিহছের শরীযুক্ত রানতমল সিংহ মহাশয় ছ্িলেন। সেই যাত্রা আমরা বীকুড়া জেলার ছ্াতনা ও শুুনিক্লা এবং মানন্েদের 
অন্ত পুরুলিয়ার নিকটবন্টা ছাতড়া গ্রাম দেখিয়া আসি। এই জায়গাণ্ডলিতে আময়া ফত মন্থির ও বিগ্রহ দেখি তাহাদের নিশ্রীতি আমার নিকট 
বাংলা ও বিহারের সুপরিচিত নির্স্মাপর্ীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া মনে হইয়াছছিল। তারপর ১৯২৫ সনে শ্রীযু জে সি ছে হখন কালেক্টর 
ছিলেন, সে সময় আমার আর একবার বাঁকুড়ার অনেক সুদূর ও দুরবিগম্য জায়গা দেখিবার সুযোগ ঘটে। সে ধারেও আমি দক্ষিল-পচ্চিমবাংলা 
ও খাল্‌ যালার ভান্ধর্ষেো যে কত যড় একটা তফাৎ রহিযাজে, তাহা ভাল হরিয়াই উপলব্ধি করি। 

এ কথাটা প্ররণ রাঘ্া হরোজন যে, বাঁকুড়া নামটি আধুনিক এবং এই জেলা উনবিশে শতাঙ্গীতে গঠিত হর। পদ্ষদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
উড়িব্যার হিন্দু রাজারা এই অক্ষল জয় করেন। তখন স্থানীয় সামতবরা গরপতি রাজন্সগের বশ্যতা দ্বীকার করিতেন। কিন্তু এই অধীনতার মহো বিশেষ 
কড়াকড়ি ছিল না। ১৬৯২ শৃষ্টানদে মোগলেরা উড়িছা বিজ সম্পূর্ণ করে এবং সেই সঙ্গে এই সকল৷ জায়গা উড়িব্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। মহিযাদল, 
তমলুক, মানভুদ, সিহেতৃম ও রায়পুর তখন বিফুপূর জমিদারীর এলাকার ছিল পর দিবাসিহে শুর্দার ও স্বর তা ঘমূরভ্তরের রাজা, এইরূপ 
উল্লেখ থাকতে বাঁকুড়া ঠিক কোন সময়ে উড়িহার অধীন হইয়াছিল তাহা নির্ণর করা হায়। কিন্তু সপ্তদশ শতা্দীর শেষ পর্যন্ত বাঁকুড়া ঘে উড়িহ্যার 
অধীন ছিল তাহার চিহ আমরা এখন কেবলমাত্র এই অক্ষলের মন্দিরের স্থাপত পাই, ভাস্কর্য্যে তাহার বেদনও আভাস নাই। লেই সময়ে মানিভূম 
ও লিহেকুঘ বিদুপুরের রাজাদের অধীন ছিল। তখন পর্যান্ত এই দুই জেলার কোন পৃথক সন্ত ছিল না। এই দুই জেলার আদিম অধিবাসীরাও তখন 
বিষ্ণুপুরের বশ্যতা স্বীকায় ফরিত। সুতরাং বাঁকুড়ার ভাঙ্কর্ধোর আলোচনা করিতে গেলে মানডূম এবং সিহেডুষের শিল্পকেও বান দেওয়া চলে না। 

ধৃষ্টীয় প্রথম সহতর বকরের শেষ করত বৎসর ধরিয়া একটি সুসভ] ও শক্তিমান জাতি এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বাস করিত, একথা এখন 
সকলেই স্বীকার করিয়া থাফেন। বর্তমান বকর ও আদিম জাতিরা পরে ইহানিগকে স্থানঢাতি করিয়া ইহ্যদের স্থান অধিকার করে। প্রথম শতাব্দী হইতে 
দ্াদন শতাব্দী পর্য্যন্ত জৈন ধর্ম এখানকার শ্রবান বর্ম ছিল। এই কারণে বাঁকুড়া মালভূষ, সিহেভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ময়ূরভক্কের উত্তর ভাগে 
বৌদ্ধ কিংবা হিন্দু মূর্তি অপেক্ষা জৈন যৃত্তিই বেশী দেখা যায়। এই এই অঞ্চলের ভানত্যাকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, (১) 
Aisi: অন্ধবা মধ্যযুগের, (২) বকরি অথবা আধুনিজ। এই দুইটি শ্রেণী বিভাগের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রথম পর্যায়ের শিত্রের আলোচনার পু 
বসার আবুলিক (অথবা বর্ষার) ভাস্কর শিল্পের হযাঙ্য হুরোজন। বাকুড়া জেলায় জয়পুর গ্রামের কাছে একটি গাছের নীচে একটি লকুলীশ শিবমৃত্তি 
আছে। মরি আযুনিক (১৬০০-১৮০০ খু মধ্যে নিহিত) বলিয়া মনে হয়, কারণ উত্তর পূর্ব ভারতে লকুলীশের পূজা অতি বিরল। পূব সম্ভবতঃ 
দ্বাদশ শতাবীর পর উহা লোপ পায়; আন্ত তাহ্যর পর ইহার শনির পাশ করা যায় না। ধাম বাহর মূলে লকুলীশের বিশিষ্ট চিহটি অতি স্পষ্ট! 
মনুষ্য ৃর্তি গঠনের দিক হইতে ইহাতে নৈপৃপ্োর অত্যন্ত অভাব। ইহা হইতেই এই নৃজ্তিট যে আধুনিক এবং বর্বর তাহা অনুমান করা বায়। বিখ্যাত 
সোনামুস প্রানে ইটের আসনে বসানো বে সিহে মুক্তি আছে তাহাকেও এই গর্য্যরে ফেলা যাইতে পারে। সিংহের বসিবার ভঙগীটি সুন্দর হলেও 
মিট উচ্চাঙ্গের নর । ইহার সঙ্গে বাঁকুড়া সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে ছাতনা গ্রামের যোদিত ফলকের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, উহা 


আসলে একটি হীরমূর্তি 010৩-5107) কোন তাঙিল কিংবা ক্লিক 
দেম্বামাত্রই ইহাকে বিরককলপ' আদ্যা দিবে। নারায়পপুরের* একটি অতি 
আধুনিক পাৰ্বতী ্রথবা দেবীব মূর্তিতে এই দ্বিতীয় পৰ্য্যায় (তি বর্বর 
ভাঙ্কর্যা) শেষ হইয়া শিয়্যছ্ে। মুর্জিটির 1০৫৭৬৫ মধ্যযুগের হম 
ভাগের । উহ্যর চালিটি বালো দেশের ধরলেব। একটি ছ্রপত্রের আকারের 
হ্িলান দুইটি চতুত্কোণ স্তন্তের উপরে ছাপিত: দুই পার্থে দুইটি 
শশজসিহে": সিহে দুইটি শায়িত গল্মের উপর লাফাইন্আা গড়িতেছে। 
চতুর্জুঙ্গা দেহী পচ্ছের উপর দণ্ডায়মান: উপরের দুই ভূঞ্জে জপমালা ও 
যক্ষশাঙা, নীচের বান ভুঞ্জে ঘট এবং দক্ষিণ ভুজে বরদা মুনা ভঙ্গী। 
শরীর ও মুষের গঠন নৃর্মিতির আণুনিকতার পরিচায়ক) উহার শ্াবিষর্ত 
শ্রদৃক্ত জে সি ফ্রে্ শ্রথনে যখন মূর্বিটি আমাকে দেখান তখন আৰি 
উহাকে প্রাচীন বলিয়া ভুল কবিয়াছিলাম। কিন্তু একটু ভাবিচা দেখিবার 
পরই আমার মনে হয় যে, ইহাকে যোড়শ শতান্ষীতে নিতি বলিলেই 
ঠিক হইবে। 

এখন আমরা মোক শ্রেসীরদূর্ভিওুলির আলোচনা করিব ইহ্যদের 
মযোই আমরা! ঘধ্য যুগের প্রদ্মমভাগে দক্ষিপ-পশ্চিমবাংলার শ্রেষ্ঠ 
ভাষ্কর্যোর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ভারতীয় শিল্প সম্বছে কোনো লেখক 
কিংবা কোনে পুরাত্কি? আজু পৰ্যন্ত এ সম্বন্ধে সবতত্রভ্যবে আলোচনা 
কবেন নাই। এই পর্ম্যাহেব ভাস্কর্যের নিদর্শনের ম্যে নেই আমরা পাই 
মাকখানে মানুষের মৃর্তিঘুড় একটি চক্র (4৩44/079))। এই ধরপের চক্র 
পরবর্টী কাল অপেক্ষা গুণের রাজবকলে বেশী প্রচলিত ছিল। 
উড়িয্যাতে এইরূপ চক্র ত্রয়োদশ শতাকী পরাস্ত ব্যবহৃত হইত। কুষাশ- 
যুগে মধুরার স্থাপতাশিডে অলস্কাররূপে ব্যবহাত চৈত্য-গবাক্ষে, শুপ্তধূগে 
সারনাদ, ভূমরা, দেওপড় ও অন্যান্য স্থানের শিল্পে আমরা এই চক্রের 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন রূপ দেখিতে পাই। এই ধরণের কদরুকার্যোয প্রচলন 
বে কত বিস্তৃত ছছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বোস্বাই শুদেশের বিজঞাপুর 
জেলার অন্তর্গত বাদামী গুহায়; সেমানেও বৃষ্টীয হষ্ঠ শতার্ীর গোড়ার 
দিকে নির্মিত দুই নম্বর বৈক্তবশুহার আমরা এইয়াপ চক্র দেখিতে পাই। 

হীযুতে জে লি ফ্রেঞ্চ এই ধরণের একটি সুন্দর চক্র পান্তশায়ের 
খানার অধীন ফাত্তোড়ে আবিষ্কার করিয়াছেল। বাছাহী গুহার পূর্বোল্লিখিত 
জক্ষে এবং ইহাতে শিবের তাশুব নৃত্য একই ভাবে চিক্রিত হইয়াছে। 
চটি ভান্যাচোয়া হইলেও দৃ্ির সুন্র গড়নটি সহজেই ধরা যায়। ইহা 
শৃষ্টীয় নবম শতাীর পরের নয়। পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিল্যাবিনোদ 
আমার জন্য ১৯১১ খুলে ভুবনেশ্বরের কেনারগৌরী মন্দিরে যে দুইটি 
বিজিন্ ধরণের নটরাজ মূর্তি সংগ্রহ করেন. তাহাদের জপেক্ষ৷ এই খানি 
ৰে পুরাতন একনা নিশ্চিত কলা চলে। 

দক্ষিণ-পশ্চিম যঙ্গের শিল্পীদের মনুষ্যমূর্তি গঠনের পদ্ধতি খাস বাংলা 
হইতে পরতত্ ছিল এ কমা পৃরেরই বলিয়াি। দূ্ভাগ্যক্ৰমে বীকুড়। কিকো 
স্রতৃমে আত কেন বৌন্মর্তির আলোকচিত্র আমায় কাছে নাই। সুতরাং 
আমাকে জৈন মূর্তির উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। এই অক্ষেলে 
জৈদূর্তির সন্যোও অনেক। তুলনার জন্য বন্গীর সাহিত্য পরিষদের 
করেকজন সভ] ও আছি বর্ধমান জেলার উত্তর-ভাগে হঙ্গলকেটে বে 
জৈন মূর্তিটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম জহর উল্লেখ করিতেছি। পরত 
বিভাগের মরীযুক্ত কে এন দীক্ষিত বাঁকুড়া জেলার অনেকশুলি কত্ত 
আবিষ্কার করির়াছেল। ইহার মধ্যে বহলাড়াত আবিদ্ধৃত পার্নাছের দৃত্তিটি 


০. পাজনঃরর খানার অন্তর্গত হারল নারপূর। ০০ 


সর্বাপেক্ষা সুন্দর আমার ভাবিদ্ৃত মূর্তিটি ও এইটি এতই সমযের এবং 
এবই কৌসণ্ঙের ফোরোৎসর্প) হইলেও গুই-এর একটা দূলগত পার্থক্য 
দেখা হায় ইহাদের মুখের ভাব এবং শরীবের গড়ন সম্পূর্ণ বিডি । সুতি 
দুইটির গঠন পদ্ধতির এই বৈষম্য হইতেই খাস বাংলা এবা দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাজোর আর্টের মহে] কি শুতে তাহা বুকা যাছ। বাকুড়া এবং মানভূমের 
জমূর্বি নিদর্শন হে এই করটিনাস মরবিই তাহা নম লন্ষিশ-পল্চিম় 
বঙ্গের আনেক মূর্জিতেই একটা বর্ক্মবোচিত শক্তি ও মুখে মাসে 
পেশীশুলির একটা: বৈশিষ্ট্য দেখা যাহ। দৃট্্বরপ দি; প্রেছ্জ হাহাকে 
পৃষ্টীর অষ্টম শতাকীন, বলিয়া মনে করেন, বোরামে সেই সুস্থ দুর্গা 
দৃষ্তিটির উল্লেখ করা যাইতে পায়ে। বর্জনান কেলান পশ্চিম সীমানায় 
বরাকর নদীর তীরে বরাকর গ্রামের বড় নস্দিবে বাহিবে বে সী মূর্তিটি 
আছে তাহযতেও এই বিশেশ্বহ খুব পবিস্ফুট। বৈশিষ্ট আৰও সুস্পষ্ট 
মৃপ্তিটি খুব স্তব জৈল শাসন দেহী চকেস্মসীর। বিঃ ক্রেজের সৌজনো 
মার বীকুড়ার দক্ষিশ-পশ্চিন সীমায় সারেপগড় লেখা হচিযাছিব। 
সারেলপড় কুছারী নগর প্টীরে, করেকটি ভীর্ণ কুটীরমত্র এখন তার 
সম্বল: কিন্ত বহীতীবের পাঁচ ছয়টি ভা অন্দির তাহ্যর অষ্টাত কৌববের 
পরিচন্প দের। এখানকার সবচেয়ে বড় মন্দিরটি কৈন পূর্বে এখানে 
স্থাপিত বিবাটকায় পার্শনাখ এবং মন্দিবের সুবৃহৎ ভিত্তি ইহাব পূর্বতন 
গৌরবের একমাত্র শুযাণ। আবাদের ব্যৃদরের| বিকল হইয়া যাওডতায় 
আগ্রা হার ছবি তুলিতে পারি নাই। আমাদের দ্বারা পুরুলিয়া 
নিক্টবন্ত্ী হাতড়ায় আবিষ্কৃত পার্থনাখের সঙ্গে এই পার্শনাছের তুলনা 
করা যাইতে পারে। সারেপগড়ের দ্বিতীয় দুটি সূর্থাবেষকে উৎসর্গ করা 
হইঘাছে। এই মৃর্ভিটকে বাঁকুড়া জেলার মিঃ ফ্রেঞ্চ কর্বৃক আবিদৃত 
এেন্বর মন্দিরের গণেশ মুখ উৎকৃষ্ট মূর্তিওলির সহিত তুলা করা 
ঘাইতে পাৰে। 

সারেশগড়ের ভৃতীয মন্দিরে একটি লিঙ্গ এবং একটি শর দুগামূর্তি 
আছে! সারেপণড়ে কুমারী নদীর তবে আর একটি মন্দির ছিল। 
সেখ্যনেও একটি লিঙ্গ ছিল বলিয়া মনে হয়। মিঃ ফ্রেক্জের চতে 
সারেপগড় কথাটার ব্যুৎপত্তি দুইটি কমা হইতে হইয়াছে, সীওতালি 
সারুপা-_দেকতা, এবং পড়__দুর্গ। বাঁকুড়া হইতে সারেপপড় যাইতে 
হইলে মানপুবের নিকট মানভূম জেলার এক অশে অতিক্রম করিতে হর। 
লুৃতরাং সারেশগড়ের ভাস্কর্য হাতড়া এবং মানভৃমের অন্যান দৃর্ত্ির 
সঙ্গে এক পর্থার়স্ুক। 

কিছাম্পর বিশাল শাসনদেহী মূর্তি দক্ষিল-পশ্চিম বঙ্গের শিল্পের একটি 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শনি। কিচান্দা বাঁকুড়া জ্রেলার খাড়া থানার এল'কাচুক্ত। 
মৃক্তিট উচ্চে পার আট ফুট উহার পিছনের চালিতে পাঁচটি জিন অ্বা 
তীর্থৱকর মূর্তি আছে। হযান মৃত্তিটির মাখার উপরে কতক্তুলি সফল 
আতরশাখা এবং পরশে তেরটি পরভকতিতে জৈন পুরাণের পল্াশে উৎকীণ 
আছে। দেহী যে পশ্থটির উপর দীড়াইয়া আছেন তাহার নীচে একটি সিহে 
উপবিষ্। বিহারীনাখের উৎকীর্ণ সিহে দেখিয়া মনে হয়. দক্ষিণ-পশ্চিম 
বঞ্নের শিল্পকলার পতন দ্বাদশ শতান্দীর পর আৱস্থ হয়। পা-দানের 
শিলালিপিটি অস্পষ্ট। দ্বিতীয় পড্ধক্তির প্রথম শব্দ“ রজাগপালদ্য" বলিয়া 
মনে হইল। অক্ষর সৃষ্টির দ্বাদশ শতাকীর। ঘদিও কানিহোম সুখ পূ্বব্্রী 
অধিকর্তা এই দেশের ভিতর বয় গিরছেন, তবুও এখন পরার দকিপ- 
পশ্চিম হালোর আর্টের খবর কমই জানা গিয়াছে! বাংলা ও বিহ্যরে এখন 
একটা বিশিষ্ট আর্টের পরিচয় পাওত। পিয়াছে। এইবার দক্ষিণ বঙ্গের 
স্বত্ব ভান্কর-শিল্পের সম্বন্ধে গহেষণা হত্যা পয়োজন। সমস্ত উত্তর পূ 


ভারতের শিজের উৎপন্মি এক. কার সকল প্রচীন মূর্তিরই আদর্শ ও 
বরণ এক) বাঁকুড়া জেলার জ়পুরের নিকট একটি মন্দিরের তাহিরে 
আবৃত জে সি করে একটি সুন্দর মূর্তি ত্াবিষ্কার করেন। সেই সৃর্তিটিব 
সঙ্গে পর্নার বিষ্ণুপস মন্দিরের অনন্ত শাহী নারায়লের মূর্তির তুলনা চলিতে 
পারে।॥ রায়বাহাদূর শ্রীযুক্ত রমাশ্সাদ চন্দ মহাশর উড়িয্যার সীমান্ত 
ভ্ান্রর্যে উত্তর অক্ষলের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেল। হিঠিং-এর 
ভান্তরশিল্রালোচনা হসঙ্গে তিনি লিখিরাছেল. "কিন্তু খিচিং মন্দিরের 
বৃহত্তর কারুকার্ধে, দেবনেবী নাগনাপিন্রী এবং কতগুলি সতীদর্তিতে, এবন 
কততলি লক্ষণ দেখা যার তাহা উড়িদ্যার নয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি 
নাগনুপ্তি একটি ভর্তি এবাং একটি নটরাজ শিবের মৃর্তির 
ভগ্নাবশেষের উল্লেখ জরা ঘাইতে পারে। ১৫নং ছবি হইতে বুঝা যাইবে 
ঘে, ভিত্তি পায়ে ঘোদিত গায়কলের মূর্তি উড়িহ্যার শিল্পীদের কাজ, কিন্ত 
অবান দৃত্তিটি_ব্রিলয করিয়া তাহার ঘাথাটি__বিদেশী শিল্পীর 
নির্ষিত।" আমার মতে ছিচি-এর ভাস্কর্য দৃইভাগে বিভক্ত হওয়া 
উচিত প্রথমত পুরাতন অশে (হাহা দক্ষিল-পশ্চিমবক্গের আর্টের সহিত 
মাস্ট এবং চন্দ মহাশয় হাতার উল্লেখ করিয়াছেন) এবং দ্বিতীচতঃ 
পরকালীন অংশ (ঘাহা বিশুদ্ধ উড়িত্যাদেশীয়)। দক্ষিপ-পশ্চিমবঙ্গ এবা 
উ়িহযার আর্টের সাযোগ যন্দিরস্থাপতা হইতেও শ্মাপিত হয়। বরাকবের 
মন্দিরশুলির শিক্ষরের আকৃতি একেবারে উড়িব্যাদেশী়। বছুলাডার 
সিদ্ধেস্রের মন্দিরের শিখর অসম্পূর্ণ এবং ভগ্রদলাপ্রা্ত হইলেও উহার 
মোটামুটি আকৃতি সেই একই হরণের। বর্তমানের সৌরাঙ্গপুবেব ইছাই 
(ঘোষের অন্দিরেরও বিশেষত্ব এই। বন্ধলাড়ার সিদ্েন্বর মন্দিরের সম্ৃথের 
খতানুগ্গতিক বৃহৎ চৈতা-বাতারনের সহিত ভুবনেশবের লিসরাজ 
কৃিবাল এবং অ্রক্ষেন্বর মন্দিরের শিখরের বাতায়নের সাদৃশ্য আছে। 
বিষয়টি নৃতন এবং চিন্তরকর্ষক এবং ইহার সম্যক আলোচনা হওয়া উচিৎ। 

কেবলমার একটি বিশিষ্ট তাই নয়. বর্তমান কাল পর্য্যন্ত দক্ষিশ- 
পশ্চিম-বঙগের একটি নিব চিত্রকলা ছিল । চবিফশ বসব আলে (১৯০৬) 
কলিকাতায় ভারতীয় জাতীর কম্রোস উপলক্ষে একটি শুর্শনী খোলা হয়। 
সেই শ্শনীতে স্বীয় ব্যোঘকেশ নুত্রী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদের তরফ 
হইতে যালে| দেশের চিত্রকলা এবং সাহিতোর নিদর্শন সাগ্রহ করিয়া 
একটি টল' খোলেন। রমেশ-ভবনে বর্তুনযনে যে মিউজিয়াম আছে এইরূপে 
তাহার সূত্রপাত হয়। এই ষ্টলেই আমি প্রথম আমার নিজের দেশের চিত্র 
দেখি। শক্ত কাগজের উপর আঁকা এই চিত্রশুলি বিকুপুর হইতে আনা 
হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেগুলি কেনায় আছে তাহা আমার জ্বালা নেই। 
আবার আঠারো বদর পরে আমি মিঃ ক্রেকষের করছে ঠিক সেই ধরণের 
তিনটি ছবির আলোকচিত্র দেখিতে পাই। ১৯০৬ সনে আহি হদর্শনীতে 
যে ছবিগুলি দেখিযাছিলাম, এই তিনখানি ছবিও তুবছ উহ্যদেরই মত। 
ইহাদের মধ্যে একটি ছবির বিষয় কিছু কিছু অনুমান করা যায়। এই 
ছবিখানিতে একটি বৃক্তকুক্ষের নীচে একজন ভক্ত শুরুর সন্মুখে বসিয়া 
আছেন। নিকটে শিশুরা খেলা করিতেছে। উপরে বিষ্ণু পরুড়ে চড়িলা 
চলিয়া বাইডেছেন। নীচের আশে অন্য একটি দৃশ্য। এক রাজা ফেনীর 
উপরে স্থাপিত দেবতার পূজা করিতেছেন; পশ্চাতে একজন রনী দুই 
হতে দীর্ঘ মৃপালবৃক্ত দুইটি পদ্স ধরিয়া আছেন: ইহাদের চারিদিকে পূজার 
সামট্রী। দ্বিতীয় চিত্ৰটি বন) হস্তী, ময়ূর, পেচক ও হতিশে পরিপূর্ণ একট 
পাকা জায়গার; একজন পুরুষ হাতে কি একটা জিনিব লইয়া এই দুর্গম 
জারগার ভিতর দিরা চলিযাছেন। তৃতীর চিত্রে একটি দ্বিতল বাড়ীর 
সন্মুখ তাগ দেখান হইয়াছে, ইহার ভিতরে রাজা ও রাগী বসিয়া আছেন, 


রাশীর হাতে একটি সেতার কিংবা হালা । অবনীন্রনাঘ ঠাকুর কিংবা এ. 
কে কুমাক্াহীর রচনায় আছি বাঁকুড়ার চিত্রকলার কোনো বর্ণনা বা 
সমালোচনা পড়ি নাই। আমাদের বিখ্যাত কলাকিছ আন্ত গাঙ্গুলী মহাশহও 
এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতাছ্েন বলিয়াও চামার জানা নাই। ১১০৬ সনের 
পর আছি তালপাতার উপর আঁকা আনেক ছোট ছোট ছবি দেশিবাছি_ 
সেগুলি এখন নেপালে স্থান পাইয়া, কিন্তু কলিকাতা হদর্শনীতে এবং 
হি ছে সি ছেক্ষের নিকটে ভি বীধুড়ার চিত্তকলার কেনেও নিদর্শন 
আমি আর কখনও বা অন) কোথাও দেখি লাই) 

বাসী (মাঘ, ১৩৩৭) হইতে পুনরদ্জিত 


রং 


বল্লালসেন, সুবর্ণবণিক ও নবশাখ 
রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 


বন্রালচরিতে বন্লাললেনের সহিত সুবর্পবণিকদের একটা সঘর্ষ ও 
মনোমালিন্যের বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। বন্যালসেন যেরূপ 
ততাপশাকী ছিলেন, তেমনি ছিলেন অনিতব্যয়ী। তাহার রাজ্যের আয 
ছিল এক কোটি বিশেতি লক্ষ। সে সময়ে এ পরিয়াণ মুদ্রার প্রকৃত মুল্য 
অনেক বেশি। এই উপস্বত্ব থাকা সত্তেও অপরিহিত ব্য্সীলতার জনা 
তাহার কোনও সময়েই অভাব মিটিত লা। হার এই অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত 
বরছনিত দারিতর বালী দারিত' আখ্যায় পরিচিত হইয়াছিল। মগ্যৱের 
বসভাবন্দ শেঠ ছিলেন সেই সময়ের বিদ্যাত ধনকুবের? যয্াল প্রহার 
নিকট দৃত গ্রেরপ করিতেন! একবার তিনি দেড়কোটি স্বরশদুরা চাহিয়া 
তাহার নিকট দৃত প্রেরণ করেন। কিন্তু মগবের পাল বাহ ছিলেন 
ফন্তভানন্ৰের জামাতা এবং রাজ! বন্সালের পরম শড্র। যে কারণেই হউক 
বন্পভানন্দ বঙ্গালের দূতকে কতকতলি স্পর্ডিত ও অপ্রিয় উক্তি করিয়া 
ষপদচনে কারান্তরে শুলিঙ্ছ] প্রকাশ করিলেন। তিনি বল্লেন “রাজা 
ক্রমাগত যুদ্ধধিশ্হে লিপ থাকিয়া অর্থন্ছ করিতেছেন ইহা রাজার উচিত 
কার্য) নহে। একংবিব যুদ্ধ বিগ্রহে সাহাহ্য করা আমি অন্যায় মনে করি। 
পুজার হিতকর কানাই রাজাদের করা কর্বব্তি। তবে যদি তিনি বঙ্গতাগে 
কতকটা ভূমি আবদ্ধ রাছিরা ফশ চান তবে আমি দিতে পারি।” এই 
স্পর্ঠিত উক্তিতে রাজা ফ্রোবে জুলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কী উপ্যরে প্রতিশোষ 
লইবেন তাহা সহসা নিরূপণ করিতে পারিলেন না। ইতিমহো রাজা এক 
বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা গাহার গু লশুপসেনফে 
ডাকিয়া শ্রনিয়া বলিলেন, “তুমি বিক্রমপুর বাইয়া পিড়বা সুখঙ্গেন এবং 
ফুার ধরল প্রভৃতিকে অন্তঃপুরিক্মদেয় সহিত হন্ের উপস্থিত ধ্যকিকার জনা 
নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।" তদনুসারে বিক্রমপুরের হল্লালের জ্ঞাতি গোষ্ঠী _ 
সুখসেন, বিকুদ্েত্স, ধরাসেন, ধর্মসিহে ও কুমার প্রভৃতি সকলে 
ধঙ্জোৎসবে যোগদান ফরিবার জন্য দৌড়ে উপস্থিত হইলেন। রাজার 
জনৈক তির (সন্ত বত জ্ঞাতি) এই কিশাল দানযজ্তের শন্যতদ কর্তা নিঘুক্ত 
হইযাহিঙ্গেন। তাহাকে দানাচার্য দ্বিতীয় বৃহস্পতিতুলা বলা হইযাছে। 
জ্নির্াহক ছিলেন লক্ষ্মশসেন ও ভীমসেন এই দুই য্যক্তি। রাক্ের রায় 


সমস্ত লোকই নিক্রিত হইয়া্ছিলেন। বঘালচরিতকার আনক্ভট লিষিযাচ্ছেন 
বে, আহত, অনাৃত ও রবাহৃত ব্রাহ্মণপপ শত সহতর দিগ্দেশ হইতে 
ধাজবারীতে সমাগত হইলেন? এই সমযে সমাগত রাক্মা ও মহামাগুলিক 
সকলে একত্র হইয়া কন্লালাসেলের পুরা করিয়াছিলেন। 

সহসা একট সাদাক্ষিত গোলমাল উপস্থিত হইল। সুকর্ণবশিক্ষদের 
আনা যে পঙ্গকিতে আসন নির্দিষ্ট হুইয্রাছিল উহাতে তাঁহারা সন্ধষ্ট হইতে 
পারেন নাই। তাহারা সেইগানেই মন্্রপা করিয়া না খারা চলিয়া যাওয়াই 
শ্রেল্প মনে করিগেন এবং রাজ প্রাসাদ হইতে কেহ, কেহ বহির্গত হুইয়া 
গেলেন। কেহ বা আসন ত্যাগ ভরিতে পা বাড়াইলেন। এমন সময়ে 
ভীমসেন তখায় উপনীত হইয়া অতি বিনীতন্তাবে তাহাদিগকে খাইয়া 
হাইতে অনুবোধ করিয়া অসস্তৃষ্টির কারশ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহ্যরা 
বলিলেন "মহাশয় শুনুন, বড়ই হ্রোরাুরি হইতেছে, তজ্ঞন্য আমরা 
ভোজন করিতে অক্ষম।" তাহাদের শূত্রদের সগ্নিছিত কোনও স্থানে আসন 
দেওয়া হইয়াছিল এজন ত্যহারা কন্ধ হইয়াছিলেন। ভীমসেনের সঙ্গে 
হহ্যদের বাদানুবাদ হইয়াছিল এবং উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি পরষ 
বাক] প্রয্োগ করিয়াছছিলেন। বপিকেরা কিছুতেই গাইলেন না, অভুক্ত 
চলিয়া গেলেন। 

"নপতিবন্পু' তীমসেন এই ব্যাপারটা! রাজ্যর কর্পে একটু উত্তেজিত 
ভাষায় বানা করিলেন। তিনি বলিলেন “বন্রভানক্দের হররোচনার এই 
বণিকদের স্পর্ধা ঘাড়িয়া শিরাচছে। (ধরাশে মনাতে তেন শরাবহিব 
গার্কিতিঃ) তাহার জামাতা--সগাবাধিপতি। এই অহস্কারে তাহার স্পর্ডা 
বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে।' এই কথা শুনিয়া বল্লালের সর্বশরীর কোগে 
কম্পমান হইল এবং দত্ত কিড়মিড় হইতে লাপিল। মত্ত ঘৃর্ণিত হইতে 
লাগিল, এবং 'পপাত মন্ত্কাং তস্য কিরীটং হীরকোজ্ছলিম' এবং 
হীরকোজ্জবল মুকুট মস্তক হইতে পড়িয়া গেল। আনন্দ এই ব্যাপারের 
বিস্তার বর্মন) দিরাছ্েন। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল। 

আর একটি কাহিনির উল্লেখ দেখা যাইবে বে, সুবর্শবশিকদের উপর 
প্রতিশোধ লইবার জন্য ধল্লাল এই সময়ে এক সুবিধা পাইলেন। তাহা হইল 
বুদ্দনাচার্ধ নামক এক ব্রাহ্মণ সৌড়ে বাস করিতেন। তাহার 
অনুপস্থিতিফালে অর্ধরায়ে একটি ব্রাহ্মণ তাহার ঘারে অতিথি হইলেন। 
কুদ্দনপরীর হন্তে এক কপর্দকও ছিল না। তিনি উপায়াস্তর না দেখিয়া 
রাজদত্ত সূবর্ণধেনু মণ্দিত্র নমেক এক সুবর্পবপিকের নিকট বন্ধক রাশিয়া 
কিছু সম্বল গ্রহণ পূর্বক আতিহ) করিলেন। পরদিন কুন্দন পূরহে আলিয়া সমস্ত 
কথা শুনলেন এবং সেই যেনুর পুতুলটি মুক্ত করিবার জন্য বপিকদন্তের 
দোকানে উপস্থিত হইলেন। মপিদত্ত লোভে পড়িয়া সেই বেনু বন্ধক 
দেওয়ার কথা অস্বীকার করিলেন। কুন্দন নগরপালকে সবোদ ছিলেল। 
এদিকে মনিদন্ত হরণযেনুটি গলাইয়া একটা টেপু তৈরি করিয়াছিলেন। 
দ্বর্পধেনুয় ওজন ১০৮ তোলা ছিল। এই টেপুর ওজনও তাহাই: এজন্য 
নগরপালের মনে সন্দেত হইল। কুন্দন আচার্ধ জেদ করিয়া বলিলেন, 
তাহাই স্মেনার বেনু গলাটা যশিদত্ত ওই টেপু তৈরি করিয়াছেল। মণিদত্ত 
ছিলেন বনপতানদ্দের তাপিনেয়। বাল নিজে এই ঘোকম্দমার বিচারের ভার 
গ্রহণ করিলেন। তিনি লুবর্শবশিকিনুকে শান্তি দিবার এটি একটি মন্তবড় 
মুযোগ মনে করিলেন। তিনি কল্পভানন্ৰকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন এই ঢেপুতে অন্য কোনগুরূপ বাতু নিশানো আছে কি না। 
ভাগিনেয়কে রক্ষা করিতে হাইয়া বন্পভানন্দ বলিলেন. “টেপু খাঁটি সোনায় 
নির্মিত ।' বল্লাল অন্যান্য সুকা্বশিকদিল্গকে টেপু পরীক্ষা করিতে দিলেন। 
দলপতি বনতভাননের প্রতাবে ওাহারা সকলেই হিখ্যা কথা বলিলেন। 


স্ব্পনির্িত হেনুতে অবশ্য কিছু খাদ ছাকিবে। কি সুবর্শবপিকেরা একযাক্ে 
বলিলেন--টেপুতে কোনও খছে নাই) বল্ল শব্মবণিক ও পন্ধবণিকনিন্যকে 
কিল্াদা করিলেন: তাহারা বলিলেন--”এ বিষয়ে আমরা নির্চুল মন্তব্য 
কাশ করিতে পারিব না; হেহেতু বিষয়টিতে শ্রাদরা অন্ধিজাহী, শ্রাপনি 
হুপব্িবদিক্গকে জিল্জাসা করুন ।' পূর্বেই কলা হইয়াছে, ক্্ভানন্দ ছিলেন 
হনকুবের: সাহার শুরে বোলে৷ কোটি স্বর্ণসূঘ। মজুত ছিল: তিনি উৎকোচ 
নিতা ্শবিপিকবিকে আপনার দিকে টানিবা নিলেন; তাহারা একবাক্ে 
হরি্থা কথা বলিতা ঠাহ্যহই সমৰ্থন শুবিলেন। কিন্ত ব্রালের সন্দেহ ঘুচিল 
না! হাহাব শুপ্তচবেরা ব্ভানন্দের চক্রান্তের কথা আভোসে জানিতে 
পারিয়া তাহাকে ইঙ্গিত দিল। তিনি কাশী হইতে একদল স্বর্পক্ার 
আনাইলেন। বনছভানন্দ তাহাদিগকে ধবিতে ঘুইাতে না পারে এইক্জনা তিনি 
তাহাদিগকে শাসটুবেষ্টিত করিয়া বন্দির দতো লইযা নাসিলেন। তাহারা 
বিশেষ করিয়া টেপু পরীক্ষা করিরা প্রন শুরিলেন যে. ওই টেপুর সোনায় 
কিছু অষ্টধাতু ও অলক্তক মিশ্রিত খাদ কিললাল। কাশী স্রপকারদিশের 
পরীক্ষা করার পর আর ফাহ্যরও সন্দেহে রহিল না যে মিলিত ঘাড়ুতে 
শ্বর্পধেন ভরস্তুত হইঘাছিল। এবং এই টেপু ভাজিণা পড়ানো হইচাছে। রাজা 
এইবার বিচারাঙ্গনে সিহুবিক্রতম বঙ্গিলেন এবং স্রা্তদিগেবে পরামর্শ 
অনুসারে এই আদেশ দিলেন_”" ছোহেছু সমস্ট সুবর্পবপিত ও স্বর্ণকাববা 
অর্লোচতে মিত্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা ভুল হইতে পতিত হইল।" তিনি 
কুন্দন আচার্যকে সোনা ঠেপু ও ক্ষতিপূরণ দিছা বিদায় করিলেন এবাং 
সুবর্শবিপিকদের উপহীত কাড়িতা লইযা শুধু তাহাকে জনচেবদীয় করিয়া 
ছাড়িলেন না, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি কাজেনা্ড করিপেন। এই 
ধনকুবেরদের সমস্থ সম্পত্তি খাসদল করিবার পর বন্সালের সবক্ছলতা 
হইল। তিনি তাহাদের নিঃস্ব করিয়া বগড়ির (বকন্বীপেব) দক্ষিলাংলে 
নির্বাসিত করিলেন। 

মন্বরাজের ব্রশুয কল্পভানন্দ এই বাপারটায় একটুও দমিয়া 
পড়িলেন না। বাংলার পশ্চিম হইতে কুর্দীরা দলে ছলে এদেশে আসিয়া 
কৃতোর ফাজ করিত। দৌড় দাস ব্যবসায়ের একটা প্রধান কেন্্র ছিল। 
কন্রালচরিতে লিখিত আছে বপ্রালের নিলীড়নে সুবর্ণবশিকেরা স্টক 
দেশবিদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্রালের দৌরান্ো এবং 
বগ্ুভানক্দেব চক্রান্তে দাস হ্যবসাতীরা গৌড়ের পণ কন্ধ করিল এবং 
দাসের মূল্য স্বিতুপ ক্রিগুণ বাড়াইয়া দিল। ফলে এদেশে ভৃত্যাভাবে 
উচ্চশ্রেশির লোফৰিগের মহাকষ্ট উপস্থিত হুইল। 

ব্রাক্মদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বাল মাহিষ্যদের প্রধান 
মহেশকে মহামাণুলিকের পদ দান করিলেন। দিঝোক ও ভীমের 
কিপ্রোহিতার জন্য পাল রান্মগণ তাহাদিশের জল অনতেরদীয় করিয়া 
সমাজে অপাঙ্ক্েয় করিয়া রাগিয়াছিলেন। বন্তাল তাহানিগকে লেবার 
অধিকার দেওরুচতে তাহারা কৃতার্থ হইল। বন্লাল স্ণবশিকদের ত্রতি 
অত্যাচারহরূপ জনসাধারণের প্রীতিলাভের জন্য মালাকার. দুস্তকার, 
কর্মকার প্রভৃতি জাতি লইয়া 'নকশাখ" (হিন্দু সমাজের নূতন শাখা) সৃষ্টি 
করিলেন। ক্রমে আর্যসমাজে ইহারা স্থান পাইয়া লালের প্রতি বে বিশেষ 
অনুয়াসী হইয়াছিল বঙ্সালচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে এইসকল কথা বিশদভাবে 
বর্ণিত আছে। 
হাক গ্রন্থ : বৃহৎ বঙ্গ : ইলেন্দচক্্ সেন, পৃ. ৪৮৫-৪৮৭। 


কট 


১৮০ 


গ্রামের নাম কী করে হল? 
তারাপদ সাঁতরা 


প্রানের লাম : জলপাই 
কোন্‌ মৌজার অন্তর্ভুক্ত : (১) ওড়ছুলি এবং (২) করুম 
খালা : বাগলান 
জেলা : হাওড়া 
(গ্রাম এবং মৌন্ঞার সাজ্ার্থ প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের আমলে কতকগুলি 
কাকার, বসতবাটির একত্র সমাবেশ ও তার চারপাশের চাষ-আবাদের 
মাঠ আমি ও পুকুর-জন্লাশয় নিয়ে মেয় সৃষ্টি । মুসলমান রাজাদের শাসনকালে 
পরগনার বিভাগ বা তার অংশ হিসাবে 'গ্রাম' লব্দের বদলে 'মৌজা' 
কার উৎপত্তি হয়। এ বিষয়ে বাদশাহ আফবর হখন ভূমি রাজ্য বিষয়ে 
পরগনা বিভাগ করেন তন তিনিও প্রচলিত “মৌজার কোনও পরিবর্তন 
করেননি। "নজা' কথাটি তাই আরবি 'মৌন্জা-তআ' শব্দ খেকে উদ্ধৃত। 
ইংরেজ রাজত্বে ভূমি জরিপের জন্যে মৌজার সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছে, 
'মৌছা' হল একটি সামাজিক গ্রাম; এক ধা তারও বেশি বস্তুর সমষ্টি ও 
সেই বাস্বর লাগোয়া বাড়ির লোকজনের চতুরিকের দখলিকৃত চাষ-াবাদের 
জমি রাজন্থ আদায়ের কাগজ্জপয়ে এত বা ততোধিক বন্দে নিদিষ্ট সীমাবদ্ধ 
জহি যদি একই নামে সরকারি কাগডে লিপিকন্ধ থাকে, তাকেই রৌ্া তলে 
হবে নেওয়া হবে। আর এইসব জমি বে সবসময় পাশাপাশি এও লাগোয়া 
হকে_তারও কোনও স্বিরতা নেই; জলা গ্রামের জমিও এর ভেতর থাকতে 
পারে বা সেই মৌজার জহিও তন্যানা গ্রামের বা বৌজার অন্তর্ভুক্ত খাকতে 
পারে ইষ্ট : Wilson's Glossary. 1855) 

যাগনান খানায় দুটি 'জালপাই' গ্রামের খোজ পাওয়া গেছে। এর 
মধ্যে একটি 'ওড়ফুলি' যৌজায় এবং অনাটি 'বরুন্দা' মৌজায় অরবস্থিত। 
ওড়ফুলি মৌজার 'জালপাই' গ্রামটি সম্পর্কে বর্তমানে অনেকেই অবহিত 
আছেন, কিন্তু বরুন্দা মৌজার অন্তর্গত "জলপাই গ্রামটির নাম এখন 
বিশ্বৃতির গর্তে। বর্তমানে যেম্বানে 'আনন্দনিকেতন'-এর অবস্থান সেইটিই 
ছিল একদা জালপাই প্রাম। আর থেকে গঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে 
বযোবৃদ্ধেরা 'জালপাই' নতম এই পাড়াটিকে অভিহিত করতেন; 
পরব্তীর্জালে এটি মলি পদবিধারীদের বসবাস হওয়ায় এটি বরুন্দা 
গ্রামের 'মণিপাড়া' হিসাবে পরিচিত হয়। হাওড়া জেলার ব্যগনান থানার 
মধ এই ন্যামের দুটি গ্রাম থাকলেও, মেদিনীপুর জেলায় এই নামের বহু 
গ্রামের অস্তিত্ব আছে এবং রৌজা হিস্যবে মহিযাদ খানার একটি ও 
নন্দীগ্রাম খানার পাঁচটি 'জালপাই'-এর সন্ধান পাওয়া যায়। 

“জালপাই' নামকরণের হদিশ খুঁজে বের করতে হলে আদাদের ফিরে 
যেতে হবে সেই পুরোনো দিনের দেশি প্রথায় অনুষ্ঠিত লবশিক্পের 
সস্থানে। অষ্টাদশ শতকে লবপশিছের জন্যে একদা রূপনারারণ তীর 
বাগনান খানার এইসব গ্রামণ্ডলি খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং এই 
লগ তৈরির জন্যে যেসব স্থান নিষ্ট ছিল__সেুলিকে বলা হত 
“জলপাই'। জালপাই-এর নামকরণ নিয়ে যোগ্েশচন্ত্র বসু তার 
“মেদিলীপুরের ইতিহাস প্রস্থে লিখেছেন হে. ওড়িয়া ভাষার “পাই' শব্দের 
অর্থ হল 'জন্য’ এবং “জাবি শব্দ জুল শব্দের অপত্রশে। লবণ তৈরিতে 
শুধু পতিত জমি ছাড়াও জালানি কাঠের জন্যে জন্দল রক্ষা করা হত হলে 
বলা হত জালপট জঙ্গল। 


কবি ছেকে কাশি ১৯২১ সালের হিজলী ছিতৈরী" পত্রিকার ৯ 
জুন তারিখে জালপাই নাঘকরণ সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "জলপাই জমির 
শুকিকাশেই জঙ্গল ছিল। “জল শব্দের অর্থ জ্বালানি কাষ্ঠ এবং "পাই 
অর্থে বিদ্তীণ অনাবাদী কৃমি বুা৷। 'জালপাই' শব্দের অর্থ 9ি৫ 
supplying waac 0014) লবণ প্রন্বতের জলা একেন্সী কার্ধেব 
ভঙ্দিতলি তিন প্রকারে ব্যবহ্যর করা হত। অর্থাৎ কতক জমিনে জেরার 
জল উঠাইয়া লবগ জল রিচা রাখিতে হইত। সেই জল ফুটাইয়া মাবিয়া 
লবণ প্রস্তুত জনা চুলা বা উনন করিতে কতক ভূমির শ্রশ্নোজ্ন হুইত। 
আর কতক ভূমিতে জঙ্গল রাখিয়া কাষ্ঠ সাগ্রহ করিতে হইত। এ 
তিনপ্রকার ভূষিই জলপাই জমি বলিয়া আশ্যাত হইয়া আসিতেছে।" 

ঘর্তমানে আলোচা এই দুটি জলপাই গ্রা্ই যে এফদা লবশ তৈরিয় 
কে ছিল. সে সম্পর্কে যেমন কোনও সন্দেহ নেই: উপরস্ত এই অন্কলে 
মৃত্তিকা খননের সময় স্থানে স্থানে পাতা বাদ, লবশ মঙ্গুতরের যত 
দুৎপাত্রের ভগ্াশে, দদ্ধ ভস্ম ও পোড়া কাঠ-করলা। সুতরাং লবগ 
তৈরিতে জ্বালানির জন্যে সংরক্ষিত অক্ষাসহ, সমগ্র এলাকাই লে সমর 
"আালপাই' নামে চিহিন্ত হয়েছিল এবং আমে জঙ্গল ও পতিত জমি 
অন্তহ্হিত ছয়ে বর্তম্ানকালে জনবসতি গড়ে উঠেছে। দেছনো 'জালপাই' 
নাম পাওয়া গেলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই লামের গ্রাম বা 
মৌজা ছিল একদা লবল৷ তৈরির কেন্রু। 


বাগনানে প্রথম বিমান অবতরণ 
সুকুমার মিত্র 


ভায়তের স্বাধীনতা! আন্দোলনকে আরও তীতরতর করার জন্য ঘুহশক্তির 
ভূমিকা ছিল বিশেব গুরুত্বপূর্ণ । এই যুবশক্তিকে একত্রিত করার জনা চাই 
সংগঠন সেজন্য ১৯২৮ সালে মুগফল্যাণ ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের 
তরুণদের নিয়ে একটি সংগঠন তৈরি হয় এবং তায় লাম দেওয়া হয় 
“তরুণ সমিতি'। যুবমানস একত্রিত হলে এবং তাদের পকি একত্রিত 
হলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে তা হবে ভয়কের এবং সর্বযাঙ্গী এবং সে 
হিশ্ফোরণকে আটকাবার শক্তি বৃটিশ সরকারের ছিল না। সেইজন) বৃটিশ 
দরকার চাইলেন এই সংগঠনকে অদ্কুরেই বিনষ্ট করতে এবং তারই 
ফলস্বরূপ ১৯৩০ সালে তরুণ সমিতিঝে বেজাইনি ঘোষণা করা হল। 
তরুণ সমিতির সত্রির। সদদ্যদের করতে হল কারাবরণ। ১৯৩১ সালে 
গান্ধী-আরউইল চুক্তিতে মুক্ত কারা প্রত্যাগত সক্রিয় লদস্যগল কিন্তু 
এইবানেই ছামলেন না। তারা বিশেষভাবে উপলন্ধি করতে লাগলেন 
একটি বুঝ সংগঠনের হ্রযোধনীয়তা এবং এই যুবশক্তিকে একব্রিত করার 
জন্য যে নতুন সংগঠন সৃষ্টি করলেন তার নাম হল 'খেয়ারী সঘে'। এই 
“হেয়ালী সাথের কার্ধঘারা একটু তিন্রধারায় প্রভাবিত হতে লাগল। 


শখ 
‘ 
A 


পূর্বের তরুণ সমিতি যেমন শক্তিগঠুন ও বৃটিশ শক্তিকে ভারত ছেকে " 


বিতাড়িত করার চিন্তায় নগ্ন ছিল, বর্তমানের দেয়ালী লঙে কিন্তু ঘুব 


সমাজের মনের খোরাক হেটাবার দিকে নঙ্রয দেখার কযা চিন্তা করল. 
ঘা হবে অভিনব এবং আন্দোলনের পক্ষে অপবিহার্য। উদ্াহরলন্বকপ 
মুগকল্যাণ খেকে কলকাতা পদত্রজে যাত্রা বা সাইকেলে মুগকল্যা খেকে 
সমস্ত কলকাতা পরিত্রমল ও প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। অব্য এই সকল 
শ্রতিযোগিত চালানোর মুল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্র কেক্ছের হধ্যে 
লাঘোপসাধন। এই সের কনীবৃন্দরা বে কার্য গোপনে চালাতেন তা 
এইরকম অভিনব পন্থায়: যাতে সর্বসমক্তে বৃটিশ সরকারের চোখে বুলো 
দেখবা বায়। 

১৯৩৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এই খেয়ালী সংঘের পরিচাবনায় 
খেলাধূলা শ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল এবং এই প্রতিযোগিতার বিবয়গুলি 
ছিল লাঠি ছেলা, ছোরা খেলা, তলোতার ছেলা, জুগ্হসু (7৬4০). ডন- 
বৈঠক, বিভিন্ন প্রকার দৌড় ও গশ্রন। ও সস্তরণ প্রতিহোগিতা প্রভৃতি) 
১১ মার্চ হল বুদ্ধিমন্ত নির্ধারণের শতিযোগিতা, হদ্াা বিতর্ক 
ধতিযোগিতা, শ্রবন্থ প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি ইতাদি। প্রতিযোগিতাই 
কিন্তু শেষ নয়। শ্রেষ্ঠ প্রতিহোগীদের পারিতোবিক দেবার জন) এক 
অনুষ্ঠান করা দরকার, যে অনুষ্ঠানে এমন এক চমক সৃষ্টি হওয়া দরকার 
খাতে যুবশক্কিব সাংগঠনিক কার্যকলাপে উপর দেশবাসীর শ্রগাঢ বিশ্বাস 
কণ্মে। তাই তারা ঠিক করালেন যে খাজুবনান গ্রামে পূরস্কার বিতরনী 
অনুষ্ঠান করা হবে, এবা দেই অনুষ্ঠানে সমগ্র বাগনান খানা ও শ্যামপুর 
থানার আবাল-ৃষ্ধ-এনিতাকে একস্রিত কবা হবে। সুতরাং সিদ্ধান্তমতো 
উদ্যোগী কী চণী্দস ঘোষের নেতৃত্বে করীরা চললেন হাওডা-শিবপুরের 
শী চিকিৎসক যুবনেতা ডাক্তার বেলী দত্তকে সন্তাপতিরুপে এবং প্রথম 
ভারতীঃ বৈমানিক হাওড়ার গৌরব বি কে দাস মহাশয়কে প্রবান 
অতিথিরূপে আমন করতে। বি কে দাস তাদের জানালেন, তিনি ভার 
নিজের বিমানে ওই স্থলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জনা 
যেতে পারেন যদি বিমান অবতরণের যোগ্য কে নির্মাণ করে দেওয়া 
ঘার। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ হাতের মুঠোর টা পেলেও হয়ত এত 
আনন্দিত হতেন লা। তখন কলকাতায় সবেমাত্র দুটি বিমান চলছে। তার 
মে) একটি বিমানকে তঁযা তাদের নিজেদের মাঠে নামাবেন, আর সহজ 
সহ আবাল-ন্ধ-বনিতা সে যুঙ্গের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য বস্তু এই বিদ্বান 
কতেক হাত মাত্র ব্যবধানে দেখতে পাবে এ তাদের করনাতীত মনে হতে 
লাগল মৃতরাং তদানীস্তন বৃটিশ সরকারের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ 
বিষয়ে অনুমোদন চাওয়া হল এবং অনেক কাঠড় পুড়িয়ে অবশেষে 
অনুমতি আদায় ফর! হল ২১ মার্চ তারিছে। 

নির্দিষ্ট দিনের আর মার চারদিন বাকি। সেদিনের সংগঠনের 
যুবকের নিয়া টুটে গেল। বিশ্ান অবতরণ তো কম কনা নয়। আর্থিক 
সঙ্গতি নেই: সন্কল বলতে কেবলমাত্র নিজেদের দৈহিক শক্তি ও 
অনুষ্বেরা। আর তাই সম্বল করেই গোটা খাঙ্গুরনান মাঠের প্রায় ১৫০ 
একর ব্যাপী জমি চেঁছে-্থুলে পরিস্কার করা হল। শত শত কেলালের 
মুখে, সময় খাজুরনান মাঠের মাক দিয়ে উততর-ক্ষিণে লঙা ৩০ ফুট 
চওড়া মসৃপ রানওয়ে তৈরি করা হল। এখন ঘাঠের বর্ডার দেওয়া 
দরকার কিন্তু এত চুন কিনবার মতো অর্থ সংগঠনের নেই। কাজেই 
চারটি কোণে ২০ ফুট লম্বা একটি করে কোপ এঁকে দেওয়া হল শক্ত করে 
খবরের কাগজ বিছিয়ে বর্ডার টেনে। এই খবরের কাগজ সংগ্রহ হয়েছিল 
সমগ্র হাওড়া জেলার খবরের কাগজ পড়ুয়াদের কাছ ছেকে। কিন্তু হতিটি 
কাজের মযো লক্ষ্য ছিল৷ বৃটিশের চোখে ধুলে দিয়ে ব্যাপক আবদারে 
জনসংযোগ রক্ষা। অবশেষে চিন্তা হল, বিমানকে কীভাবে ওই ছুলে 


নির্দেশ দেওয়া যায়? ভারতের প্রথম বৈনানিক আসবেন-_তিনি বলে 
দিয়েছেন যে. বেঙ্গল-লাগণুর রেলপথ হরে াদকেন, তরেপর দামোদর 
নদ পান হযে তম স্টেশন ব্যপনান-- সেই স্টেশন ছেকে দক্ষিণ দিকে 
বিবানের মুখ ফেরাবেন। লক্ষাত্বল স্কিন করার জন) খাজুরনান মঠের 
দক্ষিলদীয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ তালগাছটি বেছে নেওতা হল এবং তাব 
মায় সবচেয়ে দীর্ঘ একটি বাশ বেঁবে, বাঁশের মাথায় দেড় হল 
এক্সানি এগ্যক্রো হাত শাডিকে রী বঞ্চে দুলিয়ে পতাকা হিসাবে বেঁৱে। 
আকাশের বুক্তে পতাকাটি উড়তে থাকল। 

১৯৩৪ সালের ২৫ মার্চ এক চিনন্মবণীয় দিন। এদিন সমগ্র 
'দুগকল্যাপ, সাহাড়া. রাতদিছি ও খাজরনানের পশ্চিমের মঠ লোক আর 
ধরে না। সে যুগে ৫০ হাজারেরও অধিক এই বিবাট উদ্বেলিত জনতাকে 
পরিচালনা করার জনা হাওড়া ভেলা পুলিশ সুপার ২৫০ জন পুলিশসহ 
উপস্থিত হলেন। খেয়ালী সংঘের তরফ খেকে দেওয়া হল ২৫০ জন 
সুশিক্ষিত হেচ্ছাসেবক। অবতরল ক্ষেত্র খাভ্লাল মাঠে কোনও মানুষকে 
নামতে দেওয়া হল না। নিনিষ্ট সময় ছফা বিকাল তিনে । ৫০ হাজার 
হানূষের দৃষ্টি আকাশে। ৩-১২ নিনিষ্টর সময় বাগন্যনের দিত থেকে 
আকাশে একটি বিন্ছু এগিৱে আসছে দেখা গেল ক্রমে ক্রমে আক্সরে বড় 
হয়ে একটা চিল, একটা শকুনি তারপর শেষে সেই বধ প্রত্যাশিত বিমান 
মাঘার উপর এসে হার্ির হল। ডনতার সে কী আকুলতা! কিন্তু হঠাৎ 
কোনও এক সস্ুকলে সবাই স্তন্ধ। কোনও হড়ো্ছড়ি নেই বা কোনও 
বিশ্খ্খল৷ লে বিমান মাদার উপরে চক্রাকারে এশার ঘুর কাবশ 
হাওয়ার নির্দেশ না পেলে নামা সম্ভব নয়। পূর্য পরিকল্ানামতে। মাঠেব 
এজ্কোপে মজুত প্রচুর পোলখড় ভিক্রিয়ে তাতে আগুন দিয়ে বৌহার 
কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠে বৈমানিককে হাওয়ার গতি নির্দেশ করল 
এবং বৈমানিক বিমানটিকে খাজুরনান মাঠের দধাস্থুলে বানওয়ের কেন্দে 
যেখানে বর্তার দিয়ে চিহ্নিত করা ছিল সেখানে ধুপ কবে নেনে পড়লেন 
এবং সামনে এগিয়ে যেতে থাকল বিমানটি। তখন বেলা তিনটে পানেবো 
বিনিট। এই সময় স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের সমবেত ৫০০ জনের পপ 
শি লাগল জনতাকে মাঠে নেমে পড়া বোধ করতে। অবশেষে বিমানের 
পতি স্বন্ধ হতে বিমান থেকে নেমে এলেন দেয়ালী সংঘের পূরক্মর- 
বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান 'ছতিথি স্বনামধন্য ভারতের প্রহ্ম" বৈমানিক 
বি কে দাস তার ৬7:89. ঘ. বিমান থেকে এবং তার সঙ্গে এলেন ভার 
কন্ধু দ্বিতীয় বৈদ্ানিক বেহালার প্রখ্যাত ধীরেন রায়। প্রথমেই তিনি 
সম্বোধন প্রসঙ্গে জনসাধারপের কাছে করজোড়ে কললেন, "আপনাদের 
মে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসলাম) বিমানটির মুখ ছিল দক্ষিণে _ 
স্বা্ছন্দে জীদাস নজ্ল ধরে ঘুরিয়ে মুখ উত্তরে করলেন এবং অবলীলাড্রনে 
রানওয়ের ওপর দিয়ে টেনে মাঠের উত্তর পরাতে নিয়ে এলেন। এবার স্থির 
হল যে, বেষ্টনী সংকুচিত করে জনতাকে বিমানের সম্মুখে আসতে 
দেয়া হবে। হত বেষ্টনী সন্ধুচিত করে জনতাকে বিমানের ২৫ গঞ্জের 
হো আসতে দেওয়া হুল। অতঃপর সড়কের উপর থেকে সাহাড়ার 
শ্মশানের উপর দিয়ে বিমান পর্যন্ত পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকের বেষ্টনীর মধ্য 
দিয়ে৷ মহিলাদের বিমান পর্যন পৌঁছবার একটা পথ করে দেওয়া হল। 
সহ সহল মহিলা সেই পথ দিয়ে বিনা আয়াসে বিমানের দদ্বিকটে পৌঁছে 
এমনকী বিমান স্পর্শ করে সড়কে ফিরে আসতে পারলেন। 

দাঠের উত্তর-পশ্চিম কোপে বিশেষভাবে নির্মিত ঘণ্ডপে পুরস্কার 
বিতরনী অনুষ্ঠানের কাছ শুরু হুল। দাস সর্বপর্মমেই জানালেন যে ১৪ 
মিনিট দেরি করে আসার জন্য তিনি দুঃখিত । প্রকৃতপক্ষে তিনি তিনটার 


১৮৭ 


সময়েই দর বিস়ানধাঁটি ত্যাগ করেছেন এবং তিনটা পনেরো মিনিটে 
এখানে অবতরণ করেছেন। এই অনুষ্ঠানে সন্াহাস্ডবর বেহালা 
মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান বৈঘানিক বীরেন রায়ের ভাষণ বিশেষ 
প্রণিবানবোগ্য ছিল। অনুষ্ঠানের শেষে জঙগাস ও প্রীরার করজোড়ে 
জনতার নিকট কিনার নিয়ে বিমানে আরোহল করলেন। এবার ওড়ার 
পালা। জনতাকে আবার খাজুরনান মাঠে বিশেষ করে উততর-ক্ষিপে লা 
সদর রনিওয়ে খালি করে দিতে ছল। বিমানটি সপর্জনে উত্তর খেকে 
দক্ষিলল্রান্ত পর্যন্ত সস রানওয়ে ভ্রততগতিতে আছ বিনিটের ছকে 
অতিক্রম করে আকাশে উঠল। হাত্রার প্রাকালে হীরার ও শরীদাস 
বিময়নের ভার হান্ছ করার উদ্দেশ্যে স্মিতহাস্যে কুলের মালা ও 
তোড়াশুলি জনতার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বিষানখানি 
জনতায় মাথার উপর মাঠ বেষ্টন করে ও বিভিন্ন ক্রীড়া ও নৈপুণ্য 


শুনি অস্তে জনতাকে শেষ অভিবাদন জানিয়ে সরাসরি উত্তর-পূর্ব মূ 
করে দের দিকে অগ্রসর ছল। তন শুড়িতে ৫-১০ মিনিট। 

আজ ব্বাহীনোত্তর বুগে হরত বানানে অনেক নেতারা আসছেন 
হেলিকপ্টারে এবং তবিহ্যতেও অনেকে হয়ত আসবেন। কিন্তু ব্যঙ্গনানের 
ঘাটিতে আজ ছকে শ্রয় চলিল বছর আগে ভারতের শ্রম বাঞ্ধলি 
বৈঘানিকের নিক বিমান নিয়ে এই উপস্থিতি-_ সে সময়ে মানুষের সনে 
বে সাড়া ও উদ্দীপনা জুপিয়েছিল তা একান্তই অবুসবীয় এবা সৌরকের। 





১৮৬ 





অর্থবর্ষ১এ সংখ্যা 
লৌহ ১৩৮০-বৈশাখ ১৩৮১ 





পার্বত্য ত্রিপুরার গড়িয়া পূজা 
তুযারকাস্তি নিযোগী 


পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্র উপজাতি সমাজে 'গড়িয়া' ব্য 'গড়ৈযা' পূজা৷ একটি অত্যন্ত লোকিয় উৎলেব। ১৯৭৩ সালের গোড়াব দিকে উত্তর ত্রিপুরার 
করমদ্ধড়া উপজাতি উদয়ন পরিশুলিতে লোকসাকস্কৃতি সম্পর্কিত উপাল্গান সংগ্রহের সময় এই পূজার বিবয়প লিপিবন্ধ করা হত। পুরাতন ত্রিপুরা বা 
দেববর্া সমতায় ও নোয়াতিয়া ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মহা ছেকে তথা সরবরাহ করে সাহাব) করেছ্ছিলেন যহাক্রবে পাবেস্্র দেববর্ধা ও পুষ্পরার 
ত্রিপুরা । এ ছাড়া পূর্বকরম্ডা গ্রামণ্রধান তথা রিয়াং সমাজত্রধান রমণী রিয়াং মহ্যশয়ও নানা দময়ে উপজাতি ভীকন ও দাক্কৃতি সম্পর্কিত যে 
সব পথ্য দিয়েছেন তার মঘো পড়িয়া বা গড়েয়া পৃজলারের বিষ উল্লেখযোগ্যন্তাবে বর্তমান ছিল। ওই সমন তথাকে তিতি কবে আলোচ্য পৃজ্ল- 
বিরল রচনা কর! হয়েছে। তথ্য উপস্থাপন করার পর আমরা সেই তথ্যে নু এবং লোকতাতিক দৃষ্টি দিযে আলোচনা কবার শ্ররাদ পেরেছি_ 
মতামতের দায়িত্ব পুরোপুরি লেম্বকেক। পরিশিষ্টাংশে নোয়াতিয়াদের কাছ থেকে সংগৃহীত গটডয়া-পক্ঞার কয়েকটি গানকে লিপিবদ্ধ কবা হয়েছে 


করসহছড়া আদর্শ উপজাতি কলোনি আসাম-আ্রাগরতলা পাক সড়কের উপর অবস্থিত। রাক্ছষাত্রী শহর আগরতলা ছেকে প্রায় ১২৮ কি. মি উত্তরে 
এবং মহকুমা উপনগর কৈলা শহর খেকে ৪১ কি. মি. দক্ষিণে এই গ্রামের অবস্থান। ত্রিপুরা দেশের উত্তর জেলার এই গ্রামটি ছামনু উপজাতি কল্যান 
কের অন্তর্গত। 

গজের মহা দিয়ে জীফার্কা পথে করমনছড়ার শ্রোতষারা প্রবাহিত। ছোট ছোট নফীকে স্থানীয় ভাষায় ছড়া বলা হর। স্রিপুরার ক স্থানের নামের 
পিছনে 'ছড়া' শব্দের উল্লেখ পারা ঘায। সম্ভবত নদীর না থেকেই স্থানশুলির নাম হরে খাকবে। পাহাড়ি এইসব জলবারা শীত ট্রপ্রে ক্ষীপাঙী 
কিন্তু বর্ষায় প্রাবিনী, অন্্ী। করমন্ড়ার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখ্ধা যায় না। প্রানের দক্ষিণে বেশ কিছু দূরে ঘনুনদীর তীরে মনুগঞ্জ__শুদূরে লক্কয়াই 
পাহাড়ের বিস্তার সীমা! গ্রহের একেন্যরে পূর্যশ্যন্তে কালযটিলা-_ঠিক টিলা নয়, অনুক্ পাহাড়, দূর ছেকে কৃষ্ণনর্শ ্রতিতাত এই পরতর-দৃত্তিকা মিশ্রিত 
উচ্চঘুগিকে লেকে কলে কালাটিলা। পশ্চিম শানে সুদূর বিশ্বৃত টিলা আর লাকি (সমতল) সারি, এইসব টিলা ইত্যাদি লক্রাই পাহাড়েরই প্রসারিত 
অংশ। 

করমন্ছড়া উপজাতি উন্নয়ন কলোনির হ্যে করম ছাড়া তার যে কটি গ্রাম আছে তাহের বহে উ-টাহড়া. মাণিক চৌতুরী রিয়া পাড়া, ভগীরাঘ 
পাড়া, বিশক. ছোট্কেরজন্ছড়া ইন্সালির নাম উল্লেখ্ববোন্য। সূলত উপজাতি অন্যুৰিত এই গ্রামশ্তলি খেকে আমরা 'পড়ৈয়া পৃজা'র উপাত্ত সংগ্রহ 
ফরেছি। 


২ 
গড়িয়া পূজার বিবরণ 


চৈ সাকরোনতির দিল পট়ৈয়া দেবতার পু অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, 
মাঝামাঝি সমর দ্েকেই উপজাতি অশযুৰিত টিলা ও রগ 


পাঠা সগ্রহের আরোক্ন। বসন্তের এই বিদায়ী 
আবামগুলিতে যেন শ্রাণবন্যার ঢেউ লাগে- 
সমাজ সাক্রান্তির দিনটিকে সৃষ্টিকর্তার আগমনের দিন হিসাবে পান কবে। 
উৎসব চলে খায় ৭ দিন বরে পুরোনো বছবের শেষ দিন খেকেস্টক কুরে 
নতুন বছরের ৬ দিন ধরে এই উৎসব ও আনুযস্গিক মেলা চলতে থাকেত 
এই সাতবিনের মধ্যে একাজ গড়েয়া পৃজা ছাড়া অন্য কোনও পূজা 
অনুষ্ঠিত হতে পাতে না; ভন্তুত দেববর্থা বা পুরাতন ড্রিপুবা সমাজের 
আনুষ্ঠানিক নির্ঘন্টাবলিতে এই বিযানই আছে। দেববর্মারা এই পৃজাকে ৰলে 
'বাটড়ৈয়া ঘূকা।" পডৈয়া-ফৃক্ত৷ পয়ে প্ৰতি রেই উদ্যাপিত হৱ, তবে বারা 
আর্থিক দিক থেকে দঙ্গল তানের দরে এই পূজার জাঁক বেশি, লোক 
সমাগম এবং অতিথি আপ্যায়নের ঘটাও বেশি। 

পড়া দেবতার প্রতীক হল বাশ ঘা হরিপুরার উপজাতিদের দৈনন্দিন 
জীবনে ব্যবহত একান্ত যোকনীব বন্ধ সম্পদ। একটি সাড়ে তিন হাত 
উল্চতাবিশিষ্ট বীশ প্রথমে সংগ্রহ করা! হয়। ওই বাঁশটির নীচের দিকে 
একটি বর্লাফলক মু করা হব। পূজার সময় এই প্রতীক কালকে বেদী 
আকৃতি বিশিষ্ট পৃজাস্থযনের মাটিতে প্রোধিত করা হয়। বাঁশের উপরে 
থাকে কোয়াততি গান্থ (যার থেকে কালে৷ রঙের কাঠ যেরোয) থেকে 
তৈরি পাড়ৈঘা দেবতার মুগ ঘা বালের সঙ্গে খু করা হয়। গঁচেযার মুণ্ড 
মনুষ৷ মুখাকতিবিশিষ্ট-_এই '্শুতস্ফলোভিত দুখের উপর শ্রশন্ত 
কপালে বলির রডের ফৌট দেওয়া হয়। বাশের সঙ্গে দেবতার মুশু যুক্ত 
ধরায় হক্রিয়া রিযাং ও দেববর্ধাদের মবো চলিত নেই নোয়াতিয়াদের 
প্রতীকের এইটি বৈলিষ্টা। তবে বি্কাং ও পুরোনো ব্িপৃহীদের হবে 
'গড়েয়া বশে প্রতীকের শীর্দেশে রিসা বেঁধে দেওয়ার শ্রধা আছে । রিসার 
মধ্যে চাল-কাপাস, জুদখেতের প্রধান কসল বেঁযে রাখা হয়। রিসা হল 
মেয়েদের বক্ষযন্ধনী। যে রিসা ্রতীক বশেদপুটির সঙ্গে বাধা হয় সেটি 
অহাবহাত এবং নতুন হওয়া বাছনীয়। রিসাশুলি অনেকটা নাফলারের 
মতো। নারী অঙগব দিয়ে প্রতীক দেহ সজ্জিত হলেও গড়া পুরুষ 
দেবতা এবং এই পুজার নারীদের কিছুমাঞ ভূমিকা নেই। গৃজার বিহান 
ও পুল্লার উৎসবে নারী-সংকলিষ্টতা সম্পর্কে নিষেধ ররেছে-_পাঁড়য়া পূজা 
উপলক্ষে বে দিছিল গ্রাম পরিক্রমা করে তাতেও নারীরা থাকতে পারে 
না। তবে তারা দূর দেকে ভক্তি দিতে পারে বা সন্ধা জানাতে পারে? 

নৃত্যগীত, বিশেষ ফরে নৃত্য গঁ়েছা পূজার অপরিহার্য অস 
নত্যবি্ীন কৰত অনুষ্ঠানই উপজাতি সমানে তকে ন!। যে কদিন পূজা 
চলে নৃত্যও সে কদিন বরে চলতে থকে নৃজসীতের ব্যাপারে দেববর্ষা 
সমতায় একনট বিশেষ পরিকল্পনা পরহণ করে। প্রায় সন্যাহবানেক পূর্ব 
থেকেই কারা নৃত্যগীত অনুষ্ঠানে অশ্স্মহপ করবে ত! নিয়ে গ্রাম্য 
ঘানসাধারল, দেববর্ষ। গ্রোষঠীডুল্ড লোকজন, সমৰেতভাবে আলাপ 
আলোচনা ফরে। সভার আলোচনার অনুষ্ঠানে আশেশ্হশে 
বর নাম দিক কর হয়৷ পরে এই তামিম ঘি 
মণ ছকে নির্বক্চনের হাহামে কৃত অশে্তহদকরীদের নাথ ঘোষলা করা 
হয় এবং তাদের উপর অনুষ্ঠানটিকে স্বাসুন্মরভাবে সফল করার 







দরিন্ব দেখা হত। নৃতাগীতবাদ্য পরিচালনার জন] আবার একজনকে 
জ্লপতিয় ছানও দেয়া হয়। এই নৃতাগীতের দলে অনূনে ৩০/৪০ জন 
লোক থেকে অনবিক ১০০ জন লোক পর্যন্ত অশেগ্রহস করে। এই 
দলকে ত্রিপুরী ভাবার 'খেরেপার" বলা চয়। দল 
কখনও কখন 'খেরেপায়' বলে সম্বোধন ভরা হৃয়। 


গ্লু সঙ্গে থাকে একটি বৃহাকার ঢাক-_বাজসা দুজন বায়েন। 
তাল জানেন তিনিই এই ঢাক বাজাতে পারেন, 


ন্ট আনিলি 
উপ তে তে পার দেব এই উল 


মম উই নাচে স্বমোট বত্রিপটি তাল সাখ্যা। বর্তযান। ঢাক 

লৈ যে গা মা অর্থাৎ খাম্তামমানি' হল হাক্রমে 
এ পে, ছে, গেচেন গেছেন, চেন চেন, চল গেন্‌ গেন গেচেন চেন 
ইত্যাদি। যেবেপাচ় পরিচালকের বাড়ি যে পড়েয়া পূজা উৎসব হয় সেখানে 
সর্যপ্রথম এই নৃতাগীতবাদ্যের আনুষ্ঠানিক মহড়া হয়। পরিচালকের বাড়িতে 
উৎসব সম্পন্ন হলে পর খেরেপায় দলনায়ক বশেপ্রতীক দণ্ডটিকে কাছে 
নিয়ে গ্রাম হ্দস্ষিপে বেরোয়, তায় পল্চাতে লীতবাদ্াকারীরা এবং অন্যান্য 
লোককন চলতে থাকে। পরিক্রমার পথে যে বাড়ি পড়ে সেই বাড়িতে 
লোকক ঢুকে সেখানকার অনুষ্ঠানে যোগ দের। এইভাবে দিছিল এপ্সিয়ে 
চলে এবং খেবেপায় দল গ্রামের তায় সব বাড়ির অনুষ্ঠানেই যোগ দিয়ে 
থাকে। যে যে বাড়ি খেরেপায় দল শ্রকেশ করে নৃতাগীত অনুষ্ঠান করে 
সেই বাড়ির মালিক তায় সাহ্যমতো টাকা পয়সা ও অন্যানা বস্তুসাযনী 
খাঁড়া দেবতার নাথে খেয়েপার দলকে দেয়। গাঁড়ৈয়া পৃজার বৈশিষ্ট 
বশেকণুটিকে বাটিতে পুঁতে তাকে ঘিরে খেরেপার় দল ও গৃহের পুকুষ 
লোকঝনের বৃক্তকার নৃতা। নৃত্যের সঙ্গে গীতও চলে। এখানে ছেরেপায় 
ছল কর্তৃক শীত একটি পান উদ্ধার করা গেল 
পাল [পুরী ভাবার) 
চান করব মান্যা নূনো রূরুইব সান্রা। 

উকু জাদালে খরার হিনয় বন নার নানি ফায়। 

ফর -কার-কার-॥ 
বালো অনুবাদ 
আমরা জানি তোমার ঘরে খাওয়ার কোনও সুবক্ধোবন্ত নেই। 
পানীর মদের কোনও জোগাড় নেই। 
তথাপি (আমর জানি) ঘরের কর্তা, দাদাবাবু অত্যন্ত সহায় বাতি, 
তাই আমরা শুধু দাঘাবাবুর সুন্দর মুখখানা দেখতে এসেছি। 
আমরা পূর্বেই বলেছি দ্েরেপায় দল বশেদন্-সাযুক্ত বনতমের ফলাটিকে 

মাটিতে প্রোছিত করে তাকে ঘিরে নাচতে থাকে। নৃত্য শুরু করার পূর্বে 
খে্রেপার দল প্রদ্মমে গৃহস্থের উঠানের বেদীতে বশেদতুটিকে পুঁতে দেয়। 
ছত্তবসরে ঘরের মালিক জল এনে একানা গিড়ে দুইয়ে দেয় গড়ৈয়া 
দেবতার উপবেশনের জন্য। রিয়াংদের মহ্যে দেখা যায় যে বর্শাবাহ্ক 
শৃহের আনায় উপস্থিত হয়েই তৈরিফাইদি, তৈরিফাইদি (জল আন. জল 
শন) বলে চিৎকার করতে খ্যকে। জল৷ আলা হলে রিয়ার শুদ্ধমে 
বর্ণাযুক্ত বংশেনশুটিকে ধুয়ে বেদীতে প্রোথিত করে। এর পরই বৃত্তাকার 
নৃত্য শুরু হয়। ঘরের মালিক এরপর ধূপধলা নিয়ে এসে গঁড়ৈয়া মেরতার 
উদ্দেশে ভক্তি নিবেন করে। খেরেপায় দলও গানের মাহযমে পৃহবামীকে 
গড়িয়া দেবতার আশীর্যাদ দেয়। আশীর্যাদপর্য সমাপ্ত হয়ে গেলে খেরেপায় 
জল কিনার নিয়ে অন্য ঘরের পছে শোভাযাত্রা নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। 

হত্যেক উপজ্াতিরই তর গড় প্রত খাকে। তবে চলতিপথে এক 
উপজাতির গড়ৈয়া শোভাযাত্রা অন উপজাতির গৃহে প্রবেশ করতে পারে 


বা এক উপজাতির লোক অন্য উপজাতির শোবার অনুগমন করতে 
পারে। গোয়া দলকে সকল গৃহস্থই সাব্যমতো কিছুনা কিছু দেয়-__অবশ্য 
বদি কোনও দরিত্র গৃহস্থের একেবারে কিন্তু দেয়ার ক্ষমতা না খাকে 
'গড়েয়া শোভাযাত্রীরা তার পৃহে প্রবেশ করতে কিছুমাত্র কৃষ্ঠা কাশ রে 
না; কে কত দিন৷ সেটা বড় কথা নয়. বড় কথা হক উৎসবের আনন্দ 
সকলের মনে স্ভারিত করা। শুধুমাত্র দুশ আর ফুল দিয়েই পড়া প্রা 
হতে পারে। স্থানীয় বান্ধালি অধিবাদীদের বাড়িতেও পড়ৈয়া মিছিল যায়-_ 
তায়াও গড়ৈয়া দেবতার উদ্দেশে ভক্তি ও অর্থ] নিবেদন করে। 

নোয়াতিয়া ত্রিপুরা সম্ত্রদায় গড়েয়া পৃঙ্কা উপলক্ষে যে নিছিন্দ বার 
করে তার সর্বাগ্রে থাকে অওচাই ব পুরোহিত, গটডেয়া প্রতীক তারই 
হাতে খাকে। তারপরই যে থাকে তার নাম হুল তানচরাই: এর কাজ হল 
গৃহস্থের কাছ থেকে উৎসর্গ হিসাবে পাওয়া মোরগ বা পাঠা বলি দেওা। 
বলির মাসে ঘদি বাড়ির ঘালিক চায় তবে তাকে দেওয়া হয়. না চাইলে 
তারাই নিয়ে হায়। তান্ডয়াৱের পশ্চাতে থাকে নাচনের দক, তাদের 
পম্চাতে থাকে ঢোলের দল এদের পিছনে তিন জন বেশার_ শ্রথম জন 
শেয়ার মদ; দ্বিতীয়জন চাল এবং ত্ৃতীয়জন গড়েয়ার মোরগ বহন 
করে। মিছিলের প্রধান অশেএরহপকারীদের এইভাবে ঘত্বাযথ দাচিত পালন 
করতে হয়। এরা ছাড়া সাধারণ লোকরনও মিছিলের পথ পরিক্রমায় 
আলেগ্রইপ ফরে। অওচাই মাকে মাঝে 'গড়েযা” বলে বনি দেয়_ 
শোভাবাত্ীরা সেই যবনিকে সাগ্রহে সোক্চার করে। গড়েস্ার শোভাবাস্্ 
ধখন পথ পরিক্রমা করে তখন কেট সেই মিষ্ছিলের সামনে থাকতে পারে 
না_ দর্শক ছলতা পথের পাশে সরে দীড়ায়। কোনও সম্তরদারের গড়িয়া 
শোভাযাত্রায় এই বিরুমের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। 

দেববর্মাদের মহ্যে গড়ৈরা উৎসব চল্গে সাতদিন। এ কদিনই 
পর্যায়ক্রমে গ্রামের গৃহশুলিতে শোভাযাত্রা নিতে হাওয়া হয়। সনাত্তি 
দিবসের পূর্যদিল গেরেপারের অর্থাৎ দল্সনেতার গৃহে একটি বড় মেলা 
বসে--ফেনাবেচা চলে নানা সামরীর। প্রভৃতি লোকসমাগম হয়, ভোজ 
হয়। বৈশাখের সাত তারিখ বংশেদশ্ড প্রতীক গঁড়েয়া দেবতাকে নিকটস্থ 
ছড়ায় বিসর্জন দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গড়েছা অনুষ্ঠানের 
নৃতযমীতের মাধমে আগারী বছরের কর্মসূচি খ্কানিরে দেওয়া হয়। 
রিয়াদের মযোও পৃজ্জ। সাতদিন ধরে চলে। তবে নোয়াতিয়া ত্রিপুক্ীদের 
গুজর সময় ব্যাণডি অপেক্ষাকৃত কম। পূজা চলে চৈতর-সংক্রান্তি থেকে 
শুরু করে বৈশাখের ২ তারিখ পর্যন্ত। চৈত্রের শেষদিন যে বাড়ি ছেকে 
শোভাযাত্রা পর্মম বার করা হয়েছিল বৈশাখের দু-তারিখে রাম প্রদক্ষিণ 
শেষ করে শোভাযাত্রা দেই বাড়িতেই ফিরে আসে_প়ৈয়। দণ্ডটিকে 
পূর্ব নির্দিষ্ট বেদী সদৃশ স্থানে শ্রেখিত করে দেওয়া ছয়। এখানে আর 
একবার পুজা কর হয়-_অওচাই পূজা করে, মস্ত পড়ে, বলি হয় পাঠা 
ও মোরগের; তারপর নাচ গান, মবশেষে ভোরপর্ব। এরপর বিক্দলে 
লিফটছ ছড়ার নিয়ে পাক ঘা কাদা মাটি মেখে সমবেত চিৎকায় ও নৃত্যে 
স্থানটি জমজমাট করে গড়েছে বিসর্জন দে__পরে সরান সেরে বাড়ি 
ফিরে আসে। 

আমর! পূর্বে নোয়াতিয়৷ সন্জ্রদা়ের গড়িয়া শোভাযাত্রায় দৃখ্য 
অশেগ্রহণকারীদের নাম উদ্লেখ করেছি। গকৈয়া শোভাঘাত্রীরা উৎসবের 
কদিন ঘরেই গ্রাম পরিক্রমা শেষ করে গড়ৈয়ার উদ্দেশে নিবেদিত যে সব 
টাকা-পয়সা, চাল-কাগড়, মোরগ-পাঠা ইত্যাদি পায় তা ভাগ করে নেয়। 
গড অর্থ ও বস্তু তিন ভযগে ভাগ ফরা হয়। এই তিন ভাগের প্রথম 
ভাগটির পরিমাণ সব থেকে বেশি, স্থিতীয় ভাগ প্রথম ভাগের তুলনার 


এবং তৃতীয় ভাগ দ্বিতীয় ভ্যপের তুলনায় কম। প্রথম ভাগট্ি পাঁচটি 
উপভাগে বিভক্ত হয়ে ৫ জনের ছযো__অওচাই, তান্চরাই, বেগার, 
হদলিয়া ও ঘরের মালিকে বিলি হয়; দ্বিতীযর ভাগটি লম্মন উপন্তাগে 
বিভক্ত হয়ে বারা টাকা ও কাপড় বহুল করে আনে তাদের মধ্যে বিতরিত 
ছয়: সবশেষ ভাপটিও নাচন দলের হ্যক্তিদের মহ্যে সদ বিতরন 
করে দেওয়া হয়ঃ গড়েয়ার উদ্দেশে নিবেদিত অর্থ এবং বস্তুর একটি 
আনুবানিক ভাগ এখানে দেশ্যনো হল। মনে করা হাক মোট সম্পদের 
শরিনাপ ১০০ টাকা। পূর্বোক্ত ভাগ অনুযাটী৷ তিনটি ভাগের পরিষাপ হবে 
হথাক্রমে ৫৩ + ৩০ + ২০ টাক্য। 

আবাদের আলোচনায় রিল্লাংদের সম্পর্কে শ্দঙ্গিক উল্লেখ আছে। 
এখন গড়ৈয়া পূজায় রিতাংদের অন] একটি বৈশিষ্ট! সম্বন্ধে আলোচনা 
করে তখাবিবৃতি অংশের যতিপাত ফরব। রিষাদের পূজা বৈশিষ্ট 
সম্পর্কে হতটুকু দেখবার ও আলাপ "আলোচনার মাধ্যমে নেবার সুযোগ 
হযেছে তাতে দেখেছি যে-কোনও বিশেষ দেবতার পুক্লাতে কেবলনাত্র 
সেই দেবতাই পূজিত হচ্ছেল না, শ্রারও লা দেবতাদেরও প্রয়োজনঘতো 
পুজা করা হচ্ছে। 'রিল্লাংদের যে কোন পৃজ-তেই উসুকুত্তায় বকা, 
ছনেরাও ইত্যাদি পবিত্র দেবতাদের উদ্দেশ্যে মস্তরোক্চারণ করা হয়, আর 
"সেহালিবি' আচারও শ্রর সব পূজাত অবশ্য করণীয়”.._কবাগুরি 
অনেছিলাম প্রামগ্বান রস রিয়াং নহাশযের কাছ থেকে। 'সেমাসানি' 
হল এবজ্রাতীয় আচার হাব মাধমে অওচাই বা পুরোহিত জানতে পারেন 
দেবতা সন্বষ্ট হয়েছেন কিনা। বলির পত্র নাড়ি ধার হরে তাকে 
মেখ্যলেও অওচাই এটা বুঝে নেন__ীভাবে বোঝেন সেটা অওচটই ছাড়া 
জন্য কেউ জানেন না। এটা একজাঠীয় গুহাবিদা-_সহজ্ আয় করা 
হায় না। সে হাই হোক, গড়েয়া পৃজা উপলক্ষে রিয়ারো শরীক্যালাবাঙ 
শ্জ্লাবাষড নানে দুটি তরাদেবতার পূজা কবে থাকে। বিয়াংবা পড়ৈয়ার 
ৰে দিছিল নিয়ে পথ পরিক্রমায় বেরোয় তার সঙ্গে 'শরীকালাবাঙ' কে 
দিয়ে যাওয়া হয়। কর্ণ! হল ভ্রীকালাবান্তের প্রতীক। জীকালাবাঙ হলেন 
বড় ভাই। ছোট ভাই জীকলাবাযঞ্জ কে মিছিলে নিযে শাদা হয় না কারণ, 
ওদের কিন্বাস উগ্রহকৃতিব দেবতা হীক্লাবাঙ দিছিলে খাকলে অনেক 
লোকের ক্ষতি হতে পারে। মিছিল পথযাত্রা শুরু করার আগেই তাই 
হ্ীকলাবাঙড দেবতাকে গ্রানের মধ্যে একটি শির স্থানে বেষে হাসা হয়। 
শ্ীকলাব্ন্ের প্রতীক হল একখানি আগাসহ বাশ-_বাশটি নিদি্ট স্থানে 
পুঁতে তার ঠাংপাশে সুতো দিয়ে ঘিরে রাধা হয়। যেখানে উ্শ্রকৃতির 
দেবতা ধরীকলাবাঙ্ড খাকেন সেখানে কেউ ঘায় না_গণ্ডির ভিতর কেউ 
ঝুতু ফেলে না: কারদ. ওদের বিশ্বাস তাহলে সেই ব্যক্তির শরীর বাঁকা 
হয়ে যায় বা দুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। মিছিল. পূর্বেই বলা হয়েছে, সাত দিন 
ঘোরে-_যে কদিন পথ পরিক্রমা চলবে সে কদিন বড় ভাই 
হকালাবান্কে, অর্থাৎ বর্শা দেবতাকে নিয়ে ছোট ভাই হ্ীকলাকাঞচের 
সঙ্গে দেখা করা যায না। হদি কোনওক্রমে উতর দর্শন ঘটে তাহলে 
তৎক্ষশাৎ দুটি মোরগ বলি দিয়ে দু-ভাইবেই জঙ্গলের মহ্যে বা জলে 
ফেলে দিয়ে আসা হয়। 

গড়েয়া পৃজার উদ্দেশ : জুমের সুফলন, পৃহন্থের মঙ্গল, হনবৃদ্ধি 
বংশবৃদ্ধি ও রোগ ব্যাধির বিনাশ। 


® 


শল্মুনাথ ঘটক 


পশ্চিছযঙ্গের পশ্চিম শ্রপ্তিক ধাকুড়া জেলার বাঁকৃড়ি ভাষা আর্যতাবারই 
বিবর্তিত রাপ। এই ভাষা খুবই সরস, সরল, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর। এই ভাবার 
সৃষ্টির গোড়াতেই কৃষ্ণকার. উলাক্েশ, পৃতু নাসিক ‘নেগ্াইড' উপজাতি 
দুণ্ডাদেও আদি অধিবাসীদের বংশবর সাঁওতালদের ব্যবহৃত বহ শন 
প্রভৃত পরিম্যপে কেন করেছিল। এরই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হল মুস্তারি 
ভাবার 'কড়া-কুড়ি'. সাঁওতালি ভাহার "লোল' -পাল' 'হিড় ইত্যাদি 
শন্দসমূহ। এছাড়া ভারতের সকচেয়ে প্রাচীন একটি নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর 
শরাবিড় ক্ষনগো্ঠীর় ব্যবহাত হছে লব্দ ওই ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সন্ধে আকন 
হয়েছিল। এরই স্মারক বহন করছে 'কোলঙ্গা' প্রভৃতি শখ বাক্ড়ি 
ভাষায় নিহিত মুণারি, সাঁওতালি ও বিড়ি ভাহায় হাবহাত বে সব শব্দ 
আমাদের কর্ণে অর্থহীন ববনিতরঙ্গ তুলে তা একসময় এই ফ্মলি-তরুসের 
বৃষ্পই অর্থ যে ছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই শব্দগুলি নিয়ে গবেষণা 
করলে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা ধার বে._ প্রাকৃতিক, সামাক্তিক, কিংবা 
অর্থনৈতিক তাড়নায় বিশ্বািযের অভিশা পড্জাশ সন্তান, খবি দীর্মতামস 
শ্রভৃতিয় দল, মহাবীর রঘু ও ভীমসেন যে আর্থ ভাহা বহন করে 
এনেছিলেন. তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর্ষেতর গোষ্ঠীর ভাষার ব্যবহৃত বছ 
শব্দ। এরই শ্মৃতির পরিমল বহন করছে সাঁওতালি ভাষার হযহক্‌ শব্দটি। 
আর্থরা এই শন্দটিকে হক্ক' কপে এবং চর্যাপসের কবি 'হক্ক' শব্ষটিকে 
"সাক" শব্দে ব্যবহাত করেছিল। আবার সীত্ডতালদের দ্যোড় শব্দটি ছেফেই 
যে 'দৌড়ানো' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সে বিষয়ে সম্বেহ ফরবার কোনও 
সরস হেতু বা যুক্তি নেই। 

হাই হোক, বাড়ি ভাবায় ব্যবহাত আর্ষেতর শব্দাবলির উচ্চারণ- 
ভঙ্গি আজও ঠিক আছে এবং বছ শব্দ যে সহহ সহত বছর ঘুরে কিরে 
বিভিত্রকুপে আবির্ভূত হয়েছিল, তা বৈর্াকরশিক ভাষাতাত্তিক বিচারে 
বুজতে পারা ধায়। এইসব শব্দ বান্সালি গবেষকদের মনে গভীর 
ব্রেখাপাত হয়ে এবং পুপেও আনে সাড়া, আনে দোলা। মোটের উপর 
আলভরা ঘন ছেবের মতে৷ বাঁকৃড়ি ভাষার যেই নবোদিত সূর্যের 
রশ্মির মতে৷ বিজ্রিত আর্যেতর গোষ্ঠীর ব্যবহাত শব্দগুলি সতাই 
কৌতৃহলোন্দীপক এবং এগুলির স্বতন্ত্র মল্ত রয়েছে। 

খুবই দুখের বিষয় এই যে, টীয়ক মালার তোই মূল্যবান ও সুরভিপূর্ণ 
বল পৃষ্পের মতা বাক্ড়ি ভাষার আনেক বৈশিষ্্যসম্পর শব্দ ্রতগতিতে 
ব্যংসের পথে এগিয়ে চলেছে। এই শব্ষপ্রলির বসের মূলে আছে 
স্বামগঙ্গিতে নরকেত্রিক সভ্যতায় যা ভাববারার অনুপ্রবেশ, আধুনিক ও 
'আধুনিকা হবার শুদ্যুগ্তঝ্তসনা ও মানব আনবীর স্থান পরিকর্তন। 

খুবই লক্ষ্মায় কথধা এই যে, কালো তব ভারতের ভাহাতান্তিকগশ 
রোম, শিস, প্যারিস, ভিচেলা ও মস্কোর ভাষা নিতে গবেষগা করতে 
পতটা উৎসাহ বোয করেন__ভতট। উদ্‌রীব নন নিজের দেশের ভাষাকে 
জানতে ও চিনতে এটা শিক্ষাব্যবস্থার দোষ. না রাষ্ট্রচালকদের নীতির 
গলদ তা পাঠক পাঠিকারাই বিচার করে দেঙ্বেন। যাই হোক, আজও 
কোনও উদ্যমনীল ভাষাতাত্তিক বীকৃড়ি ভাষার শব্দশুলিকে সংগ্রহ করে 
প্র রচনার চৌঁট করেননি। এই মহৎ কাটি দীর্ঘমেয়াদি ও কষ্টকর হলেও 
গবেহকদের নিরলসভাবে লেগে গ্যকতে হবে বহুদিন। যেদিন উপযুক্ত 
গবেষকদের দ্বারা বাকৃড়ি ভাবার হ্যজ্যর হাজার শব্দ সংগৃহীত হবে এবং 


>! 


শব্দের অর্থ প্রয়োগ, অপত্রশের রূপ. মূল শঙ্স ও আরও নানা কষা জানা 
যাবে, সেদিন আমাদের শুত্রে এক তদসাবৃত রর্র-রাজির উপর পূণ 
আলোকসম্পাত হবে.__আর বাঁকুড়ি ভাষার জননী জন্সন্ধাত্রীর মতো 
হেসে উঠবেঃ 

অবশেষে বীকড়ি ভাষার ব্যবহাত কতকনুলি শব্দ নিশ্রে দেওয়া হল 
বেলি পড়তে মন্দ লাগবে না 
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হোন্জা' কমার উৎপত্তি হয়। এ বিষয়ে বাদশাহ আকবর যখন ভূর রাঙ্গস্ব 
বিষয়ে পরগনা বিভাগ করেন তছদন তিনিও প্রচলিত 'মৌজা'র কোনও 
পরিবর্তন ফরেননি। “হন ফাটি তাই আরবি "মৌজা-ত্া' শব্দ ছেকে 
উদ্ধৃত । ইংরেজ রাজতে ভূমি জরিপের জন্যে মৌজার সাল হিসেবে বলা 
হয়েছে, 'মৌজা' হল একটি দামাক্রিক গ্রাম; এক বা তারও বেশি বাস্তর 
সমষ্টি ও সেই বাস্তর লা্োরা বাড়ির লোকজনের চতুর্দিফের দখলিকৃত 
চাব-আবাদের জনি। রাজত্ব আদায়ের ফাগত্জপয়ে এক বা ততোধিক 
বনের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জনি ঘদি একই নামে সরকারি কাগজে লিপিবদ্ধ 
থাকে, তাকেই মৌজা বলে বয়ে নেওয়া হবে। আর এইসব জবি যে 
সবসময় পাশাপাশি এক লাগোয়া হবে-_তায়ও ব্রেন স্থিরতা নেই। 
অন্য গ্রামের জমিও এন ভেতর থাকতে পারে ব৷ সেই মৌজার আমিও 
অন্যান গ্রামের বা মৌজার অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে। যষ্টব্য : Wi৪ল'$ 
01040 of Judicial and Revenue Terms, 1855) 

পূর্বে আলোচিত 'ভুলগেঁড়ে'’ ও “বামুনযুকুড়ে'* গ্রামের লামকরণে 
খামের নামকরপে ব্যবহ্যতত হয়েছে 'আড়া' শ্রতরাস্ত শব্দ। এখানে 'আড়া' 
হল ডাঙ বা উঁচু জায়গায় বলতি। পূর্বের আলোচনায় যেমন পূকুরকে 
কেন্ত করে গ্রামের নাম, বর্তমানের 'শিঙ্গেড়া' লামকরগে তেমনি ডান্তা যা 
চলতি কথায় 'আড়া'কে কেন্ত করে গ্রামের নামকরণের উদ্ভব। সিহে বা 
শিং পদবিষারীনের বসবাসকে কেন করে আলোচ৷ গ্রামের নামকরণ হয়ে 
গড়িয়েছে 'শিং-এর আড়া' এবং তা থেকে শিঙ্গে-আড়। এবং বর্তমানে 
অপরাশে হয়েছে 'শিক্গেড়া'। অস্ট্রিক ভাষা নিযে গবেধলারত সুহদকূমার 
ভৌখিকের মতে, “..কোল ভাযাগোষ্ঠীতে আড়ার অর্থ বাঁধের পাড়। 
পুকুরের আড়া। মানে পুকুরের পাড়_জল ছিরে রাঘার জন্য উচু ডাঙ্গা হা 
বাঁধ।"" কিন্তু আলোচলাক্ষেযরে পুকুরের পাড়ই হোক্‌ বা ভাই হোক 
দুইয়ের অর্থ সেই একই হয়ে দাড়ার। পুকুরের পাড়_এই অর্থ বরলে 
দেখা যায়, একদিকে জল৷ এবং অন্যদিকে আড়া. অর্থাৎ পুকুরের পাড় বা 
ভাক্ম। সুতরাং এক্ষেত্রে শিঙ্গেড়া নাহকরপের পিছনে আছে নেই 
বদতকারী পরিবারের ভান্স ঝা পুকুরের পাড়_যা ছেকে শিং-এর আড়া 
= শিক্গে-আড়া এবং বর্তমানে 'শিঙ্গেড়া'। 


১. কোশিকী, 'জৈরষ্ঠ আৰণ’ ১৩৮০, পূ. ২৫ 
২, এ ৰাতিক, ১৩৮০ পূ. ৮ 
ও. এ শারদীয়, ১৩৭৮, পূ ২৩ 


অর্বাচীন মন্দির-মসজিদ 
কৃষ্ণস্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


বর্তমানের একটা সমস্যা হচ্ছে_ দেশ জুড়ে এখনে ওখানে অবস্থিত 
অশ্যা ও অত্যন্ত সাধারশ মন্দির মসঞ্জিদন্ছলি ঘারা কোনও দিত 
থেকেই কী প্রশ্থতত্রবিদ, কী 3-বিজ্ঞানী, অথবা দনাকতুবিদ ও 
জনসাধারণ কারও কাছেই বিশেষ ভাকর্ঘজীর কন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। 
এই না.হজে উঠতে পারার মহ্যেই সমস্যাটা পক্জিয়ে উঠেছে: কিছুদিন ধরে 
সফলের অকঙ্গেই এরা জ্রু্ল নিশ্চিহণ হয়ে আসছে এইটে হল 
আজকের সঙস্যা। এদের না আছে বিশেষ কিছু শ্রাটীনন্বের গৌরব) 
লাস্কার-সঙ্কৃতির রহস্যময় বিরাট সন্তাবনার ইঙ্গিত-সংকেতের সঙ্গে 
জড়িত নয় এয়া। এদের ইটের পাঁজবাশুলির চস্কতাবের মধ কোনও 
ব্তিহ্যলিক, কোনও জাতীয় সমস্যার সমাহানসুত্্ের শূর্কিবে থাকবার 
নেই কোনও বিশেষ সন্তাবা। তাই এদের দিকে কেউ তাতান না। এদের 
কেহ করে কেও উপকথারও সৃষ্টি হয়নি৷ কেননা এদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
কোনও বিশেষ গুলপূর্ণ ঘটলা বা কোনও বিশিষ্ট বাতিলে যোগাযোগ 
নেই বড় একটা। কিংবদস্তি এদের কিছু বলে না। এইসব কারণে এইদব 
অর্বাচীন হক্দির-মসছিদ্লির তথ্যাদি সংগ্রহ কবা খুবই দুকহ। 

তবুও এই দুরূহ কাজটিতে হাত দেখার সন এক্সেচ্ছে। হয়ত সময় 
এসেছে অনেক আছেই। কারণ মন্দির অসজিদ আর কেউ এ ঘুগে তৈরি 
করছেন লা বড় একটা এবং জাজ পর্যন্ত হলি টিকে চাচে-- তাদের 
কিযে রাখবার শক্তি কোবহয় শ্ার তাদের মালিকদের নেই এবং পরে 
আরও ছাকবে না। কোনও কেনও ক্ষেত্রে শকতি থাকলেও রুচির আনূল 
পরিবর্তন হয়েছছে। মানুষ আর এণ্ডলির দিকে তাকাতে চায় না। তারপর 
জাতীয় সরকারের বর্তমান ভূমি-নীতি, তার সঙ্গে ভাইনের কিপাতা পুষ্ট 
ভযদের করবর্ষমান অদ্ধনোযোগিতা এদের দুলে কুঠারাঘাত বড় কম 
করছে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারের যুগেও এরা বেশ মাথা উঁচু 
করেই টিকে ছিল, এদের সাথ্যাবৃদ্ধিও হচ্ছিল__হদিও সেটা ছিল 
সাত্রাজ্যবাদী শোষণ ও ধের মুগ) আর আজ আমাদের দেশে 
পাম্চাত) সভাতার ভাটার টানেই আমাদের গা থেকে ধুতি পাঞ্জাবি আর 
আমাদের গাঁ দেকে নম্দির-অসজিদ_পড়িরে পড়বার মারাম্মক টানে 
সমুক্তের তলায় তলিয়ে যেতে বসেছে_হদিও এখন আমর! স্বাধীনতার 
ও সংগঠনের যুগে বাস করছি। 

এই মন্দির-মসজিদতুলি হনি দেশ খেকে নিশ্চিহ হয়ে হায় তাহলে 
দেশটার চেহারা কী রকম হবে। ভারতবর্ষের ভারতীয় কি অব্যাহত 
থাকবো এই অসত নগন্য মন্ষির-মসজিদুলি-__গায়ের শহরের 
অস্টে লক্ষ্য মানুষের জীবনের গতি ও ভ্রীফনের মূল্যবোধকে 
ভারতীর সক্কোর-সাঙ্ধেতির সঙ্গে অভিত্র ফরে রেখেছিল সে নিক থেকে 
বিরাট বিরাট স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরপ বিস্ময় ক্জারক এতিহাসিক মন্দির- 
মসজ্জিদশুলির চেয়েও এদের অকনান অপরিসীম। ভারতীয়কে চাইলে 
এদেরকে টিকিয়ে রাখতে হয়। সেই জন্যই আমি এইসব অর্বাচীন মন্দির- 
যসজিদশুলির যতদূর সম্ভব বিবরণাদি সংগ্রহ করে সরকার ও সাধারণৈর 
নক্জরে আনব্যর চেষ্টা করছি যাতে তার! এদের সরেক্ষণ ব্যাপারে 
জের কর্তব্য সম্বন্ধে নৃতন করে চিন্তা শুরু করতে পারেন। 

অবশ্য এই বিষয়ে আমি একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোক। আমার 
শক্তিও অতি সামান্যাই। নিছক মনের টানেই কাজে নেমেছি। এই বিষয়ের 


বিন্দেযজ্ঞ ও সুবিষেচক তারাপদ সীত্তরা মহাশয় আমার ক্টি-বিচাতিতলি 
ভার বিশেষজ্ঞের জান দিয়ে বিদূরিত করবেন এই ভরসাতেই আমি এই 
কাজ নিয়ে এগিয়ে বাচ্ছি। 

যাই হোক, বাগনান খানার সঙ্িতটস কেডাবেড়িযা গ্রামের এই রকম 
একটি অর্বচীন হন্দির দিয়েই আমি আমার এই কর্তব্য হাতা শুর করলুম। 

দুলালচন্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সাতপুরুষের ভিটার এই মন্দিরটি 
অবস্থিত। তমা মাপের আটচালা মন্দির। বরং ভ্রমাল মাপের চেষেও কিছু 
বেশি সত মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ আছেন। শিবলিঙ্গের সঙ্গে নারায়ণ ও 
শীতলা দেহীরও পুজা হর। ঘক্চিরটির তুবস্থা খুব একটা ভালো নয়. তবে 
এখনি একটা কিছু ঘটার যতে। নয়। চক্রবর্তীর! এর মঘোই মশ্িবটির দু- 
বায় সংস্কার করেছেন। তাই মন্দিরটির পাত্রে কোনও শিল্পকার্য ও 
অলাকেরণ ছিল কিনা তা আর বুন্যবার উপায় নেই। উপরের চারচালাটি 
ছোটো। সবার উপয়ে একটি উচু সরল্দরেহায় কিছু অলকোরের কাধ 
বি্তুমান। সুউজ্ঞ ও সুগঠিত বেদীটির উপর মন্দিরটি অবস্থিত।গম্ুজ কেশ 
পুরু ও মজনৃত। যন্দিরের আদি দরজা নষ্ট হয়ে পেছে। ইটগুলি পাতলা ও 
ছোটো ছোটো পেটা টালির মতো। অবশ্য দুবার বে সাস্কোরকার্য হয়েছে তা 
বর্তমানের ইট দিয়েই হয়েছে। সবসুদ্ধ মিলিয়ে মন্দিরটি নিতাত্ত অর্বটীন কে 
নয়__এটা অনুমান করা হয়ত অন্যায় হবে লা 

তথ্য সাগ্র্ের জন্য দুলালবাকুকে কিনু জিজ্ঞাসাবাদ করায় তিনি 
বত্েস__“আঘি আমার বাবার মুখে হা শুনেছি তাই আপনাকে 
বলছি_। আর কোনো প্রমাণ আদার কাছে কিছু নেই! আমার বানা 
বাছাপদ চক্র বলেছিলেন__যে তার পিতার প্রপিতানহের সবতে এই 
মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। বামাপদ'র পিতা অহ্োরচন্্। অধোরচন্্ের 
পিতা গোপালতক্। গোপালচত্্রের পিতা ছিলেন পতিতপাবন। ওদং 
্ামনিবাসী আমাদের কোনও এক হজমান, মাহীন্্রপেচ্দার এই মন্দিরটি 
এনানে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিঃসত্তান মাহী তীর সনাপন করে 
কাশীধাম থেকে শিখলি্গ এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করে হান। এই মন্দিরটি 
ও এর সঙ্গে ১৬ বিঘা জমি ভক্তির অর্থ। হিসাবে তিনি তার পুরোহিতকে 
অর্পণ করে পেছেন। এখানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করযার আরও একটি ফারল 
ছিল। তখন ওদ গ্রে হ্ণবণিকদের পৌরোহিত) করবার জন্য কোনও 
রক্ষণ ছিল না। আমরা দুবার মন্ধিরটি সক্ষোর করেছি। আদিতে মন্দিরের 
গায়ে কিছু শিলপবর্য ছ্িল__সে সব কিন্তু রক্ষা করা স্তব হয়নি।” 

দুলালবাবুর ওই তপ্যানুলারে_২৫ বছরে একপুরুষ হরলে_ 
পূর্ববর্তী ৪ পুরুষে ১০০ বছর হয এবং দুলালবাবুর বর্তমান বয়স ৬০ 
বছর। তাহলে মন্দিরটি কমপক্ষে ১৬০ বন্ধরের পুরেচনো অনুমান করা 
হায়। অর্থাৎ নির্াপকাল ১৮১৩ খ্রিস্টান নাগাদ। ঈশ্থরচত কিবাসাগর 
মহাশয়ের জন্মেরও প্রায় ১৬ বন্ধর আগে। 

দুলালবাবুর ফ্য় আরও দুটি জিনিস পাওয়া যায়। প্রধনত তাদের 
মন্ধিরটি ফেনিও জমিন্যরের নির্মিত নয়। সাধারণ উন্চ মহাবিতত অবস্থার 
কোলও বনী য্যক্তির দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে রায় বন্দির 
মসজিুলি জমিদার শ্রেণির শ্রকান-_ এটাই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু এই 
মন্দিয় একটি ব্যতিক্রম। দ্বিতীয়ত, তখনও খর্পবশিকেরা অ-জল-চল 
শ্েশিদুত, তখনও ত্যদের পৌরোহিত্য গ্রহগেজছু যথেষ্ট সংখ্যক ব্রাহ্মণের 
অভাবে তারা বেশ সমস্যা রন্র। অর্থাৎ তখনও বালোর ব্যবসায়ী 
ধনিকপোষ্ঠীর একটা বড় অশে সমাজের নিশ্রতম ধাপেই পড়েছিলেন! 

হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এই অ-জলচল শ্রেণির সৃষ্টির পশ্চাতে 
এঁতিহালিফ, রাজনৈতিক, দাশনিক ও হরীরয উত্থান-পতনের জটিলতা যে 


বর্তমান-_ এটা নিশ্চিত। হয় সেই বিজয়ী আর্য জাতি, ও বিজিত অনাথ 
জাতি__কেল- হো. মুণ্ডা, বিড়, দাস প্রভৃতির সেই ইতিহ্যস-পূর্ব আদিম 
ঘুগেও আমাদের পিছু হাঁটতে হবে এর কারণের সন্ধানে । আমার বিশ্বাস 
বাংলার এই অ-্রলচল শ্রেণির লিজঙ্থ ইতিহাস আছে। এখানে বর 
কৃষিজীহী =ংস্যজ্ীহী ও পশুপালক গোষ্ঠী এই শু-জলচল গোষ্ঠীর 
অন্ত । আবার ব্যবসা-বাশিক্ারত বন্ধ ধনিকগোষ্ঠীও ঘাদেরক্ে 
পেশাগত নীচতার কারণ দেখিয়ে_অ-ক্লচল কবা ধায় না কোনও 
মতেই-_তারাও এই শ্রেণির মধে৷ আছেল। সসতিসম্পন্ন, ব্যবসা- 
বাণিতো পারদশী বেন কিছু শনিক গোষ্ঠীকে অ-জ্জলচল ফবে রাঘারও 
একটা তাৎপর্য নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেই তাৎপর্টাকে সঠিকভাবে উম্মে 
করার আজ্প আর বোধহয় উপায় নেই। আমাদের বক্তবা__বালোর এই 
ব্যবসায়ী বনিক অ-্রলচলদের নিয়েই। 

ভারতবর্ষের শ্রবান কন্ধ হচ্ছে, যারা ত্যাগত্রতে ব্রতী ছয়ে_ 
আব্যান্মিকতা, অহায়ন, অধ্যাপন ও ভীবন-সটীবের গূঢ় সত্যের সন্ধানে 
নিয়োজিত থাকতেন, সমাজকে নৈতিক-দিপদর্শন করানোর প্রথম অধিকার 
গাদের। রাই প্রথম ও বান শ্রেণি। ধারা শৌর্ম ও ত্যাগের সমহতে 
ওই দিনদদর্শানুযায়ী শাসন ও সাগ্রযমের স্বায়া সমাজসেবায় ব্যাপৃত 
খাকতেন-_ঠারা দ্বিতীয় শ্রেশি। আর যারা নিছক বাস্তৰ-বন-দৌলত ও 
শক্তি উপার্চনে ব্যস্ত ও ওইশুলিকে নিছক নিজেদের স্বার্থে ব্যাবহার করতে 
ঘরশীল__তারা তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত। তাদের যোগ্যতা হত বড়ই হোক না 
কেন--তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা কলে ভারতবর্ষ স্বীকার করেনি। আমার 
মনে হয় ওই ধনিকম্রেশির যে আশে খনি শক্তি-সম্পদের জোরে 
সমাজকে পদানত করে তার শ্রভু ও নিয়ন্তা হতে গেছে অঙ্গবা ভিন 
(কোনও ধর্ম বা দর্শন সমাজের বুকে চাপাতে গেছছে_তখনই সমাজ দেই 
আশেকে শ্রতিঘাত করেছে-_তার গর্বোদ্ধত শিরকে নামিয়ে দিয়ে তাকে 
শ-জলচল করে ছেড়েছে। আমার আরও মনে হয়__বৌদ্ধমুগের 
অবসানে হিন্দ্ুগের পুনরল্থানের সময়ে যে সব বৌদ্ধ উচ্চশ্রেপির 
ধনিকরা! হিন্দুত্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িত্েছিলেন._ তাদেরকেও '-ঝলচলা 
শ্রেণিতে নামিয়ে আনা হে থাকবে। এসব ক্ষেত্রে ইউরোপ হুলে-_-গুমের 
শিরচ্ছেদ হত এবং রক্তাক্ত জেহাদ গর্জে উঠত ওদের বিরুদ্ধে। 

কিন্তু বাংলো ও পথে ঘয়েনি। বালোর সমাজ ঘনিকের ঘন সৃষ্টি্প 
যোগ্যতার স্বীকৃতিটিকে ভ্রত্যাহার করে নেয়নি; তাকে পরিপূর্ণ সামাজিক 
কর্তনের আঘাতে ঠেলে ফেলে দেয়নি। তার পরিবর্তে তাকে অ-রবাচা 
হিলাবে নিক্ষতম শ্রেণির মহ তার টাই নির্দেশ করে দিয়েছে ও তার 
বেটা হথার্থ দোষ সেইদিকে তর্জনী উচিয়ে রেখেছে। সমান্ছের শত্রুকে যে 
শান্তি দেওয়া হল তার মহোও একটা সামাজিকতা থেকে গেরা। 
সাহাজিকতার ওইটুকু স্থিতিকে অবলম্বন করে ধনিক অ-জলচলের। 
উচ্চতর সামারিক স্বীকৃতি ল্যভের আশায় সমাজসেবাদূলক শিক্প-স্থাপতোে 
শান নির্ধারিত পদ্থায হমুর অর্থবায় কলেছেন। দেবনস্ছির ও দেবায়তন 
ভতিষ্ঠা ও ৱাহ্ষণে উৎসৰ্গ করার ছারাই তারা সমাজের মন পেয়েছিলেন 
মবচেত্রে বেশি এবং সমজও তাতে উপকৃত হয়েছিল বড় কম নয়। 

কিন্ত মর্যাদার লঘুত্র হটে বলে, অ-জলচল শ্রেণির ধনিককেও ঘন 
বলে স্বীকার করে নেওয়ার মতো ত্াক্গণ দেশের হর তত্র পাওয়া যেত 
না। ছুলালবাবুর মাহীম্র পোদ্দারও খুঁজে পাননি ওই রকম ব্রান্মপ তায় 
নিজের গ্রামে । এই মর্যাদার তারতমোর ঘূরণিপাকে পড়েই যে শিবলিঙ্গটি 
ওক গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারত-__ঠাকেই বেড়াবেড়িয়া গ্রামে আসহত 
হয়েছে) 


শ-জলচলের হাত দিয়েও শিব আসেন, যেমন আসেন জল-চলের 
হাত দিয়ে। শিবের প্রতিষ্ঠাতা অ-জ্ষলচল থেকে গেলেও-_তারে প্রতিষ্ঠিত 
শিবের মাথার তক্তিভরে জল ঢালবার জন্য সমস্ত বান্জালি-সমাজ শিবের 
গানে মৃর্ত-দুখর হয়ে ওরে। বেড়াবেডিতার এই শিবহন্দিরটি এর 
অন্যতম শুরাণ। অনির্বচনীয় বাঞ্জালি মনের প্রতীক হচ্ছে বাঙালির সমাজ: 
আর এই লমাঙ্গকে সবদিক বেক ধরে আদ্র এইসব মন্দির-মসজিদ। 


শীতলাদেবী কি বিদেশিনি? 
অনিমেকাস্তি পাল 


বালোদেশের গ্রামাঞ্ষলেই শুধু নর, খোদ কলকাতা শহরের অলিতে- 
গলিতেও শীতলাদেবীর মন্দিরের সংস্যা কম নয়। ভাগীরখী-বগলির দুই 
তীরে এবং রাঢ়দেশে প্রায় ভুতি বড় গ্রামে-_হায় একটি করে শীতলা 
মন্দির, নয় লীতলা-ঘান দেখতে পাওয়া যায়। শীতল্যদেইীকে লৌকিক 
দেষী বলে গণ্য করা হর়। প্রাচীন শান্তাদিতে শীতলায় উল্লেখ নেই। 
উচ্চকুল মর্ধাদার অধিকারী ব্রান্মাণ সাধারপত শতলাপৃজ্ঞা করেন না। 
বসন্তরোগের শ্রর্তাৰ হলে তার প্রতিকারের জন) শীতলাপৃজ্জার বিশেষ 
ব্যবস্থা কর! হয়। কিন্তু দেদিলীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া অঞ্চলের বসন্ত 
রোগের প্রতিকারেয় জন্যই মাত্র শীতলাদেবী পৃজ্জিতা হন না-অনেক 
মন্দিরে শীতলার নিত্যভোগ ও পৃজাণির হ্যবস্থা আছে। এই দেই স্বয়ং 
মাতৃম্রানে পৃরজিতা হন, গ্রামপালিকা-দে্পালিক। রূপে পৃজিতা হন। এই 
দেহীর তিন বনের মৃ্তি দেখা ঘার_-১। পিতলের স্বটের উপর স্থাপিত 
পিতলের মুখ, ২। পত্র খণ্ডের উপর কোনও রকমে পরিস্মুট নাক 
চোখ সম্বলিত একটি নারী মুশু, ৩। গাধার উপরে আলীনা যন্ত্র ও 
অলঙ্ধারে সঞ্জিতা সৃন্দহী, যুবতী মূ্তি। 

শীতলামঙ্গলের কাব্য বেশ কয়েকটি লেখা হয়েছে। পুথিশুলির প্রা সব 
কটি পাওয়া গেছে দক্ষিণ ও দক্ষিপ-পশ্চিম বাংলা ছেকে। পূর্ববঙ্গের গ্রামক্ষেলে 
শীতল মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম, নেই বললেই চলে। পূর্ববঙ্গের গ্রামে 
কেবল বসন্তরোগের প্রতিকারের জন্যই সাধারণত শীতলাপৃজা হয়ে থাকে। 
শীতলামঙ্গল কাব্য পড়লে স্পষ্টই বোকা যায় বে হিন্দুসমাজে এই দেবীর 
পুজা প্রচার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এই ধ্যাপ্যরে, মনসার সঙ্গে 
তলার কিছুটা দিল আছে। তাহলে, হয় শীতলা অনার্য সমাজ থেকে হিন্দ 
সমাজে বেশ করেছে আর না হর ভারতবর্ধের বাইরে খেকে এই দেখীটিকে 
আমদানি করা হায়েে। প্রথম বিককাটির সমর্থনে কোনও প্রমাণ অন্যাপি 
পাওয়া যায়নি। ভারতবর্ষের কোনও অ-হিন্দু জনগোষ্ঠী গর্মভাসীনা কোনও 
দেবীর পূজা করেন না। 

অতএব, দ্বিতীয় বিকলসটি বিবেচন্যযোগ্ট। স্টভলাকে পর্দভের উপর 
চড়ালো কে? হয় ভারতীয় ভক্ত গর্নভব্যহনা এই দেবীর করনা করেছেন৷ 
আর না হয় দেবীটি গর্দতে চড়েই এদেশে পবেশ করেছেন। টেকিকহ 
নার আর দৃষিকবাহন গণেশ এবং পেচকবাহন লক্ষ্মী ছাড়া বাকি 
সকলের কাহনশুলি অন্ভুত হতে পারে কিছ মর্যাদাহানিকর নয় দরগাহ 


সিছে, ইন্ত্রবাহল এরাকত বিবা লরক্সতীবাহন রাজনুসে তে রীতিমতে। 
মহিমামণ্ডিত । কিন্তু বাল্যেদেশে কাউকে গাবার পিঠে চড়ানোর মতো 
অপমানজনক ব্যাপার আর কিছুই নেই। কাউকে চরমলাহনা নিয়ে গ্রাম 
ছ্েকে বের করে বেওল্লার সময় গাধার পিঠে চড়িয়ে দেওয়ার রেওয়াজ 
ছিল। শ্রমাশ চট্ডীমঙ্গলের তাড়্দত। শীতল্যকে অপমানিত করার জনাই 
কি গাধার পিঠে স্থাপন করা হয়েছিল? না, সে রকস শসত্র কারও জানা 
নেই। বরং বাংলাদেশে শীতল্যকে অসম্মান করার কথা কেউ ভাবতেই 
পারে না। তাহলে পর্ন নানক শ্রপিটির কী তাৎপর্য থাকতে পারে? 
পৃথিবীর একটি মাত্র অন্চলে গাধার পিঠে চড়ে হাওয্াকে মোটেই 
নিন্দনীয় বা অপমানজনক নলে করা হয় না। এই অজ্ঞলটি হল 
ভ্মধ্যসাপরের তীরবর্তী মধ্যশ্রচা দেশ) ঘিশ্ড হখন জেরুসালেমের 
মন্দিরে শিষ্যসহ শোভাযাত্রা করে কেশ করেছিলেন তখন তিনি এমন 
একটি গাধার পিঠে চড়েছিলেন যেটির উপর ইতিপূর্বে অন্য কেউ 
আরোহশ করেনি। শিশু বিশুকে কোলে নিয়ে মাতা মেরী গর্দভারাড়া হবেই 
ছিরে পলায়ন করেছিলেন। গর্নভারঢা এই মাডৃদৃর্তির ছবি এখনও 
ধর্মহাণ ্রিন্টানের ঘরে পরম যাতে শোভা পার। এই দুটি ঘটনা ছেকে 
একটি জিনিস স্পষ্টই বোকা ঘার থে বাহন হিসাবে গর্বভকে বিশেষ 
সমাদর করা মহ্যপ্রচ্যেরশ্াচীন বীতির অঙ্ন। তাহলে শীতলা কি মধাশ্রাচা 
থেকে ভারতে এসেছিলেন? মহ্যপ্রাচো পর্মভবাহলা এই বকম কোনও 
দেবীর অস্থি কোনও কালে ছিল কি? এই শ্রশ্বের সঠিক জবাব দেওয়া 
এখনই সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে আরও অনেক অনুসন্ধান আবশ্যক। 
শীতলা যদি বাইয়ে থেকে ভারতবর্ষে শুকেশ করে থাকেন তাহলে 
কোন্‌ পদ্ম দিয়ে তিনি ভারতবর্ষে শুৱেশ করেছিলেন? গুলপথ দিয়ে 
নিশ্চই নয়। তাহলে হিনুকুশ থেকে গাঙগের কহীপ পর্যন্ত সারা উত্তর 
ভারতেই শীতলাপুজ্জার কিছ কিছু চিন এখনও বর্তমান থাকত। কেহল 
পাঞ্জাবের দু-একটি গ্রামে এবং উত্তরগদ্শের এক-তাটি জারগায় 
শীতলাপুক্ার নিদর্শন পাওয়া হায় স্পষ্টত শীতলাপুক্ার আসল কেন 
ভালীরখী-হগলির তীরবর্তী অন্ধল। লক্ষ করার বিষয় হল. এই বক্ষল 
প্বিস্টজস্মের বহ আগে থেকেই নৌ-্যাপিক্যের সূত্রে বহিিশ্বের সঙ্গে 
সমস্ত ছিল। তাগ্রলিস্ত, ফর্পসূবর্ণ, সন্ত্রা গৌড়ের যণিক ও শ্রেষ্ঠীবা, 
নাবিক ও মহ্নািকেরা সমূদ্রগাহী বহয়ে আরোহণ করে দক্ষিল-গুব 
এশিয়ার, সিহেলে, পশ্চিম ভারতে এবং মধাপ্রুচো ঘাতাবাত ফরতেন। 
শীতলা যদি বিদেশিনি হুল তবে তিনি এঁদের সঙ্গেই মধ প্রাচা থেকে 
জাহাজে চেপে বাংলার এসেছিলেন-_এই রকম একটা অনুমান খাড়া করে 
দেখা যেতে পারে। এরকম ঘটনা একেবারে ঘটেনি তা বলা হায় না। ছবি 
অগত্তোর পুলা পূ্বভায়তের নাবিকদের সঙ্গেই বলিস্বীপে পৌঁছেছিল। 
তার প্রবাণ,-সেখানকার অন্যাপি অটুট অগস্ত্য সৃর্তিওলিতে পাওয়া 
াবে। কে জানে ইন্মোনেশিয়ায পৃদ্ধিত তীমণ্ড হয়তো একদিন মেদিনীপুর 
(থেকেই ততলিপ্ত হয়ে জাহাজে চড়ে ইন্দোনেশিয়ার নিয়েছিলেন কিনা? 
আমরা কি শুধু দেৰদেৰী র্তানিই করেছি? দু একটি আমদানি করিনি কি? 
তলা শব্দটি খুব সহজেই সম্কত শব্দ ভাগ্ডারের জিনিস কলে 
পৃহীত হয়ে গেছে। কিন্তু শব্দটি সংস্কৃত শব্দ তো? এই সম্বন্ধে গভীর 
সনন্যেহের কারশ আছে। যদি এটি সান্কেত শব্দ হয় তাহলে দেবীর শীতল! 
নামের তাৎপর্য কী? পশ্চিমবালোর মৌখিক উচ্চারণে দেবীর নাম 
“শেতলা'। এই উক্চারণটাই আদি উচ্চারণ নরতো? হনি 'শেতলা' 
উচ্ারশটি আদি বলে ঘরে নেওয়া মায় তাহলে এই নামের ফানি এক 
দেৰতাকে পাওয়া যাব প্রহীন ফিশ্দরে। সে দেবতার নাম রোমান ছরকে 


১৯০ 


গড়িয়ে শেছে_-'পেট'। ওই ট' যে 'ত' নয় তা কে হলতে পারে? 
অহশ্য ছিশরীয় 'শেট'ই তলা তা আমি বলতে চাই না এবং তা 
বোবহ্র বলাও যায় না। তবে ব্যাপারটা অবশ্য অনুসন্ধানযোগ্য। 
শীতলার সঙ্গে বসন্তরোগের সম্পর্কটা কী? সম্পর্কটা যে খুব ঘনিষ্ঠ নয় 
সেটা একটু আলোচনা করলেই স্পষ্ট বোকা হায়। পশ্চিমবালোয় নিতা 
শীতলাপুক্তো করার ব্যাপার ছেতেে বুঝতে কষ্ট হয় লা ঘে. বসস্তরোগের 
শ্রতিকার কামনা নীতলাকে জানানোর মধ্যে দেবীর একটা অতিরিক্ত 
মহিমার স্বীকৃতি মাত্র আছে। কিন্তু নি:সন্দেহে এইটিই দেবীর একমাত্র 
মন্দা নয পশ্চিমবঙ্গেব গ্রান্যক্ষলে তিনি শুধু মা লল-_মহামাতা। সেই 
জনোই শীতলা-মন্দিরের কাছে কোথাও কোথাও শিব-মদ্দির দেখা যায়। 
করানোর নো ঠাকে শিবেব শক্তি কবে তুলতে চেয়েছেন। জথচ তত্র 
বা পুরাশে কোথাও শীতলার জন্য কোনও দ্বীকৃতি নেই। 
শীতলারাপী নারীমুণ্ড পৃ্ারই বা তাৎপর্য কী? দুশুপূজার আরও 
করেকটি নিদর্শন দেখ! যার বাংলার গ্রামে প্রামে। যেয়ল দক্ষিপধযয়ের 
এবং সন্ববত কালুরাযের যুগল-মুশু পূর্ত হয় দক্ষিপবসে। 
শ্রপালরূপী এক দেবতার মু পৃজিত হতে দেখেছি বাল্যকালে ঢাকা 
জেলার এক প্রামে। গ্রামের লোকের মুখে এর নাদ শুনেছি__'বন্ধু 
দেবতা'। মেদিনীপুরের শীতলানন্দিরের সম্পৃখে অব্বকা পদিপার্স্বের খানে 
আরেকটি নাযীদুণড দেখছি হার নীচের দিকে থাকে ব্যঙ্জে এবং হবী। 
তাছাড়া বড়াম বা অন্য কোনও বনদেবীর মুড পূজিত হওয্া সন্ভব। 
সে হাই হোক, এই মুণড পৃজার ব্যাপারটাও নানাদিক থেকেই যথেষ্ট 
কৌতৃহলেন্টীপক। মুণ্ড পূজার পেছনে অনার্য হরভাব থাকা খুবই সন্্ব। 
আবার গোটা ব্যাপারটাই বহিরাগত ইণয়াও অসম্ভব নয়। ফে-পুরাপে 
যেমন লোকশ্রতিতেও তেমনি একটি দেবতার কক্সনার মহে কালক্রমে 
আরও অনা নানা দেবতার গুশ এবং বিশিষ্টতা এসে দিশতে থাকে; দু- 
হাত ক্রমে হাজার হাত হয়ে ওঠে. একটা মুণ্ডে কুলোয় না, দুণ্ডের সন্যোও 
বেড়ে যায়। ব্যাপার যেখানে এই রকস, সেখানে অল্লাতসূল কোনও 
দেবতা সম্বন্ধে এক কথায় রায় দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যৃদ্বা। 
বসন্তরোগের হ্রতিকার ফাছনার ব্যাপারটাই আরও একটু খুঁটিয়ে 
বিজ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। মামলায় জিতিয়ে দেওয়ার জনে) যখন 
বিশেষ ফোনও একটি দেবতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া নেই তখন বটগাছের 
নীচেকায় অতি হ্রাচীন শিবলিকটির কাছেই মানত করা হল। ঘাদলায় জিত 
হলে ভক্তের কাছে শিবের মহিমা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাবে কিন্তু শিব ঠাকুরকে 
মামলা জেতানোর ঠাকুররুপে পন্য করা চলবে কি? পশ্চিমবালোর 
প্রাদাজ্তলে নতুন বউকে ব্রশুরের ভিটে ঢোকানোর আগে বীতলা মন্দিরে 
শাম করতে নিযে হাওয়া হয়। এই প্রা কলকাতার প্রাচীন বাসিন্দাদের 
মধ্যেও অল্যাপি টিকে আছে॥ এমনকী মামলার জিতিয়ে দেওয়ার জন্য 
ভক্ত শীতলা-ফন্দিরে ধরন দিয়ে থাকেন! কাজেই রোগ জ্বালা হলেও 
পরই দ্বারস্থ হতে হবে এতে আর আম্চর্য কি? কিন্তু তবু বসস্তরোগ এবং 
শীতলাদেবীর মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক কিছুতেই অস্বীকার করা চলে 
না। শীতলা-পৃজকরা বসন্তরোগ্দের চিকিহসকও। টিকা আবিষ্মারের আঙ্গে 
দহাযমারীর ুকোপের ম্যে শীতলায় যে মহিমা ভক্তের ঘনে জেগে উঠত 
তাতে তাকে ব্যাধির নিয়াঘক অপদেকতারুপে গণ্য করা সন্ত কিন্ত 
ধখন ব্যাধির কোনও শুকোপ নেই তক্গনও মেদিনীপুর শহরের 
বড়বাজারের শীতল ম্মিরে ভত্তসশাচ্ছের বিরাঞ নেই। এ থেকে যনে 
হওয়া স্বাভাবিক থে শীতলা 'ওলাবিবি-র মতে৷ কাৰি বিশেষের 


অবিষ্ঠাবরী অপন্েবতা মাত্র নয়। আনেক রোগই এক দেশ খেকে অন) 
দেশে সক্রোমিত হতে পারে। বলসন্তরোগও যে বাইরে খেকে 'ভাবতকষে 
চোকেনি- তা কে বলতে পাবে? বহিরাগত রোগ ছেলে সাপ পাবার 
জন্যে বহিরাগত দেহীর শরণ নেওতাই স্বাভাবিক। এই ধবনেবই আর 
একটা পন্ছও এদেশে হচলিত আছে) কৃষ্ত-পূত্র শাস্ব লিড়শালে 
কুষ্ঠরোগগ্রপ্ত হয়েছিলেন। সূর্যের ববে রোণমুক্তি সম্ভব জেনে তিনি 
বিদেশ থেকে শাকস্মীলীয় ব্রাহ্মণদের নিযে সূর্য পুষ্চা কবিযেছিলেন। 

কয়েকটি সর্প এবং সম্চেহে তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য একজনের 
অনুস্ধানে শীভলার পূর্ণ পরিচন্ত উদ্ঘাচিত হবে ন! বলেই মনে হয়। এই 
সম্বন্ধে যনি একটা বান-প্রতিবাদ গুরু করিয়ে নেওয়া ঘায় তাহলে অন্যানা 
অভিমত এবং নতুন তথ্য তাড়াতাড়ি জনসমক্ষে উপস্থিত হতে পারে। 
সেই জনোই জনবিকার চর্চার দুঃসাহস দেখিতে ফেললাম। মনসা, চণ্ডী, 
হর্মঠাকুর এব, দক্ষিণরায়ের পর শীতলাদেহীর শ্রতি বালোর গবেধকনের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক। 


প্রাগৈতিহাসিক শিল্পচিত্তা 
সতোন রায় 


সু উপত্যকা অঞ্চলে স্্ি. পৃ. তিন হাজার বন্ধর আপের যে সভ্যতার 
নিদর্শন মহেস্রোদারো-হরগার দৃত্তিকা নিয়ে শ্রোখিত ছিল তা শ্রাক-আয 
কোনও ভারতীয় স জাতির ইতিহাস। দ্াবিড় সভাতার ধহংসাবশেষ 
বলে৷ অনুমিত মহেজোদোরো-হরযায় প্রান্ত শিল্পী প্রতিভার ভাববায়া আজও 
ভারতীর লোকশির্ে এক অনবদ্য সরীতি (॥৯১০৷) বহুন করছে। বিশেষ 
করে প্রাচীন কালের খেকে অধুনা কলের মৃশিযে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 

মৌর্য, শুগ, কুষাল ঘুগে বে শিল্পবি্লবের ধারা ভারতীয় শিল্পে লক্ষিত 
হয় তা নিশ্চয়ই কোনও দৈবগাতিত ফল নয়। শিল্পীর বশেপরম্পরা 
অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মে) তার অগ্রপতি ঘটেছিল। ঘা পরবর্তী 
গুপ্ত ও গুত্তোতর যুগে পরিণত বারায চলে এসেছে। এই শিল্পানুশীলল 
বহুকদলের কলশ্বরূপ। কোন্‌ প্রাগৈতিহাসিক ঘুগে এর অভ্যুদয় ঘটেছিল 
তার নক্জির খুঁজতে গেলে বহ গভীরে যেতে হবে। 

শ্রচীনকালের অনুষ্যবসতির স্থান বিচাবে দেখা ঘায় কৃষির সভ্যতার 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নী-উপত্যকগগুলি বিশেষ করে নাবা 
নঈীগুলির তীরে প্রাচীন নগর ও শিক্ষ-সভাতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। 
সেই অনুমান প্রমাণিত হর সিদ্ধ উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক নগর 
সভাতায়। মৌর্য যুগেও পাটলিপুত্জ (পাটনা) তাশ্রলি (তদলূক), 
চন্্রকেতুগর়্, হরিনারারণপুর, তথা অশোক সা্রযজ্োর বাইরে সত্যপুত্র- 
কেরলপুত্র (কেরল) প্রভৃতির শ্রাচীনয়ে। তাই এমন অনুছাল হয়তো 
অমূলক নয় যে সিদ্ধু সভাতার আছলে বা অনুবর্তীকদলে পয 
উপতাকাঞ্লেও কৃষি-সভ্যতার মনুহা-বাস সূচিত হয়ে খাকবে। 

রামায়পের কার্ছিনিতে দেখা যায় গাঙ্গেয় নিন উপত্যকার সেমতট বা 
কর্তমান সুন্দরবনাঞ্চল) মহামুনি কপিল” তার আশ্রম স্থাপন করেছিলেন 


১৯৪ 


ও পর রাজার বাট সহহ্র পুত্র সেই শক্তিধরের কোপানলে ভশ্্ীতৃত 
হয়েছিল। বাস্তব দৃষ্টিতে এ কন্যা বিচার করলে বলা চলে সূর্যবশৌর রাজা 
দগরের হল্ঞস্ম ঘখন তার আপন র্যজ্যের সীমা পেরিয়ে সমহটাকলে 
শুবেশ করেছিল তথন হয়াতো প্রাচীন বালোর আর্যপূর্ব তির পক্ষে সেই 
বিজয়াভিযান অলহ হয়েছিল) সগ্যরের যাট সহ সন্তান (অপত্য স্থানীয় 
সসৈন্যগপ) অস্মোদ্ধাব করতে এসে পরাভূত ও বন্দি বরণে বাব] হয়ে 
থাকবে। বাজ্নৈতিক দৃষ্টিসম্প সূর্যবশৌয় কৃটনৈতিক ক্দেনও রাজা 
হয়তো সমতটবাসীর কৃষিকর্মের একমাত্র উৎপহারা নকীটিব (পা) 
জলত্রোত আটিক করে ফুষিজীবী৷ সমত্টবামীদের জীবিকা ব্যাহত করার 
চেষ্টা করেন। তক্ছন অনন্যোপায় নদীমাতৃক সমতটবাসীরা নদী জলবারার 
বিনিময়ে সগর রাঙ্গার ঘট হাঙ্গাব সৈনাকে মুক্তি দিয়ে সন্ধি করতে বাহ্য 
হয়ে থাকবে। বাজা ভল্গীরথই হয়তো সেই ফৃটনৈতিক সূর্যবংশীর 
উত্তরপুরুষ, যাঁর দাঘানে একপ্রকার সন্ধি হয়েছিল। আর সেই পুনা- 
প্রবাহিত! নদীয় অংশটি ভানীবনী। 

রামায়ণ বর্ণিত চোর বা দস] জাতিকে যদি আর্যপূর্ব বা আর্ষেতর 
কোনও জাতির শাঙ্গা বলে ঘরে নেওয়া যায় তাহলে সেই আর্বপূব 
জাতির শক্তি, সাহস, শিক্ষা যে তার্থ জাতির তুলনায় ছীল ছিল না এ 
কথা স্বঙ্ছ্দে মেনে নিতে আপত্তি থাকে না। বিশেষ করে বে জাতির 
প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কে? বিশ্ধী সাংখ্যের রূচরিতা মহৰি কপিল। এ 
থেকে এমন অনুমান করা চলে যে রামায়ন্গের কাহিনিকালেও বাংলোর 
এতদলে 'পাঙ্গেয়-া্' কিনা, বৃদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তিতে আর্য-ভারতের 
তুলনায় ধন ছিল না। 

আর প্রভাব কাটাতে দ্রাবিড় গণ সম্পূর্ণ অক্ষম হলেও উত্তর-পশ্চিম ও 
পূর্ব ভারতের দুইটি অন্‌-আর্য শাখা-_নাপ ও অনুর (59 বা অন্ট্িক) 
শাখা তাদের স্বাতহ) ও বৈশিষ্টা অধিক পরিমাণে বজ্র রেখেছিল। 

“পঙ্গা’ কথার উৎপত্তি ও "গঙ্গাহাণি' (039০০) শব্দের প্রয়োগ 
থেকে অনুমান করা চলে যে এতদক্ষলে শচীন অস্্রিক জাতি এককালে 
অধিকার বিস্তার করেছিল। ভক্ীর সুনীতিসুদার চট্টোপাধ্যায় হনে করেন, 
"গঙ্গা" শব্দটি অস্টিক ভাবা ঘেকে এসেছে ও নদী বোষ্যতে ব্যাপক অথে 
জ্রয়োগ ফরা হরে থাকবে। এমনকী বর্তমান কালেও বাঙজলিরা নদী বা 
খাল বোঝাতে 'প্গ' শব্দের অপবশে “পঙ্গ' শব্দ ব্যবহার করেন। ব্রহ্ম, 
ইন্দোচিন বা দক্ষিপ-চিন অঞ্চলে বসবাসকারী শ্রাচীন জযতিদের মধ্যে 


পান বা "লঙ্গা' শব্দের অপশ্রশে ‘নত’ (যেমন মে-কষ$) 'কিযাং-া্ 
চাঙ’ (যেমন ইয়াংটুসি-কিরাং) শব্দ শুদ্ধোগ সম্ভবত অস্থিক ভাষার 
বিলুপ্তি সত্তেও আজও রুয়ে গেছে এনন অনুমানও সত্য। 

চন্তরকেতুগড় ও হরিনাবায়শপুরে (২৪ পরগনা) ও চবিংশ পরপনার 
সুক্ষরবনাজালে ঘথাক্রুনে সুমেহীয় ও ভূলং্যসাগবীয় সভাতার প্রতীক 
বিশিষ্ট সিলমোহব দুটি আবিষ্ৃত হওয়ায় বালোৱ পুবাতত্তে এক লতুনতর 
আলোকপাত করেছে। ওই সিলমোহর দৃষ্টি, পণ্ডিতগলের =তে আনুমানিক, 
হাব সাড়ে-চার হাঞ্জার বন্ধর আগেকার সভ্যতার নিদর্শন বলে অনুমিত 
হয়েছে। বর্তমান লেখক ও শ্বর্গত ল্রত্নতাবিক কালিনাস দত্ত 
হরিনাবা্পপুর থেকে নব্যচস্তুর ঘুগের তাতরাহ্্ সংগ্রহ করেছিলেন। 
এবিকে চত্রকেবুপড়ে শ্রাপ্ত মৃংপাত্রণুলির সংগঠনে প্রাণেহাতিহাসিক যুগে 
বন্ধলাশে প্রকট। তান্তবাস্ত্রতুলিও এব আবেক যান ঘটলা। 

এছাড়া ভারতীয় প্রাচীন মূর্তি শ্দিল্লের জ্ষল দেহে মনে কেন যেন 
হাক-সআৰ্য শিল্পীর হাতের ক্যাচ লেগেছে তলে যোধ হয়। এমনকী মৌর্য. 
শুঙ্গ, কৃষাশ আমলের মূর্তি করনাঝ যে চ্যাপ্টা মুদাবন্ব ও চ্লাটিটীতির 
মুখাকৃতি নেশা হায় তা নৌববর্ণ দীর্ঘকায়, উদ্তনাসা, কৌলিক বনের 
চোয়ালযুক্ত আর্যক্গাতির মুখ্াবয়বের সঙ্গে তুলনা মেলে না। নৃর্তি কমন 
ও তৎসেংগঠনে শিল্পীর শ্বজ্ঞাতীয় দৈহিক গঠনের ছাল পড়া শব 
স্বাভাফিক। শিল্পহারায় এমন অনুকরণ-দীতির ব্যঅ্প লেই। বর্তমান 
লেখক মনে করেন, প্রাচীন শিল্পহীতিতে অনুপ্রকার শিল্পবিকাশের মূলে 
প্রক-আর্ধ ভারতের অধিবাসীদের আকৃতির ছাপ প্রকট থাকার কারণ 
হিসাবে এ কথাই বলা চলে। 


আ Dravidian Culture— They ০০০85 (ko or king) honowr 
ও temple which they called ৮০০] God's house ('koyil’ ar 
8০৮) possibly cure: the ‘kopil" from this ward. 


নর্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ-৮ম সংখ্যা 
জৈক্টআবণ ১৩৮১ 





তুবারকান্তি নিযোগী 


উত্তর ত্রিপুরায় বিভিন্ন উপজাতি সম্শুদারের অন্যতম জনপ্রিয় পড়ৈয়া পূজা ও লোকউৎসব সম্পর্কে আমরা যে তথ্য উপস্থিত করেছি তা খেতে 
একটা কথা খুব সহজেই বোকা ঘায় যে. এই উৎসবের হৌল উদ্চে্] হল কৃষির ফলন ধৃদ্ধি। উপজাতি ভ্রীকনের বাংসরিক কর্ম ভুক্রিতার বেশি সময়ই 
নিয়োজিত হয় জ্ম জঙ্গলের কাজে। জুচখেতই ওদের প্রধান ভ্রীবিকা। জুম-রঙ্গল প্রকৃতির সম্পদ, জুয়ক্ষেত্র ঘান্যের শ্রঘকর্মের সমর়িশিক্প। ধকৃতি 
ধদি সন্তুষ্ট না হং তাহলে সমষ্টিকর্মের সফলতা আলে না--প্রকৃতিকে সঙ্তষ্ট করে শুকৃতিকে কাজে লাগাতে হয়. তার বুকে হীজ বপন করে লাগ্রহ 
করা হয় খাদ্যশস্য ও বস্তু শয্যা। সরলপ্রাণ আবেগনর্মী উপজাতি মানুষ শ্রকৃতির মহো কল্পনা করে কতফন্ডলি পক্তির-_সেশুলির প্রকাশ, ম্গলান্বক 
ও ভীবগান্্ক, উভয়ভাবেই ঘটে। শুকৃতির শক্তিন্ুলি মনুষা ঝজনায় অসাকৃতশক্তি হিসাবে বিশিষ্ট হয়; এই আল্লাকৃত শকতিস্তলিকে তুষ্ট করে তাদের 
উদ্দেশ্যে নানা সো্চারণ করে, উৎসরণবন্তু দান করে মানুষ নিজের প্রকর্মের সফলতা সম্পর্কে ভরত্যষী হয়। মানুষ-প্রকৃতি তথা নর-নিসর্গের এই 
সম্পর্কের মতো রয়েছে অপ্রাকৃত তথা অনৈসর্নিক শক্তি. সেশুলি নর-কল্পনায় ফখনও নরাতবরোপিত কখনও বা বন্ত প্রতীকরুপে প্রতিভাত হয়ে থাকে) 
নর-নিস্গপরিস্থিতি সম্পর্ক এইসব লৌকিক ও অপ্রাকৃত শক্তিকে তুষ্ট করার দ্বারা, পৃজা-অর্চনা পালন করার স্বারা সহকতর, সফলতর করা হয়। 
তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবপার অভাবে তার প্রকৃতিকে যে কাজে লাগায় তার পেছনে নিজেদের যৌধিফবথাহযা নিয়ে উদ্লিত হয় না, বরং ধ্র্ৃতিকে 
নিচ্ছেদেয ভীবনযাপনের হয়োকনে ব্যবহার করে প্রকৃতির কাছে, এবং আরও স্পষ্টতাবে, শুকৃতির অন্তর্নিহিত অপ্রাকৃত শক্তির কাছে অনুগত খাকে। 
এই আনুগতোর প্রমাণ তারা দেয় অলৌকিক শক্তিগুলিকে লোকারত্ব আচার-নুষ্ঠান ও উৎসবের মাহ্যমে তুষ্ট করে, প্রীত করে এবং এমনকী বশ 
কয়ে। 'গটৈয়া পূজা'র পশ্চাতেও ধরেছে প্রাকৃতিক শক্তিকে, যা অলৌকিক জগতের, সত্তোযদানের পুরা, তার কাছ ঘেকে কৃষিক্ষেত্রের সফল 
সল্ভাবনামা সুফলা জুমের আশীর্বাদ চেয়ে নেওয়া। 

'আলোচা উপজাতি তরী নোয়াতিয়া, পুরাতন ত্রিপুরা ও রিয়াং. ও তাদের অনাতম কৃষিসান্িষ্ট লোব্েংসব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে 
'নরনিসর্' সম্পর্ক সন্ত একটু বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। এই উপজ্ঞাতিদেয াসস্থালগুলি নির্মিত হয় সাহারদত শীর্ণকায়া অথচ খরলোতো। 
পাহাড়ি নী তথা ছড়াগুলির সীমাতটে যাতে শ্ররোজনীয় জলসরবরাহের, পানীয় ও কুষিকাজে কোনও অসুবিধা না হয়। বাসস্থান নির্মাণ করার সময় 
বিশেষভাবে নন মাখা হয় নিকটে হুর বাশবাড়ে পার্বত্য ঢালের প্রতি, কারণ ওই ঝাড় কেটে ও পুড়িয়ে জুসক্ষেত্র পরত্ততের প্রাথমিক কার্য সম্পর করা 
হয় এই দুটি হল ধর্কৃতিদ সম্পদ, ঘা তাদের বাসস্থান ির্যাশের পক্ষে একাজ অপরিহার্য শর্ত। তৃতীয়টি হল, জুযস্ষে্র ও উৎপাদিত ফসল এবং চতু্ঘটি 
হল গ্রাম বাতে তায় দমাক্বন্ধ জীকনযাগন করে। উপজাতিনের জীবনধারদ ও জীবনভাবনার পম্চাতে যে কেন শক্তি কাজ করছে তা হল জুমক্ষেত্র 
ও জুমের ফসল। জুমক্ষেত্র সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই ধঃশের কথা প্রবান প্রসঙ্গ হিসাবে এসে পড়ে । জুমক্ষেত প্রস্তুত করতে পার্কত্য ঢালে ঘন বর্যমান 
বে সব নানা শ্রেণির বৃদ্ষকে কর্তন করতে হয়. তাদের হবো বাশই এরধান। এ অঞ্চলে বাঁশের তল ও বুদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ করার য্যাপার। বাশ কেটে 
হে ভূমিতে ফেলা হয়, পরে সেই বশে আগুন লাগানো হয়-_-গোড়ানো হয়: তারপর বৃষ্টির অপেক্ষা _বৃষটি হয়ে ভূমি সিক্ত হলে সেই ভস্মাচ্ছাদিত 
ভূমিতে বপন করা হর বীজ। বীজ বপন থেকে শুরু করে ফসল কর্তন পর্যস্ব সময়টা হল একটানা কাজের সময় । যদিও জুছন্ষেতর শর্ত করার আবশ্যিক 
কর্ম হিসাবে বাঁশ ফাটা ও পোড়ানো হয় তবু এই বাঁশের প্রয়োজনীয়তা ওনের জীবনে সব থেকে বেশি। বাশের ঝাড় ঘনভাবে বেড়ে উঠে অরশ্টীকৃত 
অন্চল৷ ন। হলে জুমচাষ আটো সন্তৰ নর: তাই ওরা চায় বীশ বেড়ে উঠুক জঙ্ন্থানতর যরে। বাঁশ যে শুধু জুঘচাষের প্রধান কন তাই নর দৈনন্দিন 
জীবনের বাস্তব সক্ষেতিগত ছকে ধর্ম-সংস্কারক্দত সমস্ত করেই বাশের উপাদান-বৈশিষটয ও প্রবান্য রয়েছে। 


= পার্ষতা বরিপুরার গড়িয়া পূজা সম্পর্কে বর্তমান লেখকের একটি ভ্রবন্ধ কৌশিকীর গত ১৪-৫জ (১৯৭৪) সহায় হকাশিত হয়েছে _ কৌ. স. 


বাঁশের মূল বা কোড়ল ওদের খাদ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে; বীশ 
কেড়ে নানা বন্তসামরী নির্মাশ করে ওরা, বাঁশ ছকে বেত বার করে 
বানার লালা নিত ব্যবহার্য পাত্র বা আবার. হাঁস-মুরপির খাঁচা, গুদের 
বাসস্থান 'মাচা' তৈরির সব কাজে বাশ লাগে: হয় খুটি, হয বেড়া। এই 
বাশের আঁশ দিয়ে কুল তৈবি করে পৃজ্জাস্থানে নিবেদন করে, দাজার 
পৃঙ্গার বেদী। বাঁশের ভেলা-আফৃতি বেদীর উপর জলের মধ্যে হয় 
জলদেহী 'তৈনুমা'-র পৃঙ্গা, যে-কোনও উৎসবে বিবাহ-আচারে, নবায় 
অনুষ্ঠানে ‘ওযাথপ' প্রতীক বীশ দিয়ে বানায়; বাঁশের চোস্তা নিত্য 
ব্যবহার্য বন্তুসান্ীুলির অন্যতম! এই চোস্ধার দয জবদ-তেল-সূহ-মদ 
রাখা হয় ও চোগ্তায় করে পান করা হয়। চোস্তায় ভনত-ত্রবকারি-নরিচ 
ঢুকিয়ে আগুনে সেঁকে খান প্রস্তুত করে ওরা । এ ছাড়া জন্ম থেকে মৃত 
পর্যন্ত যত আচার পালন করা হয তার প্রায় শ্রত্যেকটিতেই গাগে বীশ। 
গর্ভবতী নামী বাঁশের পুটিকে আলয় অবলম্বন কবে ওঠাবসা থেকে শুর 
করে শ্রসবকার্য সম্পন্ন করে. জশ্মনাড়ি কাটতে লাগে চিকন বাশের 
ধারালো ফলা। অন্তত বারো বন্ধর পর্যস্ত সন্তানের মঙ্গলার্থে পালিত 
আচারে বাঁশের ব্যবহার অপরিহার্য এবং সর্বোপরি মৃত্যু হলে আনুষঙ্গিক 
প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানে বাশকে ব্যবহার করে শেষে বাঁশের চেলিতে অস্থি 
বিসধ্জন দেওয়া হয় বলের শ্রেপিবিভাগও আছে; তারও নানা নাম_ 
মূলি বাঁশ, রাফাই বাশ. ভৈল্‌ বাশ, সঈ৷ বাঁশ, কৈলাংচি মৈতঙা বাঁশ 
আর আছে তাদের বাবহাবের স্বতস্ত্র ক্ষেত্র ও পর়োজন। উপজাতি 
পুরাকাহিনিতে বাঁশের উদ্ভব ও শ্রেপিভাগেব বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। 

জুমক্ষেত্রের সফল উৎপাদন নির্ভর করে বীশ ও ধানের উপর। ক্ষেত্র 
উৎপাদন-োগাতা অর্জন করে বর্ধনশীল বেপুবন কর্তন ও পরজ্জলনের 
পর- ক্ষন বে শন্যভার বহন করে তার প্রধান বস্ত বান্যক্ষেত্র পরিত্যক্ত 
হয় সেই ধানযশস্য কর্তনের পর; পুনম্ত যেশুবন বৃদ্ধির অপেক্ষা। বাঁশের 
মতো ধানও উপজাতি লোকসমাজের অন্যতম শুধান উপাদান। শুধু খাত 
হিসাবেই ধানের হল শরয়োজ্ন বিবেচিত হয় না-_পানীয়, যা উপজাতি 
জীবনের সর্বকর্ ও সর্ব অনুষ্ঠানের তরবান উপাদান ও অপরিহার্য বত 
হান থেকেই প্রস্তুত হয়। এককথায় বলতে গেলে উপজাতি সক্ষেতির 
প্রধান উপাদান বেপু ও ধান)। ওদের সক্ষৃতিতে 'বেলু-ধান্য সঙ্গতি! 
অভিযায় চিহিন্ত করা যায়--উপজাতি ভাষার ঘল হয় ওয়া (বীশ)-আাই 
(ধান) শ্রবণ । 

ত্রিপুরার উপজাতি সক্কৃতির কর্মবয় জীবনের শ্রবান অশে জুযকে 
কেন করে হয় জাবর্তিত। জীবনবৃত্ ফর্ম্রক্রিয়ার বে তুক্মশীর্ব রচনা করে 
সেখানে রয়েছে জুমোহপাদিত ফসল কর্তনের কর্মমন্ততা_এর লূচলা 
বশে কর্তন ও শরক্ষ্লনের সোহলাহী কর্ম প্রচেষ্টার; অতঃপর উৎকষ্ঠামর 
প্রতীক্ষা বৃষ্টির প্রতীক্ষা ্রর্থনাও। করে কাছে? জলক্ষে হে শক্তিমান 
জীবন ও গতর নিয়স্রদ করেন, ক্ষেত্রে কর্ষপোপযোগী করেন. বেঁচে 
থাকার প্রথম শর্ত খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করেন সেই প্রধান দেবতার 
কাছে। সেই প্রধান দেবতা বরশে-প্রতীকে খতুরাজ বসন্ত বিনয়ের ক্ষণে 
আগামী সম্ভাবনাকে সফল করতে পৃর্ধিত ছল গৃহে পৃহে আন্তিনায় 
আঙ্তিনায় বাক্তি-পৃহস্থের উৎসাহে, সমবেত কর্মপরচেষ্টার যৌত উদ্যোগে 
বাঁশ যেহেতু জীবনের কর্মে নর্মে ধর্মে অপরিহার্য ও সর্বব্যাপক ভূমিকা 
নিয়ে উচ্ছল অস্তিত্ব বিরাজমান, এবং যেহেতু বাশ কেটে ও পুড়িয়ে 
জীবনের প্রধান কর্মোলোগ, খান্যোৎগাদন কর্ম শুরু তাই বাঁশ ছাড়া 
প্রধান দেবতার সফল প্রতীক আর কী হতে পারে। লক্ষণীয়, জূমক্ষেত্র- 
সং প্রথম পূজা বংশ-পরতীক সদৃশ দেকতা গ়েয়ার এবং পরে ক্ষেতে 


জের অস্থুরোদগেষের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যাপিত হয ধান্য-শ্রতীক মাইলুষোর 
পুরা বেদু-ধ্যন্যের সাংস্কৃতিক জীবনায়ন গড়ৈলা ও ছাইলুংা পূজার 
সময় ও উদ্দেশ্যের ছবোই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। 

বেলু ও ধানোর এই দেবতে উত্তরণের পশ্চাতে উপবতি সমাজের 
'নর-নিদর্গ' দৃষ্টিভঙ্গির সক্রিয় ভূমিকা বর্তছান। 

'আলোচা ভ্রসঙ্গে বেলুকেস্িক নর-নিসর্গ দৃষ্টিভঙ্গির আবও একটু 
সম্প্রসারিত কৃমিকার কমা আলোচন! করা হাক। পার্ধতী ঢালে বেপুযানের 
ঘনত্বের উপর নজ্তর রেখে তারই কিছুদুরে ওবা বাসস্থান নির্বাদ করে? 
কর্তন ও হজ্জের হারাবাহিকতায় একসময় বাশকাড় বৃদ্ধিতে 
কম্ভ্যুপচানতা সৃষ্টি হয়। ফলত জ্মক্ষেতর নির্মাপের পক্ষে সনৃহ অসুবিধা 
লে দোয়। তখন তার্য জুমক্ষেত্র শস্থতযোগ্য হলাতর পার্বতা ঢালের 
অনুসগ্ধালে প্রবৃত্ত হয়; বলা যায়. হতে বাঁধ হয়। এইভ7বে বীশকাড় 
বৃদ্ধির ক্রত্যুসঘরানতার জন্য জুমিয়ার৷ করেত বন্র অন্বয় অন্তর নয়ন 
নতুন ক্ষেত্রের সন্ধানে ঘুরতে থাকে এবং একসমন্ তারা হেছে যে তাদের 
বাশস্থযনে ও কর্মক্ষেত্রের মহ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে ত! ব্যাপক। ত্ষন 
তারা জুমের প্রয়োজনেই তাদের পূর্ববাসন্থান তথা পূর্বল্াবাস গ্রামকে 
পরিত্যাগ হরে ক্ষেত সপে নতুন গ্রাম নির্মাল করতে শ্রবাসী হয। 
করে পুরাতন আবাস পরিত্যক্ত হয়--নব নিবাস লোকসমাগমে চক্ষল 
হয়ে ওঠে। মানুষের আবাস ও ততিতব-_তাই দেখা হাচ্ছেপ্রফৃতির উপর 
নির্ভর করছে, নির্ভর করছে নিসার্গের বুঝে বেড়ে ওঠা বেপুকনেব উপর। 
বে সম্প্রদায় একসময়ে দক্ষিণ ত্রিপুরায় বসবাস করত অল] সময়ে তাদের 
দেখা যাচ্ছে মধ্য ও উত্তয ত্রিপুরাল্প। কার্ধের পশ্চাতে ফারপস্বরূপ বেলুকন 
বৃদ্ধির সংযোগ রয়েছে। 

জুদবিয়াদের বর্তমানে লুসাক্তনিতে স্থায়ী দাবাস নির্মাণ করতে ও 
হলকর্ষণ করে চাষ করতে সরকার থেকে নানযভাবে সাহায্য ও উৎলাহ 
দেওয়া হচ্ছে। জুন চাবের কলে ভূমির ক্ষয়মানতা বৃদ্ধি পায়, বেশুবন 
ব্যাপকভাবে কর্তিত ইওয়ার ফলে পাহাড়ি নদীগুলিতে ব্যাপক বন্যার 
আশাকে দেখা যায়; চুর অরণ্য না থাকলে বৃষ্টিপাতও হ্রাস হতে পারে 
ও জুমের আগুনের স্বারা খেতের ও জলনিকাশের ব্যাপক ক্রবক্ষতি হতে 
পারে ইত্যাদি ধারণার জন্য সরকার থেকে ব্যাপক অরল্টীকরপের, 
লুঙ্গাছদিতে হলকর্ষণের ও জুমিয্াদের জন্য স্থায়ী নিবাস নির্মাণের 
উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। হাতে কেউ ইচ্ছামতো বাশকাড় কাটতে লা পারে, 
বিশেষ করে সংরক্ষিত 'দরপ) থেকে, তার জন্য বন সাংরক্ষ কর্তার 
উপর সরকার থেকে আদেশ জারি হয়েছে। কিন্তু জুমিযাদের স্থাধী ইটের 
বাড়িতেও খুব খুশিতে রাঙা যাচ্ছে না_ করমছড়া উপজ্ঞাতি উন্নয়ন 
কলোনিতে আমি এই রকম দুটি ইটের খর পরিত্যক্ত অবস্থাত দেখেছি। 
জিজ্ঞাসা করলে বলেছে__ভালো লাগে না। আর বাঁশকাড় কটতে নিষেব 
করার সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে তত ্রতিক্রিলনা তেমন কিছু লক্ষ না 
করলেও ওদের কাউকে কাউকে কন সংরক্ষণের অধিকর্তার বিরুদ্ধে 
আক্রোশ প্রকাশ করতে দেখেছি। সেই ক্ষোভের শাব্দিক শ্রকাশ অনুচ্চার 
থাকাই তালো। জ্মচাবের তালোমন্দ সম্পর্কে আলোচনার স্থান এখানে 
নেই। তবে উপজাতি-আানসের জুমনির্ভয় দৃষ্টিভঙ্গি একান্ত বাস্তব, বাস্মব 
তার শ্রতিফলন প্রকাশ ও প্রভাব ওদের সাস্কৃতিক জীবনায়নের সক্রিয় 
তুফিকায় ও আবেদনে। 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপজাতি সক্কেতির কেন্তবিন্ছুতে ররেছে 
জুমক্ষেত, সেই জুমক্ষেত্র আবার নির্ভরশীল বেশুবনের বর্ষমশীলতার 
(উপর বেপু শুধু বন নয়, জীবনের হনও। চৈত-সক্রান্তির 'গড়েয়া' সেই 


১৬৭ 


বেনু শ্রতীকেই ওদের ঘরে রে পৃত্ধা পান-_ুব্যন দেবতা পৃক্ধিত হন 
জীবন ও জীবিকার প্রধান উপকরণ ছিয়ে। 


A 


দ্বিজমাধবের পুথি 
সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যার 


ইিরদুম জেলার ইব্রা গ্রাযনিবাসী কিন্নাথ্ধ বক্ষযোপাব্যায় মহাশয়ের 
গৃহ থেকে খ্বিক্পমাৱয নামধারী কোনও অজ্ঞাতপরিচর পুিকায়ের লেখা 
একখানি 'সত্যনারায়পের পূথি' আমি সংগ্রহ করেছি। পুথির সর্বশেষে 
পুম্পিফার আত্মপরিচয় নিক্দেনের সাক শুয়াস থাকলেও. পুথি লেষার 
সময় নিৰ্ণায়ক কোনও নির্দেশ ফৰি রাখেননি। ফলে পুষ্টি ঠিক কোন 
সময়ে লেখা হয়েছিল, তা অনি রয়ে হাবে। পুথির দয়াণ্তি-শরশের 
পুষ্পিকাটি হল 
ই গ্ামেতে নিবাস হয় জাযর। 
ছি মাব চন্দে ভনে মযূর পরার ॥ 
হরি হরি মূখ ভরি বল বন্ধুগগ। 
সনান্ত হইল ইহা সত্যনারায়ণ।॥ ইতি ভী..॥ 
পুঞ্চির তারস্তিক বন্দনা অশ্টুকু, অন্যান্য সত্যনারায়ণ পৃ্িতে 
উল্লেখিত বন্দনা থেকে পৃথক দ্বিজনাব তরে লিখেছেন 
ওঁ জু দুৰ্গা 
ও নমঃ সতানাবাইপাট নমঃ 
জমে গণেশ বন্দ পারবতি নক্ষন। 
জেলাম শ্রবনে হয় বিষ বিনাসন।॥ 
বন্দ দেব লাবায়শ সংসারের সার। 
পালি উদ্ধারিতে জুগে যুগে অবতার ॥ 
বৃষতে শস্কর বন্দ ভালে শ্যেভে শসি। 
পরিষালে বাঘছাল স্মসান নিবাসী 
সেনরাক্-সূতা বন্দ জনত জননি। 
দশদুজা করে অসি কেশরি বাহিনি। 
লক্ষী সরস্বতী বন্দ দেব দিনপতি। 
বিধি আগগ্ুনো ফন্দ গঙ্গা ভাগিরবি ॥ 
অংগ্য কুৰ্ম্ম বরাহ নিসিহে অবতার। 
বন্দি এ বামনয়গ অদিতি কুছার॥ 
শ্রীয়াম লক্ষণ কন্দ জনক কুমারি 
জসোদ নন্দন কন্ধ বিপিন বেহারি॥ 
এরপর পুথিকার সমত্ত দেবতাকে অশ্রে রেখে ও ব্রাহ্মশগপের চরণ 
ককদনা করে গুন্ধমতি জনের শ্রবলার্থে সত্যনারারণ কা লিখছেন) 
বিষরবন্ততে অবস্তীনগরব্যসীর দারিত মোচনার্ঘ সতানারারণের বিভূতি 
প্রকাশের কথা লেখা আছে। হয়ই শীবযুসূদনকে ব্রাহ্ম আপনার 
সাতিশয় দুঃখের করনি দানকলে বলেছেন : 


জে দিল না জাই আছি ভিক্ষা ফরিধাকো 
জঠর অনলে লেহাকার দেহ পোড়ে 
উদর নিমিত্তে মোল সদাই চক্তল। 
কাননে কুবঙ্গ জেন অন্যেসত্র জল ॥ 
সালগ্রাম সিলা এক পুজি প্রজ্ঞা ববি 
তথাচ লা ঘোচে দু:খ লিখিলেন বিধি ॥ 
ব্রাহ্মপের দুঃখ কাহিনি শ্রধপে বিচলিত চিন্ত মধুসূদন ছত্মস্থ থাকতে 
না পেরে স্বক্তপে আস্ভহবদশ করলেন। ছ্বিত্ঘাযব সে রূপ বর্ণনা করেছেন 
এত ধলি নিজরূপ বরিলা ভ্হরি। 
শক্ঘচক্র গদাপ চতুৰ্ভুজ বারি 
নবিন জলদ জিনি সোভে কলেবর। 
ডৃভঙ্গ ভঙ্গিনা কূপ অতি মনোহর 
শীতাম্বর পরিধান বনমালা গলে। 
অলকা তিলক রেম্যা শোভিতেছে ভালে॥ 
নুপুরে শোভিত অতি চরশ কমল। 
রড়েয় ফুল ধ্ণে করে ঝলমল 
মৃখপত্র শ্রক্যশে হএছে অতি সোডা। 
মধুকৰ ওরে কত হঞা মৰুলোভা। 
মস্তকে মোহন চূড়া বন্ধিম নয়ন। 
পরুড় উপরে পুর্ন ব্রহ্ম সনাতন।। 
কোটি চচ্ছ আসি যেন উদয় হইল। 
হজ ব্রজানবুপ চিহ্ন চরে সকল | 
ওরপর জীমঘুসূদনের নয়নধিমোহল দূর্তি দর্শনে বিমোহিত চিন্ত 
ব্রাহ্মণ ছিপটী ছে নারায়দের প্তবগান করেছেন 
তুমি হে ত্রিতাপ হারি লক্ষ্মীলারারণ হরি 
তুমি সুখ যোল্ষদান ঘাতা। 
সংসারের জীব যত তোমাতে সব আশ্রিত 
তুমি প্রভু এ ভবের কজ॥ ইন্যাঘি। 
এরপর দ্বিজন্যধব সওদাগরের উপাঙ্যান সংযোজন করেছেন। 
ব্বিন্তামাধবের লিছিত ফাহিনিতে সওদাগরের নাম হনপত্তি। তিনি ও 
অন্যান) পুষ্থিকারের পুথিতে বর্ণিত কাহিনির মতোই কাহিনি তৈরি 
করেছেন, অন্্ আমাতাসহ বাণিজ্যবাত্রা করেছেন এবং ঘায়োকালে 
নারায়শের পৃজা সম্পর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছেন। স্বঙ্মাধব হনপতিকে 
বত স্থানে বাণিজ্য করতে পাঠিয়েছেন: 
দক্ষিণ পাটনে রাজা নাম লক্ষেষ্বর। 
দেই দেশে গেলা ধনপতি সদাগর 
নিপ সন্তাসিল আগে হয়্যা হর্শনতি। 
রাজ ভেট দিয়া সাধু জামাতা সহেতি॥। 
বালিকা সমাপনাত্তে দেশে ফেরার ধাল সমাগত হলে ধনপতি ও 
তার জামাতার ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। সে কাহিনিও অন্যান) 
সতযনারায়ণ পুথির অনুরূপ। হনপতি-কন্যা পুনরায় নারায়ণ-পৃল্জা করলে, 
বিগমদুক হয়ে ধনপতি জামাতাসহ হ্থবেন্মাভিদুখে ঘাত্রা করুলেন। 
ধনপতি কন্যার আত্মবিন্মৃতিক্ছনিত অপরাধে হনগতি জামাতাসহ পুনর্বার 
নহিমবা সলিল মগ্ন হলে হনপতি মৃহিতা নিষ্ক ভাগ্যকে দোহী করে কাদতে 
থাকেন। স্থিজযাহবের বর্নায় 


বিবাহ ফরিচা মোরে পেলা হন দেশানতরে 
পুনু দেখা না হইল আর ॥ 
জন্মিযা রনী কুলে জনম গেল বিফলে 
পতিসহ না করিলাম বাস। 
দিল্লা নিদারুন বিবি অকলে হিল নিধি 
দুখিনীর লা পুরিল আস 
দৈববাদী যোগে মুসন ধনপতি নুহিতাকে আৰবিস্মৃতির কথা 
স্মরণ করিয়ে দেন। তআাস্মকৃত অনাচারের জন্য নারায়পের নিকট ক্ষমা 
রথনা করে ধনপতি-দুহিতা সত্যনারায়পের কোপ-মুকত হন। এরপর 
ধনপতি জামাতাসহ সলিলগর্ত দেকে উখিত হল ও গৃহে ফিরে নানা 
উপচার যোগে সতানারারপের পৃঙ্ছা করেন: 
উপাখ্যান সৃষ্টিতে দ্বিজমাধয দুর্বল লেখনী-প্রতিভার পরি 
দিরেছেন। ভার পুথি তালিপঞ্ে লিদ্বিত। পৃষ্ঠা সং্া--১১৬। জোক 
পঙ্যো__২৮ দুইস্বানে ডিপদীতে ও অবশিষ্ট উপাখ্যান প়ারে লিখিত। 
রচনাশৈলী খেকে প্রতীয়মান হত দ্বিজয়াবয ত্রিস্টীয় সম্তদ্শ শতকের 
পৃথিকার। এর নিবাস ইঞ্জলাছ গ্রামে ছিল, তা ইনি পুখির পুষ্পিকাতে 
উল্লেখ করেছেন। অন্য পরিচয় আজও অজ্ঞাত মনে হয়. উপাখ্যান সন্যর 
ও সুচারুরূপে লিখিত না হওয়ার জন্যই স্বিজমাহবের পুথি আজও 
অপ্রচলিত রয়ে গেছে! 


লোকসংগীতে মুণ্ডা সম্প্রদায় 
সবাসাচী লোখ 


পরবন্ধালাপের শুরুতেই 'লোকসংগীত' সন্বস্বী় কিয়ং আলোচনা ও তার 
আবির্ভাব এবং পরিবর্তন সম্বন্ধীয় কারদণুলি সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ব্যক্ত করা শুয়োজন। 

লোকসংগীত গ্রামবাংলার লারীত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
একসময় গ্রামীণ সক্ধৃতির অলাতম বাহল ছিল এই সংসীত। বিভিন্ন স্বাদে 
ও বৈচিন্তো ভরা লোকসংগীত গ্রাম বালোর বুকে ঘুগ ঘুগ হরে শ্রাচীন 
খতিহের স্বাক্ষর বহুল করে আনছে। বিভিন্ন সম্ত্রদায়ের মহ্যে সহজ. 
সরল, শাড়ম্বরহীন শিল্পগত বৈশিষ্ট্যের নিদর্শনস্বরগ লোকসংগীত 
আজও নিবিড়ভাবে প্রাছের প্রতিটি স্থানে বিরাজমান। 

শানীর সংগীত যেমন হৃদর ও বুদ্ধির একত্র সমন্বতর এবং বুদ্ধি ও 
অনুশীলনের দ্বারা তাতে যেমন বৈচিত্রসাধন করা হয়, লোফসংগীতের 
ক্ষেত্রে তেমনি নিছক হাদাযাবেগকে প্রধান্য দেওরা হয়ে খ্যকে। বদিও 
বর্তমানে সামাজিক. অর্থনৈতিক. এবং রাজনৈতিক করলে এর 
(সংগীতের) পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে। সমাঞজ-সক্কেতির প্রতি পদক্ষেপকে 
নিয়েই এই লংগীত রচিত। বিভিন্ন শ্যোষ্ঠীর কৃষ্টিগত ও সামাজিকল্সত 
বেশিষ্টোর সমস্থয়দাধনের ফলে অক্ষল হতে অন্ষল, বোজন হতে যোজন 
লোকসংগীতের প্রভেদ ঘটে। 

আজকের মেদিনীপুর জেলা আদিবাসী গোষ্ঠী (৪.৪২.৯৬৩) দ্ধারা 


অন্মাৰিত এবং এদের নব্য বল পরিমগ এই সংগীত বৈচিরের নিশি 
পাওয়া ঘার। নেদিনীপুর নিবাসী বণ্ড আদিবাঙীগোস্টী নিজ নিজ 
সামাজিক ও সাক্ষৃতিক কার্যক্ষমতার দ্বারা আদিবাসী সমাজে একটি 
বিশেষ সান অধিকার করেছে। বর্তমান হবস্ধে মেবিজীপুর জেলার ডেবরা 
খানার অন্তর্গত পীকুই, শরাশতোলা, চক্ক্মনিন গ্রামগলির মুত সম্প্রদায়ের 
নিকট হতে সংগৃহীত কিছু কিছু লোকসংগীত পাঠকমছলে দৃষ্টি শ্াকর্ষল 
করা ফেতে পারে। 

সং্গীতগুলিতে বালো ও কিরৎ পরিছাপে ওড়িচা ভাষার সংমিশুলের 
কলে কছলাংশে পুরোপুরি মুতারি ভাষার নিজ স্বর লোপ গেযোছে। 
দৈলক্ষিন জীকন-গতিপ্র্ৃতির ক্ষেতে লিশ্রলিঙ্গিত গানগুলি স্থাচাবিকভ্রাবে 
রাগবিইীন অবস্থায় পাওয়া হ। 

সংগৃহীত পানগুলি ভাষার্থসমেত লিপিবদ্ধ কবা হল 

১. বার গাল 
কাশিলটায়, 
ফারপ! শানায় 
ভরি জরি) 

(ভাবার্থ_এই গানটিতে বলা হযেছে যে, কেউ কেউ গান গায়, 
আবার কেউ কাসর খণ্টা বাজায় এবং সানাই বাজিয়ে জয় জব কবে) 

২... ৩ দাই, ও দাই গো. 
সবাই কো গে। 
নেওয়া পেতানই তলটু 
দুপুর সুক্‌ বুল ঘামিরা ঘুম 
শকু কাপি বোন। 
তনয়া তবে বেগে 
দুলুকেরে কেন তাইল 
সবই কো গে। 

(ভোষার্থ_ সন্তান প্রসবের পূর্বকালে প্রসব বেদনার উপস্থিতি ঘটলে 
পরে গর্ভবতী মহিলা ঘাইকে তারস্বরে বলে যে ও দাই, ও দাই সবাইকে 
চলে যেতে বল। শেওড়া গাছের গেতনি (পরত আম্মা / দ্বি-গুহরে ঘুম 
ভাপ্তিয়ে, বন কাঁপিয়ে কড়ের বেগে আসছে! তুই সবাইকে চলে যেতে 
ক্ল) 

মাতু কাম্‌ শস মেক, 

মরুয় তাই কেন হারম। 
আরছ্‌ কণা কারণি শালি 
রূপল রুতু শায়িতান্‌। 

(ভাৰাৰ্থ_গানটিতে ব্যখ্যা করা হয়েছে যে. বৌল গাছে ভেড়িয়া 
(বৃদ্ধ) টিয়া পাখি। শুকলো গাছ বাতাসে আন্দোলিত হয়। কানে সোনা, 
পায়ে কাপড় জড়িয়ে সে (হিলা) পছে বের হয়।) 

৪... চৈতি মাসে 

ঝুলি মরো হান 
আযাঢ় ঘাসে 
গাছি হইল হান। 
কিলারে কিশারে। 
আরে রেল! মালার 
নেজ্‌ কুড়ি ধান। 

(ভোষার্থ-_৪ নং গানটিয় অনেকাংশে মুণ্ডারি ভাষা লোগ পাওয়ার 

হলে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার সমিশরশ প্রাধান্য পেরেছে। এই গানটিতে 


ব্যক্ত করা হয়েছে যে. বান চৈত্রযাসে বোনা হল. আহাচে তার (ধানের) 
ফলন হল পোদ! আকমরে যা গোছা আকারে জন্মাল। এখন মনের আনক্ষে 


কুড়িখানেক ঘান রে তোল) 


পাছতীকা 
মাতৃৰ্সম্‌_ মৌলযানছ, শসমেক-_নৃদ্ধ টিয়াপাখি, মকর গুৰুনো, তনয়া_ 
ৰড. নেকঁ_চলো। 
কৃতজরা দীকার সমনেন্র লোষ এবং ড. রেকতীযোহন। সরকার) 


® 


এক বিস্মৃত দেশকর্মী 
বীরেন্বর বন্দ্যোপাব্যায 


তখন সায়া ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল। ভারতবর্ষের 
অস দেশকর্মী স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন। বালোর 
স্বদেশ আন্দোলন নানাভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। অসম্যে দেশকর্মী সমা 
ও দেশের জল্যাপের কন আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলার দেশকরীদের 
রোমাঞ্চকর কথা ও কাহিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য শরনেশেয় দেলদকরীদের 
মনে দাগ কেটেছিল। সেইদিন বালার বছ জারগার় নানা রকম প্রতিষ্ঠান 
পড়ে উঠেছিল। সেইদিনের দেশশোদিকরা ছিলেন স্বত্যাপী সহ্যাসীদের 
ঘতো। তাদের চোখের সামনে একা লক্ষ ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। 
অনেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে দেশবাসীর অজ্ঞত। দূর করার জন্য 
জাতীয় কিলালয় গড়ে তোলায় চেষ্টাও তরেছিলেন। সেদিনের একজন 
বান্ধলি দেশকর্ীকে কখনও কলকাতার শিরালদহ স্টেশনে, কখনও 
বালিগত্রের নেটম্দনে দেখা! যেত। তিনি ধন্দরের খাটো ধৃতি লুঙ্গির যতো 
জড়িয়ে পরুতেন। গলায় থাকত ছোট্র এক টুকরো খন্দরের চাদর। জামা 
গায়ে দিতেন না। জুতো পরতেন না। একটি ছোট বাস্ম নিয়ে ঘুরতেল। 
তিনি দেশের সাধারণ মানুষের কাছ ছকে একটি করে পয়সা সংগ্রহ 
ক্রতেন। সেইদিন অনেকে তাকে একটি করে আবলাও দান করত। সেই 
দানও তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। এইত্যবে পয়সা সংগ্রহ করে 
তিনি একটি কিল্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। 

আজ সেই দেশকরী ফেঁচে নেই। ১৯৪৫ সালে ২৫ জুন ৩৫ বছর 
বয়সে শেষন্যিন্বাস ত্যাগ কত়েছেল। কিন্তু তিনি যে কিবালর গড়তে 
চেয়েছিলেন, তা গড়ে উঠেছে। সেই স্বদেশি আন্দোলনের যুগে যে বীর 
অছুরিত হয়েছিল, আজ তাই পর্বিত হয়ে কলেখের রূপ গ্রহণ করেছে। 
কলেজের নাম কলব্দতার কসবা অঞ্চলের 'চিত্তরন্ধন কলেজ'। সেই 
বিস্মৃত দেশকর্রীর নাম হাবাস্যাম সিহে 

রাবাশ্যাম সিংহ মহাশয় ভাগলপুরে ওকালতি করতেন। পরে তিনি 
দেশের কাছে যোগদানের জন) তাগলপুর খেকে কলকাতায় আসেন। সে 
সময় তার এক ভ্রাতা কলকাতার গ্যকতেন। তিনি ছিলেন কলকাতার 
একটি বিদ্যালয়ের ধান শিক্ষক! সিংহে হাশর কলকাতা এসে শ্রাজর 


শুছে আর নিয়েছিলেন । তিনি মনে করতেন, দেশের ছেলে-মেয়েরা ঘদি 
শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী হু এবং শিক্ষালাভ করে তবে 
দেশবাসীকে শক্তিশালী করা যেতে পাবে। 

১৯২০-২১ সালে তারতব্যাপী অসহযোদ্গ আন্দোলনের পটনমিতা 
'চিন্তবন্ধন জাতীয় কিলালয়' গড়ে উঠেছিল। রাধাশ্যাঘ সিহে মহাশত 
ছিলেন এর লাশ হতিষ্ঠাতা। 

তিনি ফলকাতায় এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একজন সহক্রীরূপে 
দেশের কাজে ডুবেছিলেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রম আজ কিংবগস্তিতে শরিতত 
হয়েছে। তার আদম) উৎসাহে এবং অক্রাস্তু পরিশ্ুমের ফলে এই বিদ্যালয়ে 
হে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সবোদ আজ অনেকের কাছে অল্রাত। 

এই জাতীয়-বিদ্যালয় রাধাশ্যাম সিংহের যে কত শ্রিয় ছিল তা গু-চার 
কথায় কলা যাবে না। তার সম্বন্ধে বন্ধ কাহিনি শোনা বায়) যেছন, 
একদিন কসবায় বাত্রাগানের আসরে হঠাৎ দেখা শেল জাতীয় বিদ্যালয়ের 
জন্যে রাধাম্যাম সিহে মহাশয় দাড়িয়ে গামছা পেতে পয়সা সংগ্রহ 
ধনছেন। জাতীয় বিন্যালয় গড়ে তোলার জনে) এইভাবে অর্থ সংগ্রহ 
করতে অনেকে সেদিন তাকে বহু অপ্রিয় কথা বলেছিলেন। কিন্তু সিং 
মহাশয়ের ছিল অসীম বৈর্ঘ এবং কিছালর গড়ে তোলার জনে] অন) 
উৎদাহ। পদে পদে তিনি অনেক বাঘা পেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ তাকে 
নির্ করতে পারেনি। 

কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ চিন্তামণি কর মহাশয়ের 
কাছে করেক বছর আগে শুনেছিলাম, জাতীয় বিদালয় গড়ে তোলাব 
জনে) রাধাশ্যাম সিংহ মহাশয় এক সহ্াদয় কসবাবামীর কাছ (তকে 
এক জমির সাময়িক অধিকার পেয়ে কীভ্যবে কিন্ত গড়ে তোলার 
কাজ শুরু করেছিলেন। তখন ওই অঞ্চলে ক নতুন বাড়ি তৈরি করার 
কান শুরু হয়েছিল। প্রতিদিন কসবার যান্ত! বিয়ে ইট, বালি. চুন, সুরকি 
বোঝাই গরুর গাড়ি যাতায়াত করত। ওই জমিতে দড়িতে সিংহ মহাশয় 
চিৎকার করে বলতেন, "জর ভারতমাতায় জয়'। চিংকার গুনে গাড়োয়ান 
গাড়ি থামিয়ে তার কথা গুনত। তখন তিনি কলতেন-_াই; স্বয়ারোর 
লড়াইয়ের জন্য আমরা সৈন্য তৈরি করব. তার জন্যে কিলালয় পড়ব, 
চারটি ইট দাও। কিছুদিন পরে গাড়োয়ানদের আর কিছু বলতে হত না। 
তারা ওই জমির সামনে দিয়ে ঘাব্যর সময় কিছু চুন, সুরকি অথবা 
করেকটি ইট স্বর্গের নামে রেখে যেত। রাবাশ্যাম লিহে গোড়ার দিকে 
জাতীর বি্যালমের জন্যে একটি বড় ঘর তৈরি করার মতো৷ মালমশলা, 
এমনকী কিছু কাঠ একং বীশ এইত্যবে সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর 
দেশবন্ধু চিত্তরন্তন দাশ মহাশয়কে আমন্ত্রণ করে এনে তিনি জাতীয় 
ফিতাল়ের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান সুদস্প ফরেন। 

অহ্যক্ষ চিন্তামপি কর মহাশয় একথাও বলেছিলেন, রাধাশ্যাম সিংহে 
প্রতিদিন বাক্স নিয়ে কিন্যালয়ের জন্যে অর্থসংগ্রহ করতে বের হতেন। 
তর সংগ্রহ করা অর্থে অস্ত্র দিনের মহ্যে টালির আটচালা। দিয়ে ইন্গুল ঘয় 
রি হয়েছিল। সেদিন দেশসেবায় শুনুভ্রাপিত শিক্ষকের অভায হয়নি। 
অনেকে নামমাত্র বেতন নিয়ে এই কিন্যালয়ে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ 
ফরেছিঙেন। চিন্তরন্তল জাতীয় কিল্ালয়ে সাহিত। ও বিজ্ঞানের অনুশীলন 
ছাড়া সুতো ফাটা, তাত বোলাও ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হৃত। ছাত্ররা 
সকালে পড়াশোনা আরম্ভ করার আগে জাতীয় সংগীত গাইত। 

রাধাল্যাম সিহে মহাশয় চিরদিন কর্মী হয়ে কাজ করে গেছেন। সব 
কিছুর মোহ এবং সূর্ৎভোগ ত্যাগ করে দেস্মতেমে পাগল হয়ে শুধু 
জাতীয় কিনালয় নিছে পড়েছিলেন। ওঠার মতো নীরব দেশকর্ষী আমাদের 


দেশে বেশি জন্মস্রহণ কয়েননি। নামের মোহ তার ছিল না) সেই কারণে 
তিনি তার দেশসেবার কছা চার করতেন লা। আস তিনি বিশ্দৃত ঘানুষ। 
তার কথা কিকেন্তিতে পরিপত হয়েছে। রাষাশ্যাম সিংহ মহা হে ক্রত 
প্রহল করেছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই ব্রত পালন করাই ছিল৷ 
ভার যাসনা। তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যালয় জায়ও বড় হোেক। দেশের 
সাধারন মানুষের গানেই দেশের ছেলে-নেয়ের! মানুষ হ্যেক। কহ কর্মীও 
[তিনি পড়ে ছিলেন। এদিক খেকে তাদের দানও কম নয়। রাহাশ্যাছ সিহে 
মহাশয়ের অবিস্থবরদীয় অবদান আজকে দিনে বিস্ময়কর মনে হয়। 





স্বাপেন্্র ভট্টাচার্য 


ভপ্জি বা ভাটপাড়া কলকাতা থেকে বেলযোগে ২২ মাইল উত্তরে ও 
কলকাতা রাজভবন থেকে রাজপথে ২৪ মাইল উত্তরে গঙ্গায় পূর্বদিকে 
অবস্থিত! এটি এখন ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর মহকুমার একটি 
শিল্ান্কল। ভাটপাড়া পৌরসভার আরতন৷ শুনেক বড় হলেও আসল 
ভাটপাড়া (Proper 94থহ 1০৯) মাত্র একমাইল লম্বা ও 
আঘমাইল চণড়া। 

বর্তমান প্রবন্ধে ভাটপাড়ার কয়েকটি শিখ মন্দির প্রসঙ্গে আলোচনা 
করব। 

0১) শ্বীরেশর ন্যারালঙ্কার নিজের জমিতে বাং ১১৩৪ সালে অনথা 
৯৭২৭-২৮ স্রিস্টান্দে গুটি শিবমন্ৰির স্থাপন করেন। তায় হযে একটিতে 
এখন শীতলা মন্দির হয়েছে। ঘহামহোপাধ্যায় * শিবচন্তর সার্বভৌম এই 
মন্দির দুটির সামনের মাঠে ১৮৩২ শবান্দে অর্থাৎ ১৯১০ ত্রিস্টান্দে 
একটি ফু প্রতিষ্ঠা করেন এবং কৃপের গায়ে একটি হরতিষ্ঠাফকলক দেন। 
তাতে লেখা আছে 

্য্াটে্ুশঝ। জ্যৈষ্ঠপূ্ণিমায়ার্যপতুর্ণিবে। 
মলি বাণী পতিষ্ঠা শশিবচশ্রেপ সাধিতা। 

অধ ১৮৩২ শকমন্দের স্যৈষ্ঠদাসের পূর্ণিনাতিথিতে পিতার 
মব্শল্মভেয জন্য "মশি' নামক কৃপেয় প্রতিষ্ঠা শিবচগ্্েরস্কারা সাধিত হল। 

(২) "বাদেশ্বর পঞ্চানন গঙ্গার ধ্যরে ভান! বীধাঘাটের কাছে বাং 
১১৪৪ লালে অর্থাৎ ১৭৩৭-৩৮ ডি. অদে দুটি শিবমন্দির স্থাপন কত্রেন। 
এই মন্দিরদুটির গায়ে যে পোড়ামাটিয় কারুকার্য আছে- সেগুলি খুব 
চিন্তকর্বক। 

৩) "রাঘকান্ত সার্বভৌম ঠাকুরপাড়ায় বাং ১১৭৬ সালে অথ 
১৭৬৯-৭০ ত্রিস্টাব্দে দুটি শিযমন্দির নির্ঘাল করেছিলেন এবং যাং 
১১৮০ সালে অর্থাৎ ১৭৭৩-৭৪ ত্রিস্টাব্দে সেই মন্ির্টির মহেও দুটি 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্রমশ মন্দির দুটি ভেসে যায়। 

" রামৰ্ক ন্যারতর্কতীর্থ ও “শ্ীক্ঠ ঠাকুর বাং ১৩২৩ সালে অর্থাৎ 
১৯১৩ ্রিসটান্দে একটি মন্দিরের স্কযরসাধন করেছিলেন। 


আ্রীঘুক্ত নারাজ সমৃতিতীর্থ মহাশয় ১৯৩২ স্রিস্টাব্দে একটি মন্দির 
সাক্ষর করে তার হবেশপদ্ছে একটি পখেরে নীচের গ্লোক দুটি খোদিত 
করে দেন 
পিতামহস্য প্রপিতাহহানুজ: স রামক্যস্তোহকৃত 
যং শিবালয়ম্‌। 
কালাত্যয়েন শিকসীর্শ শীর্বকং ঘা মুহক্ষ্য 
শরাশযোন্দুখস্‌।। 
জনারারণ চন্ত্রনানতনয়ো বাশিষ্টনীরেন্বর স্মার্তেস্রস্যমুগেযু 
শক্রবিমিতে শাকে রবে যুন্বসে। 
পিন্লোর্লিতঃপদায় পূর্বজকৃতিস্মাতে 5 সস্কোরিতে 
তশ্মিন, দেবসপূে নহং শিবদৃযনিঙ্গং সমস্থাপয়ৎ।। 
অর্থাৎ, বশ্িষ্ঠগোীয় ্মার্ততে্ বীেন্মরের পুত উ্নাবাতপচন্্র নিজে 
অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহেষ অনুজ বামকান্তের কৃত শিবমন্দির কালক্রমে 
শিবলিঙ্ীন, শীর্শশিশর, নীর্ণভিন্তি এবং পতলোদ্দুখ দেখে, ১৮৫৪ 
শকান্দের (অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রি. অন্দে) শ্াধাঢ নাসের রবিবারে, 
পিতামাতার স্বর্গে নিতাবস্থানের জনে| ও পূর্বপুরুষদের ভীর্তিরক্ষাহ 
উদ্দেশ্যে, এই মন্দির সংস্কার করে তাব মহে।প্রন্ুরনির্িত নতুন শিবলিঙ্গ 
স্থাপন করলেন। 
এই প্রোকের লীচে ২৬-৩-৩৯ লেখা আছে, অথাৎ এই শিবলিঙ্গ 
্রতিষ্ঠাকার্য বাং ১৩৩৯ সালের ২৬ ভাষা হবেছিল। 
€৪) *বামচন্্র নযাবাধীন, " পল্রলোচন বাচম্পতি ও ' ফুক্মমোহন 
শিরোমণি বাং ১১৯২ সালে (অর্থাৎ ১৭৮৫-৮০৬ প্রিস্টান্দে) ঠাবুলপাভায় 
নবরত় শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা জকেন। প্রায় ৬০ বছর লাগে বর্তনান লেখকের 
পিতারহ মহামহোগাত্যায় " কমলকৃষ্ সমৃতিতী্থ ও ছোট ঠাকুরদানা 
ঝায়সাহেব * দাশরখি ভট্রাচার্ঘ এই মন্দিরের দু-দিকের বাবানল সাস্কার 
করে দেন। 
৫)" রাহশস্বর তর্কবালীশ নিজের জিতে বাং ১২০৯ সালে (অথাৎ 
১৮০২-৩ খ্রিস্টাব্দে) দুটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির দুটি 


এখনও অটুট আছে) 

(৬) পন্লোচন বাচস্পতি আরও একটি নবরয় শিবনন্দির প্রতিষ্ঠা 
করেন বাং ১২১৯ লালে (অত ১৮১২-১৩ স্তিস্টাব্দে) এবং এই 
প্রোকটি পাছে খোদিত করে দেন 


জাত; সন্রেঘুবশেপাবন্র্রোবংশান্থুধৌ যো ছবি: 
খ্যাতঃ লীযুত পছুলোচন ইতি হঃ প্রা; শিহং সন্দিরন্‌। 
তেনেনং শববাসদূগদ্বাসশ্য শস্কোঃ কৃতোং 
বাসার্থং কৃতবহ্বিবারিধি বরামানে শকে মন্দিরণ ৷ 
অর্থত শ্সিদ্ধ রঘুবশের পবিত্রতা সাধনকারী ওকর (অসার 
হশিষ্ঠের) বশেসমুদ্রে পুলোচন নামে হে ব্রাহ্মণ জন্ময্যহণ করেছিলেন, 
তিনি মৃত্যুর পরে (স্বর্গে) মঙ্গলময় বাদছ পাবার জন্য সৃতদেহের উপর 
জা শ্মশানে) বাসকারী এবং ইন্ত ও জনান্াসীর আশ্রয়স্বূল শত অর্থাৎ 
শিবের বাসের জন্য এই মন্দির ১৭৩৪ শক্যদ্দে (অর্ধ ১৮১২-১৩ 
রিটা) নির্মাণ করলেন) এই প্রোকের নীচে "বং ১২১৯ সাল' কথাটি 
আলাদাভাবে লেখা আছে। 
(৭) 'ভোলানাহ ঠাকুর বর্তমান ব্রেললাইলের কাছে এবং ভাটপাড়ার 
পূর্বদিকে একটি খুব উঁচু শিহমনদির হতিষ্ঠ৷ করেন। এটির অতিষ্ঠ সন 
১৭৪১ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৮১৯২০ স্রষ্টা) এই মন্দিরের গায়ে লেখা 


আছে। এই মন্দিরের লিশিফলক হল 
যনে পাম্পক্বেরুহমহর গনৈরিতং চিন্তুরিরা 
হাত: পারা ভাস্তেরতিরিমলহিবো জানিনো পুস্তবস্য। 
জ্রীভোলানাখ শর্মা নহলিখরযুতং মন্ধিবং তস্য চক্রে 
শাতেহনস্তাবিবজিক্ষিতিপরিবিমিতে প্ানতবে তস্য দিনা 
অন্যান যে শু (অতি শিবের) দেবালের দ্বারা পৃজিত পদেপন্ত 
বাল করে শি বিনল বুদ্ধি জ্ঞানীগল দুপ্তর সংসার সাগর পাব হয়ে 
থাকেন, তা পাওয়ার জনা এই দিন শ্রীভোলানাছ শর্মা ১৭৪১ শকাঙ্ষে 
(অথাৎ ১৮১৯-২০ খ্রি. অন্দে) তার (অর্থাৎ শিবের) একটি নবশিছবযুক্ত 
মন্দির নির্মাণ করলেন। 
৮) লীলকমল ঠাকুর প্রায় দেড়শো বর আগে নিজের বাড়িতে দুটি 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 
(৯) মহামহোপাহ্াত " পক্ষানন তর্করর মহাসর প্রায় যাট বছর আগে 
প্রতিষ্ঠা করেন। 
বিনয় খোষ মহাশয় তার 'পশ্চিনবঙ্গের সাস্কৃতি' হচ্ছে বর্তমান 


প্রবন্ধের ১. ২. ৩. ৫, ৭ সাথ্যো চিছিত লক্দিরগুলির উল্লেখ করেছেন। 

ঘি. ভেভিড ন্যাককাঙ্ছল তায় 'Nocs n some Temples in 24 
লিখা পযন্ত ২, ৩. ৪. 4, ৬ সামা চিহিন্ত মন্দিরগুলির উচ্েখ 
আয়েছ্েল* 


+ এই জব পৰয় ব্যাপটরে বহানহোপাবায 'কষলবৃষ। স্মৃতিতীর্থ মহান্যরের 
বাং ১৫০৩ সালে (অর্থাৎ ১৯২৬ তি, অন্দে) রহিত ও প্রকাশিত 
'ভটপীবাশিট বশে পরিচয় প্র ছেকে বিশেষ সাহাত্য পেয়েছি) 





তেলকম চিরুনি 
তাপস রাজপণ্ডিত 


কেশচর্ডা ও কেশত্রসাবনের অন্যতম উপকরণ হিসেবে চিল্নিয একটা 
বিশিষ্ট স্থান আছে, এবং চলমান ভীবনে চাহিদা ও রুচির ক্রমিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপাদান, শিক্মনৈপুপ্য ও আকারগত নিক থেকে 
চিল্নির ধারাবাহিক রূপ পরিস্রহণের দিকটিও লক্ষ করবার অতো। 
মোটারুটিভাবে বলা মায় মহিষ ও গরুর শিং-এর ফাকা ও নিরেট উভয় 
অশে দিতে তৈরি চিকুনি__এক সময় যার কমর ছ্থিল ‘যশোরের চিরুনি” 
নামে, যা এফ সময় যালোর ঘরে ঘরে আনরসীয় ছিল-_সম্প্রতিকালে 
তার ব্যবহারের পরিমাণ কমে গেলেও সেইলব হাড়ের চিকুনি' আজও 
কেসচর্চার "ঘহৌযষ' রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং সেই হুয়োজনের 
তাঙ্গিদেই প. অল মেদিনীপুর ভেলায় কলোবতী নদীর শাদা দূর্বাটির 
উভয় তীরে পাশকুড়ো ও দাসপুর খনোর ৮ বর্গ কিনি এলাকাতুক্ত শুর 
কুড়িটির দতে! গ্রামে একশো পঞ্চাশ বদর পরে সূত্রযর, মাহিহ্য ও 


বাগক্ষত্রিয় সনত্রদাতের কতেকশো ঘর চিক্তনিশিল্পী বলেপত পেশাটিকে 
কোনগুক্রমে টিকিঘে রেক্গেছেন। আর্তীয়তাসূত্রে এই শিক্পটি অবশ্য 
রাপনারাযদ তীরবর্তী হাওড়া জেলার মানকুব-এর পাশবি্ী 
সেউলপ্রামেও বিস্তারিত হতেছে। 

এই চিকুনিশিক্স সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আালেচেনা ব্তর্মান নিবন্ধের 
অভিজ্রেত বিষ নয়। সেই সঙ্গে প্রায় কুড়ি কছবের ইতিহাসের লগ ধরে 
চিকুনিশিক্ের পাশাপাশি শিল্প-সুষমায় ভরপুর শিং-এর নানারকম মূর্তি ও 
পুতুল তৈরির বাপারটিও সযস্মে এড়িয়ে গিয়ে বঙ্গ সংস্কৃতির ভাঙা 
স্বাপির এক মূল্যবান সৃষ্টি সম্পর্কে পাঠকদের পরিচিত ফরাই বর্তমান 
নিবদ্ধের উদ্দেশয। বক্ুসারী আক্যর ও আকৃতিগত বৈচিন্্য নিযে যে সব 
নানা্ছিত ছাপদহ চিরুনির হদিশ আমরা এখালে পাই সেগুলি হল 
ছুরি, গোল ব্রাকেট, ভারতলক্ষ্মী, ঢাকাই তেবারী. পকেট, গোল পকেট, 
মিহি তেবারী, আশালতা, লিলি. দিখি, কিরণ, কুঁদ ব্র্যাকেট ইত্যাদি 
ক্ষেত্রবিশেষে সামালা পরিসরে রং-এর ব্যবহার ছাড়া উল্লেখযোগ্য 
কোনও সু লিল্'নিদর্শন এগুলির মহে) খুঁজে পাওয়া মুশকিল । 

কিন্তু, থে 'তেলকম চিরুনি'র কথা আমরা এখানে আলোচনা করতে 
বলেছি_তা প্রা অপ্রচলিত বা বিলুপ্তির পথে যাত্রা করলেও এর 
শিল্পগত নৈপুণ্য ও কারিগরি-চাতুর্ষের বিষয়টি ভাবতে গেলে বিস্মিত 
হতে হয়। ধায় তিরিশ বন্ধর আগে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার পারলেখামূডি 
ঘেতে আমদানিকৃত শিংয়ের পুতুল ও মূর্তি নির্মাশের ধারাটির সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার আগেই দাসপুর থানার জ্োত্ঘনল্যাম গ্রামের 
বিষাগশিল্পী "সঙ্গ সামন্ত এক নাটকীয় ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে প্রথাগত 
শিল্পকর্মকে অতিক্রম করে যে অভিনব চিরুনি তৈরি করলেন_তা 
এখনও তেলকম চিরুনি নানে এক কিংবদপ্তিকে বুক্তে সেঁটে বহমান 
যায়েছে। এই চিরুনির বৈশিষ্ট হল-_চিরুনির ওপরের নাখার দিকে লম্বা 
নলাকৃতি ফাঁপা খুপ্রিতে তেল ভরা থাকত এবং চিকনিয় শুতোক খড়ের 
ভেতরের যোগাযোগকারী সৃন্ষ ছি দিয়ে তেল বেরিয়ে আসতে পারত। 
চিনির সাহাহো ফেশমার্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাথার চুলের গোড়ায় 
গোড়ায় তেল ছড়িয়ে পড়ত এবং এই চিরুনি ব্যবহারের মাধ্যমে তেলের 
খরচও কম হত-_বে ফারণে এহেন শিল্পকর্মটি 'তেলকম' চিরুনি নামে 
আঙ্মারিত হয়েছিল। 

ভেলকম চিরুনি সৃষ্টির পেছনের কাহিনিটিও খুবই উপভোগ)। শোনা 
যায়, কোনও এক চারিত্রিক দুদ্ধর্মের জনে জ্যোতঘনশ্থামের সন্জনী 
সামস্তকে পুলিশ প্রেপ্তার কয়ে এবং পরে জামিন দেওয়াকদলীন সময়ে 
পুলিশকে খুশি করায় উদ্দেশ্য নিয়ে সজনী সামন্ত মশার উর্বর মাথা 
থেকে এই অভিনয চিরুনির রাপকরটি বান্তবায়িত হয়েছিল। ভারপ্রাপ্ত 
পুলিশ কর্মচারী সম্ভনীযাবুর এই আশ্চর্য আবিষ্কারটি দেখে নাকি 
কিন্য়াতিভূত হল এবং খোশ্‌মেজাজে বলেন-_যে এরকম শিল্পকর্ম সৃষ্টি 
করতে পারে তার আর একাধিক পড়ীর ভরণ-পোষণের চিন্তা কী। পুলিশি 
নির্দেশে অপরাধীর অপরাওও হাঞ্চা হয়েছিল এই তেলকয় চিরুনির 
অত্যাস্চর্য আবিষ্কার ঘুটলার মধ্যে দিয়ে। 

সমপ্রতি, দাসপুর খানার ডোম্মভাঙ গ্রামের বিষাশশিল্পী তবানীরদ্ন 
মাইতি এখনও চাহিদামাফিক এই তেলকম চিরুনি তৈরি করে খাকেন। 
সজনী সামন্তের আবিষ্কারের কোনও নিদর্শন দেখবার সুযোগ না গেয়েও 
গার রগকযোর বর্ণনাকে অনুসরদ করে এ পর্যন্ত আব ভন তেলকম 
চিরুনি সৃষ্টি করেছেন। 


ভবানীবাবুর উদ্ভাবিত চিনির আকার দৈর্ঘ ৭৮/৮ এবং হরে 
সা চিনির মাথার দিকে এত্ত একটি বালিকাদুর্তি আনত 
ভঙ্গিতে হাঁটু ভেঙে দু-হ্যতে ছোলার পাত্র হবে রয়েছে এবং আর একশন 
বাসে থাকা মযূরটি ছন্দ-দোলায়িত ব্রীবাভঙ্গিদা নিয়ে পাত্রটির দিকে চক্ষু 
শ্রসারিত করে ছোলা সংগ্রহে উদাত। অযুরের লম্বা পৃঙ্ছটিই ডানদিকের 
হাতল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খুপ্রিতে তেল ভরার জনে] প্রয়োজনীয় 
শুবেশপথটি থাকে পুঙ্ছের আড়ালে এবং তা একটি ছোট স্াডযুক্ত ছিলি 
দিতে আবদ্ধ ধাকে। সম্পূর্ণ চেহাযাঙ্ানিতে শিক্পকর্মের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে 
ওঠে তা সকলেরই মন কেড়ে নো উৎকর্ষতার দাকিরার ভবানীকানুর 
তৈরি চিক্নির দাঁড়া দিয়ে শুধুমাত্র কেশমার্ানের সময়ই তেল বেকিহে 
আনসে। তিনদিনে কুড়ি ঘণ্টা সময় ব্যয় কবে এই ধরনের উৎপাৰিত 
তেলকম চিরুনি পনেরো ঘেকে তিরিশ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। সুক্ষ 
কাজের হেরফেরে পক্জান টাকা পর্যন্ত দাম পড়তে পারে এই চিকনির 

নানান ব্যবহারিক প্রসাধনী ও লৌকিক হ্রয়োজনে আর অগুয়োজনে 
উপকরশ এবং আকার়-্াকৃতি গত বিশিষ্টতা অনুযায়ী সহকলতা শি-এর 
চিরুনি, লোনায়াগোয় চিরুনি, পেতল-লোহার চিনি, কাঠের চিনি. 
গ্লালটিক-সেলুলয়েভ-নবারের চিকুনির পাশে দুর্লভ সাবেকি তেলকম 
চিকুনির সহজ অস্তিত্বে আধুনিকা-কিলাসিনী বঙ্গ-ললনারা নিশ্চিত খুশি 
হতেন। কিন্তু আপশোশের কথা হুল-_এই তেলকম চিকুনির নির্যাপ- 
কৌশল সার্বজনীনভাবে বিষাণ' শিল্পীদের আতর বাইিরে থাকায় বান্তি 
বিশেষের অনুপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ-সস্কেতির এই মূল্যবান 
শিল্পকলাটি কালের গর্তে হারিয়ে যেতে বাধ্য” 


= সাপ্তাহিক পশ্চিযবন্ধ পত্িকাম (২১ এপ্রিল ১৯২২) 'দেদিবীপুরের 
বিষাণশিল্প ও শিল্পী সমাজ' শীর্ষক নিৰদ্ধে গবেষক তারাপদ দীতরা 
আলোচা চিরুনি প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেছেন। 


গ্রামের নাম কী করে হল? 
তারাপদ সাঁতরা 


গ্রামের নাম : বীকুড়না 

কোন্‌ মৌজার অন্তর্ভুক্ত : বীকুড়দা 

থান৷ : ৰাগনান 

জেলা : হাওড়া 

(প্রায় এবং মৌজার সঙ্ঞোর্থ : প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের আমলে কতকগুলি 
কাছাকাছি বলতযাটির একজ সমাবেশ ও তার চারপাশের চাষ-আব্মদের 
মাঠ-জমি ও পৃকুর-জলাশয় নিয়ে শ্রমের সৃষ্টি। মুসলমান রাজাদের 
শাসনকালে পরগনার বিভ্যগ বা তার অশে হিসেবে 'গ্রাম' শব্দের কালে 
মৌজা" কথার উৎপত্তি হয়। এ বিষে বাদশাহ আকবর বন ভূমি রাজন 
বিবররে পরগনা বিভাগ করেন তখন তিনিও প্রচলিত 'মৌজা'র কোন 
পরিবর্তন করেননি। মৌজা” কথাটি ভাই আরবি 'যৌজা-আ' শব্দ ছেকে 


উদ্ৃত ৷ ইংসেজ বাজতে ভূমি জরিপের লো নৌকার সংজ্ঞা হিসেবে বলা 
হবেন 'যৌক্তা' হল একটি সামাজিক গ্রাম : এক বা তারও বেশি বাস্তু 
সমষ্টি ও সেই বাস্কের লাগোয়া বাড়ির লোকক্ষনের 5তুর্দিকের বঘলিকৃত 
চাষ-আব্যদের জমি) রাত আদায়ের কযপক্গপরে এক বা ততোধিক 
বন্ষের নির্নিষ্ট সীনাবদ্ধ জমি ধনি একই নাতে সরকারি কাগজে লিপিবস্ধ 
খাকে তাকেই মৌজা বলে হবে লেওয়া হবে। হার এইসব জনি যে 
সবসময় পাশাপাশি এক লাশগোতা হবে---তাবও কোনও দ্রির্তা নেই। 
অনা খানের জনিও এর চেতস থাকতে পারে বা সেই মৌজার জবিও 
অ্রলান্য গ্রামের বা ্োঙ্গার হত্র্তত পাকতে পারে। ছটা : Wil 
‘Glossary of Judical and Revenue Terms, 1855.) 

আলোচা "দা শক্ত ( 5৬ধি।% ) শন্দ নিয়ে গঠিত 'কীকুড়ল গ্ৰামাটিৰ 
অতো পশ্চিমবাংলায় আনেক গ্রামের নামকরণ হয়েছে দেখা ঘালু। 
উদাহরণস্বরূপ মাকড়দ, কটীপডদা. কালারদা, বাদ, চাকেদা, নওদা. 
বেদ্গদা, সাহরনা. কৃপদা, হলদা প্রড়ৃতি। এই 'না' পন্দান্তরটি তত্তুব শন 
"ছহ' ছেতে হে উৎপন্ এ বিয়ে পণ্ডিতেবা নতামত বিয়োছেন। আচার্য 
সুশীতিকুলার সষ্্রাপাবযায এই সম্পর্কে দিছেন যে. কতকওলি বালা 
শক কসিনৃহের পরস্পর স্থান পরিবর্তনের ফলব্বরপ উদ্ধত 
উপহরপঙ্বকপ, তিনি 'ন' বা ছে রুপাস্থরবটি এইভাবে দেম্মিযেছেল 
এ, দহ > দহ < হদ < স্তুদ = ঠদ বা জলাশয় 

উল্লেশ্বিত বাকুড়দা এবং পার্শ্ববর্তী কমাবাল গ্রামের পূবোনেো 
দলিলপত্রাচ্তে বাকুড়দহ এবং কামারদহ শব্দের উল্লেখ পাওয়া হয় এবং 
তা থেকে বোঝা হার যে চলতি কথা এটি "দহ" থেকে দা' শঙ্ছে 
রাপাস্তুরিত হয়েছে। বাকুড়দহ বা বাকা গ্রামটি দহঘুক্ত হওয়ার এবার 
কারণ হল-_এয় নহীতীরবডী স্থানে শবস্থাল। কলার সনয় নদীর বাঁধ 
ভেঙে গেলে প্রবলবেগে জব প্রবেশ রায় যে বিযাট খানের সৃষ্টি হয 
এবং হা পরবর্তীকালে একটি জলাশয়ের কপ নেয় তাকেই আজও 
সাধারণ লোকে 'দহ' বা 'দ' বলে থাকেল অর্থাৎ এই 'দহ' বা 'ও' 
ছুই মনুবানির্মিত জলাশয় নক়-_ একান্তই হাভাবিকভাবে নির্মিত। 
আলোচা বাঁকুড়া গ্রামের ক্ষেয়ে দেখা যায়, রূপনারায়প নদ যেখানে বাঁক 
নিয়েছে সেই বাকের ধারে এই গ্রামঙানি পতনের পূর্বে এখানে 





বালোর দ্‌ বল৷ হর গৃতীর জলের খাদকে। মূল ফোল শদ্গ হল 'দাকে" 
অর্থাৎ ছল। সাওতালিতে 'দাঃ'র অর্থ জল । দা: কহিজুককানা-_বৃষ্টি 
আসছে। এই দক লক্ষে স্বরাপম হয়ে উদক শব্দের কশ্ম। জল বাতীত 
জনবসতি গড়ে উঠতে পারে না। জলাশরকে ফেব্রু করে জনবসতি । ডাই 
বাংলার স্থানের নামশুলি দা দিয়ে যা বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে দা বা 
দহতে পরিণত হয়েছে। শিয়ালগা বা শিয়ালদহ, মালগা বা মালদহ ইত্যাদি” 

অন্যঙ্জ দামোদর নদের নাম যে মুশ্ডারি ভাষা থেকে উৎপন্ন সে 
সম্পর্কে জলটন বলেছেন. "দা যুগ" হল নু্ডাদের জল৷ এবা তা ঘেবেই 


নামকরণের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিতে শহ' বা 'দা' 
শৰ্ষান্তটি তদ্থব জবা অস্ট্িক গোস্ধীর ভাষা কিনা তা নিয়ে আলোচনার 


২০৩ 


অবকাশ খেকে ব্যচ্ছে। আশা করি, উৎসাহীরা এ সম্পর্কে সুচিন্থিত 
মতামত প্রকাশ করে এই সমস্যাটির সমাধান ফরবেন। 


2. Dr. 5. K. Chanaji, The Origin and Development of ihe 
Bengali Language. PP. 452 
Knshnapads Goswami Place Names of Bengal. Journal of 
he চাস, of Ietiers Vol. XXXII 19ND. 
সুকুমার তৌরিক_ বাংলোর খাবে লাম, 'কৌশিকী', শারদীয়, ১৩৭৮) 
Dalton The Kots of Chotonagpw. J. A. S. (L) was — 


রঃ © 


হাওড়ায় এণ্ডি 
রাজেন্দ্রনাথ সোম 


(হাওড়। জেলায় একল রেশম শিল্প যে খুবই খতি লাভ করেছিল সে তথ্য 
জায় আদাল্র অক্ঞাত। এ ছাড়া, পরবর্তী সময়ে, হায় পক্জাশ বন্ধস আগে 
হাওড়া ডেল চিং সুতো ও বস্ত্র উৎপাক্নের যে শুচেষ্টা হয়েছিল-_তারই 
এক সক্তিত্ত বিববণ এই প্রবন্ধে পাও মেতে প্যরে। প্রবন্ধটি ১৯৩০ সালের 
১৪ জুলাই 'বঙগবাগী' পত্রিকায় প্রকাশিত, হয়-_সম্পাদক - কৌশিকী) 


এভি-সুতা ও বন্ধ ভুত 
আমরা সাধারণের তবঙ্গতির জন] জানাইতেছি যে এণডি গুটি, গুটি হইতে 
এডি সূতা ও তাহা হইতে এণ্ডি বস্তু বস্ততের জনা হাওড়া কৃষি সমিতি 
হইতে গত ২ কসর যাবৎ চেষ্টা করা হইতেছে: তাহার ফলে হাওড়া 
জেলার উলুবেডিযা মহকুমার অধীন বন্স্থানে বহু পরিবারের মহে এবং 
হাওড়া সদর নহকু্ার কোন কোন স্থানে ইহ্য প্রচলিত হইয্াছে। ইহা 
ঘাহাতে আরও স্চলিত হইয়া দেশের লোকের আর্থিক উপকার হয় 
তজ্জন] চেষ্ট করা হইতেছে। এগি গুটি ও সূতা প্রস্তুতের তরপালী আমরা 
নিস্লে সংক্ষেপে দিতেছি। 

এজি-৩টি করিতে হইলে ব্রেড়ির পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে। হাওড়া 
জেলার মফমেলের অনেক সালে এই গাছ বে লে অরে হইয়া থাকে! 
ইহা ছাগলে বা পরুতে খায় ন!। কেছোও যদি রেড়ির গাছ না পাওয়া হায়, 
তাহা হইলে এই সমিতি হইতে রেড়ির বীজ লইয়া গরসথ করিতে পারা হায়। 
অরগর ডিম সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা আসাম হইতে বর্ষাকালে এতির 
ডিম আনাইয়া ঘাকি এবং এই ডিম আমরা খরিদ মূল্যেই বিক্রয় করি। 
আমামের ডিমের মূল প্রতি তোলা প্রয় ॥।০ আনা পড়ে সিকি তোলা 
মাত্র ডিম লইয়াই কাজ আরত্ত করা যায় এই ডিম হইতে ৯ দিন পরে পোক। 
বাছির হয়। তন পৌকাগুলিকে রেড়ির পাতা খাইবার জন্য প্রত্যহ দিতে 
হয়। এইরুপে প্রয় ১৬1১৭ দিন খাওয়াইবার পর গুটি হয় গুটি হইতে যে 
প্রজাপতি বাহির হইয়া যার, তাহা পুনরায় অসংখ্য ডিম গাড়ে। সেই ভিত 
আবার উপরোন্তরুপে বছ শটি হইতে প্যরে। শীতকাল পর্যন্ত এইরুণে 
অনেক গুটি গাওয়া যার। এখানে যখন ডিম হইতে থাকে, তখন উক্ত 
সমিতি হইতে ৮১ আনা তোলা দরে বিক্রয় হয়। 


এতিসুজ 

টি হইতে সূতা করিতে হইলে প্রথমতঃ শুটিগুলিকে সোডা মিশ্রিত জলে 
লিন্ধ করিতে ছয়। তখন গুটিশুলির উপর ভাল তুলার মতন নরম হয়__ 
তাহাই চরকায় বা টাকৃতে ভার্গাস তুলার ন্যায় কাটিলে সুতা পাওয়া যার__ 
তাহাই এণডি সৃতা। ইহা তুলার সূতা অপেক্ষা লন্ত ও টেকসই । এই সৃতার 
আঁশ শক্ত বলিয়া কাটাও খুব দহ কাটিতে কাটিতে ছিড়িতা বায় না। এই 
সৃতা শ্রতি সেয ১০ টাকা ইইতে ১২ টাকা পর্মস্ত দবে বিক্রয় হয়। 
এতি বস্ত্র 

হাওড়া জেলার স্থানে স্থানে এপ্ডি বন্ধ বৃনিবার ভাত চলিতেছে। 
আমাদিগকে সৃতা দিলে আমরা তাহা লইয়া কাপড় কুনাইয়া দিতে পারি। 
কিবা কেহ হবি সূতা বিজ্রাণ করিতে চান এই সিভি তাহা বেটিযা 
দিতে পারে। 


এতি সূতা কাটার লাত 

একটি সাহারপ লোক দৈনিক ১২ ঘন্টা এণ্ডি সূতা কাটিয়া কি উপায় 
করিতে পারে নিগ্রে তাহার হিসাধ দেওয়া হইতেছে 
চরকার এণি সূতা 


কমপক্ষে ৮ তোলা সূতা হইবে তাহার মূলা ১ টাকা 
খ ৮ তোলা এপি সৃতা কাটিতে ১২ তোলা এণ্ড 
গুটি লাগিবে তাহায় মূল্য বাছ সাত আনা 
দৈনিক লাভ নয় আনা 
চাকুতে এতি সু 
কমপক্ষে ৬ তোলা সূতা হইবে তাহার মূল্য 
এ ৬ তোলা এতডি সৃত) কাটিয়ে » তোলা 
এডি গুটি লাগিবে তাহার মূল্য বাদ সাড়ে পাঁচ আনা 
দৈনিক লাভ দশ পয়সা 
পরে গুটি করিলে গুটির দাম বাদ হাইবে না, সৃতার সম্পূর্ণ দাই 
লাভ থাৰিবে। 
খাঁহোরা সৃতা কাটিয়া কিছু উপার্জন করিতে চান, তাহাদের এখি দৃতা 
কাটাই ভাল, কিবে৷ বীহ্যরা নিজের পরিযানের জন্য বা জামার জন্য ভাল 
টেকসই কাপড় চাল, তাহাদের পক্ষেও এডি সূতা কাটা সম্পূর্ণ উলযোগী। 
ধাঁহায়া অন্য কোনকাজ করেন, তাহারা অবসর সময়ে এণ্ডি সূতা কাটিলে 
মাসে অনায়াসে ৪1৫ টাকা রোজগার কন্তিতে পারেন। স্্রলোকেরাও এই 
কাজ করিতে প্যরেন। 
নিজে এপি গুটি করা অসুবিবা যোষ করিলে এ সমিতি হইতে 
তৈয়ারী গুটি কিনিতে পারেন, তাহার মূল্য প্রতি সের ৩ টাকা! এই 
সমিতিতে লিখিলে বিন্যব্যয়ে অভিজ্ঞ লোক বাইয়া এতি সূতা কাটা 
শিখাইযা দিয়া আসিবে। সমিতির “গাছের ডাক” লামক হৈ-মাসিক পরে 
এ সদ্বত্বে বহু বিবরণ শ্রকাশ্দিত হয়। বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলে 
নিশ্বলিষিত ঠিকানার পত্রাদি লিশ্মিেন_ 
সেক্রেটারী, হাওড়া জেলা কৃষি গু হিতকরী সমিতি, “গ্রামের ডাক” 


জার্নি, হাওড়া” 


১২ আনা 


ওর্থ বর্ষ মম -১০ম সংখ্যা 
ভাগ্র-আসশ্মিন ১৩৮১ 


মাণিকলাল সিহে 





প্রিয় সত্যম শতাব্দীর শেষ দশকে অন্যান্যের ধতিষ্টা কটে। রাড়-হঙ্গের মহাসামন্ত শশান্ত ও স্থাদীন্বর সমতা হর্যবর্ষনের মৃত্যুর পব সূঠা্থকাল 
দেশব্যাপী মাধস্যন্যাযের হুবল-প্লান যঞ্ছন অবিরামভাবে বহিতেছিল, তাহারই চরম অধ্যায়ে মশার প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথমগঃ তুন্পুরের পুধবাজা 
অন্যের সাহায্যে বাঁকুড়া ও হুগলি সীম্যন্তের ছয়টি গ্রামের জারগির লাভ করেন। জায়গির লাভের পর রঘুনাথমন্প লাউগ্রানে রাজধানী স্থাপন করেন 
আর এই গ্রামটি তাহার কুলদেহী 'দণেস্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে দান করেন। দতেষারী খুব সম্ভব মহারাজা শশান্ধের প্রতিষ্ঠিত দেহী। ব্ষমানভুক্তি হইতে 
দশুভুক্তি পর্যন্ত নির্মিত দণ্ডের (রাজপথ) ঈ্বরী তাই দেবীর নাম 'দণ্েন্বরী' হইন্কা খাকিবে। দণডেখারী দেবীর উদ্দেশ্যে অর্পিত লাউগ্াৰ নরদ্রার 
তৎকালীন বার্ষিক আয় ছিল ১২৫ কাহল কড়ি বা ১২৫ টাকা । কালো কাহন শব্দটি সংস্কৃত কার্ষাপণ শব্দের শুপতুশে। এই বার্ষিক আয় হইতে নণ্ডেশটী 
দেবীর সারা বছসররের-_সেবাপৃজা চলিত. সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহিত হইত। 

রখুনাথমনের মৃত্যুর পর ৩৭ দল্লাব্দে অত ১৩৬ বঙ্গে তাহার পূ জয়ম রাজা হন। ছনি প্রনৃস্থ রাজাকে হত্যা ফরেন এবং তাহার বাজ দখল 
করিয়া লন। সেই সময় রাজ্য পূর্বে লাউঠাম হইতে পশ্চিমে পরনৃঙগপুর পর্যন্ত ব্যান্ড হয়। উরে দ্ধারকেশ্বর নদের পরপারে অবস্থিত গ্রাুলি পর্যন্ত 
ম্মরাজ্জের বিস্তৃতি ধটে। জম হ্যশ্রপরে রাজধানী স্থানাস্তযিত করেন। দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত ফাল্তোড গ্রামের যড়চক্রুবাহিনী তাঁহার 
অধিকারভুক্ত হয়। ঘড়চক্রুবাহিনীর প্রাচীন রেহদেউল নমীগর্তে বিলীন হইয়াছে। রেখদেউলের কয়েকটি পাথর (অ্বাদলকের তংশ) এবং একখানি প্রস্থ 
নির্মিত নটযাজ্জমূর্তি গ্রামবাসীরা নীগর্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বর্তমান কান্তোড় গ্রামের মধ্যে এক ছায়াঘন নিবিড় কৃত্রের মধ্যে স্থাপন কিয়া 
ড়চক্রবাহিনীরপে আজও পৃজা করিতেছেন । মতরাজ! জন্ম 'বড়চক্রবাহিনীর উদ্দেশ্যে কান্তোড় যৌজার ২৫ বিহা জমি দান করেন। তৎকালে উক্ত 
জমির বার্ষিক আয় ছিল ১৮ কাছল কড়ি। ঘড়চক্রবাহিবীই মন্পযাজাদের দ্বিতীয় রঙচ্তী। জযমন্প রাজা বিস্তার করিয়া হয়ত এই রদচণতীর প্রতিষ্ঠা করেন, 
নয় এই দেখী শরদ্যত্বপুরের রাজা পরদুন্রশূরের কুলদেইই। যমন প্নুঙ্ রাজার রাজ্য অধিকারের সঙ্গে এই রন্ভর্তীকেও নিজ অধিকারনুন্ত করিয়া তোলেন। 
কাত্বোড়ের 'ফড়চক্রবাহিনীর বিস্তৃত বিবরদের জন্য অমিরকুমার বন্তোপাব্যায় রচিত "বাঁকুড়া জেলার পুরাকীঠি' পুস্তক প্রষ্টত্। 'কৌশিকী তৃতীয় বর্ষ, 
অযহারণ '৮০ সঙ্োয 'দক্ষিপ-গশ্চিম-বঙ্গের শিল্প' সীর্ষক রাখালদাস বন্দোপাফায় মহাম্তরের প্রবন্ধটি ছইতেও ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে। 

ইহার পর সুদীর্ঘ সাড়ে তিনশত বহসব্রের মধ্যে দগ্পরাজানের প্রতিল্িত কোনও দেবদেবীর পরিচয় পাওয়া যায় লা। একেবারে ৪০১ মগ্নান্দে অথহি 
৪০২ বঙগান্দে ম্ররাজা দুর্জরম ও হদুমল শ্যামপুর মৌজায় শ্যামটাদ বিয্ছের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামটাদ মল্পরাজাদের অতান্ত প্রি দেবতা। বিষ্ণু- 
হাসুদেবের পরবর্তী শ্যামটাদ-_স্ড়ীয় বৈকববর্ম প্রবর্তিত রাধাকৃক ০০1 হইতে কতকল্তলি অংশে পৃথক। শ্যামটাদ বিষ্ণু দেবতা, কিন্তু ইহার পৃজায় 
ষৎস্ম নিকোনের রীতি রহিয়াছে। শ্যামপুরের শ্যামটাদ দেবতার উদ্দেশ শ্যামপুর, রাষামোহনপুর, বাকতোড় এবং নারায়ণপুর যৌজাগুলি উৎদগ 
করেন। উক্ত মৌজাশুলি হইতে তকে ৭৭ কহন কড়ি এবং ৯৩ হণ ২২ সের মাপ বান বার্ধিক পাওয়া ঘাইত। ইহার পর ৫৬১ মানছে শর্ঘ্ 
৬৬২ বঙ্গাব্দে ীমম পাতরহাটি গ্রামে আর এক শ্যামঠাদ দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। পাত্রহার্ট বৌজাটিশ্যামট্দের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এই যৌজা 
এবং দিগড় মৌজা হইতে তৎকালে বার্ষিক ১১৭ কাহন কড়ি এবং ৩২ মাপ ধান্য পাওয়া বাইত। পাত্রহাটি দামোদর তীরবর্তী পা গ্রামের সাল 
হৌঙ্গা ছিল। তাই কলা বায় যে ৬৬২ বঙ্গাব্দে ভীমমন্সের রাজত্বকালে মণপভুষের সীমানা দানোদয় নদের দক্ষিণ তীরবর্তী (পথা পুদ্ধ়ী) পর্য বিস্তার 
লাভ করে। একেবারে ৬১৫ মদান্দে ববি ্রিস্টার ১৩০৯-১০ অন্দে জগন্নাখমন় সিহড়ে শাস্তিনাথ শিবের প্রতিষ্ঠা করেন। সিহড়ের শাস্তিনাথ আসলে 
জৈন-তীর্থকর শাস্তিনাথ_ ইহারই লগে সম্পর্কিত শাস্তিনাথ শিবের সঙ্গে তৎকালীন জৈনবর্মের প্রভাব ঘরভূত ছিল। তাই দেখা যায়, যে অঞ্চলে 
প্রচারিত বিভিত্র বর্ম ও বিভিন্ন দের পৃষ্ঠপোষকতা! যরান্জা করিতেন। শান্তিনাঘ তীর্ঘকরের বিশাল হরত্তর নির্ছিত মূর্তি সিহড় গ্রামে আজও 
কিরহান। মন্ভূমের তথা রাঢ়ের বহ শিবলিস শাস্তিনাছ নামে খ্যাত হইয়াছেন। শাস্তিনা্ধ শিবের উৎসব-অনুষ্ঠান এবং পালপার্বশের ব্যয় নির্বাহ্যখে 


শিহড় রৌজার ৭৫ বিঘা জি উৎসনীকৃত হত। উক্ত জমি হইতে আন 
বার্বি, ৫০ তাহন কড়ি আয় হইত 

ইহারই কয়েক বহসর পরে শাম বা পরী রিসটীয় ১৩৪০/৪৬ 
অন্দে ডিহব গ্রামে ড়েশব ও শৈলেশ্বব শিবন্যের প্রতিষ্টা করেন। 
স্বাযকেন্বর নদের সয়ে অবস্থিত ডিহর. বসন্তপুর মৌজা সামিল ৯৫ বিঘা 
জমি দেবতাদ্ধয়ের উদ্দেশ্যে দান করা হত উক্ত ভূ-সম্পত্তি হইতে বার্ষিক 
৪১ টাকা বা ৪১ কাহল কড়ি আয় হইত । ওই আয হইতেই দেবতান্বয়ের 
পাল-পার্বণ সেবাপূজার ঘাবন্ীয় খরচ চলিত। 

প্লিস্টীয় ১৩৭৫ অন্দে চীনবস্কুনণ শম্যচক্রগদাপত্ধাশী বিফু-বাসুদের 
সৃ্তির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে গ্রামের নান ছিল লোচনপুব; হসুদের-বিষ্ণুর 
প্রতিষ্ঠার পর নামটি পরিবর্তিত হইয়া বাসুদেবপুরে দাঁডায়। বাসুদেব 
বিরহের পাল-পার্ধণ নিত্যপৃজ্ঞায় খরচ চালাইবার উদ্দেশ্যে বাসুদেবপুর 
যৌকাটি প্রদত্ত হয়। তৎকালে মৌজার বার্ষিক শ্রায় ছিল ৫১ টাকা। 
একেবারে ৯৩২ অন্্রান্মে বাসুদেবপূে বাসুদেব বিশ্যহের জল) একখানি 
চালাদেউল নির্মিত হত। 

৮১৬ বঙ্গাব্দে অর্থহি প্রিস্ীয় ১৪৪৯ অন্দে মন্ররাক্জ পতিতম্ 
জবামাথদেবের প্রতিষ্টা করেল। বিষ্ণুপুর কিল্লার অভান্তরে ভগমাথ- 
বঙগরানের জলা বুইটি র্বকৃতি বেখদেউল পড়িয়া উঠিয়াছিল। এই 
দেযতাঘ্বযের উদ্দেশে] বারহাক্ষারি তরফের বাস্তগ্ত জয়কৃষ্ণপূর 
জা্গলঘার, যাববপূর, ওই সুনার আগাল এবং শিরোমণি এই তিলটি 
করো অর্পন করা হয়। তংফালে উক্ত শৌজানুলিব বার্ষিক আয় ছিল 
১৮২ টাকা। উক্ত আরে দেবতান্ময়ের পাল-পার্বপ নিতাসেবার ঘাবতীয় 
খরচ নির্বাহ হইত। উড়িব্যার জগল্লাখ-বলরামের অনুযায়ী মল্পভূমে 
জনশ্লাথ-বলরাম বিশ্হ প্রতিষ্ঠা মল্নুমে উঁড়িষা| সক্ষেতির প্রভাবের 
পরিচায়ক উক্ত দেবতাস্বয়ের ঘর্বকৃতি রেম্বদেউগ দুইটিতেও সে প্রভাব 
আরও পরিস্রুট। মহারাজ মদনমোহন ৮৮৪ বঙ্গান্দে রত ১৪৭৭ 
্িম্টানে কৃষ্ণপপর গ্রানে "নদনবিশ্যহ প্রতিষ্ঠা কবেন। উক্ত বিশ্যুহের জনা 
কৃক্সগর মৌজা পদ হয়। তংকালে বৌজাটির বার্ষিক আয় ১২৫ টাকা 
এবং ২০ জন ধান) ছিল। 

উজ দ্রিস্টযন্দে মদনমোহন বিস্ুপ্র গড়ের অন্তরে 'ঘন্নযোহল 
দেবের আর এক প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দেবতার উদ্দেশ্যে 
র্লামচস্ত্রপুর, দেউলভেড়্যা, রাষাগঞ্জযাহিষ-বাখড়া, রাইপূর, ধলরানপুর, 
রাধাকাত্পুর ইত্যাদি মৌ্াগুলি উৎসর্গ করা হয়। উপরোক্ত মৌজাশুলির 
অবস্থান দেখিয়ে বোঝা যার যে মদনমোহলনপ্ের রাজ্যসীমা দক্ষিল 
বাঁকুড়ার রাইপুর থানা পর্যন্ত বিষ্বত হইয়াছিল। উক্ত হৌজাগুলিয 
অধিকাংশই তখন নিবিড় জঙ্গল এবং অনূর্বর ড়া যা প্রান্তর। কাসাই 
নদীর তীরবর্টা অল্প পরিমাণ জমি উর্বর ছিল। উক্ত যৌজাগুলির বার্ষিক 
আর ছিল ৯৯ টাকা নাত্র। 

ঘহারান়া দুঝনিম ১৪৮৫ শ্রিস্টান্দে ঝপড়সিনি ঠাকুরানীয প্রতিষ্ঠা 
ফরেন। এই অকড় বা ঝগড়সিনি উর্বরত্যকদের লোবদেকতা। মন্পরাজা 
ধর্ম এবং দেকদেহী সম্বন্ধে উদ্ধারতার পরিচয় দিযাছেল। মগ্ররাক্যের 
লোকদেকতাগুলিও সমানে মরাজ্াদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিরযছেল। 
উপরোক্ত দেবীর শ্রতিষ্ঠ হর বৈতল প্রা্ে। দেবীর পাল-পার্বণের গররচ 
বাবদ কৈতল ও উত্তরবাড় মৌজা দের উদ্দেশ্যে উৎসীকৃত করা হয়। 
তহব্দলে উক্ত মৌজ্যর বার্ষিক আর ১১৫ টাক নিরযারিত হয় কগড়াই 
চন্তী নামে খ্যাত এই ঝাগড়সিনির জনত আকা পাথরের একখানি সপ্তরথ 
শিখর দন্দির নির্মিত হয় ১৬৫৯ শ্রিস্টাব্দে। মন্ররাক্। হীরসিহে উক্ত 


ছক্ষিরচি নির্মাণ করান, কিন্তু পিতা রছুনলাথ সিহে ১দ-এর নাম দিয়া 
উৎদর্গ কর্ন। এই দেবীর বিবরণ "বাঁকুড়া জেলার পূরাকীতি' পুস্তকে 
লিপিকদ্ধ রহিয়াছে। 

ওই রাকাত অলব এক জেবতা বরাশাট গ্রামের শ্যামটাদ। শ্যামঠাদ 
বিশ্ুহের উদ্দেশ্যে ধরাপাট ও কেলগোড়া হজ হত হয । মৌজা দুইটির 
বার্ষিক আয ছিল ২২২ টাকা এবং ১২০ মাপ বান্য। 

১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে চন্ত্রমল্র বিধ্যুপুর শহবের তন্তরত পোপালগঞ্জ 
কামারপাডাটে 'দশবুঙ্গা ঠ্যকুরানীকে হতিষ্ঠয কবেন। ইনি মনত রাজাদের 
কৃতী রণচণ্ডী। 

উক্ত দেবীর পাল-পার্বলের খরচ নির্বাহার্থে কামারপাড়াব ৪২ বিধা 
জমি হ্রদ হয়। হির বার্ষিক আয় ছিল ৫২ টাকা ১২ আলা ৩ প্যসা 
ও কড়া মাহ। দেবীর পূজায় =াণরমাছ-শোলমাছ নিবেদিত হয। 

চস প্রতিষ্ঠিত আর এক দেবতা গোপাল জ্বীউ। বিষ্ণুপুর গড়ের 
অভান্তরে গোপাল জ্রীউ-এর মন্দির হইযাছিল। এই দেবতার নিত) 
নেবাপৃজা উৎসব অনুষ্ঠানের খরচ বাবদ বার্ষিক ৭৮ টাকা ১৩ আনা 
আর করেকটি যৌজা বেনু পিড়রাগড়া. লোহারি, বরামারা, 
গোপালপুর, বিষুপুর, সরাকপাড়া এবং আস বাজার প্রত হয়। 

্রিস্টীয় ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে রম ঝাঁকি নামক গ্রামে গোপীনাগদেবের 
শ্রতিষ্ঠী করেন। গোপীনাঘের নামানুসারে মৌজার নাম লোপীনাবপুর 
ছাড়ায়: গোলীনাছ ভীউ-এর উদ্দেশ্যে ধীরময বাকি, ফামারযাঘ ও 
গোবিন্দপুর হৌজাগুলি দান করেন। যৌজাগুলির বার্ষিক আর ছিল ২৩৫ 
টাকা এবং ৩৫ মাপ ধান্য। 

উক্ত প্স্টান্ছেই হীরঞন্প একেন্বরের শিবের প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়া 
শহবের নিকটবর্তী এই অঞ্চলে এন্তেস্কযের দেউল পড়িয়া ওঠে। অকল 
প্রসিদ্ধ এতডেস্বর শিবঠাকুরের গাজন এবং অন্যান] পাল-পার্বলের ব্যয় 
নির্বহার্থে হীরমল্ন তৎকালীন বাঁকুড়া! ঘৌজ্জ, এক্েস্বর ও বেলগড়া 
যৌজা উৎসৰ্গ করেন। উক্ত মৌজ্াগুলি হইতে বার্ষিক ৩৭২ টাকা ৮ আনা 
আয় হইত। 

১৫৮১ ভিস্টনছে হীরা বিযুপুর গড়ের অভ্যন্তয়ে অন মূর্তির 
প্রতিষ্ঠা করেন। মন্সরাজাদের বার্ষিক রাজ্যাভিযেক উৎসব বা ইন্্রাজ 
শৃঙ্গ এবং নূতন রাজার রাজ্যাভিযেক উপলক্ষে অনত্তবিফু্র শ্রানের জল 
রাজার মাথায় ঢালা হইত। অনস্তবিষ্ণু এবং ইন্তধহক্জ পূজার উদ্দেশ্যে গাছ 
হাচ্রাপাড়া মৌজা দল করা হয়। হীরমন্ত এবং ধাড়ীদতর সময়ে 
অনপরাজ্যের লীষা পশ্চিমে বীকুড়া শহর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। 

থাড়ীমের পর তাহার পুত্র বীরহান্থীরের সময়েই জ্রাজ্্য বারোটি 
জহিবারি লইয়া সুদূর তমলুক, মহিযাদল হইতে আরম্ভ হইয়া মানভূম 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কীরহ্যতথীরকে মদ্ররাজবাশের সর্বশ্রেষ্ঠ নর়গতি ধলা 
যাইতে পারে। ১৫৯০ ড্িস্টান্দে বাংলা-বিহার উড়িহ্ার জবরদস্ত নবাব 
ফুতলু খা লোহানি এবং তাহার সেনাপতি ওসদানের চাতুর্ষে জগৎসিহে 
হন বন্দি হল তখন স্রহাতীর কুমার জৎসিহেকে উদ্ধার করিয়া নিঙ্গ 
পড়ে আনিয়া নিয়াপদ করেন। ইহারই ফলে মোগল মেনাপতি মানসিংহ 
ও তৎপুত্ৰ কুমার জ্পৎসিংহের নিত্রতা গড়িয়া ওঠে। ইহার প্রতিদানে 
মহারাজ মালসিংহ ১৫৯২ শ্রিনটান্দে শীরহাতীরকে শিল্পজাত মহলের 
বারেটি জমিদারি যেমন তমলুক, মহিহাদল, বামলভুম, রাইপুর, মানডূম 
ইত্যাদি দান করেন। মুস্বল সম্রাট আকবরের সময়ের জলেশ্ছর সরকারের 
সমর উত্তরাংশ এবং মান্মারণ সরকারের প্রায় সমস্ত লইয়া সনরাজ্য 


২০৬ 


গড়িয়া ওঠে। উহায় মধ্যে লাতটি জমিদারি অধীন আমিদারণশ শাসন 
করিতেন আর হাকি পাঁচটি বীরহাস্্ীবের খাস দখলে ছিল। এই 
উতিহানিক পরিবর্তনের পর হইতেই মন্পভূমে মোগল এহাং রাজপুত 
সাস্কৃতির অনুভ্তবেশ ঘটে ৷ জ্লাজাত মহলের অন্যান্য জমিলারণণ ছিলেন 
খূর্দার রাজা গজপতি, মনুবভঞ্জ. কেওন্কোর. নারায়পপড়, ফতাবাদ 
ইত্যাদি জমিদারগণ। একই ভিল্লাজাত মহলের জছিদারণ্পের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্পর্কও গড়িয়া উ্তিতে আাকে। উড়িহ্যার সাক্গে মন্রভূষ 
সক্ষৃতির এক সুনিবিড় সম্পর্ক ইহারই দাধ্যমে গড়িয়া ওঠ) 
ধীরহাত্্ীবের আমলে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হীরহ্য্থীর কর্তৃক 
বন্দাবনের গোহকামীদের ধারা প্রচারের জলা শ্রেরিত বৈজহী পুথি লু। 
এই লৃঠনের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কলে হ্ীরহা্থী আচার্যে শ্রীনিবাসের 
নিকট গৌড়ীয় বৈহাধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ফবেন। এই ঘটনাকে কেন্ত করিয়া 
ম্ুমে সুদীর্ঘ আড়াইশত বৎসর ব্যাপিয়া /গীড়ীয় বৈজ্ঞববর্ম ও দর্শনের 
শরাব বিশ্বত হয়। হীরহাত্থীর বিষু্পুরে বে ক্চ্ীর প্রতিষ্ঠা করেন তিনি 
দৃ্ময়ী বলিয়া বিশ্যাত। ১৬০১ পরিস্টা্দে ্বরহাতথীর ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। 
খুব সম্ভব হীরহায়ীর রতিষঠিত গষ্যতী দেহীই রাঢ়-হঙ্গের রলচণ্রীর সৃতি 
নির্নিত প্রন মূর্তি। গৌড়ীয় বৈষ্কবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে বীরহাশ্বীব 
ব্পচণ্ডী মৃহ্ময্নীর পুজ্জা বলি বন্ধ কবেন। মৃষ্মযী দেবীর পৃপ্জার উচ্চেশ্যে 
ধীয়হাত্ীর ভোমরাধর৷ মশ্মযী পুং. রাজকেড়া বমনপাতড়ি সরবেড়া. 
শঙ্গাগোবিন্দপুর, বাজ্জারডাঞ্জ এবা ্রাকৃজপুর দৌজা অর্পন করেন। উক্ত 
ঘৌলাশুলির বার্ষিক আছ ১২২ টাকা হইত। উক্ত ১৬০১ প্রিস্টান্দেই 
ধীরহাযীর বিকুুর অভ্যন্তরে কিশোর-কিশোরী বির প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই বিগ্হের উদ্দেশ্যে তিনি বাক্তাড়, বাঞ্জপড়া, বার্সিনগর, গেলা, 
পড়বেড়া এবং মিথিলার বাগান উৎসর্ণ করেন।উদ্ত রৌজাগুলিয বার্ষিক 
আর ছিল ৬% টাকা মাত্র। 

১৬০৯ পরিস্াচ্ছে ধীরহাতথীর শ্যামচাদ বিশ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন 
হুটাপাড়ায়। ছটাপাড়া পথায় সন্লিকটব্া। ইটাপাড়ায় ৫৫ বিদ্যা জমি 
দেবতার জানা প্রদত্ত হয়। এই জনির বার্বিক আয় ছিল +৫ টাকা এবং 
২৬ মাপ ধানা। 

স্বীরহাতথীরের মৃত্যুর পর তাহার ১ম পু থাত়ীহাত্বীর রাজা হন। 
১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে ধাড়ীাশ্ীর স্বারকেন্বর নদের তীরবর্তী হরকাশ-ছিলিমপপুর 
গ্রামে অপর এক শ্যামঠাদ বিশ্র প্রতিষ্ঠা ফরেন। প্রকাশ-ছিলিমপুর 
মৌজার ৮০ বিঘা জমি দেবতার নামে উৎসগীকৃত হয়। উক্ত আমির 
বার্ষিক আয় ছিল৷ ৭৫ টাক মাত্র। ৯২১ মাছে অরথা ১৬১৫ ত্রিস্টাদ্দে 
হাডীহা্থীর বিঝুঃপূর কিলার অভ্যন্তরে দুরলীময ব্তহ প্রতিষ্ঠা করেন। 
উক্ত দেবতার পৃজ্-পার্বদের ব্যয় নির্াহার্থ রাজা বাতীহা্বীর বিষুল্পুর 
শহরের নিমতলা, বালসি, রাবাকাত্তপুর, জোৎটোপালপুর এবং 
দবারকপুরের ফলবাগান দান করেন। উক্ত মৌজাগুলি হইতে বার্ষিক ৮২ 
টাকা আয় হইত। 

হাড়ীহাযীর স্বপ্মকাল৷ রাক্ষত্ব করেন। শারীরিক দুর্বলতার জন্য তিনি 
রাজকার্য পরিচালনা করিতে অক্ষম হইলে তাহার তাত! প্রথম রঘুনাঘ 
দিহে মঘভূমের রাজা হল। 

৯২৩ মললাজে বা। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে র্ুনাঘসিহে (১৪) বিকুপূর 
কিনার অভ্যন্তর “বৃন্দাবন বিশ্যুহ প্রতিষ্ঠা কক্রেন। এই দেবতার উদ্দেশ্যে 
পদুগড়া, ঠাতি-আহার, নীতলার হাড়, রসিক নাগরপুর, কিড়য়া হিটবরা 
ইত্যাদি মৌজা প্রত হয়। উক্ত মৌজাগুলি হইতে ক্ৰিক ৬২ টাকা আট 
আনা পাওয়া যাইত। 


১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথসিহে (১২) বাদবনপর গ্রামে হাদব রায় 
বিহের শ্রতিষ্টা করেন। বানব রায়ের পাল-পার্বপের বাঘ নির্বাহাথে 
যাদবনগব, হড়কতলা, রসাড় ৌঙ্াশুলি শরণ করা হয়। উপরোক্ত 
তিনটি রৌজ্ঞাব বার্ষিক আব ছিল ১৪৩ টাকা ৪ আনা মার) 

উক্ত স্িম্ট্যন্দে রঘুনযসিতহ, বিজুর পড়েব তভ্যন্তাবে'গোলীমোহন 
জীউ এর হতিষ্ঠা করেন। উক্ত হিগ্রহের নিমিত্ত তরফ বাবহাজারির মব্যে 
ছুশিদন, ডোনসুতান, বাড়ি এবং অনাথপুর শ্ৌক্া উৎসপীর্কাত হয়। 
শোজাগুলি হইতে বার্ষিক ১৩৪ টাকা ৬ আনা পাওঘা হাইত। 

৯২৮ মদান্দে বা ১০২৯ বঙ্গযন্দে রঘুনাথলিংহ বিষ্ণুপুর শহরের 
ভট্রাচার্যপল্লিতে দল্লেন্বর, জলেশ্বর এবং সিদ্ধেশ্বর শিবলিব শ্রতিষ্া 
হবেন) পূর্বেই হল্িযাত্ধি আককবের সমাহরে জলেম্মব দরকাবেদ সমগ্র 
উত্তরাংশ মন্্রাক্জদের জ্রমিদরিভুক ছি । এই ক্জালেক আস্থার রূপে 
জালেশ্বর শিবের পতিষ্টা আর মল্লেম্থর সমগ্র লল্পরাদ্রোর অধীশ্বর। 

জলেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে তব বৈভলের শন্থাতি হাঙ্গর 
গোিসপপূর, নহূবভান্ঠা মৌ প্রত হা. উক্ত মৌজা দুইটি হইতে বর্ধিত 
৩০ টাকা ৮ আনা পাওয়া যাইত 

ত্রেম্বর শিবের ঝন্য তরফ বারহান্ডারির বধে হর্মপুধ, শিববালপুব 
বৈকৃষ্ঠপুর, চাপড়া াগরা. কাদাফুলি হাটপাড়া নৌডা০লি প্রত হয। উজ 
বৌজাগুলির বার্ষিক আয় ছিব ৭৫ টাকা। 

দিদ্ধেস্বর শিবের উদ্দেল্যে আমলাইঘায় এবং ভাদলকেলি যৌা দুইটি 
দেওয়া হয। উন্ত হা দুইটির বার্ষিক চায় ছিল ২৫ টাকা ময। খাকুডা 
জেলার গঙ্গাজলঘাটি ছান্যর দক্ষিন-পূর্ব প্রান্তবর্ী রশিয়াড়া গ্রামে 
দঘুনাথসিংহ (১ম) ৯২৮ ময্পান্দে অতি ১০২৯ বঙগান্ে'মদনমোহলদের 
বিশে প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দেবতার নিমিত্ত তব বারহচ্জারির 
অন্তর্গত রপিয়াড়া. বাতকশ, কানুয়ার পক্চকী, পিড়রানী, ফফনায় নাঠ, 
তৃল্যাপদ এবাং বোতারকুড়া৷ মৌজার ৫২ বিহ জনি প্রবন্ড হয। উক্ত 
শৌভ্াণুসি হইতে বার্বিক ১৩১ টাকা ৩ হানা এবং ৫৩ মাপ ধালা 
পাওয়া যাইত। 

রছুনাথসিহে (১=) এর সমগ্েই মপররাজঞদের বিখ্যাত কীর্তি শ্যানরায় 
পক্ষ মন্দির, জেড়বালো মন্দির নির্মিত হয়। রঘুনাখসিংহ ১ম 
উপরোক্ত দুইটি ন্দিবের ভিত্তি স্থাপন করেন কিন্তু সম করিয়া যাইতে 
পারেন নাই । উক্ত মন্দির দুইটি তাহার পুত্র হ্ীরলাহহ সম্পূর্ণ করিয়া পিতা 
রছুনাঘলিংহের নাম দিয়া উৎ্সগ করিয়াচ্ছেন। 

রছুনাসিংহ (১ম) ১৬৩৬/৩৭ স্রিন্টাব্দ পর্যন্ত মপ্ররাক্জোর শতীশ্বর 
ছিলেল। তাহার পর তাহার পুত বীরসিহে রাজা হন। ইহার সময়েই 
ম্ভূদের অধিকাংশ স্থির নির্নিত হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলায় ওন্দা 
খানার অন্তর্গত ছিলিমশপুর গ্রামে হীরদিংহ এক শ্যামটাদ বিশ্রহের প্রতিষ্ঠা 
করেন। ৯৫৯ ঘল্লান্দে অতি ১০৬০ বঙগান্দে এই বিস্রহের প্রতিষ্ঠা হয়। 
দেবতার নিতাপৃজা এবং পাল-পার্যগের বায় নির্বাহর্থ ছিলিমপুর মৌজায় 
২২৫ বিঘা জমি উৎসগীকৃত হয়। উত্ত জমি হইতে বার্ষিক ভ্ঞায় হইত 
১৬৫ টাকা 

৯৬১ মদান্দে অতি ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে বীরসিহে 'কুফরায় বিপ্রহের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবতার উদ্দেশ্যেই জোড়বালে| হন্দির ১৮৫৫ 
রিস্টন্দে সমাপ্ত হয়। উক্ত দেবতার জন্য তিবন, মোলকারি, মান্জুরা, 
শিরমনিপুর যৌজাশুলি প্রদত্ত হয়। উহাদের বার্ষিক আয় ১১২ টাকা ছিল। 

৯৬১ মতাদ্দে অতি ১৬৫৫ ত্রিস্টাব্দে বীরসিহে হাদুরায় বিস্রহের 
ভরতিষ্ঠা করেন। এই দেবতার উদ্দেশ্যে তরফ পাইকপাড়া, শুকসারের, 


গোপালপুর, হঁড়িবাব. বিষ্ণুপুর সবাক বান্ুভিটার আব প্রদত্ত হা? 
ওই আয়ের পরিমান ছিল বার্ষিক ৭০ টাকা মাত্র। 

৯৬২ মন্দ বা ১৬৫৬ তিসটানদে হীরসিহে বিষ্ণুপুর শহরের মতো 
এক শ্যামা বিস্ুহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্যামাঠাদের ভোগে শোলমাছ 
ও কা আমের টক নিকেন করা হইত। শ্যামঠাদ বিশ্হের নিতাপুজা 
এবং পাল-পার্বশের হায় নির্বহার্খ যাদবনগর, বেহারপাড়া, প্রসাদশূব, 
গোকুলনগর. বিষুলপুর বনদুনাগসায়ের, তরফ হাড়ফেলা, বড়ছ্জেমাণুনি 
শ্ৌজা্ুলি দন্ত হয়। উক্ত সৌন্রাওলি হইতে বার্ষিক ১৩০১ টাকা ১৪ 
আনা, ৪০৩ টাকা ১৩ আনা এবং ৫৩ মাপ ধান পাওয়া যাইত 

১৬৭ মনকে লালবীতের দক্ষিগে রাহাতান্তদেবেক মন্দির নির্মাণ 
করান হীরদিহে। উক্ত রাকাত মন্দিরটি লালবাব রূপের কালা্ঠা 
মন্দিরের পূর্বে ছিল। রাহাকত্ত জীউ উদ্দেশ্যে হীরসিহে রহ 
বারহাজারির মহে) রাধাকান্তপুব, বড় পতমপূর (ওন্বা খানা), কএরসারা, 
কাঠদাঘযপুর, বড় রাধাকান্বপুর, বৈতল৷ মৌজা উৎসর্গ করেন। উক্ত 
যৌজাগুলির বার্ষিক শ্রা় ১০০ টকো দেবসেবায় খরচ হইত। ৯৭১ 
আমান অর্থাৎ ১৬৬৫ প্রিষ্টাক্ে হীরসিতহ তাহার প্রমহিষী রানী 
শিরোহণির নাম দিয়া মুরলীমনোহর দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। 
সুরলীমনোহরের মন্দির, বিযুযপুয-কাদাফুলী মহল্া্ত অবস্থিত। এই 
দেকতাব উক্চেশে। বি্ণুপুর শহরের বাহাদূরণাস্্, চৈতনাগঞ্জ. বাখুরে, 
পাটরাপাড়া এবং মহিষগড়া. চুড়ামপিপুর যৌজাগুলির বার্ষিক ১৪৩০ 
টাকা ১০ জানা প্রত হয়া 

৯৭১ ম্লান্দে হীরসিহে তাহার পট্টমহাদেহীর নাম দিয়া এদনগোপাল 
কীউ-এর প্রতিষ্ঠা করেন। নাধবগর্প মহতলার 'অদনগো পাল জীউ-এর সুবৃহৎ 
শক্ষরত্ব মন্দির অবস্থিত। 'ঘদলগোপাল জীউ-এর পালপার্বপের খরচ 
নিরবহার্থে ঘাববগঞ্জ গোলা, বড়দতলা এবং কসপাড়া আয়কত ভিটা আয় 
শ্রদত্ত হয়। উক্ত অঞ্চল হইতে বার্ষিক ১৯২ টাক এবং ১৭ মন ২০ সের 
মাপ ধান আদায় হইত। 

হীরসিহে ৯৮৫ সন্পান্দে বা ১৬৭৯ প্রিস্ান্ে বিষ্ুপুর কিনাত মধ্যে 
রাযাঙামোদর ভীউ-এর প্রতিষ্ঠা কয়েন। উক্ত দেবতার উচ্ছেশো 
রাখাদাযোঘরপুর, বাগগড়াবন, মণিপুর মৌজা শরদত্ত হয়। মৌজাগুলির 
বার্ষিক আয় ছিল ১২২ টাকা ৮ আনা বা 

উক্ত অন্দে হ্ীরসাহে বিফৃপুর গড়ের অভ্যন্তরে সৌযাগোকিন্দ জীউ- 
এর প্রতিষ্ঠা করেন। বিষুল্পুর শহরের মহ আঁচপড়ি, শিরোমলিপুর, 
চৈতন্যগঞ্জ, কৃফর্বাব, ফাজুবলাবীধ, কালিন্দীবীয, উপরবীয, এবং 
গাতাতনীয ইত্যাদির আয় শুদত্ত হয়। তৎকালে উক্ত মহা এবং বাগুলি 
হইতে বার্ষিক ১০৯ টাক ৮ আনা এবং ৩ টাকা ১২ আনা পাশা ঘাইত। 

৪৮০ মলাজে অর্থাৎ ১৬৭৭ ব্রিস্টাব্দে ইরসিহে সাবড়াকোলে 
রাদকৃষ্ণ জীউ-এর প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দেবতার নিত্যপৃজা, উৎসের 
অনুষ্ঠানের খরচ নির্বাহের জন্য তরফ স্তবড়াক্রেঙ্গের নিক্প-সাবড়াকোশ, 
বৃদ্দাবনপুর, যামড়া, সালতোড়া. পূরন্দরপূর, নূনচাটি, আমডাগারা, 
মৌজাগুলি হুদ হয়। উহাদের বার্কিক আত ছিল ১৬৪ টাকা ১০ আনা 
এবং ৫৫ মাগ হন্য। 

৮৮৭ ম্ান্দে অন ১৬৮১ শরিস্টান্ছে মহারাজ বীরসিংহ গোকুলটাদ 
হম্দির এবং গ্রেফুলচাদ বিশ্তহের প্রতিষ্ঠা করেন। উন্ত দেবতার উদ্দেশ্যে 
পোকুলনগর, ভফানিপুর, 'ুরানগর, কেওনবেড়া, কামারকাটা এবং 


তুেতা যৌজাশুলি প্রত হয়। ঘৌজপুলি হইতে বার্ষিক ১৪ টাকা ৮ 
আলা এবং ৭৬ মাপ হান্য পাওয়া যাইত 

৯৯১ মন্লান্দে অর্থত, ১৬৮৫ স্িল্টাব্দে হীরসিহের পূত্র মহারাজ 
দুৱনিলিংহ বৈতল গ্রামে ধাঁকুড়ারায় ধর্মঠাকুবের প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত 
জেতার উদ্দেশ্যে তরফ তুংমহলের অন্তর্গত চৈতন্যগঞ্জ. তব বৈতলের 
অস্তর্ুক্ত দক্ষিলবাড় মৌজা ১০০ বিঘা জমি দান করা হৃত। টড জমির 
বার্ষিক আয় ১২৫ টাকা: দেবসেবায়৷ খবচ হইত। 

৯১৯ মদান্দে অতি ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুর, বাসতলা ঘহলায় 
রলিকনাগয় দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন মহাবাজ দুর্ভনসিছে। উত্ত দেবতার 
জন্য বাঞ্চিজুড়ি, রলিকনাগরপুর. গোবিন্দপুর, বাণাশুল্যা, জগন্নাথপুর, 
চেঙ্গাসিদুল, চতীপুর, কাদামারা হৌজাগুলি হত ছয়। উহাদের বার্ষিক 
আয় ছিল ৬৬ টার মহলা দুর্নিসিহে ১০০৩ মন্ান্দে অর্থাং ১৬৯৩ 
রসটানছে'অদনমোহন দেবে সৃদুশ্য একরত় মন্দিরটি নির্মাণ করান। 

১৯০৫ মল্ান্দে অসি ১৬৯৯ ড্রিস্টান্দে দূর্জনসিহে পদযঙ্ছপূরে 
(ধীকুড়া ছেলার জয়পুর থান্যর অন্তর্গত গ্রাম পদমপুর) মিদ্ধেশ্বর শিব 
জীউ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দেবতার উদ্দেশ্যে পদমপুর গ্রামের ২৫ বিঘা 
জনি প্রকৃত হয়। উহ্যর বার্ষিক আছর ছিল ১৮ টাকা মাত 

ওই অন্দেই দুর্জনলিহে 'নাভগোপাল জীউ তিষ্ঠা করেন। তরফ 
খ্রি মতে পাঠপুর, পাখরবেডা, রাধা্যামপুর, মৰনমোহনপুর ইত্যাদি 
যৌজার বার্ষিক আয় মেবসেবায় খরচ হইত। উহার পরিমাপ ২৫ টাকা 
ছিল। 

দুক্নিসিংহের ১ পুত রঘুনাথসিহে (২) পাটসূর মৌজায় গোপাল 
জীউ প্রতিষ্ঠা করেন ১০০৯ মগ্রান্দে। দেবতার জন) পটিসুর হৌজার 
২২৫ বিশ্া ভি দান করা হর। উহার বার্ষিক শা ছি ১৫০ টাকা মাত্র। 

৯০১১ মঘান্দে রছুনাথসিহ (২য়) বলরাম জীউ এবা 
লক্ষ্মীাকুরানীর প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতার উদ্দেশে রাধাকৃ্ণপূর, 
পাইকপাড়া, কৈৃষ্টপূর, জমিবাড়ি যৌজাণলি পরদণ্ডহা়। উহাদের বার্ষিক 
আর ছিল ২২৪ টাকা ৪ আলা মাতজ। ১০১১ মন্দে বিষুদপুর গড়ের 
মধ্য রহুনাথসিহে (২য়) রাষাকৃষ্ণ বিদ্ুছের প্রতিষ্ঠা কয়েন। মেবসেবার 
জন্য রাজবাস্ত দান করা হয়। উহ্যদের উপর ধার্য ১৩০ টাকা ১২ আলা 
কর রাক্৷ পরিশোধ করিতেন॥ 

রছুনাকথসিহেকে (২) হত্যা করিয়া তাহার কনিষ্ঠ শ্াতা গোপালাসিবে 
মনরভূছের রাজা হন। গোপালসিহে বিষুলপুর শহরের দক্ষিণে অবস্থিত 
ছাদশবাড়ি গ্রামে নন্দকিশোর জী প্রতিষ্ঠা করেন ১০২৮ মন্দে অস্ত 
১৭২২ স্রিস্টাব্দে। উক্ত দেবতার উৎসব-অনুষ্ঠান নিত্যপৃজ্গার খরচ বাকা 
ছথাদশবাড়ি, ভাঙ্িবাড়ি, ভালুকযাড়ি, তালবাড়ি যৌজাশুলি দত হয়। 
উহাদের বাৰিক আর ছিল ৬ টাকা এবং ১৮ মাপ ধান মায। 

১০২১ সান গ্রোপালসিংহে যিকুপূর গড়ের অভ্যন্তরে গোফিন্দদের 
জীউ প্রতিষ্ঠা কর্েন। উক্ত দেবতার উদ্দেশ্য তরফ বারহাজারীর অন্তর্গত 
রাগ. বৈফবডাঙ্জ, মেটাপাড়া, ভৈরবজাঙ্, নৃসিহেপূর, 
জোতৰৃন্দাৰনপুর মৌজাশুলি দান করা হয়। উহাদের বার্বিক আয় ছিল 
২৮০ টাকা ৪ আনা। 

১০৩২ ফল্রাব্দে অন্ধ ১৭২৬ প্রিস্টাব্দে বিষুঞপুর গড়ের মধ্য 
পগোশালসিংহে রাযয্যগেবিন্দ জীউ-এর প্রতিষ্ঠা করেন। রাবাগোকিনদ জীউ" 
এর মন্দির ল্লবীয ফ্রুপের মহ্ে পড়ে। এই বিস্রহের উদ্দেশো তরফ 
মণিপুর, করজবনি, হেমত্তপূর ঘৌন্জা প্রদত্ত হয় এবং একখানি সূবৃহব কৃপ 


খনন করা হয়। মৌজাগুলি হইতে বার্ষিক ৩৪ টাকা ১৪ আনা এবাং 
করেক মাপ ধান্য পাওগ্বা যাইত। ১০৩৫ মন্ান্দে গোপ্যলসিহে রাধাশ্যাহে 
শী প্রতিষ্ঠা অরেন। দেবতার মন্দির বিু্পুর গড়ের অভ্যস্ত নির্িতি 
হয়। দেবতার নিতাসেবা পাল-পার্কলের খরচ বাবদ মৌজা কামারডাজা, 
রামলান্তপুর, সামডহরা, শেহনপুর ইত্যাদি প্রদত্ত হয়। উহার বার্ষিক 
আত ছিল ১৪৯ টাকা নাু। 

১৫৩৫ মন্লানদে অর্থাৎ ১৭২৯ খ্রিস্টান্ডে গোপাললিহে দোকাগোবিক্দ 
জীউ-এএ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতার উদ্দেশ্য দুইটি একই উচ্তার একবঢ় 
মন্দির এবং একটি ছোট একর মন্দির নির্মিত হহ। উড মন্দ্রিগুলি 
লালবাঁ রুপের একেবারে পশ্চিমহ্যন্তে অবস্থিত। বর্তমানে উহ্যনা 
জোড়ানন্দির বলিয়া পরিচিত। দেবতার উদ্দেশ্যে দোলবাদ, শিবপুর. 
রাজগড়, শিরোদপিপুর, রাবযগোবিন্দপুর, নোতুলডোপ. পাছত 
অনস্তপুর ওলবেড়া, রাবাজন্তপুর, বৌয়াথা ব্রোজাগুলি দান করা হয়। 
উহাদের বার্ষিক আয় ছিল ৬৪ টাকা মাত? 

১০৪০ মনরান্দে রাই ১৭৩৪ প্রিস্টান্দে গোপাকসিহে বিষ্ণুপুস্ 
কিল্লার অভ্যন্তরে নিত্যানন্দ মহা ্রভুর মন্দির নির্বাণ করেন উক্ত হন্দিরই 
গড়ের ঘব্যে ভান জোড়বালেো নন্ৰির। দেবতার উদ্দেশ্যে শুন 
যৌলাণ্ডলি_ চৈতন্যপুর. চামটমাধবপূর, বিফ্ুপুর শহরেক উমার বাগান; 
এবং অন্যান] খালার শুড়িপুদ্ধরিলী, মদনমোহনপূর, পারবেড়া, খড়বাড়ি- 
ভাঙ্গরপাড়া, আবকড়া ফুলবল, জয়পুর, সহদেষপুর, কালুদেবপূর, 
গোবিন্দপুর এবং বনকাঠি ইত্যাদি। ঘজাগুলির বার্ষিক আয় ছিল ২০৯ 
টাকা ৭ আনা মাত্র। ১০৫৫ মন্লান্দে অর্থাৎ ১৭৫৯ প্রিস্ট্যব্দে বিষ্ণুপুর 
গড়ের অত্তান্সরে গোপালসিহে কালাটাদ জীউ-এর ততিষ্ঠা করেন। 
দেবতার উদ্দেশ্যে কিয়াশোল, কোলানির গড়, আমলাপড়া, সরবেন্যা, 
বাকডাবেন্া, কড়াবন মৌঙাুলি তত হ্য়। উক্ত মৌঙ্গাগুলি হইতে 
ধার্বিক ৯৬ টাকা ১৩ আনা আয় হইত। 

১০২৫ মঙ্লা্দে গোপালসিহে ঘূগলকিশোর জীউ-এর প্রতিষ্ঠা কবেন 
বিষুলপুর গড়ের অভান্তরে। উক্ত দেবর নিত্যপূজা উৎসব-শনুষ্ঠানের 
বায় নির্বাহার্থ হোড়িগালপুল, জগন্নাথপুর, এবং সো কনগোড়া 
যৌজাগুলি দান করা হয়। উহ্যদের বার্ষিক আর ছিল ১২১ টাকা মা। 

বিষ গড়ের অন্তরে গোপালসিহে রাখাবন্রত জীউ-এর প্রতিষ্ঠা 
করেন। রাধাবল্পভের মন্দির লালবীঘ গ্রুপের মহে) অবস্থিত ছিল। 
দেবতার উদ্দেশে! গোপালনগর মৌজার পূরাবাগ্যন (আমের বাগান) 
দান করা হয়। আয়ের বিবরণ জানা ধায় না। 

গোপাললিযহের মৃত্যুর পর তাহার পত্র চৈতন্যসিংহ দন্পডূমের 
রাজা ছন। চৈতন্যসিহে ১০৬১ ম্লান আরতি ১৭৫৫ স্রিম্টান্দে বিষ্ণুপুর 
গড়ের মন্যে স্যামসুন্দর ভীউ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দেতার উদ্দেশ্যে 
আমলাবয়া, পুরন্দরপূর, শুতাপপুর, কামারকাটা, ্যাহসুনমরপূর, দিন্দ্পাড় 
মৌজাশুলি দান করা হয়। উহ্যদের বার্ষিক আর ছিল ১১২ টাকা ৮ আনা। 

উত্ত অঙ্গে বিসুপুর শহরের শীগারিব্জার মহযায৷ বুনো ধর্মঠাকুর 
প্রতিষ্ঠা করেন। দেবতার পূজার জন্য ২৫ বিধা জহি দান করা হয়। উহার 
তব্কালীল আয় ছিল ৩৭ টাক মাত্র 

১০৬৩ মন্ান্দে চৈতন্যলিহে বিষ্ণুপুর গড়ের অভ্যন্তরে রাহেস্থর 
এবং রামনাছ শিবমন্দির নির্মাশ করাল এবং উড দেবতার প্রতিষ্ঠা 
করেন। উত্ত রেউল দুইটি মহাত্রভু মন্দিরের নিকট এবং রাজবাড়ির 
প্রটীরের মধ্যে অবস্থিত। দেবতাদের উদ্দেস্যে তরফ বাঁকতোব, 
নারালপুর; বিফুপুর শহরের মবো দনসানর ভা, মৌজা যেত (গড়বেতা 


মেদিলীপুর জেলা), নূতন মহেশপুর. বিষ্ণুপুর শহরের মবে কুদারবাড়িয 
জঙ্গল দান করা হয়। উহার বার্ষিক আর ছিল ২৫ টা এবং ২৯ টাকা 
৪ আলা ছাত্র । 

১০৬৪ মল্লান্দে অর্থত ১৭৩৮ হরস্টান্ে টৈতন্যসিহে বিষ্ণুপুর গড়ের 
অভান্তরে লাবাশ্ানে জীউ-এর শরতিষ্ঠা জরেন। উক্ত রাবাশ্তাথ বিশ্হ বুড়ো 
বাবাস্াম বন্যা খ্যাত) দেবতার উদ্দেশ্যে সুবৃহৎ এক লয় ব্রাঘাশ্মাথ। 
মন্দিরটি নির্মিত হয়) মন্দিরটি জোড়-বালো মন্দিরের উত্তরে এবং 
বর্তমান মৃন্মচী মন্দিরের পূর্বে অবস্থিত) চৈতনাসিহে তাহার শ্রালের 
দেবতা বাহাস্যানের উদ্দেশ্যে তর ইন্মাস- হরিহরপুব, ক্ষ্দা বাসুদেবপূর- 
ভিহন্যপুর সৌঙ্াণ্ডলি এবং বিক্ুপুর শহরের মতে পড়ারজা মহা 
আয় দান কবেন। বার্ষিক ভায়ের পরিনাপ জালা যায় নাঃ 


ইষ্ট) হুদ দিকে দুসলমান আমলের পূর্বে ১ টাকা ১ বাহন কড়ি কলে 
এবং মুপলঘন আমলে সিল্া ঢাকা পপ তরচলিত ছিল। 
বকুড়ার ১ আপ খান] বর্তলুন এক কুইটযালেব কিছু বেশি। 





ভোলানাথ ভট্াচার্য 


১৭৬৫-তে কোম্পানি বালো, বিহ্যর এবং ওড়িশায় দেওয়ানি পাওধার 
পরে সুমি রা আয়ের ব্যাপারে লিঙ্গ প্রথা চালু করে। ত৫কা্ীন 
কুষ্যাত ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারে সমস্ত কিছু সংগাক কু্তকাব 
নদিয়ার শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, নবন্ধীপ ও মেটেরি খেতে পালিয়ে এসে 
গোবিন্দপুর গ্রামের কাছে গন্ধবপিকদের সঙ্গে হসতি গড়ে তোলেন। 
পরবর্তীকালে কেল্লা আইনের কবলে পড়ে এদেরকে চলে আসতে হয়। 
সুতানুটি ঘামে এসে গ্ধবপিকেরা যেখ্যনে ফেক্টীভৃত হলেন তার নাম হয় 
বেনেটোলা আর গোয়াবাণিচার পুকুর বোজ্ানো যে জায়গায় ফুত্তকার 
এলেন তার নাদ হয় কুনারটুলি। কুমারটুলিতে কুস্তকারের সঙ্গে সঙ্গেই 
ধারা বসতি গড়েন তারা হলেন লোলা! ও ডাকসাজের নালাকার 
স'জ্ঞদার। 

ছুশো বন্ধরের কুনারটুলির যথাযথ ইতিহাদ ভ্রণযন আজ প্রায় 
গুলোধা। কতোবৃদ্ধনের স্মৃতিচারণ, কিছু কিছু শিল্প নমুনা এবং পরোক্ষ 
উপাদান-_এই হল বর্তমানে ইতিহাস তৈরির মালমশকা। বন্ধর দুয়েক, 
আগে কলকাতার কারুতৃৎ পর্যায়ে এক সহীক্ষাকালে বৃন্ধশি্পী নীলমপি 
পাল এবং লক্্ীকন্ত পালের সহযোগিতায় কুসারটুলির কার-কর্মীদের যে 
তালিৰ প্রস্তুত হয় তার সামান্য কিছু সংশোষন করেন নবন্ধীপের সদানন্দ 
পাল এবং খৃ্ণির মেজদা পাল। লীলমশিবাসু এবং লক্ষ্মীবারু শান্তিপুর 
নিবাসী হওয়ার ওই অঞ্চলের শিল্পীতালিক। ঘোটাুটি সন্তোষজনক 
হয়েছিল। এ সঙ্গে নবন্ধীপ ও কৃষ্ণনগরাগত শিল্পীদের নাম পরিচয় 
যোগ করেন যেজদাববু এবং সদাবাযু। মেটেরির দুজন ঘুর শিল্পী 
পরিচয় সংগ্রহ করে দেন শতাবুশিরী হী দুর্গা পাল। 


দশে বনের ফুঘার্টুলি শহর-ক্গকাতার সু দুদের ইতিহাসের 
সঙ্গে সর্বাশে জড়িয়ে আছে। শিল্পী হিসাবে এদের হে সমস্যা তার উদ্ভব 
একটু অনুধাবন করলে বোকা; হায় লোকশিক্ধীর নাগররুচির জোগানদার 
হওয়ার মহ্যে। খাস কলকাতার বুকে আক্ষলিক শিল্পী শৈলী গড়ার 
ব্যাপারে যেসব কারিগরের অবদান সদা স্বরণীয় তাদের লাম- 
তালিকা চারটি ভিতর ভিন্ন স্তরে এইভাবে উপস্থিত জরা যেতে পারে 
প্রথম ত্তর__এই লমরে যে কয়জন কারিগরের কথা আমরা জানতে পারি 
তার সহ্য হ্বনামবন্ট যদু পালের পূর্বপুরুষের! পরযান। তাছাড়া কচ্‌লা 
পাল, কে পাল (১). হবে পাল, বন্ধা, সনু, শাণকেক্ট, হয়েকৃক, তায়াচাদ, 
লে এবং রাদেশ্বর পালের কথা জানা ঘার। দ্বিতীয় স্তরে এলেন বেটে 
পাল. ইরিমোহন, কান্ধালি পাল, কাশী পাল, ালবার্ট হরিপদ, রামদাস, 
অশ্নদা, লোহারাম. ভালীচরণ. ভাবনা দাস এব মধুসূদন পাল। শেষোক্ত 
শিল্পী নিয়া থেকে আসেননি, তিনি এসেছিলেন জলির বশেবাটি খেকে। 
পোড়াছাটিঃ শিশি ও বোতল রন্তানি করে তিনি বিপুল অর্থ ও হস 
আকন করেন। আজও বে পঞ্চানন মন্দির কুমাযটুলিতে রয়েছে তার 
শ্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন পাল। 

তৃতীয় অরে এলেন হিয়লাল, জিন পাল. মনমোহন, কালীগন, 
ফপিভূযণ, শুনথ, মনা, জশ্মমীশ পাল, নীলমণি পাল, ধর্ষদাস, গোপেন্বর 
(ছি পাল), হারুল. ঘটেস্বর, বিজু. শিবু, তীন, সতীশ, জয়ন্ত, রামদাস, 
সতীশ (২), হয়িকীবন, নিতাইচরপ (এন. সি. পাল), কৈন্তনাখ, হাবুল 
পাল (নবন্ধীপ), হরেন, রাবানাথ, নীলমশি (শোস্তিপূর), রাছেন, পন পাল 
নেবসীপ), তারাপদ, মণি পাল এবং দুলাল পাল (১)। 

চতুর্থ স্তরে শিল্পীর সখ্যো বহুতশ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বরের বিখ্যাত কারিগরদের বশেষররা যেমন আছেন তেমনি আবায় নদিয়া 
চক্রের বাইরে ছেকে বেশ কিছু কারিগর এলে এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেল। 
এই স্তরে আছেন ফল পাল, লক্ষ্মীকান্ত (ভাস্করী), সুকুমার, প্রদীপ, কেচারাম, 
ফেনা পাল, কালী, হারাযন, শ্রস, জীতেম্, অধীর, কানাই, সিদ্ধেখার, 
ঘত্ীক্লনাথ, কৃষ্ণ পাল, কৈতনাখ, নিশি, নরেন, কালী, নূসিতে, তারাপদ, 
অশোক, বিজয়, গোপাল, মলীন, কার্তিক, শ্ব, শান্তি, কিড, কালিদাস, ধর্ম, 
জীতেন, কায়াৰ্যা, নারার়প, সোমনাথ, মণি (২). বৈল্যনাথ (২), শত্মা পাল, 
শৈলেন, শ্যামা. পটল. নন্দ, মূরারি, দুলু, নিরপ্ন, রামচন্ত্, প্রতাপ, রাধানাথ, 
ভূবন, নাড়ু, হেমন্ত, যোগেশ, পরেশ, হরিপন, ব্রজ পাল, সুধাময়, হাব্‌লে. 
কানাই, রাজু, হ্যবু, সুবল, শন্ধর, তারা পাল, ধীয়েন, দুপা, মৃত্য, মাত 
(২), শৈলেন (২), সাধুচরল. শীতল, বেচারাষ (২). রাষেশ্যাম, রমেশ 
এবং গগন পাল। 

এই তালিকা ছাড়া সন্তোব পালের (শান্তিপুর) নেতৃত্বে আগস্ট '৭৩- 
এ যে ব্দরিগর-সমিতি গঠিত হয়েছে তার সদস্য সংখ্যা ৬০০। একা 
অতিরিক্ত ফাঝোয চাপ এলে ঠিকে কারিগর হিসাবে ধরা কব্েন। ১৯৪৭- 
এর দেশবিভ্যগে ওপার বালো থেকে কিছু মৃংশিল্পী কুমারটুলিতে আশ্রয় 
নেন।ঢাক-বিকরমপুর থেকে রাখাল রুদ্পাল, ফরিদপুর-ভোরেন্বর থেকে, 
দারিক৷ পালের ছেলে কার্তিক পাল, ঢাকা-ভাড়াদিয়। থেকে নীলফট পুর 
শেরোচাদ পাল আজ এনে সু্রতিষ্ঠিত। চাকা- গোকিদ্দপুরের কালী পাল 
অবশ্য দেপবিভাগের আগেই কুমারটুলির খ্যাতনামা শিল্পী নিতাইচরপের 
কক্ষ শিক্ষণ দেন এবং বর্তমানে শিল-কুটিন' প্রতিষ্ঠানের একরছর 
অধিপতি। 

ভাকসাজ ও শোলার করে রয়েছেন খোষ কোং. কৃষনগরের 
খ্যাতনামা শিল) 'নীলদণি প্রালের ছেলে কৃষ্ণ, হগলির ননী সরকারের 


ছেলে গোপাল, ঢাকার মাখন মালাকারের ছেলে পরেশ। চুমকি. কিরণ, 
গোটা, পোথুরি, জামির, ভুরো এবং শরতিমাসজ্জার ব্যবসায়ে সুয়েন দে 
কো, ফালীমাতা স্টোর্স. শিল্পালত এবং শীতলা চ্টোর্স। গৃহস্থালি দ্রব্য, 
উৎসবে ব্যবহৃত হৃংশ্শিন্ধের কারিগর এবং সরা, চাল ও জন্যান্য লেখাই- 
ককের শিল্পীদের লাম বিভিন্ন স্তরের তালিকার সহোজিত হয়েছে। 


রত 


বাকুড়ার ঘোড়া 
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


খৌকুড়া জেলার পাচসূড প্রামের কুল্মকারুদের তৈরি পোড়ামাটির ঘোড়া আজ 
এক জঙ্গন্বিদ্যাত শিল্পবন্ত। লে খ্যাতি সম্যকতাবে বিস্তৃতিলাভ্ড করনায় 
পূর্বেই_-১৯৯১ পরিসটাঙ্ছে__এই সন্ক্চর়ের তহীদতা। ও রেস্ট শিল্পী 
রাসবিহ্ারী কুত্রব্সরের সে র্তদান লেখকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত 
ই লেখাটি 'ছেশ' পত্রিকায় শ্রকাশিত হয়েছিল। নৈপুদ্যের দীকৃতিযবছপ 
১৯৬৯ স্যলে রাসবিহারী সুস্যকার মহাশয় রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার লাভ করেন। 
ফু পূর্বে বিরাশি ধন্ধরেরও বেশি বাসে. তিনি প্বপ্থামে পরল্োকগম়ন 
করেছেন। 'বেশ' পত্রিকার সৌজন্যে, তার স্মতিতর্পণের উদ্দেশ্যে (হা আনি 
জাতীর কর্তব্য হলে মনে করি) এ-লেখাটি পুনর্সূতিত হল। অ.কু.ব._) 


“চোখে আর ভাল দেখতে পাই নাই বাবু। ... এই হাতে একদিন কত 
হাতী,ছেড়া বানাইছি। লাট-কেলাটে কিনে লিয়ে গেছে দেশুলি। আজ 
আর সে রকমটি পারি নাই"... 

বিষয় উচ্জারণ। ছেমে-থেদে-বলা তথা। রাসবিহারী কুন্তকারের দুখ 
থেকে এ-কথাশুলি যে-নিন শুনেছিলাম, মেদিনকার ঘটনা আমায় ফেশ 
মনে আছে। রাসবিহারী কুন্মকায়কে কেউ চেনে না; বীকুড়া জেলার এই 
অষ্যাত পতীগ্রামে এসে কেউ কোনোদিন তার দুঃ-সুখের কাহিনী শুনতে 
চায় নি। অথচ, এই মৃতশিল্পীর দক্ষ শঙ্গুলে তৈরী পোড়ামাটির বিবিধ 
নিদনিগুলি অবুনা শহরে অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেরই ডুদ্রিরেমের 
(শোভা বর্ধন করছে। বিদেশেও র্তানি হয়েছে অল্পবিস্তুর। 

আমি এসেছি বীকুদ্া শহর থেকে। দীর্ঘ চব্বিশ মাইল পথ কারক্রেশে 
অতিক্রম করে রাদবিহারীর টিনেছাওয়া মাটির বাড়িতে পৌছতে বেলা 
হর়েছে। সায়াদিলটা কেটেছে এই বৃদ্ধ কৃত্তকারের পরিবারের সঙ্গে! 
হাঁকুড়ার গোড়াছাটির ঘোড়া-বার খ্যাতি আজ ভারতের বাইরেও 
বিদ্বৃত_তার একটা ফোটো গ্রাফিক কভারেজ আমার উদ্দেশ্য। কিভাবে 
ফুমোরের ধূর্পমান চাকের কেন্গে নরম মাটি বসিয়ে হাডী-ঘোড়ার পা. 
মাথা, দেহ প্রভৃতি অশে পৃঞ্ধকচাবে তৈরী করে আঙ্গুলে টিপে টিপে 
তানের জোড়া লাগানো হয় কিতাবে রঙ মাখিয়ে আত্তনের ভাটিতে 
পোড়ানো হর সেপুলিকে_এ-সবের তত্তু-ডল্লাস করেছি সারাদিন। 
হুয়োজনসত ছবি তোলবার বাবতীয় সুবিধা করে দিয়েছে রাসবিহারী। 

সারাদিনের পরিশ্রমের শেবে, ঝাড়ির বাইরের দিকের মাটি-লেগা এক 
ছোট থরে এসে বসেছি। নীচু ত্তপোশের উপর জীর্ণ পুরাতন এক কম্বল 
অতিশর সম্মের সঙ্গে বিছিয়ে দিয়েছে রাসবিহারী। পরিদিত সাবের 


লেই সম্ম্যনের আসন স্রহণ করেছি কৃতজ্ঞতার স্গে। রাসবিহানীকে 
বলিয়েছি সামনের এক কটঠের চেয়ারে । অনেক পীড়ালীড়ি করতে হয়েছে 
'দেজনা। আশে-পাশে সমকেত তার পরিজ্ঞন আর বাইরের দরজার কারে 
ভিড করে আছে কিছু কৌতৃহলী জসতা। রাসরবিহারীর চিক শিকলে 
দেওয়ালের কুলুসিতে লষটন৷ জ্বলছে একটি। সে-আলে৷ আড়াল করে 
াসবিহারীর নাধার একটা সিল্যুরেট দেকতে পাচ্ছি। শনের হত সাঙ্গ 
চল; মুখে অন্প-স্ব় পাকা দাড়িগোক। পম্চাৎপটের আলোয় মাথা. চিবুক 
ও গালের সীমানা একটি সুক্ষ শুর বেদত অন্কিত। ছাড়ায় ঢাকা 
রাসবিহারীর মৃদ্বের আদলটুফু ওধু বুঝতে পারছি; সে-মুখ যে কত বিহায় 
তা রোববার উপাত নেই। সম্ভবত তার প্রয়োজনও নেই। তার স্বযে যে- 
হতাশা উচ্চারিত তাই যবেষ্ট। এই বৃদ্ধ কারিগর জীবনসারাহ্নে সেই 
মর্মান্তিক উপকব্ধিতে এসে উপনীত হয়েছে যে ত্যয় শিল্পী-কীবনের 
সমাধি আসম্। অচ বুদ্ধিবততি তার কিছু কু হয়নি: অপু হয়েছে 
তায় শরীর। চোখের দৃষ্টি তীন্দুতো হারিয়েছে; যে-আঙুলশুলি নরম মাটির 
স্পর্শে গান গেলে উঠেছে একদিন-_আজ সেণ্ডলি অবসত্র। কিন্তু মন তার 
জেগে আছে সম্পূর্ণ সচেতনতায়। সেই ক্ষদাহীন অনুসন্ধানী মল 
প্রতিনিয়ত তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে_বেলা যে পড়ে এল। 

অনুর৷প অবস্থায় বিদ্যাত কোন শিল্পীর বে মানসিক ফ্রেশ অপরিহার্য 
হত, রালবিহারীর ছেদ তার ছকে কিছুমাত্র ভি নয়। বেশ যুঝতে পারছি, 
সাস্বনার কথা এক্ষেঞ্জে নিরর্ঘক। রাসবিহারী আবার মাছা উঁচু করে দাঁড়াতে 
পারে যদি কেবলমাত্র সে তায় দৈহিক তৎপরতা ফিরে পায়। 

এই মৃংশিরীযের গ্রামের নাম লীচফুড়া। কারো দাইল দূরে বিষ্ণুপুরে 
ভাকতারবন্ধি আছে, আট মাইল দূরের তালডারে৷ স্বাস্থাকেন্তের ডাক্তারটিও 
শুনেছি সার্জান্টিতে গু । সদয় শহয় বীকু়যতেও সুতিকিংসার অভাব নেই। 

“চোখে হয়ত আপনার ছানি পড়েছে '--যেন অনুনয্ের সুরে কথাটা 
পাড়লাস। “'সামনেয় শীতকালে ঘদি মামুলি একটু অপারেশন করিয়ে 
নেন তবে নিশ্চয়ই আবার আগেকার মত দেখতে প্যবেন।" 

কিছুমাত্র ফল হয়নি সে-গুস্তাবে। পিছনের লষ্টনের আলোর সীমায়িত 
রাসবিহারীর দেহটা যেন আরও ন্যুজ দেখিয়েছে, মাথাটা যেন হেলে 
পড়েছে আরও সামনের দিকে। অনেকল্ষণ চুপ করে খেকে রাসবিহারী 
আবার পুনরুক্তি কবেছে তার বন্ধদূল হতাশায়-"“আর কিছু হবেক নাই 
বাযু। ... -. আমার খেলা শেষ হইছে এবার।” 

খেলা কিন্তু শেষ হয়নি রাসবিহায়ীর। ... সন্ধ্য। উত্তীর্ণ হয়ে অনেক 
সময় গড়িয়ে গিয়েছিল সেদিন। অনেক জোনাকি ভিড় করেছিল বাইরের 
নৈশ আকশে। সকলের ফছে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় নেমে 
এসেছিলাম, কে-একজন হখন দাওয়া থেকে লষ্টনটা উঁচু করে পথ 
দেখিয়েছিল আমাকে ঠিক নেই মুহূর্ে_সেই স্বস্থালোকেও যেন 
বিদ্যুতের দীত্যিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এক আন্চর্য প্রতার_ 
রাসবিহারীয খেলা শেষ হয়নি। কিন্ত, সে-কঘা এখানে নয়। 


এয়োজনমত সরকারী পৃষ্ঠপোষক! পেলে কোনো অঙ্যাত প্রাহীণ 
শিল্প যে কতছানি জনপ্রির হতে পারে, পাচদূড়ার মৃৎশিল্প ভার নিকর্বন 
চিক াতদিন আগে কোন্‌ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল 
সেকথা আমি বলতে পারব না। তবে, গত আট-দশ যছর হরে অল 
চা হ্যাতিজ্রাফটস্‌ বোর্ড এই শিল্পটির উন্নতির বিষয়ে বিশেষ হয় 
নিয়েছেন। পীচছুড়ার শিল্পীর! এদিক দিয়ে গর্ব অনুভব করতে পারেন বে 


ভারতবর্ষের বিভির অন্কলের নানাবিধ কুটিরশিল্পকে সাহাহা করা এই 
সবার কাকত হলেও তারা তাদের সমিতির প্রতীক হিসেবে নির্বাচন 
কবেছেন পাঁচনুড়ার একটি মাটির হোড়াকে। পত্র-পত্রিজত শুকাশিত 
হাতিক্রাফটস্‌ বোর্ডের বিজ্ঞাপনগুলিতে এই শ্রতীক চিহ্নের ব্যবহার 
আমরা শুহবহই দেখতে পাই। বাঁকুড়ার লোকনিজের এই নিদর্শনটি যে 
এক ভারতীয় ডাক টিকিটে ব্যবহৃত হয়েছে সেকমাও সানি শিল্পীদের 
কারে কন গর্বের বিষয় নয়। কিন্ুদিন পূর্বে হাতিক্রাফটস্‌ বোর্ডের 
সভাপতি স্রীমতী শুনল্যদেষী চট্টোপাধ্যায় যীকুড়াহ এসেছিলেন। প্রকাশ, 
িনি পাঁচ হারলর পীচনুড়ার ঘোড়ার অর্ডার দিয়ে গিরেছেন। 

কৰেক বছরের সরকারী চেষ্টা এই লেকশিস্সসামগরীগুলি হে অধুনা 
বিশেষ জনহিয়তা শুর্জন করেছে লেকতা বলাই বাহুল্য; ভারতের প্রধান 
শহরণুলির কহ অভিজ্ঞাত পরিবার গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে আজকাল 
এগুলিকে সবে ব্যবহার করছেন। পাচদড়ার শিল্পী ক্যছে শুনেছি যে 
দুর্গাপুর শ্রভৃতি নিকটবন্ত্রী বড় শহরগুলি তেকে শ্রনেক ধিদেশীও সারি 
তাদের প্রানে এসে মাকে ম্যনে শুয়োজনীয় জিনিসপঞ্জ খরিন করে নিয়ে 
হান। সরকারী চেষ্টায় কিছু কিছু মাল৷ বিদেশে বিশেষ করে আনেরিকায় 
র্তানি হচ্ছে। বিদেশী মুহা সাংগুহের কাঞে এই শিল্পটিকে আরও 
সাফলোর সঙ্গে নিয়োগ করা যায় কিনা সেকথা বাত কর্তারা ভেবে 
জেতে পারেন। 

এ্রবদ্ধ এতখানি অবধি পাঠ কবে কারও যদি ধারলা হয় যে, 
পীচমুড়ার শিল্পীরা কেবলমাত্র পোড়ামাটির ঘোড়াই তৈরী কবেন তবে 
তিনি তুল ক্রুবেন। বৃদ্ধ রাসবিহারী কুত্্রফারের মুখে শুনেছি ঘে হায় 
পরবি বন্ধর আগে _ঠার বয়স তখন পাঁচ ছয়ের বেশী হবে না--তিনি 
এই পৈত্রিক হ্যবসারে হাতেখড়ি নেন এবং হাউ ঘোড়া, মনসার চালি, 
মনসার ঘট প্রভৃতি বানাতে শুরু করেন। ঝাঁকুড়া জেলার পথোটে 
বেদীবীযান গাছতলায় এই পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়াশুলিকে ধর্মঠাকুর 
হিসাবে পূজা৷ করা হয়ে খাকে। আর ঝাঁকুড়ার মত জঙ্গলাকীরপ. সর্প বল 
অন্চলে যে মনসাপৃজার ব্যাপক প্রচলন থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিন 
নেই। স্থানীয় এই চাহিলটুকুই ছিল সেকালের পাচমুড়ার শিল্পীদের দক্বল। 
রাসবিহারীর উক্তি অনুসারে পক্চ্যশ বছর আগেও পাঁচদুডা গ্রামে চার- 
পাঁচ করের কেনী সূশিল্পী ছিল না যারা এজাডীয় মূর্তি গড়তে পারতেন। 
এমন অনুমান ফরবার কারণ আছে যে, এই গ্রামের এক অংশে বরাবরই 
বছ কৃন্তকার বাস করে এসেছেল। কিন্তু তাদের অনেকেই ৩ধু সাধারল 
হাঁড়ি ফলসী প্রভৃতি তৈরি করতেন। হাত ছোড়া বারা গড়েন তারা যে 
বিকল্পব্যবসা হিসেবে এখনও পোড়ামাটির এসব তৈজসপত্র তৈরী করেন 
না এমন নয়। বাসবিহারী কৃত্তকারের বাড়ীতেও এটা দেখেছি। সুদের 
কথা যে চাহিদা বৃদ্ধির লঙ্গে সঙ্গে অধুনা পাঁমূড়ার হ্যায় টিটি বুস্তকার 
পরিবার এই বেশী লাভঝানক শিল্পের দিকে মনোযোগ নিয়েছেন। বস্তুত, 
চাহিদা আজকাল এত বেড়ে গিরেছে যে এই অন্রসঙ্যেক দূংশিকপী 
পুরাদসে পরিশ্রম ফরেন অনেক সময় যোগান দিয়ে উঠতে পারছেন না। 

ভবিষ্যতে হয়ত আরও সাধারণ মৃতশিল্্ী পরিবার এদিকে আকৃষ্ট 
হকেন। তাদের দক্ষতা আশানুরাপ নাও হতে প্যরে। বশোনুক্রফিক চর্চার 
হে সুফল তা তাঁদের নেই। ফলে এই শিল্পে যে নৈপুশ্যের প্রয়োজন তায় 
মান বখাবখ রামতে হলে, হংশানুক্রদিক শিল্পীদের মহ্যেই হয়ত এর 
হার সীয়াবস্ধ রাখা উচিত। আমার মনে হয়. এই কুলীন-শিীরোই চাহিদা 
মাফিক যোগান দিয়ে ফেতে পারবেন ঘদি ভাবের একটিমা বিষয়ে 
সরকার সাহাৰ্য করেন) 


পরীচদুকায় কারিগরদের বাড়ি বাড়ি গিরে আমি জিজ্ঞাস! করে 
দেখেছি হে. ক্রেতার কাছে এই ভঙ্গুর জিনিসতুলি অক্ষত অবস্থা পৌছে 
দেওয়াই তাদের বড় সমস্মা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রযকেন্রুলি 
দূরবর্তী বকৃড়ায় অথবা বিষুল্পুর শহরে। কাকা বোাই করে_ঙখবা, 
মৃততিশুলি বড় আকারের ছলে. ঘাড়ে করে__কারিগ্ররদের এই দূরত্ব শুনেক 
সময়ে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হুয়। বাস এ পথে চলে বটে. কিন্ত 
লে শুধু শীত-হীক্ে। বর্ষা ও শরৎকালে কর্মমবাছল্যে পরুর-ণাড়িই 
একস অবলস্বন। এই দুই প্রকার শকটে পোড়ামাটির জিনিসগুলি ভেঙ্গে 
ঘাবার সম্ভাবনাই বেশী। সরকার যদি নিজেদের ঘানবাহন নিয়োগ করে 
এমন কোন ধ্যবস্থার প্রবর্তন ফরেন যাতে গৃহণ্রাত্তেই শিল্পীরা তাদের তৈরী 
জিনিসগুলি বিজি করতে পারেন তাহলে এ-সমন্যার সমাবান হ়। প্রতি 
সপ্তাহে যে একাধিক দিন কারিগরেরা ক্রেতার কাছে জিনিস পৌঁছে 
দেবার জন্য ব্যয় করেন, সে-সমরটা বাঁচিয়ে ভারা অধিক উৎপাদনে তা 
নিয়োগ করতে পারেন। 

পাঁচমুড়ায় কার়িগরেরা এ-বিষয়ে একমত যে, নৈপুল্য যা মালমশলার 
ফ্যাপারে ঠাদের বিশেষ ফোন সাহাঘোর যোজন নেই। যে জাতীয় মাটিতে 
মূর্তিশলি তৈরি হয় গ্রামের অদৃরেই ত! পাওয়া ঘায়। সম্প্রতি একটি 
সমবায় সমিতি গঠন করে কারিগরেরা এই মাটি ন্যাধ্যদূল্য পাবার ব্যবস্থা 
করে নিয়েছেন। শিল্প সাম্রীলিতে যে-র& ব্যবহার করা হর তাও স্থানীয় 
মালমশলা দিয়ে শিল্পীরা তৈরি করে নেন। আগুনের তীটিতে পোড়াধার 
জন৷ খড়, শুকনো ডাল বা খুঁটে পাবারও কোন শলুবিবা নেই। 

লৈপুল্ের বিৰয়ে একথা বলা ঘায় যে, পাঁচসুড়ার লোকশিক্প- 
নিদরশনিগুলিয শ্রকৃতির পরিবর্তন না ঘটালে, এই বাবদ বাইরে থেকে আর 
কিছু যোগ করবার নেই। আগেই বলেছি যে হাতি ঘোড়া প্রভৃতির পা, মাহা, 
দেহ প্ডৃতি অশে সাধারশ কুমোরের চাকে ফাপ৷ অবস্থায় তৈরী করে নিয়ে 
পরে আঙ্গুলে টিপে টিপে নরম মাটিকে বাব ভাবে জোড়া লাগানো। হয়। 
ঘানীশুলির চোখ যা সামান্য শুলকেরণ ছোট ছোট বাঁশের খণ্ড দিয়ে ভিজে 
মাটির উপরে অস্ত করা ছয়ে থাকে। এর পরে. মৃর্তিশুলিকে রোচ্ছুরে দু 
একদিন শুকানো হয়। মাটি একটু শক্ত হলে, রন্কের একটা প্রলেপ মাখানো 
হয় দৃ্তিশুলির গায়ে। এ কাটি সাবারণত পরিবা্রেই মেয়েরাই করে 
াকেন। অতঃপর, আগুনের ভাটিতে একটির পর একটি মূর্তি সাজ্জিয়ে নিচে 
ছেকে শুকনো খড় পাতা জ্বালানো হয় পরম দফা পোড়ানোর ফলে 
সাধারণ পোড়ামাটির মত মেটে রঙ হয় সব জিনিসেরই। যে-শুলিফে 
কালো রঙ কযা হয়োজন, সেগুলি তাটিতে দেওয়া হয় আর একবার। 
দ্বিতীয় বার যথেষ্ট পরিমাপে খুঁটে ব্যবহার করা হর ও ভাটির ছেকে যৌরা 
বার হয়ে ঘাবার পথতলি বন্ধ কে দেওয়া হয় ভালডাবে। রাসবিহ্যরী 
কুস্তকারের মুখে শুনেছি যে তৈরী জিনিসশুলিতে কারিগরেরা কোনো রক 
বারনিশ হুয়োগ করেন না। তবুও, সেগুলি দেখতে কেন চকচকে হয়। ঠিক 
কি-উপায়ে এটি সম্ভব হয় তা রাসবিহ্ারী আমাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে উঠতে 
পারেনি । হয়ত এ বংশানুক্রমিক নৈপুণ্যের ফল বা আমার মত বহিরাগ্মতের 
পক্ষে সহসা বুজে ওঠা দুষ্কর) 

এই লৈপুশ্বের কথাই হচ্ছিল রাসব্হারীর সঙ্গে। দিনশেষে, 
রসবিহাীর বাইরের ঘরে বসে, তার দক্ষতার উন্মেষ ও অবসানের 
প্রসঙ্গ তুলেছিল রাসবিছারী। তর অপটু শরীরের সৈন্যকে আমি কোনো 
হতেই লাঘব করতে পারিনি; আশা নিযে সে আবার উঠে গড়াতে পারে 
এমন কিছুরই ব্যবহ্থ| করতে পারিনি আমি। লষ্টনের আরেযের আলোকিত 
সেই প্রয়ান্ধক্যর চালাহরখানিতে দু'জনে অনেকক্ষণ বসেছিল্যয্ন সীরবে। 


প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্য অন্য কথ্মা পেড়েছিলাম। পাচুড়া 
গ্রামের ঘাইল খানেকের মহ্যে এক খোলা মাঠে কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় 
বিমান যাহিনীর একটি বিমান অবতরণ করতে বাহ্য হয়। সে-সমযে 
এইটিই ছিল এ অক্ষলের সফচেয়ে চমকপ্রদ সাযোদ। দূরদূরান্তর থেকে 
কাতারে কাতারে নরনারী কয়েকদিন ঘরে ভিড় করে এসেছিল 
এরোগ্রেনটিঝে দেন্দতে। সেই প্রসঙ্গ পাড়লাম রাসবিহারীর কাছে। দু 
একটা কথার ক্রবাব দিয়ে, হেন হঠাৎ কি মনে হওষ্টায, রাসবিহারী উঠে 
বাড়ির ভিতরে চলে গেল৷ কিছুক্ষণ পরে, পোড়ামাটির তৈরি 
এরোছেনের একটি খুব ছোট মডেল নিয়ে এসে অতি যতে রাখল আমার 
ম্বলের উপরে। 

“বললেন দেখি কি রকমটি হইছে এই উড়োল্পহাজখানি।"' প্রশলোয় 
অপেক্ষাতর ্লাসবিহারীর দুই চোখ বেন ঝিকমিক্‌ করে উঠল মনে হল। 

কাচা হাতের কাজ, কিন্তু নিপুণতার অভায নেই। এরোল্লেনের 
ককৃপিট, ডানা, ভুপেলার, লেঙ্ প্রভৃতি কেশ দক্ষতার সঙ্গেই তৈরী করা 
হরেছে। কললাম__কে বানিয়েছে এটি; এরকম জিনিস পাঁচদুড়ার তৈরি 
হর বলে তো জানতাম না। 

“আমার বড় ছেলে মদন, তায় ছেলে মানিক বানু!" লষ্ঠনের দিকে 
এবার দুখ ফিরিয়ে দী্ড়িয়েছে রাসবিহারী। চোখে সুখে তার বেন 
অপরিসীম উল্লাস। কাচা হাতের তৈরী হলেও, তায় নাতি মানিকের 
হাতে-পড়া এই শিল্প সৃষ্টিই দেখাতে এনেছে আমাকে। 

"এই এতটুকুল ছেলেটা বাধু। আমাদের সাথে সাথে ঘুরে বেড়ায় 
খন আমরা মাটির জিনিসশুলি বানাই। ছাতিঘোড়ায় দিকে মন নাই; 
নতুন নতুন জিনিস সব যানায় ছেলেটা । উড়োত্জাহাজ দেখতে গিয়েছিল 
একফিন। ফিরে এসে নিঙ্ছের মনে ঘাটি লিয়ে বানাইছে এটিকে তারও যে 
কত জিনিস বানায় একা এক বসে বসে!” 

দৈহিক তৎপরতা যেন ফিরে পেয়েছে রাসবিহারী। এক ছুটে বাড়িয় 
ভিতর থেকে এনে হাজির করল আয় এক তু পোড়ামাটির জিনিস। 
একটি টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছেন পাঠশালার গুরুমহাশয়। 
তার হাতে একটি লিকৃলিকে বেত আস্ফালিত। সহজেই বোকা যার, 
রাসবিহারীর নাতি মানিক গ্রামের পাঠশালার সবে ঘাওয়া শুরু করেছে। 
এই শিল্পকর্মাটি সে-অভিজ্ঞতার ফলম্বরাপ। 

“মানিককে লিয়ে এসে দেখাই বাবু আপনাকে।'' এতক্ষণে প্রাপখোলা 
হাসি দেকলাম রাসবিহারীর মুখে। সে-হাসি যেন হত্যাশায় দীপ্ত, 
ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত নির্ভর উচ্ছল 

হাফ-প্যাক্ট-পরা, খালি গায়ে মানিক এসে দাঁড়িয়েছে ঠাকুরদাদায় হাটু 
খেঁবে। চার পাঁচ বছরের ছেলে। ফুটফুটে মুখ। ঘোরতর লজ্জায় 
অন্ধকারের দিকে সুখ ফিরিয়ে দাঁড়িরে আছে। কোন প্রশ্নের জবাধ দেয় 
না; ধু লজ্জিতভাবে মুখ ফেরায়। ঠাকুরদাদার অপটু আঙ্গুলগুলি কিন্তু 
এখন তৎপরতার সঙ্গে মানিকের একমাথা চুলের মধ্যে সন্কালিত। 

অক্পকাল পরে সকলের করছে বিদাত নিয়ে পাঁচমুড়ায় অন্ধকার রাত্রায় 
নেমে এসেছিলাম । আমাকে পথ দেখানোর জন্য লষ্ঠনটা যেন কে-একজ্জন 
উচু করে হত্রেছিল। ধরেছিল ঠিক মানিক আর রাসবিহাযীর মুখের কাছে। 
মানিক ততক্ষণে ঠাকুরমাদায় কোলে চেপে বসেছে। পিছন ককিয়ে তাকিয়ে 
ছিলাম একবার। চারিপাশের অন্ধকত্রের মহ্ে রাসবিহারী আর মানিকের 
প্রলে-পালে-লাগানো মুন দুটি যেন অতিশর উজ্জল মনে হয়েছিল।.. .. 

যাসবিহারীর খেলা কি শেষ হযেছে? উত্তরকালের জন্য কিছুই কি সে 
বেছে বাবে না? কে জানে। ... ... 


২১২ 


গ্রামের নাম কী করে হল? 
তারাপদ সাঁতরা 


গ্রামের নাম : নৰাসন 
কোন্‌ মৌজার অন্তর্ভুক্ত : টেপুর-নবাসন 
দানা বাগলান 
জেলা হাওড়া 
(খ্ৰাম এবং মৌঙ্গার সংজ্ঞার্থ : শ্রচীন হিন্দু রাজত্বের আামলে কতকগুলি 
কাছাকাছি বসতবাটির একত্র সমাবেশ ও তার চারপ্যশের চাব-আবানের 
মামি ও পূকুর-জলাশয নিয়ে গ্রামের সৃষ্টি। মুসলমান রাজাদের 
শাসনকালে পরগনার বিভাগ বা তার অশে হিসেবে 'প্রাম' শব্দের কালে 
“যৌজা' কথাটি তাই আরবি' মৌজ্ধা-আ' শব্দ থেকে উদ্ৃত। ইবেজ 
রাজত্বে ভূমি জরিপের জনে! মৌজার সংজ্ঞা হিসেবে বলা হযেছে, 
"মৌজা" হল একটি সামাজিক গ্রাম; এক বা তারও বেশি বাস্ধর লমষ্টি 
ও সেই বান্তর লাগোয়া বাড়ির লোকজনের চতুর্ণিকের দর্খলিকৃত চাৰ- 
আবাদের সবমি। রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্রে এক বা ততোধিক বন্দের 
নিদিষ্ট সীমাবদ্ধ জমি যদি একই নামে সরকারি কাগজে লিপিবদ্ধ থাকে 
তাকেই মৌজা হলে হরে নেওয়া হবে। আর এইসব জয়ি যে সব সময় 
পাশাপাশি এক লাগোয়া হবে__তারও কোনও স্থিরতা নেই। অন গ্রামের 
জমিও এর ভেতর থাকতে পাবে বা সেই মৌজার জয়িও অন্যান) গ্রামের 
বা মৌজায় অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে। বষ্টন) : Wilson's Glossary of 
Judicial and Revenoe Terms. 1855) 

লোচা ‘নবাসন' নাদের অনেক গ্রাম পশ্চিমবালার আছ্ছে। তবে 
আদিতে যে নামে এই গ্রামটির পত্তন হয়েছিল এখন কিন্তু সেই নামের 
পরিবর্তন ঘটেছে; সাধারণের চলতি কথায় এটি এখন অপত্রশে হয়ে 


াড়িয়েছে। এ সম্পর্তে এই গ্রামের পতন কাহিনি সম্পর্কে আলোচনা 
করলে বিহয়টি স্পষ্ট হতে পারে। 

আদিতে এই গ্রাম পন্তন করেন নিমকমহল্গের জমিনাযণণ লব 
তৈরির কাছে নিছুকত মলঙ্গীদের বসবাসের নো এই অস্ষলে যে একদা 
লবপ-শি বিদ্বৃততাবে গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে মেদিনীপুর 
কালেক্টরেটে সয়েক্িত মহাকেকন্যনায় ১৮১৯ সালের কাগন্জপাত্রে 
আলোচ্য এই গ্রাছ ও তার পার্থবর্তী এলাতাণুলিকে তমলুক সপ 
একেন্টের অধীন মণ্ডলঘাট পরগনার 'হোড়াহাটা' ও "হী" তরফের 
অধীনস্থ লবপ তৈরিন গ্রাম বলে দেস্ানো হয়েছে। অতএব সে সমরে নুন 
তৈরির ক্যজে ঘলরীদের জনে) নতুন করে বসানো এই গ্রাম হয় 
নয়াবসানো ঘ্রান: তাই তন তার নাছ 'নন্াবসান'। পরে চলতি কতবার 
এটি অপুত্তাশে ‘নবাদন' নামে জপাত্তরিত হয়) অতএ দেখা হচ্ছে এই 
খাছটিয় নামকরণ "বসান' শব্দান্ত (১১7৭) শব্দ দিতে গঠিত। 
পশ্চিঘ্বালোর এখনও এছন নেক গ্রামের নাল 'নধাবসান' হিসেবে 
শ্রচলিত আছে। 'ৰসান' শব্দান্ত শব্দ নিয়ে গঠিত যেমন নতুন পতনের 
গ্রাম নয়াবসান = নবাসন, তেছনি অন্যত্র পাওয়া হাহ স্ৰীঘববসান, 
সাতরাবসান, সারদাবসান ইত্যাদি গ্রামের নাম। অন কোনও হাতি বা 
পরিবার বিশেষের দ্বারা পতন করা প্রামণুলির পববর্ত্কলে এইভাবে 
নামকরণ হয়। 


৪র্থ বর্ষ ১১শ -১২শ সংখ্যা 
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮১ 





ডুয়ার্সের ছড়া 
সুনীল পাল 


ঝর্ণা যেমন গিরি হাদয়ের বিগলিত হ্রেহ ধারা, তেমনি ছেলে-ভোলানে। ছড়াওলিও শ্রেহতবপ মানব-মানবীয় অর্তেয়োৎসারিত নির্বর। ছড়া শুধু 
শিশদেরই নয়, তাদের পালক-পালরিস্্রীদেরও অনন্তকাল বরে মাতিয়ে রেখেছে। লোকায়ত জীবনের সাথে ছড়া অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এর 
নির্ঝরবারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে একের যানসলোক থেকে অলোব মানসলোকে। এক যুগকে বেঁষে দিয়েছে অন) যুশ্যের সাখে নিরবঙ্ছিয় এক স্বরপসূত্জ 
রচনা করে দৃশ্য বন্ধনে। এই কালাতিক্রান্ত শুপই ছড়ার বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ তার 'লোকসাহিত) পরশে বলেছেল-_ছড়ায় মযে। একটা চিরত্ব আছে।' 
এই চিরত্ব শুণের জনাই শিশুদের কণ্ঠে বা তাদের ধারা ভোলান তাদের কণেও সেই পুরাতনী ছড়াগুলোই আবার সম্লীবিত হয়, ফলকে ওঠে তার 
রশ্মি মঞ্তুধার মহো যে রাখা মপির মতন। 

ছেলেভোলানো ছড়ার জগৎ একান্ত শিশুদেরই জগৎ; বশ্বের জ্তও বটে। এই মনোমের আন্তে বাস্তব ও কানায় মিলে এমন একটা ধুসর 
আলোকের পরিবেশ সৃষ্ট হর হার খে) শিশুছন একেবারে বিভোর হয়ে লীন হয়ে যায়। এই স্বত্রলোকের বন্তুসায়ী একাত্মতা লাভ করে তাদের 
মননে তাই শিশুদের কল্পনার মুক্তির বাহন ছড়াগুলি অসংলগ্ন বাক৷ ও চিত্র দিয়ে গঠিত হলেও সেই আসলেপ্রতা ও ডাবগত এবং চিত্রগত অদামঞ্জস্য 
পূর্ণতা পায় তাদের সৃষ্টিশীল কক্ষনার সম্প্রসারণে। শিশু মনের যে কল্পনা তা অচিরস্থির, কোনও বাধা-বীধনের মধ্য থমকে থকে না। বয়স্ক মানুষ 
যার নাগাল পাঠ না সহজে। 

বক্তব্যের ও অবরবগত পরিচয় স্বত্প হলেও যে মাধুর্য ছড়ার আছে তার সাথে তুলনা হুর একবিন্দু মধুর সাথেই কেকল। মধুর আম্মার যেমন 
একটি বিন্দুতেই লভা, তেমনি দৃশ্বায়তন ছড়ারও রসের প্রাচুর্য রু্েছে। 

ছড়ার অন্তর্নিহিত অর্থ বির্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন ছড়া শুধু শিশুদের অনাবিল আনদ্দদানের জন্যই রচিত হয়নি, এর কার্যকরী দিকও 
করেছে এবং সেটি হল ছড়ার মাধ্যমে তদের ভাষা শেখবার সুযোগ ঘটে নতুন নতুন শব্দ ও ছন্দ এবং তাল-জ্ঞানের পরিভয়ও ঘটে। এ ছাড়াও 
ছড়ার শুপগত কর্মগত তাগও রযেছে। দেই বিভাগ অনুযায়ী কিছু ছড়া দিদিমা-ঘা ধারা ফোলে-কাখে অথবা দোলায় দুলিয়ে শিনেয় ঘুম পাড়ায় 
বা তাদের দুষ্টুমি ভোলার সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি কয়ে। আয় কিছু ছড়া শিশুরা যখন সম্ঘকেততাবে খেলাধুলা করে তখন তারা নিজেরাই আবৃত্তি ফরে 
খেলার অনুহগরুগে। 

শিশু শ্রোতা কযছে এই বিচার বির্লেযল বাছ্ছল্‌য। তারা বিষয় বিচার করে না, তাদের কানে ছড়ার যে ধ্বনি মাধুর্য হ্বেশ করে তার ফলে তাদের 
নয়ন সম্মুখে যে চিত্রকর জাগরিত হঃ তারই জাদুস্পর্শে তারা হয় মোহিত। 


উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহ্যর জেলার লোকসাহিত্যের লীয্যবাহী সরস্বতী ধারাটি বংৰা বিভক্ত। বাদ, ছিলক৷ (ধাঁধা), লোককথা, 
বিভিন্ন ধরনের লোরগীীতি, ভাওয়াইয়া. গোরম্ষনাখের গান, সোনারাত্রের গান, বিষহরির গান, কুশান গাল নিয়ে এ অন্কলের লোকায়ত সংস্কৃতির সুবণ 
ভাগ্ডারটি পরিপূর্ণ এবং নিজশুণ বৈশিষ্টো ও বৈচিত্র সমুজ্ফল। সেই সরস্বতী ধারায় এসে মিলিত হয়েছে আরও একটি নিশ্ষ ধায়া, তা হল 'ছোয়া- 
ভুরব্দ' বা ছেলে ভোল্যনো ছড়া ও মেয়েলি ছড়া। 

এইসব ছড়াশুলিতে চিত্তপত. কন্পনাগত ও ভাবগত এবং বিষয়গত যে হৈচিত্ তা বাংলার অন্যান) অঞ্চলের ছড়ার মতনই হাদরপ্রাহী। এইসব 
ছড়াল উত্তরবঙ্গের রাজনংশী অধিবাসীদের, বিশেষ করে শিশুদের ও তাদের প্যলনকারিস্টীদের হারে যে আনন্দ উচ্জ্াস এনে দেয় তার মৃল্যও সীমাহীন । 
এইসব ছড়ার রচরিত! সরলতা গ্রারীল কৃষক সন্ারের মানুষ । তানের মনে যখন যে বিষয়টি আলোড়ন তুলেছে তখনই তা ছড়ার বাঁধনে বেঁযেছেল। 
এই ছড়াগুলি রাজবংশী উপভাষাতেই রচিত ।এই উপভাষার নিজ বৈশিষ্টাও রয়েছে এবং সুনীর্কদল ধরে তা রক্ষিত হয়ে এসেছে। এই উপভাষা বালোর 


অন্যান্য অক্কলের উপভাষার দতনই সমৃদ্ধ) 
ছড়াগুলির মহ্যে এই অঞ্চলের সমাজ ও সস্কেতির কিছু টুকরো চিত্র 
দৈনন্দিন জীবনের কিছু হানি, কিছু বেদনা, কিছু ব্যসয়ল যেভাবে ধরা 
পড়েছে তা উপেস্ষসীয নয়, তেছনি কিছু ছড়ার মর্মদত অর্থ ঘরবার 
শ্রয়াস করা গেল 
হামার মাই নাচে 
আদোন ধান পাঁচে 
উদ্ধার মোপিটা নিলাজী) 
"থালা ধরিয়া আসে। 
চালত্‌ ফন্দে বেচু 
হামার মাই নাচন জানে 
হামরা পামি কেবু। 
চালত বন্দে শুয়া 
হামার মাই নাচন জানে 
হামরা পা গুর্লা॥ 
নবজাত কন্যা গরবে গরবিনি পিসি কন্যাটির কচি কচি হাত পা 
নাড়ালোকে নৃত| কঙ্ধনা করে তার পূরস্কাররূপে পূর্ণ দোন ঘাৰ পাবার 
আশা করছে, এবং সেই সঙ্গে তার মাসির ভাগে খানিকটা ঠাট্টাও 
জুটেছে। যেহেতু সে লজ্জার মাথা খেয়ে পূরক্ষারপ্রত্র ধানের তাগ নেযায় 
জন্যে 'ছালা'সহ হ্যঙ্গির হয়েছে। শুধু ঘানই নয়. কন্যার নৃতোর 
পূরস্কারকূপে সুপুরি এবং অন্যান্য শুত্যিযোগও রয়েছে দেখা যায়। 
অন্যান্য তক্ষেলের মতন এই অঞ্চলের শি হুড়াতেও চাদ আছে এবং 
তাকে সাদর আয্যুন ধরে তার জন্য নানা উপচার প্রদানের প্রতিক্রতিও 
দেওয়া হয়েছে। ঘদি শুধুমাত্র কন্যাটিয় মনোরঞ্জন যে করে: 
নাই মাই হর চান হ..র 
আয়রে টান আয় টিকিত্‌ পর 
খান হ'লে তোক পাতান দিম 
গাই হলে তোক দুখ দিম 
গলা ঘরত দুল়্রে তো ঠাই ফরি দিম।। 
ছড়ার মধ্যে উশ্রজালিত ক্রিনতার ছায়াপাত কখনও কখনও ছটে। ওই 
এম্রজালিক ক্রিয়ার অসন্ভবও সম্ভব হরে ওঠে ছড়ার রাজ্যে। বড় বড় 
কদর পাতার ওপরে হঠাৎ ছাই ফেলতেই আচয়কা কোথা থেকে হাতি- 
ছোড়া এসে হাজির, অবাক কা! আরও অবাক সাউদের বাড়ি ঘেকে 
সাতখান পিতল এনে লৌক৷ গড়া হল দুর্গার মার জন্যে_-সেই নৌকায় 
আরোহণ করে কী তার আনন্দ, সে আনন্দের দয়ায় ঘাটের পাড়ে 
দীড়ানো কালোবরণ দেয়েশুলো নৃত্য জুড়ে দিয়েছে 
ধাপা ধাপা কনুর পাত তাত ফেলানু ছাই 
হ্যতৃতি আসিল-- ঘোড়! আসিল ফুল মাশিকের ভাই 
স্কুল মাণিক চুল মাপিক মোল্যনের দড়ি 
কাটি কুটি গেইলুং মুই দাউদের বাড়ি 
সাউদে দিল সাতখান পিতল তাত গড়ানু নাও 
ওঁ নাও চড়িযা যার দুর্গার মাও 
দুর্গার মাটা হাসছে 
কালো বরণ চেঙ্গেরীগডলা নাচেছে॥ 
কোনও কোনও ছড়া গুধুমাতর হানা ব্যঙ্গরূসের আকর। এই ছড়াটি 
তারই সাক্ষর বহন করছে: 


কানা চাি দি জল কেলানু 

দাদার ভিজিল পানা 

না কঙ্ছিস লা কান্দিস দাদা গামছা সুঘত দিয্া। 

জার বঙ্ছর তোর বিয্লাও দিন জোড় বইলা! দিয়া 

জোড় কইন্যা নর পূটুর 

লৌড়ি আসিল কদুর ফুল 

ছেপা নদীর টেপা 

চালকি নদীর পালকি 

পিরির হুরের বৌ পিলার এত ন্যাট ফেটারী। 

বামদের কুলশাছে অত্র কুল ধরেছে, দেই কুল পাড়তে দিযে হঠাৎ 

ছার একদছানি। সৃন্দর মুখ মনে পড়তেই কাছা জুড়ে ছিল সে। তাকে এই 
বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে গাছ) সুছে দিয়ে কেঁদে কী হবে. আসনে 
বছরই ত্যকে বিয়ে দেওয়া হবে__একটা নয় জোড়া কলার সাথ কিন্ত 
হায় হালের গরু বিক্রয় করে হে কল্য| আনা হল তাও আবার বধির, 
এবং এছনি আন্মালি যে ঢেকিয়া শাক তুলতে পিয়ে কানের সোনার 
ফৃলটিও হারিয়ে ফেলল। ব্যঙ্গাস্থক হলেও এই ছড়াটি দুটি সানাকিত 
হুথার প্রতিজ্ছবি। একটি হচ্ছে বহুবিবাহ প্রখার, আর একটি হচ্ছে 
শউত্তরবঙ্গের গ্রামীশ রিম 'আহিয়ার'দের (ভাগচাষি) অবস্থার বাস্তব চিজ। 
বয়স্থা কন্যাটির কিবে। বিবাহ-উপযুক্ত পৃত্রের বিদ্বের অর্থ সাম্থান করাব 
জন৷ বহ কষ্টে কেনা অশ্নসত্থোনের দোসর হালের গরু বিব্রয় করতে যায) 
হয় অনেকে : 

মামা ঘরে ব্রি গন্থখান কুন্কুম্‌ করিছে 

একলা দুকলা ছিডিতে মামার মন্ত পড়িছে 

না কান্দিস লা কান্দিস মায়া মুখত্‌ গামন্থ! দিয়া 

আর বঙ্ছর তোর বিয়াও দিম জোড় বইন্যা নিয়া 

জোড়া কইন্যা টসি 

পিড়া ফ্যালেয়া বসি 

হালের গরু ব্যাচেরা 

ফইন্যা আনিল্‌ ফাউরিয়া 

চেঁকিয়। বাড়ি সোন 

সোনার ফুল হারানু। 

কোনও কোনও ছড়ার মধ্যে অভাব ও দারি্রোর চিত্রটিও মনের 

ভাবে ধরা পড়েছে। দির ঘরের পিডৃহীনা কন্যাটির বিয়ে হয়েছে 
কোনওঘতে। কিন্তু বিয়ের হৌতুকটি অলোদতো না হওয়ার" নিন্দাবাদ 
শুনতে হয়েছে তাকে। হ্য় যদি তার পিতা থাকত তবে নিন্চন্ুই দেখে 
শুনে তাকে ভালো ঘরে দিত। অসহারা ছাতা ধার হতে দিয়েছে তার ঘর 
ধরতে অগত্যা যেতেই হয় এতদিন যে মা সম্্রেছে পালন করেছে তাকে 
ছেড়ে তাই বিদায় নিয়ে সে বন নৌকাতে উঠছে তখন মাকি-মাঘাদের 
অনুনয় করছে যেন৷ নৌকাটি উরে ধীরে চালানো হয়, যাতে পাড়ে 
দাড়ানো কিনার কোনা বিবূরা মারের কাহা গুনতে সে পার: ঘতক্ষণ লা 
লৌকাটি তার শ্রব্ণসীহার বাইরে বায় : 

কাচা কাচা সিনা 

তাই কী আমার ভালনা 

বাপ হি থাকিল হায় 

ভাল ঘরত দিলেক হায়, 

একটৈ দিচ্ছে ভাঝ ঝারি তাও নিন্দা কয়ে 

নোটা মানজ চিলি চিলকি পিতল মাসম যাও 


আংগর নাও ঢাণ্ড ঢা পিছের নাও পানি 
ীরে করি বোলান নাও যারের জন্দন শুনি। 
ছড়ার ঘন্যে শ্রচীন সমাজের কিছু এতিহ) ও প্রথাগত বিষয় এসেও 
ভিড় করেছে। কিছুদিন পূর্বেও সমাজে বন্ছবিতাহ শ্রথথা ছিল। তার ফলে 
সতীনের ঘর করবার বে মর্মন্বালা মেরেছের সইতে হত তা 
স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ব্রত-পার্বশৈর ছড়ায় চিত্রিত হয়েছে। বাংলার 
অন্যান অক্তলের ছড়ার মতনই উত্তব-বালোর ছড়াও এ থেকে বাছ 
পড়েনি। তাই দেখা যার, স্রানের ঘাটে যেতে যেতে সতীনের কথা ওঠে. 
হার হালা বেলের কাঁটার মতনই এবং তার শুপের কথা বলতে গেলে 
শেষ হতে চায় না সহজে 
আয় আয সঙ্থীরে জলক বাই 
জলক যাইতে স্থির ফল খাই 
ছির হল খাইতে টুটিত লাগিল কাটা 
কত কত শুনিব সতীনিয় খোঁটা 
সতীনিয় খোঁটা অনেক দূর 
ওঠে হতে পিন্দিয়া আসিম চির চিমার ফুল 
টিম টিম ফুলের নাই গোচ্ছো বাও 
ঘৃত্ুয়ার ফুলে কি জুড়াবে গাও।॥ 
ধালবিষবার কেনার জলছবিও ছড়ার মধ্যে শরতিভাসিত। ইলা 
নদীর পিচ্ছিল ঘাটে কোনও এক হুতভাগিরী কন্যা! তার এয়োতির সন্জঞ 
জন্মের মতন ঘুচিয়ে দিচ্ছে শাখা ভেণ্ে। এই কেদনাবিদ্ধ হযর্থ জীবন 
খাখতে চায় না সে, কেননা তার সব আনন্বের উৎস শ্বাহীই যখন নেই: 
ইছল। নদীর পিছলা ঘাট 
শী ভাদ্িম সুই তেরো পাট 
কলসী ভাদ্তিম মুই ঘাটতে 
ঘরিতা যাইম মুই চ্যারো ব'সতে। 
এমন কিছু ছড়া আছে যা বালক-বালিকায়া তাদের খেলার অনুষঙ্গ 
রূপে সুর করে আবৃত্তি করে এবং তার তালে তালে নিথিষ্ট খেলাটি শেষ 
করে তেমনি একটি ছড়া যেভাবে খেলায় ব্যবহার করে তা দেখানো হল। 
কয়েকজন ছোট ছেলেমেয়ে সমবেত ভাবে গোল হরে বলে। যে খেলাটি 
পরিচালনা করে সে হাতে একটি কাঠি নিয়ে ছড়াটি আবৃত্তি করতে ছকে 
এবং গোপনভাবে তা কোনও একজনের হাতের মধ্যে গুঁজে দেয়, 
খেলাটিতে যে কাকের ভুমিকায় নামে তায অজ্ঞাতে। ছড়া শেষ হবার 
সাথে সাথে কাকের কাজ হয় ওই কাঠিটি খুঁছে বের করা। যায় হাত 
খেকে কঠিটি পাওয়া যাবে তাকে কাক সাজতে হবে: এইভাবে খেলাটি 
চলে: 
ভোমনারে ডুমনি 
মোৱা মাছের ঘুমনি 
শাক্ত খায় শুকাতি খায় 
ডোমনা ব্যটা কোঠে লুকায 
ধাপ ধূপ নিচ্চুপ 
কানা কড়িটা ভুচ্চুত্‌ ৷ 





লোকওঁষধ এবং লোকদেবতা 
রেবতীমোহন সরকার 


ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু মানুষের সমাজের একটি চিরন্তন এবং স্বাভাবিক 
ঘটনা । সেই অনাদিকপ হতে নানারকমেব ব্যাঘি মানুবের জ্জীবনে ববি 
দুর্ঘটনার উদ্রেক করেছে সূস্থ ও সাবলীল জীবনগ্রবাহে নানা 
শরতিকূলতার সৃষ্টি কবেছে। বিভিন্ন সাস্কেতিক স্তরতুক্ত মানুষ আপন 
লামাজিক চিন্তাবারা এবং জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সকল 
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। ঘুগান্তব্যাপী সেই সংগ্রাম 
পরিচালনায় তারা বাবে বারে হাক্ছির হয়েছে গ্রাম দেবদেবীর দরবায়ে। 
পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিক হটাবলির প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে অনভিজ্ঞ 
মানুষ তার জ্রীবনের নানা সমস্যার আধিভৌতিক শক্তির দত্যন্ষ 
সংহোগসাবনে ব্রতী হয়েছিল। একমাত্র এই কারণেই জীবনে চলার পথে 
মানুষের অতিপ্রাকৃতিক শক্তিপুলোকে বিভিন্নভ্যবে সন্ধষ্ট করে তাদেরই 
প্রভাবে নাল। সমস সমাধানের শরবলতা দেখা দিরেছিল। দেশবিদেশের 
উপজাতি জ্জীবনচর্যা পর্যালোচনা করলে আমরা এই কদ্ারই প্রতিবনি 
শুনতে পাই। ক উপজাতি গোষঠীয় ধারণায় মানুষের ব্যাধির দুটি মুছা 
কারণ রয়েছে__হয় কোলও বাহ্যিক বস্তু শয়ীরের মবো। হযেশ করেছে 
অথবা য্যা্যাযন্ত ব্যক্তির আন্মাটি কোথাও হারিয়ে গিয়েছে কিং কেউ 
চুরি ফরেছে। এ হেন অবস্থায় ওকার কাড়ফঁক ও জদুবিনা সক্কোত্ত নানা 
আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যবে সেই দুদ্বৃতকারী কন্তুটিকে দেহ থেকে ধার করা 
হয় অগৰা ছারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া আত্মাকে ফিরিয়ে আনা হয়। 
ওঝা অনুষ্ঠানিকভাবে আহতকারী শক্তিচলোর সাথে নানাভাবে ধৃদ্ধ করে 
কখনও সে তার নিজের আত্মাকেও পাঠায় রোগীর হারিয়ে যাওয়া 
আত্মাকে পথ দেখিয়ে আনতে । ওবার উপর বিস্বাসই মানুষের নালা অসুখ 
সারিয়ে দেয়--ওকাও বিশ্বাস করে সেই অতিপ্রাকৃত শক্তির অলৌকিক 
ক্ষমজাব্ী যার সাহহে নিমেষেই রোগরূপী দৈতোর বিনাশ ঘটে, মানুষ 
আবার রাপচক্ষল ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। 

উপজাতি জনগোষ্ঠীর কথা বাদ দিয়ে আমরা বদি আমাদেরই ঘরের 
আশেপাশে বিশেষ করে গ্রাম-বালোর পথে প্রান্তরে একটু দৃষ্টি নিবন্ধ করি 
তাহলে বছ লোকদেকতার সন্ধান পাব গ্রাহীশ মানুষ যাদের শ্রদ্ধাভরে পুজো 
দিরে থাঞে আর জীবনে চলার পথকে সাবলীল করতে প্রয়াসী হয়েছে। 
বর্ষরাজ, চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ওলাবিবি. রষ্ধি্ী প্রভৃতি দেবদেষী গ্রামে 
প্রানে ছড়িয়ে আছে আর এদের দরবারে ঘানুয বারে বারে আর্জি জানালো 
রোগ উপশমের উদ্দেশ্যে । লোকদেবতার পুজোয় গ্রামীণ মানুষের হৃদয়ের 
সাড়া পায় যায়। নান৷ জাতি ও শ্েপির মানুষ স্রীতিগত ডেদাভেদ 
কিল্মৃত হয়ে লোকদেবতার পুজ্ছো-উৎসবে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে। 
অধিকাশে লোকদেবতার থানে নানা রোগের ওষুধ পাওয়া হায়। কোনও 
কোনও লোকদেবতা মানুষের মনে এমন বিশ্বাস ছস্মাতে সমর্থ হয়েছে যে 
যুগ্গে ঘৃগে মানুষ এদের দরবারে অবকলাক্রমে হাজির হচ্ছে কখনও বা বহু 
দূরদেশ ছকে দুরারোগ্য বাবি সারাবার উদ্দেশ্যে বধ মানুষের ভিড় জমে 
এই সকল লোকনেবতার খ্যনে। 

বিভিন্ন লোকদেকতা বিভিন্ন উষধ বিশারদ বলে ধারণা করা হয়। কেট 
হাঁপানি, অর্শ আর বাত বিশেষজ্ঞ, কেউ জটিল রোগ বিশেষজ্ঞ, কোনও 
লোকদেবতা চক্ষুরোগ আর হৃম্রোগ সারিতে দের, আবার কোর্াও বা 
তান হাড় জোড়া লাগানে৷ হর অথবা হাড়-সাক্রান্ত যেকোনও রোগেরই 


২১৬ 


ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ল্যেকদেবতার দেয়াশিই এই সকল চিকিৎসার 
প্রান হোতা ক্ষণ খেকে শুক্র করে ডোম, বাউড়ি প্রভৃতি নিশ্বশ্রেশিনুক্ত 
মানুৰ এই সকল লোকদেকতার দেরাশির কাজ করে থাকে। পুরুধানুক্রমে 
এরা নিজ্ঞদার়িত্ব পালন তো করছেই তাছাড়াও এঁদের মনে রানে 
লোকলেবার এক মহৎ অনুলেরলা। তাই ক মানুষ আধুনিক চিকিৎসা- 
পদ্ধতিকে পূবে সরিয়ে বেছে লোকদেবতার পানেই ছুটে আসে তার রোগ 
উপশমের জলো। এখানে দানত, পুজো, কাড়ফুঁক, আাগুলি গ্রহণ প্রযৃতি 
যেমন রয়েছে তেমনিও দেখা বাণ চিকিহসাবিলার বাস্মবরূপও। তা না 
হলে বীরভূমের এক শস্যাত ও নশলা গ্রামের ধর্মরাহ্গঠাকুরের থানে 
হাডভাক্ধ৷ যোগীদেয় এত ভিড় কেন? সের জনোই বা দেরা্শির ঘরের 
পাশের স্থানটুকুতে কেটে ফেলা দেওয়া হালপাতাঙ্গের প্রাস্টারের স্তুপ» তাই 
লোক-উববকে কেবলমাত্র কাড়ধুঁক সর্বস্ব বলে অভিহিত করা যাবে লা। 
লোক-উবঘ প্রয়োগকারী অধিকাংশ দেৱাশির বোগ ও তার প্রকৃতি 
নিরাপণে বিশেষ দক্ষতা দেশা ঘার। তবে এদের কিন্পেবণ খুব 
স্বাভাবিকভাবেই দেশর শ্রধা ও র্রীতি অনুযায়ী বিকশিত হয়েছে এবং 
পুরুষানুক্রমে এই দক্ষতা একে অপরের কাছ হতে লাভ করে আসছে। 
হীয়ভূমেরই আর এক গ্রান্দে মা হঙ্গলচণ্তীর থানে দূষিত ও ভয়াবহ 
কার্বকেল-এর উপশাযে দেয়াশি অবলীলাক্মে তার ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছে; হার 
গুগে দীরে ধীরে রোগী আরোগ্য লাভ করছে) এখানে জাতি, বর্ণ ও ধর্ম 
নির্বিশেষে সকলেই এসে ব্যকে। 
এই লোক-চিকিহসা অভ্তদিনের ব্যাপার নয়, কোন্‌ অনাদিকাল তোকে 
এই সকল৷ লোকদেষতা গ্রামীণ রোগহর হিসাবে প্রবান ভূমিকায় ত্তী। 
কেবলমাত্র রোগ্দের চিকিৎসাই নয় রোগের আন্রামপ যাতে না ঘটতে 
পারে তার জনও রুেছে নালা বিধিবাবন্থা। হীরভূমের কক্পেকটি গ্রামে 
রিশ্নসম্প্রণায়যুক্ত বাউরিজাতির ঘরে রয়েছে মা চত্তী। দেবীর শধীনে 
অসমে শাসনের গ্রাম রয়েছে_ এইসব গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেবী পূজো গ্রহণ 
করে থাকে। যখন কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রকোপ দেখা দের তখন 
মা চণ্ডীকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রাথে এনে পুজো! দেওয়া হন্ত হাতে এই সকল 
রোগ গ্রামে শ্রবেশ করতে না পারে। দেয়াশিরা বসন্ত ও কলেরা রোগের 
চিকিএলার জনও গ্রামে গ্রামে গিয়ে থাকে। এই চণ্জীপুজোর প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করলে একতা নিঃসন্দেরে বিন্যাস ফরতে হবে যে এই দেবী 
সত্যিকারের জনদেহী। গ্রামের জ্ঞাতি বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ এই 
পুর্লোতে অশেপ্রহণ করে। বাউরি জাতির পৌরোহিত্যে উচ্চবর্ণের 
মানুষেরা দেবীর পুজোর মাধ্যমে নিজেদের মঙ্গলকামনায় এতটুকু 
দ্বিধাবোধ করে না। পুজোর প্রতিটি আচার “আচরনের মহ? উচ্চবর্প ও 
নিশববর্ভু। বং বিশ্বাস সাস্কারের মিলন হুটেছে। ব্রাক শীর্ষক 
সম্গাজব্যবস্থার় কড়াকড়ি ও সামাজিক ভেদাভেদের ছকে বীষা 
নি নিন লিখিল হত এই পলো উৎসবের সে 
গ্রামের শ্রতিটি পরিযার পূজোর আগের দিন থেকে শুরু করে আটদিনের 
জন্যে মুড়িভাঙ্া, সাবান ও সোভায় কাপড় কাচা বন্ধ রাখে। পুজোর নিন 
হতোক পরিবারেই একজন করে উপবাসী থাকা বিশেষ নিয়ম। গ্রামের 
প্রতিটি জাতির মানুষ এই সফল পুতে যোগ মেয় স্বত্যস্র্তভাবে হা 
অনা কোনও উচ্চবর্ণের পরিচালিত পুজো-নৃষ্টানের মহ কখনোই 
দেখতে পাওয়া যায় না। 
লোকনেবতা এবং লোক-বকে কের করে গ্রাহীণ জনসমাজে 
ঘুগাস্তব্যাপী বিশ্বাস-সঙ্ষোরের যে ঢেউ প্রবাহিত হয়ে চলেছে তা 
কেবলমাত্র করফণ্তলো অন্ধ বিশ্বাস শহর বিশেষ শ্রেশির মানুষের 


ছলচাতুরির মধ্যে সীমাকন্ধ মলে করলে সত্যের অপলাপ হবে। গ্রাহীপ 
মানুষের নে বিস্বাস উৎপাদন, মানসিক ছানোঘ্য়ন এবং রোগমুক্তি ও 
রোপপ্রতিরো ছাড়াও বিতিজশ্রেপিসমন্থিত সমাজের অধিবাসীদের থে 
্যাবোষ এবং একই উন্দেশ্যের পশ্চাৎপাটে গ্রাভিত্তিক বিভিন্ন 
 লোকদেবতা-তেম্কিক চিকিলাপন্্তি ও ব্যবস্থাপত্র প্রশানে এবং 
দেযোশিদের বিভিহ ভূমিকার সুস্থ আলোচনা ও মূল্যায়ন লোকক্তীযন 
চর্ষার এক নবদিশস্ক উদ্ভাসিত করবে। 


% 


মানভূমের স্থাপত্য ও শিল্প 


রয্েশ্বর রায় 


বি. এন, হার আদরা ও শুনো লাইনের কষকনি স্টেশন হইতে ৭ মাইল 
দূরে উত্তরঙ্গিকে চেল্যানা গান অবস্থিত, ইহার মধ্য নিয়া পৃকলিঘা, 
গোবিন্দপুর রাস্তা চলিয়া গিরাচ্ছে। এই গ্রামের উত্তরদিকে 911০ মাইল 
দূরে চেল্যামা ্রীরলা রোডের বাম পার্খে তেলকুপি ঘাম. এই প্রান হইতে 
২০০ গঞ্জ দূরে দামোদরের দক্ষিণত্তীরে ভৈরবনাঘ নন্দির শঅবস্থিত। 
এইস্থানে শুকুপক্ষে, দ্বাদশী তিথিতে প্রতি বসব বাকশি শ্রান উপলক্ষে খুব 
মেলা হয় এবং এই মেলা ৭/৮ দিল হাব চলিতে থাকে। নদীর তীরে 
ভ্ন্তর নির্মিত দেউলবেষ্টিত ভৈববন্যছ মন্দির রতি মনোবন. ইহা সহঘেই 
ধবাতীর মন ও শ্রাণ আকৃষ্ট করে। মন্ৰির ও দেউল প্রায় ৪/৫ বিঘা জনি 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের উত্তর ও পূর্যাংশ আবও কতদূর 
বিশ্বৃত ছিল. উহা বলা আমনস্তুব, নদী কতদূর অগ্রসর হইযাছে, হাহা কল্পনা 
স্থারা স্থির করিতে হয়, সম্ভবত: ২০০/৩০০ হাত অগ্রসর হইয়াছে 
বলিয়া হনে হয়। কত দেউল, কত মন্দির ২০০/৩০০ হাতের ভিতর 
ছিল, নলীর শ্রোতে তাহা লু হইয়াছে, তাহা বলা অসস্তব। ৩০ বৎসর 
আগে একটি দেউল একটি শ্রশ্তরের ছাতের কতকাশে নদীর দিকে মুখ 
করিয়াছিল, তাহা বর্তমানে দেখা বায় না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে 
হয়, নদী এরূপ দূরে ছিল. ক্রমশ: এতদূর অগ্রসর হইয়া শুলেক দেউল, 
ছাত এবং অন্যান্য কীর্তি নষ্ট করিয়াঞে। যাহা কিছু আছে তাহ্থাও বোতহঘ 
লুপ্ত হইবার কেনী দেবী নাই। 

সার নির্মিত বেড়ের মধ্যে ভৈরবন্যখের মন্দির ২টি দেউল, ১টি 
রাহাষর রহিয়াছে। সবগুলিই তত্তর নির্মিত, তৈরবনাহ্ের মন্দিরের 
আক্সর প্বুজাকৃতি বা কতকটা ভুবনেন্বর মন্দিরের মত. ভিতরে বা 
উপরে কোন ছবি বা ফুল কাটা নাই, খিষ্ানে শরন্তত দুই অংশ ভিতর ও 
বাহির। ভিতরের দৈর্ঘ্য ৬ হাত, প্রস্থ ৪ হাত, কুঠুরিটি অন্ধকারময়. এখানে 
এক শিবলিঙ্গ আছেন, ইনি ভৈরবনাথ বলিয়া পূজিত হন। এই ফুুহীর 
বাহিরে এক শ্রাঙ্গল. এ ছানে এক নীনৃততি এক প্রস্তরখত। খোকিত হইয়া 
অবস্থান করিতেছেন, নাসিকা বিকৃত, হস্তে খর্পর. দক্ষিণ হত্তে মুণ্ডমালা, 
পাদদেশে অনুচরীগণ রূপ অবস্থার দণ্ডায়মালা। মূর্তি দেখিয়া ভৈরবী 
বলিয়া ঘনে হয়। কপাটশুলির টৌকাঠ মণি, কাদাপাটা ইত্যাদি দেখিয়া 
মনে হয় কপান্ুলিও প্রস্তর নির্িত ছিল এক্ষণে কশাটের চিহ্‌ মাত্র নাই। 


এই মন্দিরের বামপার্খে রামাথর প্রস্তর নির্মিত খিলানে তরল্তত এই 
দুইটির উপরিভাগ্ের পলন্তারা এখনও নষ্ট হয নাই। রায়াঘরের বামপার্থে 
একটি দেউল. উহার অনন্তর এক অদ্ধকার কক্ষে এক শিবলিঙ্গ এবং 
বহিরদেশে অন্তর নির্মিত গৃহতলে কয়েকটি শিবলিঙ্গ সাস্থাপিত। ইহার 
বামপার্খে অন্দর হইতে সফরে যাইবার দরজা. ভৈরবনাঘ মন্দিরের দক্ষিণ 
পার্ষে নহ্ীব হিকে এক খিড়কী, স্বিডুকীর বামপার্শ একটি ছোট দেউল। 
ইহার অভাস্তবে এক শ্রস্তুর নির্মিত সটাঙ্গোপরে এক প্র মূর্তি শান এব, 
উহার নিট এক হস্বর খণ্ডে চর্ম পরিহিত পদা পশু শোভিত বিক্ণুমূর্তি 
দডায়মান। খ্বিড়কীর নিকটে একটি কাঠাল গাছ, কাঠাল গাছের সম্মুখে 
২/০ বিঘা স্থান বাপিয়া পলাশ বন রহিঘ্াছে। পলান্দবনের মহে! ইষ্ট 
ও শ্স্বর মূর্তির ভূপ দেখিয়া এ সমস্ত স্থান পূর্বকালে মন্দির কা নেউল 
অধাষিত ছিল বলিয়া মনে হয় এবং নটীর স্রোত তাহা নষ্ট করিযাছে 
বলিয়া বিবেচিত হয়। ভৈরবনাঘের ছত্রতল ও চর সমস্বই শরস্তব দার 
বাঁযা। বড় দেউলগুলির উপরিভাগে নালারূপ ফুলকাটা বহিরাছে। এই 
সদর রাস্তার বাম পার্থ ১টি. দক্ষিল পার্থ ১টি এবং সম্মুখে ১টি দেউল 
রহিযছে। দক্ষিণ পার্খের দেউল একবারেই ভজ্ হইয়াছে, ইহার আশে 
বিশেষ ভূমিস্থাৎ হইয়া নদীগর্ভে পতিত ও দূরান্তবে ললীত হইতাছে ও 
হইজেছে। এই দেউলের উপরিভাগে ফুল কাটা বাতীত আন) কোন ছবি 
নাই, উহা ৫০/৬০ হাত দ্বিতল, খিলান বাম পার্ম্বের দেউল শুনা নেউলের 
মত নয়। ইহার কারুকার্ধ অনাণ্ডলি অপেক্ষা সুন্দর। ইহাতে ফুলের ছবি 
ছাড়া দশমহাবিদ্যা এবং অন্যান] দেবদেবীর চিত বর্তমান রহিয়াছে। ইহার 
উপরিভাগে এবং পার্শ্বে ব্তর গুল ও লত! জন্মানোর ইহা একেবারে 
ধ্বংসোন্ু্ষ হইতাছে। ২/১ বৎসবের মধ্য ইহার কারুকার্য গুস্থ লতা ও 
বৃক্ষের অন্যান্তরে পরবে করিবে ইহা অনুমান কর! বায়। সম্মুখে একটি 
দ্বিতল নেউল দণ্ডায়মান । ইহাতে ছু কাটা আছে, অভ্যন্তরে এক চর্ম 
পরিহিত দেব মুর্তি দণডায়মান। এই তিনটি দেউল এক বেড়ের মধ্যে, 
ইহার অর্থ নির্মিত প্রাণের স্থান বিশেষ মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এই 
সদর বেড় পার হইয়া আমরা সম্দুশে দক্ষিণে ও বামে তিনটি দেউল 
দেখিতে পাই। সন্ৰুখের দেউল সম্পূর্ণ ভগন তৃপাফাযে বর্তমান, দক্ষিপের 
দেউল নী ঘারের অর্জত এক শিবলিঙ্গ তম্মব্যে অবস্থিত, ইহা ২/৩ 
বহসরের মহোই নদীগর্ভে বিলীন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই 
দেউল পূর্বের দেউলের মত । বামপার্থে এক ছাতবিহীন ৮.৪ হাত প্রস্তর 
নির্দিত গৃহ তস্মব্যে এক শ্রস্তর খণ্ডে শিব. দুর্গা, নন্দী, ভূসী. বৃষ ক্ষোদিত। 
আর এক প্রস্তর বিশু দৃত্তি। এই গৃহের সন্মুখে কিছুদুরে একটি 
বটবৃক্ষ, বটবৃক্ষের সম্ু্ে কিছুূরে সমাস্তরালভ্যযে তিনটি ভৃপ, পের 
উপরিভাগে প্রস্তর ও ইষ্টক দেখিয়া মনে হয় যে এ সমস্ত স্থানে পূর্বক্কলে 
কোন মন্দির বা দেউল ছিল তাহা কালক্রমে লু হইয়াছে। এক তূপের 
উপর শিবলিঙ্গ বর্তমান রহিয়াছে, ইহ্যতে খারশা হর, এরূপ নেউল বা 
মন্দির এসব স্থানে বর্তমান ছিল। ভৈরব থানের সীঘ্ানা পার হইয়া দক্ষিণ 
দিকে রাস্তা ধরিয়া কিয়দ্দ্র গমন করিলে ব্যমে ২টি এবং দক্ষিণে নদী 
পার্শ্বে একটি দেউল দেখা ঘার। তেলকুরপি গ্রামে একটি দেউল আছে তাহ) 
ভগ্ন এবং শীঘ্রই ভূমিস্মাৎ হইবে। ইহা ছাড়া তেলকুপি গ্রামের অন্বথ ও 
বটতলে অনেক প্রস্তর মূর্তি ও লিঙ দৃষ্ট হয়। রাস্তার বাম ও দক্ষিণ পার্খের 
দেউলচলি দ্বিভল ও ভগ এই স্থান হইতে ১ দাইল চেল্যামা অভিমুখে 
মন করিলে বামে তিনটি দেউল দেখা যার। ইহা মঙ্গল স্রামের সীঘার 
মহো, দেউলগুলির অবস্থা পূর্ব ইহাদের অতি নিকটে এক য্টবৃক্ষ 
তলে এক বিক্ণমূর্তি এক প্রস্তর ক্ষোদিত রহিয়াছে । এই পথে মজা, 


গ্রামে প্রবেশ করিয়া কিরক্ছুর গমন করিলে রাস্তার বাম পার্খে জয়েকটি 
বৃক্ষের নীচে. তিনটি হস্তর খণ্ডে তিনটি বিভিন্ন মৃর্তি এবং তাহাদের 
সন্মুষে তি দূরে এক শিবলিঙ্গ দুষ্ট হত। একটি হত্তর খণ্ডে, শঙ্ষারি 
বিক্রমাদিতোর মত চেহারা একটিতে বিষুণ মূর্তি আর একটিতে এক 
সুতির চেহারা, শ্সৃতি শয়ান অবস্থায় শিশুকে দৃক্ক পান করাইতেছেন। 
একই তাহার আশেপ্যশে মাতা. ভগ্নী, শরিচারিকারা দণ্ডাহমানা। পুতেক 
ছবির নাসিকা বিকৃত। ইহার পর শালতড়া. তুলৃশীবাড়ী, স্কেতপলাশ পার 
হইতা চেল্যামায৷ উপস্থিত হওয়া যায়, পথে শুন্যকোন সর্ট) বিষয় লাই। 

চেল্যামা গ্রামের গোস্বারীপাড়ার গোঙ্বাহীগদের প্রতিষ্ঠিত 
রাধাগোরিক্ষ-্উএর মন্দির অতি সুন্দর এই 'ইষ্টক মন্দিরের স্থপতি, 
প্রত্যেকের ছল প্রাণ হুরগ করে, শ্রত্যেক হাত্রী ইহার কারুকার্য বিশ্ব 
বিস্কারিত নেয়ে অবলোকন করে। সক্ষেররের অভাবে এবং শুস্মালতার 
অত্যাচারে বোতহর ২৫০ বৎসরের স্থপতির আদর্শ এই প্রাতন। 
দেবমন্দির বিলুপ্ত ও শত্রু নয়নের অগোচর হইবে। এই মন্দিরের এক 
অংশের কয়েকটি অক্ষর ক্ষোদিত রহিয়াছে) তাহা পাঠে জানা যায় ইহা 
১৬১৯ শকানায় সন্তোষ নামক স্থপতির দ্বারা লিখিত ঘুইযাছিল। ইহার 
সন্দুখভাগে নানা প্রকার দেখদেহীর মূর্তি, দশমহাবিদ্যার চিত্র, রাসনীলা, 
শোশীদের বন্তহরপ, রাম রাবশের যুদ্ধ এবং অন্যান্য কীর্তি চিত্রিত 
রহিয্যছে। ফুল বা অন্যান্য কার্য বাহ] রহিত্যছে তাহ) অতুলনীর। সম 
চিত্র ইউকে খোদাই করিয়া পোড়াইয়া ফিরূপ সুবিনয্ ভাবে বসাইযাছিল. 
তাহা চিন্তা করিলে কেবল বিস্মিত হইতে হয়। মন্দির বা খিবান, উপয়ের 
ছাত নষ্ট হইয়াছে, ২/১ অংশে ভূদিতলে পতিত হইয়া নিকটবন্তরী পৃহস্বের 
ভিত্তি লক্চয় করিতেছে। দেউলাগুলির কার্য দেখিলে যেমন হনে একটি 
পারের উপর কতকণুলি ফুলের কাজ করা হইয়াছে, মন্দিরটি দেখিলেও 
তেমনই বোঝ হয়। সক্কোর ও উদ্ধারের ভার দেশহিতৈহী মহানুভবগণের 
উপর ন্যন্ত। নচেৎ ২/৩ বহসরের মহে) ইহা ভগ্ন ও ভূমিস্মাৎ হইবে। 
চেল্যামা হাসের মহাসছলে মহামায়ার মন্দির আছে। এই মির ইষ্টক 
নির্ধিত ও ইহার কারুকার্য উল্লেখযোগ্য নহে, ইহা আধুনিক বলিয়া 
বিবেচিত হয়. তবে মন্দিরে স্থান বিশ্বে পৃক্দৃষ্ট দেউলের প্রস্তাবের মত 
২/১ খানা পায় চৌকাঠার ভগ্রাশে দেখা ঘায় তাহাতে মনে হয় পূর্ব 
মন্দিরের ভগ্রাবশেবে ইহ নির্দিত। এই মন্দিরের বাম পার্থ এক বটবৃক্ষ 
তলে হী মন্দির, যনতীস্থানে একটি বৌদ্ধ সৃর্তির মণ্ডপ এক খণ্ড পরন্তুরে 
দেহের ফতকাশে আর এক খু, দুই উরু । একটি হন্বীর উপর এক দুর্গা 
মৃত্তি পরব নির্মিত দুইটি ফার্কনের জৈন মূর্তির ঘত। ইহ্যদের পশ্চান্দেশে 
একটি স্তর নির্ছিত টৌকাঠের ভাশে। মহামায়ার মন্দিরের দক্ষিণে এক 
শিব মন্দিরের সন্মুখে এক শিবলিঙ্গ বর্তমান। 

এই স্থান হইতে ১ মাইল গৃরে, বাঁদা গ্রামে, দৌতড় ও চেল্যাঘার 
মব্াস্থলে একটি দেউল আছে। ইহার অবস্থা পূর্ব বর্ণিত দেউল হইতে 
এখনও খুব ভাল। ইহা! ঘা ৭০/৮০ হাত উচ্চ ত্রিতল বিশিষ্ট, খিলান 
নির্ষিত, দূর হইতে একটি পরন্তরের উপয় ফুলের ফাজ ফর! হইতাছে বলিয়া 
যো হয়। ইহার সন্মুদে করেকটি সস্তরঘত্ডের উপর একটি স্তর নির্মিত 
ছাতের কতকাংশ এবং নিকটে একটি কৃপ পত্র দ্বারা আবৃত। ১৪/১৫ 
বসের আগে এক সহ্যাসী ছূপটি উদ্ধার ফরাইতেছিতেন এবং উদ্ধারের 
সময় করেকটি নেবমৃর্তি, করেকটি রৌপ্য, কাস্যে ও অ্রনির্নিত পাত্র 
দৃভিকার সহিত শ্রপ হন। তমস্তর পক্ষকোটাধিপতির তহ্শীলদার কর্তৃক 
উৎলীড়িত হওয়ায় তিনি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। 
অনেকে মনে করেন কৃপ মহে অর্থ, দেবসূর্তি এবং ভাস্কর কার্যোর হত 


আছে। তরে তাহা কতসূর সত কলা যায় লা। দেউলের চতুষ্পদ ও 
পতিত ছাদগুলি ক্রমশ নৃত্তিত্য মধ্যে হোখিত হইতেছে, বকদলব্রনে বোর 
হত সমগ্ই মৃত্তিকা মযো প্োশিত হুইয়া বিস্মৃততির গর্ভে বিলীন হইবে 

চেল্যানা হইতে গোকিন্দপুর ঘাইবার রাস্তার বাম পার্শ্বে, চেল্যামা 
মজার উত্তরাংশে বিড়ারবলে এক বিক্ৰমাদিত্য শকারির প্াস্তর হোদিত, 
মূর্তি লাওয়া ঘায়। তাহা বিড়ারদেহী বলিয়া পূজিত হল। এইস্ান হইতে 
অর্ধ মাইল দুরে করগালি গ্রামে দামোদর উরে এক উচ্চ সুপ দেখা যায় 
তাহার স্থান বিশ্বে দামোদর কর্তৃক ঘোত ও ভগ্র হওয়ার ইষ্টক গণ 
শন্তর শণ্ড শ্রেণীকদ্ধভাবে দেখা যায় এবং স্থান বিশেষে পলেন্াযানির্িত 
চত্বর দেখা ঘায়। ইহাতে মনে হয় এইস্থানে বছ পূর্ব্বে মন্দির ও তালিকা 
ছিল, দামোদর তাহ] নষ্ট করিয়াছে) 

ভৈরবলাথ মন্দিরের অবস্থান এবং নদীর বিস্তার সত্তরের কার্য, স্যার 
মুর্তি ও তাহাদের বিকৃতি মন্দিরদেউগের চতুষ্পার্থে লক্ষিত বৃত্তিক 
দেখিয়া মনে হয় ইহা বৌদ্ধভুগের নয শদ্ধরাচার্যের অত্যুত্বানের পর সেন 
রাজাদের রাজন্বকালে নির্মিত হইয়াছ্ছিল। আমি শরয়তস্তুকি| নই। সেইজন্য 
এ বিষয়ে বেনী কিছু বলিতে বা আনার বারণা কি তাহা বলিতে সাহস 
করিলাম না। কতশ' শুষ্টিন্দে ইহা নির্ঘিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানের ভার 
প্রস্বতত্ববিদ্গ্যপের হাতে সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।* 


*. ফের্তমান প্রবন্ধটি ১৯২৮ সালের ৪ জুন তারিখে পুরুলিয়ার হহ্যাত 
সাস্যাহিক 'দুক্তি' পত্রিকার তন দিত হয়। শরবটির লেখক ছিলেন 
সে সময়ে চেলাম এম ই স্কুলের সেকেন্ড পতিত । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
তে পারে ঘে প্রায় বিশ বছর আগে নানোদরের তীরে পাক্ষেত জল্যবার 
নির্ধিত হওয়ায় তেলকুপি প্রা এবং ওই গ্রামের বছ মন্দির নিবজ্জিত হয়। 
কিন্ত তা হিসাবে এই পরব্থটিতে সে সময়ে পভিতমশযই তেলকুশি 
ও তার পার্রী অক্তলের বে বিবরণ রেখে গেছেন তা লাজ একাই 
তবপূর্ণ হলে বিবেচিত ছতে পারে _স. কে) 


গ্রামের নাম কী করে হল? 
তারাপদ সাঁতরা 


গ্রামের লাম : বাদাবেড়ে 

কোন্‌ মৌজার অন্তর্ভূক্ত : নজরপুর 

খানা : বাগনান 

জেলা : হাওড়া 

(গ্রাম এবাং রজার সজঞো : প্রাচীন হিন্দু বাক্তের আমলে ফতকণুলি 
কাছাকাছি বসতবাটির একজ সমাবেশ ও তার চারপাশের চাষ-আবাদের 
মাঠ-জ্মি ও পুকুর জলাশয় নিয়ে স্রামের সৃষ্টি। মুসলমান রাজনের 
শাসনকালে পরগনার বিভাগ বা তার অংশে হিসেবে 'প্রাথ' শব্দের বদলে 
“মৌজা! কথার উৎপণ্তি হয়। এ বিষয়ে বাদশাহ আকবর যখন ভূমি রাজ 
বিষয়ে পরগনা বিভাগ করেন তখন তিনিও চ্চলিত 'হৌজা'র কোনও 


পরিবর্তন করেননি। "মৌজা কটি তাই আরবি 'বৌক্া-আ' শব্দ তেকে 
উদ্থহ। ইংরেজি বাককরে সুমি ্তিপের জন্যে নৌজাব সংদ্ধো ছিসেবে বলা 
হয়েছে, 'রৌক্া' হল একটি দাঘাজিক গ্রাম; এক বা তারও বেশি বান্ধর 
সমষ্টি ও সেই বন্ধুর লাপ্যেয়া বাড়িস লেকেক্তনের চসিকের দখলিকৃত 
চাৰ-আবাদের জমি । রাজন আদরের কাগজ্জপয়ে এক বা ততোধিক বন্দের 
নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জনি যদি একই নামে সরকারি কাগজে লিপিবদ্ধ থাকে, 
তাকেই হৌক কলে ধরে নেওয়া হবে। আর এইসব জনি যে সব সময় 
পাশাপাশি এক লাগোয়া হবে__তারও কোনও স্থিতো নেই৷ অন্য গ্রামের 
জমিও এর ভেতর সকতে পাবে বা সেই যৌজ্ার জমিও নানী প্রানের 
বা হৌঙ্াব অন্থতূর্ত থাকতে পারে। সাহ) : Wilsons ‘Glossary of 
Judicial and Revenue Terms. 1855) 

পল্চিমবালোয় 'বেড়ে' শন্দাপ্ত (5105 ) নিয়ে গঠিত বনু গ্রামের নাছ 
পাওয়া হায়? উদ্দহবরপস্বরূপ উলুঝ্যড়ে, ধুশকেড়ে, বাশঝেড়ে, জানবেড়ে, 
কাটাবেডে, সিক্তযেড়ে, স্ষিরীশহেড়ে ইত্যাণি গান। "বেড" শঙ্ঘতিকে ঘদি 
বেড় দেওয়া ঝা বেষ্টন করার হু্থে ধবা যায়, তাহলে বেশ বুঝতে পারা 
হায় যে, খামণুলির শব্দায্ে ( শিং ) সংযুক্ত শব্দাংশে উল্লেখিত ওইসব 
বৃক্ষ ছারা বেড়বন্দি স্থানে পন জনবসতি হওয়ায় ওই তামণ্ুলি ওইসব 
বৃক্ষের বেড় দেওয়া! প্রাথ নামে কথিত হয়েছে) বৃক্ষ দ্বাতাও পচবিকে কে 
করে বে সব গ্রাম হয়েছে সেগুলির নব্য উদ্াহরশ্বরাপ বল যেতে পাবে 
যোড়ইদের বেড়ে » বর্তমান ঘোডাবেড়ে। "বর" পদবিধাহীদেহ কেড়ে 
বরুবেড়ে = বর্তারানে বড়ান্ডেড়ে এবং একদা করাতি পদ্বিধাযঠীবের বেড় 
দেওয়া গ্রাম করাতিবেড়ে « চলতি কথায় গড়িয়েছে করাতবেড়ে (কিন্তু এ 
বিষয়ে সঠিকভাবে কলা যেতে পারে আল্োচ) 'বাঘাবেড়ে' গ্রাম সম্পর্কে। 
একদা কোনও এক যাগ প্দবিধারী বংশের হন বসতি হয় এই মে এবং 
এখনও এই বাগ পদবিধাহীদের বস্বভিটা 'বাগেরডাঞ্জা' বলে তখিত হয়। 
বিগত ১৯৫৮ ্রিস্টাণ্দে এই বযগৈরভান্কা পরিস্কার করার সরয় ওই বংশের 
নিহিত একটি শান বীব্যনো ঘাটও দেসতে পাওয়া যার। পূর্বে যে এটি একটি 
হ্তস্থ রোজ ছিল তার শ্রমাশ হিসেবে পূর্বতন ঠেড়ুক নৌক্যয (বর্তমান 
নজ্জয়পূৰ মৌজাতুক্ত অবস্থিত বৈষ্ণব দেকত। শীবৃন্দাযন ঠাকুরের ১২০৯ 
বঙ্গান্দের তায়দাদে এই গ্রামটির লাম উল্লেখ করা হয়েছে 'মৌজ। 
যবাঘাযবাড়্যা।' বর্ষমান মহ্যরাজর ১৯১৫ প্রিস্টান্দের ১১নং 'দেবন্ধর 
পরওয়ানা" এই প্রাঘটিকে 'বাগ্যকেড়ে' হৌঙ্া হিসাবে দেখান হয়েছে। 
ও ছাড়াও ওই পরোয়ানায় এরই পাশাপাশি আরও একটি মৌজা 'শুঞ্জার 
বাঙ্াবেড়ে' নামে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে লক্ষ যে 'বাছ' শব্দাগ্নের 
কালে "বাগ" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সমে, ১৯২৩ খ্রিস্টানদের 
সেটেলমেন্ট রেকর্ডে আলোচা 'বাগ্যবেডে' ও জার বাগাবেকে' নৌকা 
খুবই ক্ষত হওয়ার এটি পারত নজরপূর মৌজার অন্তর্ভূক্ত হয় কিন্তু তা 
সত্বেও প্রা হিস্যবে 'কাব্যবেড়ে'র অস্তিত্ব এখনও বর্তমান) মূতরাং "বাপ" 
পদবিবারীদের বেড় দেওয়া বাস্তভিটাই কালক্রমে বাগাবেড়ে - বর্তমানে 
ব্যস্াবেড়ে ফ্রাম-নায়ে বে রূপান্তরিত হয়েছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। 


ডাকটিকিটে প্রত্ববস্তুর ব্যবহার 
পৃশ্েনদু লাহিড়ী 


শরতের মূল উদ্দেশ্য_-মানব সভ্যতার বারাবিবরণ উদ্যানলৈ ফরা। 
প্রাচীন প্ররুবন্থর সাহ্যয্ সভ্যতার ক্রমবিকর্তলের যে অমূল্য ইতিহাস 
সংগৃহীত হচ্ছে, জনচিতে তার আবেদন পৌঁছে দেবার জনো ভারতের 
ডাকবিভাপ বিভিন্ন সময়ে হতান্তিক বিষয় নিয়ে ডাকটিকিট মুদ্রিত 
করেছে। কারণ বেতার ও সবোদপত্রের মতোই ডাকটিকিট প্রচারের 
অন্যতম মাধাম। 

১৯৪৭ সালেই ছর পরসার টিকিটে অশোকস্তন্থ ছাপা হরেছিল। 
ভারত সরকারের মোহর হিসেবে অশোকন্যত্বের গরতিলিপি ব্যবহাত হয 
ভারতের প্রথম নিরনিষ্ট ক্রমের (34778756 ॥৫7৮৫৪) ডাকটিকিটগুলির 
(১৯৪৯) বিবয়বন্থ ছিল প্ররতাত্তিত। এগুলির মহ ছ্বাপতাকে প্রবান 
স্থান দেওয়া ছলেও ভাস্কর্য ও তন্যনয '্ররবন্তও অবহেলিত ইননি। এদের 
থে রয়েছে সাঁতির তোরপ. বৃদ্ধগয্া ও ভুবনেশ্বরের মন্দির. কিন্াপুরের 
গোল গন্ুজ, খাজুরাহোর মন্দির, অদৃতলরের ব্বপর্মন্দির, চিতোরের 
অনন্ত, পলির লালকেন্লা, ফুতুবমিনার, পালিতানার (গুজরাট) জৈন- 
মন্দিয় প্রডৃতি। এছাড়াও রয়েছে অজস্তার ভাস্কর্য, কোণারফের হোড়া, 
এল্িফেস্টা গুহার জিমৃর্ত বুদ্ধমৃর্তি, নটরাজ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে সেন্ট 
টস ইহদিনেয উপাসনা কে কোচিনের সিনাগ, হাছপির রথ 
মেহীশূর), অন্তস্তার চিত্র প্রভৃতি ভাকটিকিটের শোভাবর্ব। করেছে। 
ভারতীয় ব্রতাত্িক পর্যবেক্ষণ (Archaeological Survey of India) 
নানক হতিষ্ঠানের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে দুটি তাকটিকিট হুচারিত হয় 
১৯৬১ স্রিস্টান্দে, তাদের বিষয়বস্তু ছিল পিতান্চখোরার বক্ষসূর্তি ও 
লিবঙ্গানের নিলমোহর। 

এসব সত্বেও যলব যে, ভারতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত) ভাস্কর্য 
ডাকবিভাগের নক্র এড়িয়ে পিয়েছে। তার মহে৷ তামিলনাড়ুর 
মহাকটিপুরমে অবস্থিত ৩য-১দ শতকের পাযবরান্জদের কীর্তিতলি 
উন্লেখযোগ্য। এগুলি একক শ্রস্তরখণ্ড খেকে খোদাই করা রঙের আকারে 
মন্দির, পর্বতগডহা ও অন্যান্য প্রীতির মহে। কিভন। এদের মে) দুটি 
পাহাড়ের গায়ে মিলিতভাবে খোদিত অর্জুনের তপস্যার রূপগরিষ্ঠ 
ভাস্কর্ষটি অকিস্রশীয়। এটি সম্ভবত পৃথিবীর মো বৃহত্তর (১০ ছু. * 
৩০ ফু.)। রাজন্ছনের আনু পাহাড়ে দিলওয়াড়া নামক স্থানটি একটি 
প্রসিদ্ধ জৈন তীর্ঘন্থান। একাদশ-অরোধশ তাকী নির্মিত এখানকার 
শেতপান্ছরের মন্দিরের কারুকার্য জগন্ধিষ্যাত। মহীশূরের সোষনাখপুর, 
হালেকি,, বেলুর প্রভৃতি জায়গার মন্দিরগুলি অপূর্ব । এগুলি ১১শ-১৪শ 
শতকে হোয়লাল রাজত্বকালে তৈরি। হোয়সাল৷ দেবালয়ণুলি সমন্বয়ঘহী, 
সুষম এবং চমৎকার ভাস্কর্য ও অলংকরণের জন্যে উল্লেখযোগ্য এবং সেই 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবহেলার কথা বলতে হত। 

শ্রটীন বঙ্গদেশের কমা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের উতিহ্যও 
কোনও আশে অর্যাচীন নয়। বর্ধমান ছেলার পাণুরান্জার ঢিবি নামে 
পরিচিত স্থানে উৎসখননের ফলে প্তিস্টপূর্ব দু'হাজার বন্ধের নিদর্শন 
আবিদ্বৃত হয়েছে। চব্যিশ-পরপনার বেড়াঠাপা গ্রামে চত্রকেতুগড়ে যে 
প্রয়বন্ত পাওয়া গেছে, বিশেষজয়া দেুলিকে স্লিস্ট জন্মের ছর-সাতশো 
বছর আসে প্রস্তুত বলে শুনুমান করেছেন। সুতরাং একা নি:সশের যে 
পশ্চিমবালোর ইতিহাস বেশ পূরোনো। কিন্তু এদেশে কেনশুবিনই 


বিলাসবহুল প্রালাঙ্গ কিংবা বিশাল দুর্ঘহাজার নির্মাপেয় প্রচেষ্টা হয়নি। 
এখানে পর্যাপ্ত পরিমাপে পাথরের অভাব তার একটি কারণ হতে পাঁরে। 
ফলে সৌধ ও দেবালয়গুলি ইষ্টক নির্ধিত। পশ্চিমবঙ্গের নোনা ও 
স্াতিসেতে আবহাওয়ার জন সেশুলিণ্ড বিলুপ্তপ্রার়। উপরস্ত ভয়োদশ 
শতকের প্রথমেই তুর্কি আক্রমণের হীভসতার কিছু যা নিশ্চিহ্ন ছয়েছে। 
আাশাইী জেল্লার পাহাড়পুর গ্রামে (বর্তমান বালোদেশ) পঞ্চয় শতাকীর 
হিন্দু দেবারতনের শ্রযাশ হিলেছে। ওখানেই পরবর্তী ঘুপের (৮ম-শতক) 
ইটের তৈরি বৌদ্ধ ত্রিতল মন্দিরের ধাসোবশেহ রয়েছে। 
পশ্চিমবালোর মাজদহ-ুর্শলাবাদ অঞ্চলে প্রাচীন গৌড় দেশ অবস্থিত 
ছিল! এর ইতিহাস অন্তত হিশুস্রিস্টের সমসামতিক। শ্রাপচক্ষেল্যহীন 
আজকের দৌড়ে অনেক পরবর্তীকালের কিনতু মুসলিম স্থাপতোর চিন 
আজও কিন্ত্ান। এগুলি ভাকটিক্িটের বিবয়বন্ত হিসেবে গণ) হতে 
পারে। বিশেষ করে পঞ্চদশ শতকের ৮০ ফুট উচু ফিরোজ মিলার ॥ 
পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পুরাকীতি ও গৌরব মন্দিবের পোড়ামাটির 
ভান্তর্ব। ত্রিস্টীয় অষ্টম শত্যকী ক্েকে বঙ্গদেশে উচ্চমানের টের্যকোটা 
শিগ্রের প্রসার ঘটে। বিষ্পুবের মন্দিরতলি বা বীশবেড়িয়ার বাসূদেব 
মন্দির (১৭শ শতক) আজও তায় সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে 'আছে। এই 
পোড়ামাটির কাক্ছের মধো পৌয়াশিক দেবদেহী এবং ভারতীয় ঘহাকাব্যের 
চিত্ররূপ লক্ষ করা হার। এমনকী বালোয় লোকজীবনও ফুটে উঠেছে 
কেলও কোনও টেরাকোটা শিলে । ভারতের ডাকটিকিটে এই টেরাকোটা 
কর স্থান পেলে বিদেশে তার কদর বাড়বে, পশ্চিমবাংলাও জলা অনুভব 
করবে। ভাককিভাগকে সে কতা ভেবে দেকতে অনুরোধ করি। 





তারাপদ সীতরা 


*কৌশিকী'র একান্ত সুহাদ 'ঝরীন মৈত্র'র অকাল প্রয়াশে আমরা 
শোকাভিভূত হয়েছি। তার মতো! এমন এককান উৎসাহী সাক্কৃতিবিদ 
আজকের দিনে একান্তই দুর্লভ। বঙ্গদক্ষেতি ও সাহিত্যের এমন একজন 
একনিষ্ঠ করি আকস্মিক মৃত্যু আমানের কাছে গতীর পরিতাপেয় বিষয় 
হয়েছে যারীন সৈ শুধু একজন ওই বিষয়ের পুথি পড়া বা পুথির পাতা 
অনুসন্ধানকারী গবেষক ছিলেন না। গ্রাম-বালোর সস্কেতির সন্ধানে ঘুরে 
বেড়িতেছেন গ্রাম গ্রামান্তরে এবং সেইসূত্ে যেসব তগাসংগ্রহ করেছিলেন 
সেই অভিজ্ঞতার ভিভিতে সমর সুযোগে বিভিন্ন পত্র-পজিকায় বেশ কিনু 
শরন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনিও তিনি লিখেছিলেন। সেই সঙ্গে এরই হলক্রুতি 
হিলাবে পশ্চিমবালোর বিভিহ উদ্লেষবোগ্য স্থানগুলি নিয়ে গলদা তার 
একমাত্র পুস্তক ‘যেতে যেতে'। শিল্পকলা তথ হত্শিল্পের প্রতিও তার 
বেষ্ট আগ্রহ থাকার ফলে সমর সুযোগে তিনি স্বহত্তে সৃষ্টি করেছিলেন 
অহন বছ সুদৃশ্য পোড়ামাটির পুষ্পাধার ও টেরাকোটা ফলক। হাসা 


ছেকে প্রকাশিত ব্রেহাদিক সাহিত্য সংকলন "নিঃসঙ্গ শবসরা-এর 
উপদেষ্টামগুলীর তিনি ছিলেন এককন উৎসাহী সভঃ এবং ওই প্রিজর 
২য় সাখ্যায় তারই অদ্কিত রচ্ছে্পট তার শিল্পীননের পরিচয় বহল কবে। 
এছাড়া সাম্জ্রতিককালে সাঁযোপাছির কেমারনাখ ইনস্টিটিউশনের ৫০ 
বসার পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলার মন্দির ও লোকম্দিক্নের 
অদর্শনীতে যেসব উত্সে্ষবোগ্য প্ব্য প্রদর্শিত হয়েছিল, সেসব সংগ্রহের 
স্কৃতির ছিল বারীনবারুর। কারণ এই উপজক্ষেই ত্যকে প্রান প্রামান্বরে 
ভাস মন্দির-মসজিদে বা কোনও কুটিরশিল্জীর আন্তিনাতে ঘুরে বেড়াতে 
দেখেছি। তদুপরি নিশ্দিল ভারত বঙ্গসাহিতঃ সন্মেলন'-এর হাওড়া 
শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাত। ও উদ্যোক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন এই সস্থোর 
দুখ লম্পাদক। রানরাহ্গাতলার অন্যতম সাক্ষৃতিদৃূলক প্রতিষ্ঠান 
সান্কৃতিকী হাওড়ার একজন উৎসাহী হিস্যবে প্ররতব ও 
লোকসাঙ্গেতিদূলক বিভি্র আলোচন। সতা সংগঠিত করার কৃতিত্ব ছিল 
গার। 'কৌশিকী' পত্রিকার সঙ্গে দয পরিচয়ে ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে। 'কৌশিকী'র প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে যে পত্রটি তিনি দিয়েছিলেন 
তা এখনও আমানের স্মরণে আছে। লিখেছিলেন : “আজ পর্যন্ত রতান্ষ 
পরিচয় ঘটেনি, কিন্তু নামে বদি আপনার শ্রসঙ্গ আলোচনা ফরেছি। 
আজ ভোমিনিয়ন ব্রেদে আপনার পত্রিকা দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে পত্র 
লিখছি। এ ঘরনের পর্রিফা আমাদের দেশে খুব কম এবং বৈশ্িট উচ্ছল 
বলে জনারগ্ে বিক্যেতে চার না। হাওযড়াবাসী হিপ্যবে আপনাকে 
মমন্ধার জানাজ্জি।” তায় মতো একজন শুতাকত্ী ও অতিখিবংসল 
ধনু হারিয়ে আমরা একান্তই দর্দাহত। আমাদের আক্ষেপ খেকে গেছে যে, 
'কৌশিকী'তে একটি লেখা দেবার শতিশ্রুতিবনদ্ধ হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি 
জা দিয়ে যেতে পার্রেননি। পরিশেষে, একা হাথ যে, লোকসাহিতা, 
লোকশিল্প ও লোকসস্তেতির বিভিন্ন শাঘার তিনি ছিলেন একজন 
উৎসাহী কর ও গবেষক। আমরা তার সহবরিনী গ্রীদরতী কৃক। মৈয় ও 
একত্র পু লীমান শুভময় মৈত্রকে তার অকাল প্রয়াপে সমবেদনা 
জানাই, তার অভৃত্ত আব্বার শান্তি কামনা করি। 





্রদ্মাণীর পূজা ও মেলা 
মানিক সরকার 


সারা বছরে নদিয়া জেলার ২৩৫টির মতে। মেলা বসে থাকে! সং্োটি 
নেহাত কম নয়। সবাধিক মেলা মেদিনীপুরে হর। সম্যো প্রার সচড়ে 
তিনশ্যে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে একমাডে শ্রাবণ দাসে একশো কুড়িটির তো 
মেলা বসে, তার ঘহে৷ নদিয়াতেই দশটির মতো। শ্রাবল মাসের 
মেলাগুলি প্রধানত সেৱি দেবী মনসাকে কেন্ত করে অনুষ্ঠিত হয) 
মরনসাদেষীর লৌকিক পৃ ও অনুষ্ঠান বেশ প্রাচীন প্রাচীনকালের 
স্মৃতি এর সঙ্গে অড়িত আছে। লৌকিক অুনুষ্ঠানশুলিতে লক্ষ করা যার 
শুধুমাত্র সাপের আক্রোশ ছেকে শ্রাশরক্ষার জন্যই ভক্তরা যনসাপৃজা 
করেন না। ভক্তের সর্বহকার মন্যেবাসছা পূরণের জন্যহ ভক্তরা তার কাছে 


মানতে করে থাকেন, তার পুরণ দিয়ে খ্যকেন। মনসাদেহীর সন্ত 
বিষানের জন্য গো-এুন্ধ অবশ্যই হ্রদে, দুষ ছড়া মনসার পুজা হয় না। 
মনসামক্গলক্চবো! দেশ গেছে, র্তে্ মনসানেনীর পূজার ব্রথম এবং প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিব গ্ো-সম্প্রদায়ের বাছা বালকেরা। আৰার শদ্কৃব-পারুড়ির 
হছে ননসাকে গোয়ালিনি বেশেই উপস্থিত হতে হয়েছিল 
লাপ সম্পর্কে বল আতঙ আছে, ভা আছে) কিন্তু যাকে ভয় করা 
হয় তার দেহী মনসার অবস্থাটি কীজপ: চত্তীর কাছে কৃপা চিক্ষান্সলে 
মনসার কেনা কবি বিজয় গুপ্ত হুকশ করেছেন 
“জনম দুঃখিনী আমি দুবৰে গেল কাল। 
যেই ভাল ধরি আনি ভাঙ্গে সেই ভাল। 
শীতল ভাবিয়া হদি পাহাপ লাই কোলে 
শাহাল আগুন হয় মোর বর্মফিলে। 
কারে কি বলিব মোর নিজ ফম্মফিল। 
দেব কলা! হৈয়া স্বর্গে না হুইল স্থল।। 
ভাকিবার লক্ষা নাই শুন লো জলনি। 
বিধাতা করিল মোরে জলম-দুঃশিনী |" 
স্থান থেকে বিতাড়িত 'জনন-পু:থিনী' লদান সঙ্গে দর্তযেব 
চস্পকনগরীর শতাপান্ধিত বৃহৎ সদাগর চাদের বিরোধ হব। ঠীর্ঘগা্ী 
বিরোধ গ্যনে বিবোধটি পঙ্গাকে কেন করেই ঘটতে দেখা গোছে। "নে 
বনে পৃজ্ে সোনা (সোনকা) দেহী বিষহরি।' তা গুলে 'কৱিয়া উঠে ঠান 
সদাগর।' প্রচলিত ভাব্যে. একে ননসা বনাম শৈহশক্তিন বিবোধ বলা 
হয়েছে। এ ভাষা উপেক্ষার নয়. কারণ এক একটি ধর্ম সম্শ্রদায় তাব 
ধর্মচিন্তা বিস্তারের লন অপর ধর্মের সঙ্গে কিরোধ-বিসবোদের সম্ম্দীন 
হয়েছে। বিরোবের মহা দিরে গ্রহণ বর্জন করেছে। কিন্তু সকল ধর্ম চিন্তাই 
তো সমাজ কাঠামোর উপরিসৌধ। 
সমাজ বনিয়াদের মধ্যে যে দবন্ম ও বিরোধ তারই একটি রাপ ধর্যিত্তায় 
ও বর্ম অনুষ্ঠানে কোনও না কোনও ভাবে আত্মশুকাশ করেছে। তাই টাদ- 
মনসা দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ-বিলবোদ শুধু পৃঙ্গা নেওয়া আর না দেওয়ার 
বির নয় বলেই যনে হুয়। এব মহে আরও কিছু আছে। ঠার-মনসার 
ধ্ীর্ঘস্থায়ী বিরোধে নস! কখনও কোনও ক্ষেঞ্জে কোনও নারীর উপর 
কোনওপ্রকার প্রান্রামণ করেনি। তার আক্রমণে সর্বদাই শুধুমাত্র আক্রান্ত 
পুরুষেরাই হয়েছিলেন। এমনকী লমবীক্ষর ও তার ছ-ভাইয়ের পূন্তন্থলাড 
নারী কেছলার একটানা সাধনার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। তাই হলসা। 
পূজায় ঘনসার শ্য়গালে এবং বেছুলার অসাধ্য সাধনে নাহী শক্তিরই জর 
(ঘোষিত হয়েছে) চণ্ডী এবং মনসামঙগলে নারী শক্তির প্রাধান] 'মাড়তাত্রিক 
সমাজ" ব্যবস্থার ক্ষু্াতিক্ষৃ্ স্মৃতিবহ কিলা তা একবার ভেবে দেখা 
আ্রয়োজন। 'জনম-দু:খ্বিনী'র দৃষ্টিকোণ থেকে মনসাকে বিবেচনা করলে 
মনসা সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটতে পারে। মাত্ৃতান্তিক 
সমাজ প্রথা ছেকে পিড়ৃতাত্রিক সমাজ তথা, সামত্ততান্ত্রিক সনাক্ত পদ্ধতিতে 
পিতৃ-তাধান্য, নারীর কর্তৃত্ধ থেকে পুরুষের কর্তৃত্ব ইত্যাদির সঙ্গে এ দেশের 
লৌকিক আচার-শনুষ্ঠান, পৃজ্া-পার্যণের সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক 
কর্তযানে যতই ক্ষীণতর হোক না কেন। 
বাংলার লৌকিক দেব-নেবীছের অধিক্সশেই মবাযুগে স্বগ্াদেশে 
আবিৰ্ভৃত হয়েছেন। কেউ কেউ বা আগে আবির্ভূত হলেও মন্যযুগে 
নতুনরাপ ধারণ করেছেন। এঁরা কিন্তু কেউই স্বরন্ হতেও গায়েন না। 
ব্বয়ন্ করবার বে চেষ্টা হযেছে তাও মানুষেই করেছে। দেব-দেবীর ময়াজ 
মানুষেরই সৃষ্টি। প্রতিপক্ষকে ভয়াই বলুন আর ভয়াই বলুন, বে-কোনও 


অভিপ্রয়ই হোক না কেন একটি নির্দিষ্ট সতের প্রয়োজনে মানুষেরাই তা 
সৃষ্টি করেছেন । দেব-দেবী আবির্ভাবের শুয়োক্ছনটা মানুষই আগে অনুভব 
করেছেন, আবির্ভূত দেব-দেবীকে তারাই রক্ষা কবেছেন। মানুষের 
ইতিহাসের পটভূমিতে. সমাজ বিন্যাসের পরিস্রেক্ষিতে দেব-দেবীর 
াবির্ডাব ও তিরোধান বিশ্লেষণ করা শ্রয়োজন। 
আলোডলাটি বিবয়ান্তরে এসে পড়েছে। মেলা প্রসঙ্গে থাকা যাক। 
নদিচা জেলায় 'বরহ্মাশী' হনসারুগে পুষ্ছিত হন, এখনও পূজা পাচ্ছেল। 
ওই জেলাতে আরও কয়েকটি ব্রচ্াশীতলা আছে। বালোয় মনসা 
একাধিক নানে পুজা পান, তার মধ্য বিহহরি, পত্থা, ঘনসা মু সর্বাধিক 
শুচারিত নাম। 'ব্রক্মাণী' নামটি প্রযানত অপ্রচলিত, বর্তমানে সম্ভবত 
নদিয়াতেই সীমিত। অবশা শ্রেনিলীপুর কেলার কসবা লারা প্রানে 
আআন্বিন মাসে ত্রহ্মাণী দেবীর পৃল্জা হয়। এই পূজা উপলক্ষে মন্দির সলেগ 
প্রাস্পে একটি মেলাও বসে। "'মেলাটি ঢার শতাবিক বৎসবের প্রাচীন।- 
(পশ্চিমবঙ্গের পৃজ্া-পার্বল ও মেলা)। কোচবিহার জ্রেলাতে ব্রহ্মাণীর 
চো নামে একটি গ্রাম আছে। “কিংবদন্তী আছে যে যহকাল পূর্বে এই 
প্রানে ব্রহ্মার স্র্রী ব্হ্মালীর পাট ছিল। ্র্তাশীর পাটে একটি নৌকার 
অগ্রভাগ এবং দু'টি সাপ দেখা হাইত। এই কারণেই সম্ভবত গ্রামের নাম 
ব্রহ্মাণীর চৌকি হইয়াছে।" 
নিয়া জেলার 'নবীপের পশ্চিম ঘোং জান নগরে পুতি বংসর 
ভ্রক্গাণীর পুজা হা়। তাহাতে অনুদান লক্ষ লোকের সমাগম হর" 
(দেবোদপ্রে সেকালের কথা _ররজেন্্নঘ বন্যোপাধ্যার)। নাশিপাড়া 
খানার আদিবাসী অব্যুমিত পাছা গ্রাদেও বহ্মানীর পূজা হয়ে থাকে। 
নাকাশিপাডায় আরও একটি বরহ্যাসীতল। আছে। এই সঙ্গে একটি ছড়ার 
শ্চলিত লাইন উদ্ধার ফর। হরয়োজ্জন। নবরবীপের কাছে ব্রহ্মাদীতলার 
জেলায় আগেকার দিনে "পরেছে দেহতত্ত গায়, নেড়া-নেড়ী- 
রক্মাণীতলার মেলার দেহতত্ব গান, নেড়া-নেড়ীর আগমন একটি 
লক্ষণীয় বিযয়। 
যালে৷ সাহিতে] কবি দ্বিজ বলৌবদধন মলসামঙ্গল কানে বাদী 
নামটি ব্যবহার করেছেল। তঃতে যনসার বিকল্প নাম বাসী নয়। যথা : 
"দেবের হবান ব্রহ্মা লিখিয়াছে ত্যতে। . 
হংসবাহন রে ব্রহ্মা সহিতে।' 
- কেতকামাসের মনসামঙ্গলে ক্মাপীকে পাওয়া বায় মৃত স্বামীকে নি 
নদীতে ভাসমানরত বিপনাপন্া বে্লাকে বর গুদানকারিলী হিসাবে 
“কেবল! বিনয় করে যনসার তরে। 
আরান্দাস লাগিল যোড় ব্রহ্মাসীর বরো!” 
১৮শ শতান্ীর কবি দ্বিজ রসিকের মনসামঙ্গলে ব্হ্মানী নেই আছেন 
রাণী 
+দেশাতারী হঞা ফন্দে বেহুলা অভাগগিলী। 
আপদ খুঢ়ুক বল জয় যে ব্রান্মশী।” 
অবা, “প্রাণহীন পতিকোলে ভাসে একাকিনী। 
হেনকালে দেখা দিল জন্দতী বরা্ষী।” 
আচার্য দীনেশচঙ্গ সেন ব্রা্স্টকে বিবহরি বলে উল্লেখ করেছেল। 
ওর মতে মনসে। “িষিপতঠী বলিয়া তরান্মলী বলা হইয়াছে” (বঙ্গ সাহিতঃ 
পরিচয়)। 'াহ্ষণী' সম্পর্কে এই ব্যহ্যা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু 'বহ্মানী 
সম্পর্কেও কি এই ব্যাখ্য৷ করা যার 
সস্ভবত কেতফাদাসের “অনস্মমন্দল' গ্যনের পাবে বর্ধমান জেলার 
সং নদিয়া জেলায় বরদানকারী দেবী হিসাবে রহ্মানী পরিচিত 


হয়েছেন অথবা কেতকাদ:সের সময়ে শ্রক্মাদী একটি অধিক পরিচিত দেরী 
ছিলেন. হার স্বীকৃতি কবি দিয়েছেন। 

কথিত আছে, নাকাশিপাড়ায (প্রাচীন নাম নাগরঞ্চি পাড়) জমিদার 
মিছে পরিবারের ডোমনচন্ত্র সিহে মহাশহ স্বপরাদিষ্ট হয়ে '্বপ্রাদ্য মা বরহ্থালীর 
পুরা শুরু করেন ! ভার জমিদারির হে) এক জঙ্গলে এই পূজা সূচনা হয়। 
সে স্থানটি বর্তমানে রুক্ষানীতলা নামে খ্যাতি হয়েছে। সিহে মহাশায়দের 
বুন্ৰেলখণ্ড অক্ষলে আদি বাসভূমি ছিল। তাদের পূর্বপুরুষ বামরাম সিহে 

রাজার দেহরক্ষীর কাজ নিয়ে এদেশে এলে বসবাস করেন। 
রাক্ষবাড়ির সূত্রেই সিহে পরিবার নাকাশিপাড়ায় জমিদারি লাভ করেন। 
রামরাম সিহে মহাশয়ের তিন পুরুষ পর অর্থ বিনোগবিহারী, নীলকণ্ঠ 
এবং সুক্ঞন সিংহের পর ডোমন সিহে হবপ্রাদেশ পান। 

এ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি আছে তা নিশ্রযাপ ডোমনচন্র সিহে 
মহাশয়ের সময একদিন নাকাশিপাড়ার জমিদদার বাড়ির কাছারিতে 
কর্মচারী নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এমন সময় এককল শীষারি এসে 
উপস্থিত হলেন। তিনি স্বয়ং জমিদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে 
জালালেন। তার ইচ্ছানুসারে শীখারিকে জদিদারের সামনে উপস্থিত করা 
হলে শীখারি বললেন, ‘আপনার দেয়ে জঙ্গলের মধো আমার কাছ থেকে 
শাখা নিয়া হাতে পরেছে। শাখা পরার পর দাম চাইলে তিনি জমিদারের কাছ 
ছেকে দাম নিতে বললেন।' আরও ধললেন 'আমি জমিদারের যেয়ে। 

শাষবারির এই কথা শুনে জ্মিদ্যর বিস্মিত হলেন। বললেন, 'জামাদের 
মেরে জঙ্গলের মহো শাখা পরতে যাবে কেন! ঘাও এটা তোমার 
বুজকুকি। আমাদের কোনও পঢ্যসা নেই।' 

শীখারি বলল, 'মেবেটি আরও বলছে__বাড়ির কাছের দিদিতে 
সিঁড়ির ধারে একটা কুলঙ্গি আছে। তার মধ্যে যে পরদা আছে তা থেকেই 
শাখার দাম শোধ করে দিতে।' 

শীারির এই কন্দা গুনে জমিদার তার কর্মচারীসহ দিঘির ঘাটে 
গেলেন। ফুলনি খোজাশখুজি চলছে। এমন দময় মাঝ-দিঘির মধ্য শাখা 
পরা দুটি সুন্দর হাত ভেসে উঠল। কুলঙ্গির মধ্যেও অনেক ধনসম্পদ 
পাওয়া গেল শীখারিকে দাম চুকিয়ে দেওয়ার পর তার তার কোনও 
সন্ধান পাওয়া গেল না। 

দিনের বেলায় এই ছটা ঘটার পর সেই রাতেই ডোমনচন্ত সব 
দেখলেন__এককন সুদ্দহী অপরাগা মাতৃরুপা নারী বলছেন, "আছি না 
্রক্ষাণী, তোর গ্রাথে এসেছি, পৃজা দিস, আমি থাকব) জঙ্গলের মধ্যেই 
আমকে রেখে দিস।' দেবীর এই আদেশ পেয়ে ডোমনচন্ বরক্াগী পুজার 
সৃত্রপাত করেন। একটি জঙ্গলের অহ্যে যে অন্ব্বৃক্ষের তলায় সুন্দরী 
মহিলা শাখা পরেছিলেন সেখানে ঘট স্বাপন ফরে পৃজ্প৷ আরস্ত করেন। 
সেই থেকেই শ্রাবদ-সক্রোন্তিতে ব্রহ্থালীর পুজা হয়ে আসছে, পূজা 
উপলক্ষে মেলাও বসে (দমীরেন্্রনাথ সিহে রায়)। এই পূজা এখন পর্যন্ত 
করৌজ ব্রাহ্মাশদের দারা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বর্তমান পুরোহিতের নাম 
সুবাণ্ডেমোহন ত্রিবেদী। তখন থেকে আরও একটি প্রথা চালু আছে, প্রথমে 
জমির সিহে পরিবারের পূজা ও বলিদান হয়, তারপর অন্যদের পূজা 
ও বলি হয়। ঘটি ভর্তি দুষ উৎসৰ্গ করেই পুজ্জর সূচনা হয়। 

সিহে পরিবারের একটি কুফদেবতা আছেন। শ্রাবণ মাসের দুটি বিন 
জাঁকজমক করে তার পুজা হয়) এই কুরদেকতা গৃছের দেওয়ালের 
মাৰমানে সকলের লক্ষে অবস্থান করেন। কেউই তকে দেখেননি, 
কখনও দেখ্দতেও পারেন না। কুলদেবতার কোনও নামও কেউ জানেন 
না। কবে থেকে যে এই পুজা হয়ে আসম তা ওঁদের বর্তমান বঙেষরেরা 


কেউ জানেন লা। বশেশরস্পরায় এই পূজা৷ হয়ে আসছে তবে 
ডোমনবাবুর আগেও এ পুজা ছিল। শ্রাবণ মাসের শুর্লাপক্ষের তথ 
বুধবার একবার পৃঙ্ল দেওয়া হয়। তথ্ন রুটি এবং পায়স পূজার ভোগ 
হয়। একই গোত্রের বিনা ডির এই ভোগ কেউ স্পর্শ করতে পারেন 
না। শ্রাবণ-সাক্রোন্তির দিনে পুনরায় পূজা হয়, তখন চিড়ের সঙ্গে লাল 
চিনি মেখে ভোগ দেশয়া হয। কুলসেবতার পূজার পর ব্দ্ধাঈীতরায় 
ব্ৰহ্মা পুজা হয়। এদিন অরদ্ধন পালিত হয়, চিড়ে-সুড়কি. দই, কলা 
ইত্যাদি খাওয়া হয়। 

রামরাম সিংহ মহাশয় কর্তৃক বৃক্ষেলখণ্ড দেকে নিতে আসা ওঁদের 
পরিবারের কোনও কুলদেকতা ওখানে পৃজিত হচ্ছেন কিনা তা অনুসন্ধান 
করে উত্তর পাওয়া যায়নি ভ্রাবল মাসের গুক্রাপক্ষের প্রথন বুধবার এসাং 
শ্রাপ-শাক্কাতিতে বুন্দেলখত্ে কোনও পৃজ্ঞা-অ্চলা হয় কিনা এবং হয়ে 
থাকলে বর্তমান নাফাশিপাড়ার পিহেরাম্ পরিবারের কোনও সম্পর্ক 
আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবার বিষয়। এবং ওই ফুলদেকতা 
দি হয়ে ব্রন্ষাদী হয়েছেন কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। আবার 
এমনও হতে পারে বনের মধ্যে কোনও এক বরনের লৌকিক পূজা হত, 
গে পৃজ্ঞায় ‘বুনোদের' প্রাধান] ছিল, তাকেই জমিদার ডোমন সিহে 
রূপান্তয়িত করে নেন। কারণ ব্রাহ্্মসীতলার ব্রাহ্গদী পূজায় শূকর বলি 
দেওয়ার প্রথা আজও বিদ্যমান। এখানে শূকর বলি দেওয়ার ঘটনা 
কেৌতুহলপূর্প। টা 

একটি প্রাচীন অন্বথ বৃক্ষের গোড়ার ঘট স্থাপন করে প্রাক 
সাক্রোন্তির সকালবেলায় কনৌজ পুরোহিতের দ্বারা ব্দ্াপীর পৃক্তা হয়। 
পৃজার মনত খুব সাদান্য। পূজার সময় ঢাক বাজে. কীসর-ঘন্টা বাজানো 
হয়। পুজার পর ঘানত করা টার কাজ বৃক্ষটির চারপাশে অনুষ্ঠিত হয়। 
পাঠা, ভেড়া, ও শুৰ্ুর বলি হর। আগেকার দিলে শুধুমাত্র ঘটপূজা হত, 
এখন নানা ধরনের মনসার ঘট ভক্তরা মানায় করে নিয়ে এসে বৃক্ষের 
চারপাশে স্থাপন করে পু দিয়ে থাকেন। সিংহরার পরিবারের পৃজাটি 
কলৌঝ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেও অন্যদের পূজার জন৷ 


পুরোহিতের কোনও বাহ্যবাহকতা নেই। পৃজ্ঞার কোনও জাতি ধর্মের 
বানচ বিচার নেই। এহনকী ইস্লাম ধর্মাবলস্বীরাও পূজা দিতে পারেন এবং 
ভারা দিয়েও থাকেন) পূজার এই ধর্মনিরপেক্ষ নৈশিটটি লোকবার্মের 
প্রতিহানুসারী। 

পৃজা অনুষ্ঠানের পর জাপান গান হত । গ্রামের গারকেরা ঝাপান গাল 
গেলে াকেন। ঝ্যপানে বাাতস্থ হিলাবে ঢোল এবং কাসর বাবার শুরা 
হয়। 

আগে পৃল্লর সময় বিভিন্ন স্থানের সাপুড়ে বা ওকারা এখানে সমবেত 
হতেন বলে প্রধান বাক্তিরা উল্লেখ করেন! সাপুড়েরা ঝীপিতে কবে সাপও 
নিয়ে আসতেন, দাপের খের দেস্গাতেন। এবার মাত্র দু-কল দাপড়ে সাপ 
লিয়ে এসেছিলেন গ্রাম-বালোর সাপের সংখ্যা কনে যাচ্ছে, করছে 
সাপুড়েদের সাধ্যাও. তারই ছাপ এ পৃজ্গাতেও ফুট উঠাছে। কেউ কেউ 
বলেন পঞ্চাশ বন্ধর পূর্বে শ্রাবগ-সক্রোন্তিতে ত্রহ্মাীতলাটা সাপ এবং 
সাপুড়েদের দিয়ে ভর্তি হয়ে যেত, যেন ওল্রেই লেলা এটি স্িল। এখন 
অবশ্য তা নেই। সাপের বদ আছে লানা হয়ানের মনসার নৃর্তি ইত্যাদি! 

ব্লসার ঘট মৃতশিজ্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন। ঘের নায় নানা 
বর্ণের তিনটি পাচটি সাতটি পা তোলা সাপ মাটি দিযে তৈরি কবা হয়। 
তাতে মাটির কাজ যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর. বাষের আজ । ঘট ছাড়া 
মৃত্তিও আসে! পৃজার জানে] মাটির বুর্তি নির্মাণ বাংগার দংশিক্পকে 
বিকশিত করতে সহায়তা করেছে। বাটি যে শিল্পার হাত ধরে কথা 
বলতে পারে তা বাংলার মুংশিল্পীরা প্রঘাপ করতে সক্ষন হয়োছেল। 





এম বর্ষ ১ম -১২শ সংখ্যা 
পৌষ ১৩৮ ১- অগ্রহায়ণ ১৩৮২ 





মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষ 
রাধাশ্যাম গুঁই 


(গণ শতাকীর সন্তরের দশক খেকে শিক্ষিত বালির চিন্তাভাবনা দেশের অর্থনৈতিক দুর্গত সম্পর্কে অবহিতি হে বৃদ্ধি প্রঙ্ছিল তার দ্র প্রমাণ তংকালীন 
পত্র-পত্রিকা ছড়িয়ে আছে। 'সোনগ্রকদশ' ও 'সাধারণী' পরিকার কথা এ হ্রসঙ্গে বিশেষ উ্লেখযোগ্)। কৃষি ও শিল্পের অবনতি নিয়ে নানাধিব আলোচনা ওই 
পরি দুটিতে শুকাশিত হয়েছিল। বিদেশি শাসন ও উপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক দূরবস্থার যোগাযোগ তখনও শিক্ষিত চৈতন্য খুব "পষ্ট হয়নি তবে 
কিিষটটা নিহিত থাকলেও তার আভাস ইঙ্গিত অনেক আলোচনার ধরা পড়ত । বিশাস সুখোপাহ্যার কর্তৃক সম্পাদিত 'কৃষিতধ' নামক একটি প্রিকা “মেদিনীপুর 
ভেলা রেসম চাব' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২-১৮৮০ স্যলে। ১৮৬০-এর পর ছ্বেকে যালোর রেশন রস্তানি খুব কমতে খাে। কিলেতের কাচা বেশমের 
বাজে চিল ও কিছুটা জাপানি প্রতিযোগিতায় বাংলার পদ্য হটে মার্চছিল।। আৰ রেশছজাত হস্তুদির ক্ষেতে রেশম্ট ছকে তৈরি সন্ত জিনিস বিলেতের ধাজায়ে 
হলহির হয়ে ওঠে। বর্তমান শরবস্ধটির বরন ও কর খেকে মনে হয় রেশম চাষের সঙ্গে লেখকের পরিচয় নিবিড়ভাবে বান্তািক। ওটিপোকার সুজনের নিরিত 
আর্থিক বিনিয়োগের পররোন্ন দেখিয়ে তিনি ক্ষান্ত হননি। তার জনত সরভারি উদ্যোগ খেকে সমবায়ভিতিক সংগঠন পর্যর ববিৰ পা্ষনির্দেশে লেখক হে 
গরিৰবোধ ও বাত্তবনৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। যেিশীপুরে রেশ ভাবের পরবতী ইতিহাসে কোনও উত্ততিয় নক অবশ) আমাদের জন নেই। কৃষিত! 
পত্রিকার আযু ছিল দাত একবন্র। তার শুধু একটি সাখ্যাই আমাদের হাতে এসেছে। পত্রিকাটির অন্যন্য সংখ্যা এবং সে আমলে প্রকাশিত এযকন আরও পত্র 
তরিকার খোজ পেলে আমরা নিশ্চই কৃষি ও শিলে তংকরদীন বাঙালি উদ্যোগের প্রয়াস এবং তার ফলাফলের ইতিহাস বিষয়ে আরও জানতে পায়ব।_অশোফ 
সেন, অব্যাপক সেঞ্টার হুর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সাইলেস, ফলকাতা।) 


তুতের আবাদ করিয়া গুটিপোষ ছারা যেরূপে রেসম প্রস্তুত করিতে হয়, তাহ) বোধ হয় অনেকে অবগত না থাফিতে পারেন। শুটিগোকাকে কৌবিক- 
পুিক৷ কহে, এই পুিদিগের গাত্াচ্ছাদিত আধরল হইতে যে ক্স সূত্র নির্গত হয়, তাহাকে রেসদ কছে। রেশম অতি মূল্যবান বা: গরু, 
ভেলী, কিমখাপ, গপেট সালিন প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বসত এই রেসম হইতে উৎপয হইয়া থাকে। প্যারিস নগরে গত এক্ক্িবিসন হইতে 
ইলেত. রাস ও ইটালী হভৃতি স্থান সমূহে এই বিষের অত্যন্ত আলোচনা হইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিবয় আমাদের দেশে এমন লাভজনক 
বসা থাকিতে তাহার উন্নতি বিষয়ে আানরা ফোন হকার চেষ্টা করি না। গত বসের এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিমাক্ষলীয় পভর্শমেন্ট দ্বারা ডেরুল প্রদেশে 
ও পক্ষাবে বিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা জান) হইয়াছে যে ইহার উন্নতি করিতে পারিলে সমধিক লাভ হইতে পারে। 

অতি ্রচীনকাল হইতে দেখিতে পাওয়া ঘাত, এদেশে কৌৰিক কনের ব্যবহার আছে। রামায়ণ গ্রন্থে উ্লেখ আছে সীতা প্রভৃতি এই বস্তু পরিধান 
করিতেন। রাজসূর যৰ্চকালীন মহারাজ হুধিরিরকে চীন প্রতি দেশের রাজগণ কৌষিক বস্াদি উপটৌকন নিয়াছিলেন। ফলতঃ কোন্‌ সময় কোন্‌ 
দেশ হইতে কাহা সারা যে এদেশে কৌবিক পূত্তিকা আনীত হইয়াছিল এবং কোন্‌ জাতীয় কীট রুপান্তরিত হইয়া বে ইহারা উৎপন্ন হইসে, তাহা 
নিগণ করা দুসোহ। এ বিষয়ে ইলেতের পতিতদিগ্ের কি মত তাহা দেখা উচিত। বার্ডউড সাহেব বলেন পূরাতন বাইবেল প্রচ্থে রেসমের কথ্য 
উল্লেখ আছে, এতস্থারা বোধ হয় অতি প্রটীনক্যল হইতে আসিরা ও ইউরোপের ঘবো ত্রেসম ব্যবসা চলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আলেকজাারের 
জরে পূর্বে ইযুরোপে রেসমের তত ব্যবহার ছিল না; কারণ তৎকালীন বাণিজ্য বিষয়ক তালিকায় দেখা যায়, বারবারিক নগর (এক্ষণে সিন্দুনদীর 
উপর করাচি বা রোচ মাঙ্গালের নিকটবনতী নীলকুল্দ) হতৃতি স্থান সমুহ হইতে টীনফেশীর রেসন ইুরোপে রানী হইত। ফলত অতি পুরাকাল হইতে 
যে ভারতীর রেস পৃথিবীর অন্যান] দেশে শ্রেরিত হইত. তৰ্িযয়ে কেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে যে সকল কৌবিক পুত্তিকা হইতে রেসম উৎপন্ন হইয়া 
থাকে. এ সকল পুতিকা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, ভি ভিত সনে ভিন্ন ভিন নামে অভিহিত হইয়া খাকে। 


আমরা এ প্রস্তাবে সাধারণ রেসন চাষের বিবরণ উল্লেখ না করিয়া 
মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রস্তাব 
উপসহোর করিব। এদেশে বে একপ্রকার চাৰ শচলিত আছে, তস্মবো 
রেশম ও নীলের চাষ অধিক আয়ঙ্জনক। বেসছের ন্যায় উচ্চ দূ কোন 
চাষে নাই। পুরো মেদিনীপুর জেলায় শুচুর পরিম্যপে রেসম উৎপন্ন হইত, 
থে সময়ে কোম্পানীর রাজ্য ছিল, সেই সময়ে এখানে কোর্পানি 
বাহাদুরের রেসন কুঠী ছিল, এ সকল কুটী হইতে প্রভৃত রেসম উতপন 
হইয়া ইযুরোপ খণ্ডে প্রেরিত হইত। ক্রেম্পানি এই কার্যা চুইতে অবসর 
গ্রহণ করিলে ওঘাটসন কোম্পানি বেসমের কার্যে বৃত্ত হইয়া যথেষ্ট 
উন্নতি করিযাছিলেন। ঠাহাদিগের সময় মেদিনীপুর জেলা হইতে অন্যন 
৩০/৪০ লক্ষ টাকার রেসম উৎপন্ন হইত। প্রক্াপল আন্তরিক উৎসাহ ও 
ঘত্ের সহিত উহ্যার চাষে প্রবৃত্ত হইত. তখন শুজ্ঞাসাযারপের অবস্থা 
অনেকাংশে উন্নত ছিল, অমর লক্ছলতা সকৰি দেনা যাইত। এ দেশের 
সকলই অনুর, একদিকে রাবানগরের কাপড়ের আড়ং”, অন্য দিকে হুর 
রেসম উৎপত্, এই সকল বাণিজ্ঞ নিবন্ধন নানা দেশের ব্যবসায়ী দ্বারা 
গবাদি ঘাটাল২. রাধানগর, নিষতলাঃ প্রভৃতি স্থান সমূহ লোকক্ষনে 
পরিপূর্ণ, বাণিজোর উদ্নতাবস্থা পরিলক্ষিত হইত। যে মেদিনীপুর জেলা 
এত বেসম ও লতার কাপড়ের জন্য ভারতবর্ষের শ্িরোরয় ছিল, 
ইউরো পশ পর্য্যন্ত এই বাণিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এখন সেই মেদিনীপুর 
জেলার যারপরনাই শোচনীয় অবস্থা হইয়া াড়াইয়াছে। বিলাত হইতে 
মাক্চেচ্টারি ফাপড়ের আমদানিতে রাধানগরের উন্নত মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। 
পূর্বের ন্যায় এক্ষণে আবার সে পরিমাণে সুতার কাপড় উৎপ্জ হয় না। 
দেশ সামারণ অস্ত মূল্যে বিলাতী বন্ধ পাইতে থাকিলে, অধিক মূল্য এ 
বস্ত্র কে আদর করিবে 

রাখানগরী বন ব্যবসা য্যুস হইলে আমাদের মনে বিশ্বাস ছিল. এ 
দেশে রেসঘ আবাদে লোক অতি মনোযোগী হইবে, পূর্ণ অপেক্ষা হুর 
পরিমাণে রেসম উৎপন্ন হইবে এবং সেই ব্রেসমের ব্যবসাতে লা 
সমূহের অবস্থা উদ্নিতপথে অঘ্পর হইতে থাকিবে। কিন্তু এক্ষণে 
মেদিনীপুর জেলার দিন দিন হেরাপ অবনতি দেখ্দিতছি, তত্দর্শনে 
সকলেরই মনে বিশাস হইতেছে আয় কিছুদিন পরে এ জেলা হইতে রেসচ 
চাষ একেবারেই উঠিয়া হাইবে। 

বাঙ্গালা প্রেসিডেলসির মধ্যে মালদহ, রাজসাহী. মুর্লিদাবাদ, মেদিনীপুর. 
নদীয়া এবং কর্দমানের কোন ২ অংশে রেলম উৎপন্ন হুইয়া খাকে। কোন্‌ 
সময় হইতে কাহা দ্বারা যে এইসকল স্থানে রেসমের চাষ হইতে আরম 
হয়, তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া ঘায় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 
ভারতবর্ষ রেসমের আদিম জন্মস্থান, মতাব্বরে উদ্মেখ আছে পৃথিবীর 
মহ চীন দেশীয়েরা পরন্ধমে রেসমের ব্যবহার অবগত হয়। একটা প্রবাদ 
আছে চীন দেশীয় সম্রাট কোন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, এবং 
ধনমহে হঠাৎ একটা শুচীপোক প্রত হয়েন। চাকচিক্যশালী উজ্জ্বল পোক 
পাইয়া তাহা তুলিরা লইঙ্েন; একং হাতে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে 
দেখিতে পাইলেন যে তাহা হইতে এক প্রকার অতি সুক্ষ সূত্রবৎ পদাখ 
নির্গত হইতেছে তিনি তহ্মর্শনে আরও কতফণুলি পোক সংগ্রহ করিয়া 
তাহা হইতে সৃতা বাহির করিয়া একদানি বস্তু বয়ান করাইরাছিলেন। রাজা 
এই বস্তু দেখিয়া অভ চমতকৃত হত্রেন এবং তনব্হি দেশ মধ্যে ব্রেসম 
আবাদ প্রচলিত করেন। কিন্তু এদেশে যে কি উপায়ে শ্রথম এই মূল্যবান 
পোকার আবিষ্কার হয় তাহ) জানিবার কোন বিশেষ বিবরণ নাই। 

এদেশে দুই প্রকার কীট হইতে সূত শরৱ্ুত হইয়া থ্যকে: রেসম পোকা 


ও তসর পোকা। তসর পোকার বিশেষ কোন আবাদ করিতে হয় লা এবং 
তথুহপঞ্জ সৃতার মূল্তও অধিক নহে। হাক্ছারিবাপ, ছেটনাপপুর, চাইবাসা, 
মেদিনীপুর, শীয়ভূম এবং আসান প্রদেশের অনেক স্থানে কলে উহা 
উৎপয় হইরা থকে। কীট সফল শাল. এবং অন্যান্য জন্গল। গাছে আপনিই 
জমি থাকে এহং উক্ত বৃক্ষের পর্রানি আহ্যর করিতা পরিপুষ্ট হত: 
এইকণে পোকাসফল জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবাং 
কাহাদিস্দের সুখের লালা হইতে এক ত্রকার সুত্র নির্গত হইয়া তাহাতেই 
আপনারা জড়িত হই হায়। এট জড়িত অবস্থাকে তসর গুটি ফহে। 
অনন্তর এ গুটি সিজ্ধ করিত তাহা হইতে তসর সূত্র উৎপাদন করিয়া 
লইতে হয়*। 

তসর উৎপাদন অপেক্ষা েসন উৎপাদন কিনতু কঠিন। প্রশ্থমতঃ 
কীটের ডিন ব্য অণ্ড সকল সানিয়া কাপড়ে ব্যদে। এবং 'দগু ঘৃটিবার 
সময় উপস্থিত হইলে ডিমসমূহ কোন বড় পায়ে বিস্থাইতা দেঘ। ডিম 
সকল শ্র্ছমে একটু লব্বাকৃতি হয় এবং উহ্যতে লাশ সঞ্চার হইলে 
পৃর্ব্বাপেক্ষা ভ্ারও লম্বাকৃতি হইয়া লড়িতে ঘাকে। এই সময় হুঁতের পাতা 
সকল কুচিকুচি করিয়া দিতে হয, তাহারা এ সকল পত্র খণ্ড আহার 
করিতে শাকে। এইরুপে কিছুদিন আহার করিয়া তাছার পর একেবারেই 
হাব বন্ধ করিয়া থাকে। আহার বন্ধ হইলে তসর পোকবে নায় সুকজ 
দ্বারা জড়িত হইতে থাকে। এই ছানৃত অবস্থাকে কুরা বা কেকন কছে। 
ফেোবন হইতে বেসন উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

বৎসবের মহ্যে সকল সময়ে কোকন জন্মে না। এদেশে যে সকল কীট 
হইতে রেসম জন্মিয়া থাকে, তদ্মহে। বড় পলু উৎকৃষ্ট, তাহা বসবে 
একবার জন্মিয়া থাকে মেদিনীপুর জেলায় হহেলবে হ্াটবায় রেসম উৎপন্ন 
হায়। অখমত; চৈতে বা দাহালা, দ্বিতীয় বৈশাহী বন্দ, তৃতীয় কৈ বন্দ, 
ইহাকে ষ্ঠ বা মার্চবন্দ কহে, এই বন্ধের রেদম বর্ধাঠী হন্দ পোকা উর 
মৃল্যে বিক্রয় হয়। চতুর্থ দরী জ্যৈষ্ঠ, পঞ্চম আষাঢ় বন্দ, হষ্ট ভাদুরে বন্দ, 
এই দুই বন্দের রেসম অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় হইয়া ছাকে। সত্যম 
আস্ষিনে বন্দ, অষ্টম কার্তিকে বন্ধ ইহাকে নবেম্বর কন্দও ভে, ইহা পায় 
মার্চ বন্ধের সহিত সমান দর। মেদিশীপুর ভিন্ন অন্যান্য জেলাতে 
অগ্যহারশী নামে আর একটী বন্দ উৎপন্ন হয়, উহায় বেসম মর্্যোধকৃষ্ট। 

বড় পলু”, চীনে পলু", ছোট পলু”, বুলু পল” এই সকল জাতীত উট 
লভা ঘেদিনীপুর জেলায় বেসমের আবম হইবা থাকে। বাজ্সাহী, 
স্ালদহ্‌ অক্ষলে নিত্তারি বা নিস্তি নাহে আর একপ্রকার কীট জস্মিতা থাকে, 
তাহা হইতে রেসম জগ্মে। **মেদিনীপুবের যেসম অপেক্ষা মালদহ ও 
রাজ্সাহীর রেসম উৎকৃষ্ট। ১১ 

বড় পল্‌ হইতে যে রেস উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাশে বরফের ন্যায় 
সাদা, চীনে পোক। হইতে যে রেসম জঙ্সে তাহা লালী ও দ্বেতী এই দুই 
বর্ণের হইয়া থাকে. স্বেতীগ্ডলি আবার কিছু খ্রিনিস আতাযুক্ত; এই চীনে 
পোকাজাত রেসম অধিক মূল্যে বিক্রের হয়। ছোট পলুয্‌, রেসম লালী 
দ্ধের অত্যন্ত শক্ত এবং কিছু কড়া। হুলু গলুর সূত্র সকল সবব্াপেক্ষা 
নিকৃষ্ট 

বেসম চাষ করিতে হইলে অস্তে ভুঁডের আবাদ করিতে হয়। তুঁতের 
চাষ ভি রেসম উৎপন্ন হইতে পারে না: তুঁতের পাতাই ব্রেমছ পোকার 
একমাত্র খাদ্য, তাহারা উহ্য আহার করিয়া জীবিত গ্াকে এবং লু 
উৎপাছ্ছনে সমর্থ হয়। মেদিনীপুর জেলার তুঁতের বিহার খাজনা সাত-আট 
জকা করিযা।১২ মালদহ ও রাজসাহীর থাজনার হ্যয় মেদিনীপুর অপেক্ষা 
অধিক। বে নিয়মে এই জেলার ভুঁতের আবাদ হইয়া থাকে, তাহা আমরা 


২২৫ 


অন্য অন্তাৱে প্রকাশ করিব। মেদিনীপুর জেলায় পূরাপেক্ষা রেসম চাব ও 
লন করিয়া আসিতেছে। কি কারণে হে এই লা হইতেছে, অজ্ঞ 
কৃষকেরা তাহা অনুসন্ধান করে না। তাহারা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া 
বসিয়া থাকে৷ বে মেবিলীপুবে পূর্বে অন্যন ৩০/৪০ লক্ষ টাকার রেসম 
উৎপত্ হইত, সেইস্থানে চার-পাঁচ লক্ষ টাকার রেসম উৎপন্ন হওয়া কঠিন 
হইয়া ণীড়াইয়াছে। এমন কি যে গ্রামে দশ অল কোক জন্মাইত. সেখানে 
এখন দশ ভাগের একভাগ হওয়া কঠিন হইযাছে। কএক কসর হইতে 
দেখা যাইতেছে, রেসমের এই দুরবস্থা দেখিয়া এতন্দেশীয় কৃষকগশ 
একেবারে হতাস্থাস হইয়া পড়িত্নাছে। এই জেলায় চীনে কোকন্‌ অধিক 
আবাদ হইয়া থাকে। চীনে কউজত ও রেসম অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া 
কৃষকেরা ইহার চাবে অধিক ননোযোগ দিয়া হ্যকে। পূর্ব প্রতিমণ 
কোকনে আড়াই সের রেসম স্বপন হইত। এক্ষলে প্রতি মপে দেড় সের 
দাতপু। জন্থাইতেছে। এই উৎপন্ের গ্রাসতা সহকারে কৃষকদের 
হারপরনাই ক্ষতি হইতেছে, মনে কর সচরাচর গড়ে রেসমের সের ১৫ 
টাকা করিয়া বাজারে বিফরয় ছইয়া খাকে, নেই ছিসাবে আড়াইসেরের মূল্য 
৩০।৩ টাকা, এক্ষলে আড়াইসেরের স্থানে সাতগুযা হইলে তাহার মূল্য 
২৬1০ টাকা, সুতরাং এক হণ কোকলে ১১।০ টাকা লোকসান হইতেছে। 
মকর রেসম উৎপাদন ত্র হইতেছে বলিয়া ভূমির খাজনা এবং চাষের 
ব্যয় ও পরিশ্রম কিছু কমে নাই, তাহা পুরো ন্যায়ই বর্তমান আছে। অথচ 
তাহাদিগকে বংসর বংসর অত্যান্ত ক্ষতি সহা করিতে হইতেছে। নিবে 
হ্াসমূহ দুই এক বৎসর লোকৃসান দিয়া এক্ষণে ক্রমে জমে উহার চাষে 
বিমুখ হইতেছে, এই ফারপে মেদিবীপুরে রেসমের এত হীনাবস্থা হইয়া 
দাড়াইযাছে। গত দশ-ব্যরো বংসেরের মধ্যে মেদিলীপুর জেলায় যেরূপ 
রেসম চাষ কমিরা আসিয়াছে সে হিসাবে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে 
আর দশ বায় বৎসরের মধ্যে এই জেলা হইতে রেসম আবাদ একেব্যরেই 
উঠিয়া ঘাইবে। আমরা দিন দিন রেসমের হ্যস ভি উন্ততির কোন লক্ষণ 
দেখতেছি না। পূর্বে এই এই জেলায় ওয়াটসন কোম্পানির ২২টী এবং 
অন্যান্য ধনী লোকদিগের আরও কএকটী রেস কুবী বা বানক ছিল, 
এক্ষণে ২২টার হো তাহাদিগের একটী** এবং দেশীর লোকদিগের 
চারিটী মর কুঠী বর্তমান আছে। ৪ এই সকল কুট হইতে রেলৰ পৃ্ব্বের 
ন্যার উৎপন্ন হইতেছে না। ফলত; কোনটীরই উনলতাবস্থা নহে। যে নিয়নে 
পূর্বে এদেশে ব্রেসম চাব হইত, এক্ষণে তদ্‌ সম্বচ্ছে কোন নিয়ঘ পরিবর্তিত 
হর নাই, সেই নিয়ন বর্তমান আছে। শুধেচ উৎপর্রের হার বৎসর বসের 
কমিযা পড়িতেছে। যে কার্যো আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক পড়ে. তাহা কেহই 
ইচ্ছা করিয়া অবলম্বন করে না। রেসম চাবে লাভের হার যেরূপ রনির 
আসিতেছে, তঙ্দর্শনে কৃষকলেশী ভক্গোংসাহ হইয়া পড়িয়াছে, এবং 
অনেকেই রেসমের পরিবর্তে ইনক চাষ করিতে আর্ত করিরাছে। ১৫ 
তাহাদিগের দ্বারা যে এই অবনতি নিবারিত হইবে, সে আলা করা বৃদ্ধা 
ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসী কৃষকের ন্যার এতদেশীয় 
কৃষকবর্গ সুশিক্ষিত ও জানসম্পর্ নহে: এ সকল দেশবামীগণ নানা 
প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন দ্বারা স্ব- দেশের কৃষিকার্যোর যেরূপ 
উ্ততি করিতেছেন, তাহা আমাদের কৃষফন্মশের পক্ষে গরন্নরাপ। 
বৈজ্ঞানিক উপায় বারা যে কৃষিকার্য্য করিতে হয় এবং তাহতে বিস্তর 
উপকার হইতে পারে এ জ্ঞান তাহাদিগের মন্তিষকে আটে প্রবেশ করে না। 
তাহায়। চির প্রচলিত প্রখানুসারর চাষ করিয়া খ্যকে সুতরাং তাহাদিশের 
দ্বারা কেন প্রকার নূতন আবিষ্কার হইতে পারে না। এই মুর্খ কৃষক শ্রেণীর 
উপর ফৃৰিকৰ্যয ন্যস্ত আছে বলিয়া এদেশে কবির দিন দিন অবনতি 


হইতেছে। এই শ্রভৃত লাভক্ষনক কৃষির দুরবস্থা দেখিয়া কেংই উহার 
জীব্ধি সাধনে রুল হুইতেছেন না। কি পবরপমেন্ট কি জমিদার কেহই 
কৃষির উন্নতিকরে যতববল নহেন। পবর্ণঘেন্ট এবং জমিদারবর্ণ যদি এ 
দেশীয় কৃষির উপ্নতিব জ্রন্য চেষ্ট। কবেন, তাহা হইলে প্রকাশে দুরবস্থা 
ও নানা দুখ ভোগ করিতে হয় না। দেশীয় কৃকগল একে মূর্খ তাহাতে 
আবার তাহাঙ্গিগের তাবুশ অর্থকিল নাই যে কোন প্রকার বায়সাধ্য কার্যে 
তাহারা হত্তা্পপ করিতে সমর্থ হইতে পারে। বিলাতের ল্যান এদেশে 
ফুষকৰিগের অবস্থা নহে, কিম্বা জয়েন্ট কৃষি কোম্পানি অদ্যাবধি বে 
মহে] সংগঠিত হয নাই যে সাধারলের অর্থ সাহাহ/ ও ধনকল একত্রিত 
হইয়া কাৰ্য্য করিবে। অতএব এ বিষয়ে পর্পমেন্ট মনোযোগী না হইলে, 
কোন ক্রমেই রেসনের এই দুরবস্থা গুচিবে না। এই লৃপ্তহ্যয় রেসন অবোদ 
উঠিয়া গেলে প্রজ্ঞাসাযারপের কষ্ট শোত যে কতদূর বৃদ্ধি হইবে. তাহা 
কহ্যকেও বলিয়া বুকাইতে হইবে না। অতি প্রাচীনক্সল হইতে যে সকল 
স্থানে রেসম উৎপন্ন হইত. এবং সেই রেসমের জন্য পৃথিবীর নানাহ্ানে 
যে পরিমাণে সৃধ্যাতি ছিল. এক্ষণে সেই সুধ্যাতির কিলোপদন্দা উপস্থিত 
হইয়াছে। দেশ মহ্যে আরজনক কৃষিকার্যোর উত্ততি থাকিলে প্রজাগনের 
স্বচ্ছলতা খাকে, শ্রজ্ঞাদিগের মধ্যে ্চ্ছলতা ঘাকিলে, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি 
দৈকনুৰ্ঘটন৷ উপনিত হইলে, তজ্জন্) পবৰ্পয়েন্টকে ব্তিত হইতে হয় না। 
আজকাল বৎসর বৎসর বেরুপ দূর্িক্ষ ও ত্রাণলাশক ম্যালেরিয়া জ্বরের 
পরসুর্ভাব হইয়াছে, তাহ্যতে প্রজাবর্গ নাল ন বস্ত্র লচ বারি প্যত্র হইয়া 
উঠিযাছে, এই সময় যাহ্যতে বঙ্জাদিণের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্পক্ষে 
গবর্ণচৈস্টের বিহিত বিধানে চেষ্টা করা উচিত। প্রজা লইয়া বাজার রাজ্য, 
অতএব সেই হজ্যকুল ঘাহাতে বক্তার থাকে, ভাহাদিগের গৃহে আল্লের 
স্বচ্ছলতা বর্তমান থাকে, তাহার উপার বিধান করা রাজার প্রধান কর্তব্য। 
এজন্যও গক্রমেন্টের উচিত ঘাহাতে এই বিলুপধায় রেসম চাষ পূর্ব্বের 
ন্যায় উন্নতি সোপানে আরোহল করিতে পারে। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান 
দ্বারা দেখিয়াছি, রেসম কীট পালন কিন্বা তুতের আবাদজনিত কোন 
কার দেবে ইহার অধঃপতন সাধিত হইতেছে না। চীনে কীটনাশক যে 
জাতীর কীট হইতে এ অক্কলে রেসন উৎপাদন করা হইয়া থাকে, সেই 
কীট সম্বন্ধে যে দোষ ঘটিযাছে, তক্জল্য যে এরূপ শোচনীয় অবস্থা 
উপস্থিত হইয়াছে, তদ্পক্ষে অণুমাত্ৰ সন্দেহ নাই। যে দেশের যে প্রাণী 
কিন্বা উদ্ভিদের আদিম বাসস্থান তাহাদিগকে ভিনদেশে লইয়া গিয়া যাস 
করাইলে, সেই নৃত্ত স্থানের জল বায়ু, উত্তপজনিত পরিবর্তে তাহানিগের 
অবস্থা যে পৃছিপন্ষ। অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই 
সহজে বুঝিতে পারেন। চীনে পোকা অনেককাল হইল এদেশে আনীত 
হইয়াছে, এবং তাহাদিঙ্গের সন্রেবে একাল পর্য্যন্ত কীট সকল উৎপন্ন 
হইতেছে। যেমন এক বলের মধ্যে বহুকাল হইতে পরস্পর বিবাহাদি 
হইয়া সন্তান উৎপাদিত হইলে, সেই বংশের আর উন্নতি হয় না: জাতীয় 
অবনতি বা বশেক্ষয ও নবীর হইতে আর্ত হয়: চীনে পোকাদিগের 
মহ্যেও সেইরূপ অবস্থা ঘটিযাছে: পূর্ব্বের নাচ কীটসকল সতেজ এবং 
রেসছ উৎপাদনে অক্ষম হইয়া প়িতেছে। তাহারা সত্বং যে লাগা দ্বারা 
কেকন উৎপাদন করিনা থাকে, এক্ষণে সেইরূপ কোকন উৎপাদন করা 
অহাদিগের পক্ষে সাহযাতীত হইয়া উঠিরাছে। কীঁটিসকল যে পরিচ্ঞণে 
বলিষ্ঠ হইবে, তাহার৷ যে সেই পরিনাগে রেসদ উৎপাদনে সমর্থ ও 
উপৰূক্ত হইবে তাহাতে কোন সম্মেহ নাই) উদ্ভিজ্ঞানি মুকলি হীনতেজ 
হইলে, তদুৎপন্জ ফল পুষ্প বেঝপ সৰ্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠয ও উপযুক্ত আকারে 
জঙ্গে না: সেইরূপ ক্শগত হীনাবস্থা বশত: রেসম কীট বা চীনে পোকা 


দিন দিন অধোগতি শরণ ইইতেছে। মেদিনীপুর জেলায় এই বটের যেরূপ 
অবস্থা হইয়া দীড়াইস্ে, দালদহ ও রাষ্সাদী প্রভৃতি স্থল সমূহে সেইরূপ 
হইয়াছে কিলা তাহা বলিতে পারি না। যদি সজল স্থানে এই দুর্দশা 
টিয়া থাকে, তবে কেবল যে মেদিনীপুর তাহা নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে 
রেসমের আবাদ যে একেবারেই বিলুপ্ত হইবে, তাহ্যতে কোন সন্দেহ নাই। 
মেদিনীপুর জেলায় যে পরিহাপে রেসমের উৎপনের হার হ্রাস হইয়া 
আসিতেছে, বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য স্থান সমূহে টিক সেই পরিমাপে না 
হউক কতক যে কমিয়া আমি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা 
মেদিনীপুর জেলার যে পরিমাপে বিবরপ অবন্গত আছি অন্য কোন 
জেবার রেসম উৎপন্ন সন্বপ্ধে তত অভিজ্ঞ নহি, এজন) বাসাল'দেশের যে 
পকল জেলাতে রেশন আবাদ হইন্া থাকে. সেইসকল স্থানের সঠিক 
বিবরণ এই শুস্াবে লিখিতে পারিলাম না। 

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য মেদিশরীপুর জেলায় রেসমের এই দুরবস্থা কি 
উপাজ নিবারিত হইতে পারে। এ বিষয়ে আনরা যতদূর জানি তাহাতে 
নিশ্চন্ত বলিতে পারি, চীনে কীট সমূহের জাতীয় অবনতিই_ 
Deeneretion) যে, উহার একমাত্র কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই) 
বে কোন উপায়ে এই জাতীয় অবনতি নিবারণ করিতে পারিলেই বে, 
পূর্ব্বের ন্যায় আবার রেসম উৎপর হুইবে তাহা স্ব্ববামী সম্মত। দুইটা 
উপায় অবলম্বন করিলে দেদিলীপুর ফেলার রেসম আবাদের উক্তি 
হইতে পারে। প্রথমতঃ এদেশে যে সকল চীনে পোকা দ্বারা কোয়া তান্তত 
হইয়া থাকে, তাহাদিগের দারা আর অশু উৎপাদন না করাইয়া চীন দেশ 
হইতে নৃতন যলিষ্ঠ কীট আনাইয়া এদেশের ধীনাবস্থাস্বস্ব কীটিনিগের সহিত 
সঙ্গম দ্বারা বশে উপ্নত করতঃ সেই নবজ্ঞাত বলীয় কীট জাইয়া যেসমের 
আঙ্গাৰ ফরা। দ্বিতীয়তঃ বহুকাল হইতে যেমন একপ্রকার চীনে কীট লইয়া 
রেসমের চাষ চলিয়া! আসিতেছে, এক্ষণে উহ) একেবারে পরিত্যাগ করিয়া 
ছোট পলু বা অন্য জাতীয় পলু আনাইয়া চাষে শ্রবৃত্ত হওয়া এই দুইটি 
উপায় অবলম্বন না করিলে এই রোগের প্রতিকারের শুন্য কোনরূপ আশা 
নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা গুরুতর কথা আছে, চীন দেশ হইতে নূতন 
কীট আনন করিয়া তন্বারা বংশের উদ্লতিসাধন কিছু সহজ কথা৷ নে. 
উহা বহু ব্যয় সাধ্য । গৃষেই উল্লেষ্ধ ফর! হইয়াছে এই বহু ব্য সাব) কার্য! 
এতদ্দেশীয কৃষকদিগের দ্বায়া কোন মতে হইতে পারে না, তাহাদিগের 
তল্শী অবস্থা নহে যে এই ব্যয়ভার বহল করিতে পারে। এজনা 
শবর্ণমেষ্ট এই বিষয়ে মনোযোগী না হইলে উন্নতির কোন আশ! করা 
ঘাইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় যদি এই হ্যায় সংকুলান জন্য 
রেসমের উপর কোনরূপ কর বার্য। করিয়াও চীন হইতে কীতি আনীত 
হইয়া পরজসাধারণে উহা পাইতে পারে তাহাও সর্ক্যতোভাবে কর্তব্য। 
কারণ ভাব রেসদ উৎপন্ন হইলে. উহা দ্বারা বে লাভ হইরা থাকে, 
তাহ্যতে এই কর দান প্রজ্জাদিগের পক্ষে তত কষ্টকর হুইবে না। অথবা 
প্রযান প্রধান য়েসমের ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু ব্যয় 
বাবদ গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে। ফলতঃ যে কোন উপায়েই হউক চীন 
হইতে পোকা আনয়ন করা সম্পূর্ণ আবশ্যক হইয়া উঠিয়চছে। আপাতত 
দি এইকার্বে অধিক পরিমাণে ব্যর পড়ে এরূপ বোধ হয়. তৰে 
বঙ্গদেশের মো বে সকল স্থানে চিনে পোকার অবস্থা উত্তর, সেই সকল 
স্থান হইতে পোকা আলাইয়া পূর্তি রূপ ব্যবস্থা করিলে চলিতে পায়ে। 
ইহাতে বার অল্প পড়িবে, কিন্তু এই পরীক্ষার যে কতদূর কৃতকার্য) হইতে 
পারা যাইবে তাহা বলিতে পারি না। 

দ্বিতীয় উপায় চীনে পোকার আবুদ একেনারে ত্যান্স করিয়া অন্যান্য 


কীট অস্ত যাহা কখনও বেদিলীপুবে ব্যবহার হয় নাই সেই জাতীয় কীট 
আলাইয়া কেসমের চাষ ফরিলে বিশেষ উপকার সম্ভব) চীন হইতে কীট 
আনয়ন করা অপেক্ষা এ উপায়টী সহজ এবং হল ব্যযসাধা। এদেশীয় 
কৃষফগণ ইহাতে তত ন্যেহোধী নহে। তাহাদিগকে" এ সম্বন্ধে উপদেশ 
দিলে কোন ফল দর্শে না। চাষ দন্া্কে তাহাজিগ্যকে যে কোল পরামর্শ 
দেওয়া তাহাতে কোন হল দর্শে একপ আশা কলা ঘায় না। এক্সন) ভামরা 
গবর্মেন্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ঠাহারা এ বিষয়ে মন্যেহোবী হইয়া 
হস্কার্পণ লা করিলে কোন ফলোদয় হইবে লা। এ বিহতে বিশেষ অনুসন্ধান 
লওয়া একান্ত আবশ্যক) এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে, পূর্ব 
দোষ নিবারিত হইতে পারে. তাহার ব্যবস্থা করা হবান কার্তব। বেসমের 
কারবার এস্শে হইতে উঠিয়া গোলে, তদ্পরিবর্তে এমন কেনে নৃষিকার্া 
নাই যে. তক্জরা তাহা অবলস্বল করিলে এই অভাব মোচন হইতে পারে) 
এদেশের জমি্লববর্গ, কি শ্রজ্ঞাসাহাবল, কিন্বা বেসন ব্যবসাধীশ্দণ কেহই 
৩ বিষয়ে মনোযোগী নাহেন। ঠাহাবা দি এ বিষয়ে মনোহোদী ছাইতেন 
তাহা হইলে এতদিন মেদিনীপুর জেলার বেসন চষে বিস্তুব উপকার 
সাধিত হইত। দেশীয় বাক্তিনিগের অযয় ও টদস্োে যে একাপ অবনতি 
হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এদেশে কোন শ্রকরে 
কৃষিকার্ধাই সুচারুরাপ্পে সম্পন্ন হয় না, শস্যাদির উন্নতি বা অৱনতি 
সস্বদ্ধে কোন প্রকার লিখিত বিবরণ ঘ্যকে না। কোন, সময হইতে কোন, 
হকার শস্য চাষ হইতেছে, এবং কোন্‌ সময় হইতে তাহার অবস্থা হাল 
হইযা পড়িতেছে, কি ফারুপে অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িতেছে, এবং কি কি 
উপায় অবলস্বন করিলে তাহার প্রতিকার হইতে পারে এ বিষয়ে কোন 
বিবরণ খাকে না) যতদিল পর্য্যন্ত দেশীয় শিক্ষিত গণ এইকার্ে। প্রবৃত্ত না 
হইতেছেন, ততদিন আশানূকপ ফললাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পাবে 
না। এজন) সকল বিষন্েই হানাদিদ্যকে গবর্লমোস্টের দুখাপেক্ষী হইতে হয। 
গবরমেষ্ট যতদিন এই সকল কার্ধে। মন না দিবেন ততদিন উদ্বাব উন্নতি 
হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন আরও হ্ীনাবস্থায় উপনীত হইতে 
খাকিবে। আজকাল দেশীয় কৃষির উত্ততিকজে গবর্ণনেস্টেরও আন্দোলন 
চলিতেছে, হ্যা কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া লুচারুূপে উহার 
শিক্ষাদান করা হইতেছে সম্প্রতি আবার খাবর্ণসেন্ট হইতে যুঝি দিয়া দুইটা 
শিক্ষিত ঘুবককে কৃষিকিতা শিক্ষার জন্য ইংলণড প্রেরণ করা হইঘাছে। 
যখন দেশীর কৃষির উত্ততির জন্য গবরণনেন্ট এত ব্যবস্থা করিতেছেন, 
তখন যে এই লাভজনক কৃষির উত্রতি সাধন পক্ষে গবরমেন্ট আমাদের 
শরর্ঘনা পরিপূর্ণ করিবেন, এ আশা করা যাইতে পারে। মেদিনীপুর জেলার 
রেসম চাহ যাহাতে পূর্ব্মের ন্যায় উপস্থিত হইতে পারে. তাহার চেষ্টা 
করার এই রশ সময়? এখন জল চেষ্টা, অন ব্যয়, অন পরিশ্রম করিলে, 
পৃর্ধোরিধিত দোষ অনায়াসেই বিনষ্ট করা যাইতে পারে। এখনও চীনে 
কের বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, অতএব এই সময স্থনাতার হইতে 
উক্ত সবল কীট আনাইয়া কীটকশের উন্নতি করা একান্ত আবশাক। 


কা: 


আড়, অর্থে বোকার গজ, বাজ্তর বা পোলা। ইউরোপীয় 
বানিজ্যসাস্থাশ্ডলি হেশ্দের অত্যপ্থারে পশ্য সংগ্রহের কেব্রুকে আড়ং বলিয়া 
উল্লেখ করিতেন। 


আসিল যেবিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা পহর। এই শতকের তম 
দিকেও খানেল। ও সপ্রিহিত বরের রেশমব্হ, ফঁসা-পিঅলের বাসন ও 
সপ সুপরিচিত ছিল। 


২২৭ 


৩, আল শহরের ছার (৪) আইল পশ্চিমে রামনগর গ্রামের গবস্থাল। 
রাবানগর এখন অখ্যাত অবক্ঞাত হ্রাম। কিন্ত, অন্তত সম্তষ্প শতকের 
ব্যাগ হইতে রেশমবন্ত্রের জন্য ইহার খ্যাতি ছিল স্দূরতসারী। 
রাষানন্দর অজ্তলে কার্পাসবন্্ উংপর হইত হুর পরিছাগে। রেশমের 
ছত্যে কদালের ব্যাতিই ছিল৷ বেশি! রেশ তন্তু, রেশমবস্ত্র ও কার্শাস 
হন্ত্রের বযরার হিসাবেও রাযানগরের প্রতিষ্ঠা বিশেষ করিয়া উল্লেখ 
করিবার ঘতে|। 
ঘাটাল থালায় অনবরত বিমতলা এখন খ্যাত ॥ কিন্তু উনবিশে শতকের 
মৰাভাগ পর্যন্ত ব্রাটি যে সূসমৃদ্ধ ছিল পুরাতন দেবালা ও রেশ 
লঠির চিমনিশুলিই তাহার প্রমাল। কন্ুত এই হরমাশ শুনু নিমতলাতেই 
নয় ঘাটাল. তথলুক ও সমর মহকুমার পূর্বাশের অনেক পরামেই ছড়া 
রহ্যাছে। 
দেখিনীপুর জেলার পশ্চি অশে, জন্সলেমছলের গ্চেসেই, নৃঙ্গা, 
শিলা ও রাযগ'ও জঙ্গলেও তসর শুটি পাওয়া হায় তসর বোল হইত 
শ্র্যাবত জানন্ৰপূর ( কেশপূর খানা) ও কেনিয়া (খ্যলাও ওই নামে 
পরিচিত) গ্রাদে। উনৰিশে শতকের শেষদিকে ইউরোপ হইতে আহি 
করা পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ছঠিযা শিরা তসর শিল্প হাসে হইয়া 
হার। 
বড় পলু চায়ের দময় যসত্তকাল। লালা, সব্জাড, কিকে গোলাপি ও 
উচ্ছল হলুদ রহের কড় পলু হইতে যে রায়ের সৃতা ধাহিয হয় তাহার 
না কিন্তু জপার ঘতো। এই সৃতা দিয়াই ধলি রেশম প্রস্তুত হইত বাংলার 
মো মেদিবীপুর জেলাতেই ইহার চাষ ছিল৷ সবচেয়ে বেশি। 

৭. এই পলুর জন্মস্থান যে চিনদেশে নামেই সে কথা স্পষ্ট 

৮, ছোট পল দেশি পল নামেও পরিচিত 

৯. বুলু সম্ভবত ইরানি ১ শব্দের অপত্রশে। বুলু পলুর তত অবশ্য সবুজ 
শি 5520 
উৎপ্তি। 

১০. দেদিনীপুর জেলা গেছেটিয়ারের তথ) অনুসারে অবশ্য নিস্তার বা 
মাছি পলু মেদিনীপুর ফেলায় প্রচলিত ছিল। নিস্তাি পলুর তত সৃক্ 
ও কোমল। 

১১. বাংলায় রেশম বসন্তের জন! দুর্িলবাদের খ্যাতিই সর্বাধিক। কিন্তু 
মূর্ণিনাব্যনের রেশরবন্ত্ের তুলনায় মেদিবীপূরের উৎপাদন যে বিশেষ 
নিরেস হইত এসন নয়। বিক্রয় হইত কম দাযে। তবুও, সম্ভবত 
চারের অভাবেই, দৃর্শিধাবযদের রেন্দমবস্রের তুলনায় মেদিনীপুরের 
রেলমবন্ের খ্যাতি অনেকটাই প্রান হইয়া) পিয়াছিল। 
খুঁত অর্থকরী ঢাষ। তত ঘাগিমায জন) প্রয়োজন হয় উদ জনি বৃষ্টিতে 
পুয়া ডিজিয়া ধাইবে কিন্তু বল দড়াইবে ন: এমন ধরনের উচু জরি 
তত গন্ধ চাষের পক্ষে শত বদলা জনি বলিয়া পরিচিত তত খাগিচার 
ভমি ঘানি জি অপেক্ষা মূল্যবান এবং লাভস্ছলকও ঝটে। তাই হালি 
জহির খাজনা দৃই-আড়াই তিন টাকা হইলেও খুঁতের জিতে খাজনা 
লাত-জট টাকা পর্য্। 

১৫. এই হুৰন্ধ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে ৮৪১০০ ০০. সর্বশেষ 
ব্যনক্টি কন্ধ হইয়া যায়। ইহার পরে Mex Louis, Payne and Co. 
যে একটি ফরাসি কোম্পানি লাসপূর থানার শুরুল্যিতে একটি ব্যনক 
স্থাপন করিয়াঙিলেন। কিন্তু বর্তমান শতকের প্রথম দিকে এটিও উঠিরা 
যর! 

১৪. বর্তদান লতকের প্রস্থম গশ্মকেও দ্যসপূর ধ্যনার মহেশপুর ও ঘটাল 
রি সপ এত কি 

tL 

১৫, রেশম চাদের ক্রযাবনতির ক্র সত] তবে এই নিরবঞ্জির অবনতির 
হয়েও বর্তষান শতকের দ্বিতীয় দশকে দাসপুর. সবটাল ও গড়কেতা খানা 


১২ 


এবং লুক মহকুমার বিভিন স্থানে কোরা পালন করা হইত। এইদব 

জাপার কেরা চালান হাই বাকুড় জেলার ইহার বেন কিছু পরেও 

জেস্িছি তত চাষ ও কোয়া পালন কিছু সখ্যেক লোকের ব্যংশিক, 
উপকজীকিক্দ হিল্যবে পরিগনিত। 

ছিতেন্বস্তৰ সানা, জৰ্যাপক সেন্টাৰ ঘর 

স্টাডিজ ইন সেস্যল লইগেস, কলিবদতা। 


রং 


গ্রামের নাম কী করে হল? 
তারাপদ সাঁতরা 


সার নাম : খাঙ্গিন্ুন 
কোন্‌ মৌজার অন্তর্ভুক্ত : খাদিনান 
খানা : বাগনান 
জেলা : হাওড়া 
(গ্রাম এক মৌজার সঙ্গোর্থ 'কৌশিকী'র বিগত ॥৪র্ঘ বর্ষের 
সব্যোগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে।) 
হাওড়া, হুগলি ও মেনিবীপুর জেলার 'নাল' শব্দান্ত (58018 ) যোগে 
এমন বছ গ্রামের নাম পাওয়া ঘায়। উদাহরশস্বয়প, যাগনান, বাইনান, 
চিভনান, সোল্যাণ ও নিন্দন্যন প্রভৃতি গ্রামের না করা যেতে পারে। 
বিশেষভাবে সরেজমিন তদন্ত করে দেখা গেছে যে. উল্লেখিত ওইসব 
গ্রামতলি মুসলমান জাতি অধ্যুষিত এবং এয়ই ভিজিতে অনুন্নান করা 
বেতে পারে যে, 'নান' শব্মান্তুক্ত শব্দ দিয়ে আখ্মাত গ্রামশুলিও 
সাধারণত মুসলমান বস্তি শরধান। 

এখন নাঘকরণ সমস্যায় দেখা বাক্‌, নান শব্দের অর্থ কী। প্রা 
গলিত ক শ্রকৃত কোনও শব্দ যে এটি নাঃ তা ফেশ অনুম্যন করা ঘার। 
"নান হল উর্দু ভাবা থেকে উদ্ধৃত শব্দ হায় অর্থ হল রুটি। মুসলিম 
ভোজনালয় নান চটি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। এক্ষেত্রে রুটি অথে 
"নান" শব্দ থেকেই, ভূমিস্বত্ব বিষয়ক 'নানকার' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। 
অথাৎ কুটি দিয়ে যে লোককে নিযুক্ত করা হয়, তাকেই 'নানফ্যর' বলা 
হয়। এ সম্পর্কে ঢাকা (বাংলাদেশ) থেকে প্রকাশিত (১৩৮০) অজয় 
আটাচার্য রচিত 'নানকার বিল্োহ' পুস্তকে লেঙ্গা হযেছে, " .. 
নানকারের শব্দার্থগত দিক ছেকে নানকারদের খাই-খোয়াকীর দায়িত্ব 
ছছিলারকে বহন করবার ইঙ্গিত থাকলেও, এই রত হাবসথানুষাযী 
জদিদারকে তা হাতে তুলে দিতে হত না। সামন্তবাদী যুগের, অং জজির 
উপর জফিনারের কর্তৃত্ব হরতিষ্ঠার পরবর্তীকালে ব্যবস্থা বলেই নানকার 
প্রথার খাইখোরাকীর উদ্দেশ্যে জমিবেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হযেছিল। 
জফিদার একনণ্ড জমি বরান্দ করে নানকরেকে তার খাই খ্রেযাকী 
হোগাবার দা্িত্ব শেষ করে ফেলত। ছবিই আসলে রুটির অর্থ বহন 
করত পোষ্ঠা-১২-১৩)।" 


এন 'নানি' খেকে 'নানকার' জি সম্পর্কে একটা অর্থ পারা গেল। 
এ থেকে বোকা যায় নানকার স্বত্বভোগীদের পশ্তন করা গ্রামন্ডলির 
পামকরপে এই 'নান' শব্দান্ত শি যুক্ত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য 
"ঘাদিনান' নামকরণের ক্ষেত্রে দেখা যা, সন্ত এই গ্রামের আদি 
বসতকারী খঁ। পদবিযানীর়া যে নানকার জমি ভোগ করতেন. তা ছেঝেই 
ওই ব্যাসন্থান প্রাম-চলতিতে উদ্চ হয় "খ'-এর নান'। পরবর্তীকলে খাঁ- 
এক্স নান হয়ে দাড়ায় জপ্রশে “খারনান' = খাজনান হা বর্তঘানে 
কাগজ-কলছে রুপাস্তরিত হয়েছে খাদিনান ন্যছে। পরিস্মেষে, বেশ বোকা 
ঘায়, মুমলমান বসতকারীদের বিলি বন্দোৰত্র নানকার জমিতে গ্রাম 
পত্তনে দুসলয়ান জাতিগোষ্ঠীর অংশস্তহশের জন্যে 'নান' শব্দাস্তর শব্দযূভ্ত 
খ্রামতলি কেন মুসলমান বসতি পরবান হয়ে উঠেছিল। 


a 


দেবীর নাম ঝাকলাই 
বিনয় মুখোপাধ্যায় 


মনসা, মঙ্গলচণ্ী, ধর্ম ঠাকুর ও শিব পূজকে ফেনা করে রাড অন্চলে 
লোক-উৎসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তবে মনসাপৃজ্জার প্রচলন এই অন্কলে 
সর্বাধিক। শুধু ঘর্ষজান জেলাতেই মনসাপূজাকে কেন্ত করে সাইডরিশটি 
মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলাশুলিতে ভার 
প্রতিটি গ্রামে মনসাপূজা ও কীপান উৎসব কোথাও সাড়ম্বরে, কেথোও 
সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে খাকে। বিভিন্ন নে তিনি বিভিন্ন গ্রামে 
পৃজিতা। কোথাও বিষহরি, কোথাও কন্কনাগ, কোথাও নন্বনাগ, কোদ্ছাও 
বা ঝাজলাই, জশাহগৌরী ও মনসা। 

বাজ্লাদেশে প্রাক আর্য ও আর্কোন্তর যুগ হতেই মনসাপৃজ্জর ব্যাপক 
পুচলন ছিল। অতি প্রাচীলফাল থেকেই মনদাপ্জার বাহল] লক্ষ করে 
পুনুঘান করা অসত হযে না যে, নদীযহল যাঞ্ধলাদেশ্দে সর্পের প্রাদুর্ভাবে 
ও সর্প দংশনের আতঙ্ক এবং সর্প বিষ প্রতিবোধ চিন্তার মনসাপৃত্ঞার 
প্রবর্তন হয়। এই আতঙ্কের ফলে উত্তরকালে সাহিতে৷ কাকে এবং জাতির 
দাংস্কৃতিক জীবনে ও দৈনন্দিন ভীবনযাত্রায় অপরিসীম প্রভাব নিয়ে 
সপ্পকূলের দেবী-হিসাযে মনসা সাহাৰ্য প্রতিফলিত ভারতের শল্য 
রাজেও সর্পদেতী হিসাযে মনসা পুক্ধিতা হন। বৌদ্ধযুগেওড ছনসা 
আদল বা জাগলী লাহে পিতা হতেন। আর্যোত্তিয় যুগে মনসাদেৰীর 
ফিল্ময়কর প্রভাব মহাভারত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রতিফলিত ব্হ্্বৈবর্ত 
পুরশ অনুসারে মনসা অযোনিসন্ত্রতা কশ্যপ মুনির মানসকন্যা। 

রাজা জনের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ কামলায় যে সপনিযন যজ্ঞ 
ফরেন-_সেই কাহিনিকে কেন করে মহাভারতের আদিপর্বের শুভারতত। 
জরৎদলরু নামে মহাতেজ এক তাপল লতাশুন্মে নিশ্রাভিসুবী হয়ে কৃলন্ত 
অবস্থায় তার বিদেহী-পিতৃপুরুষদের অবস্থান করতে দেখে কষু্ধ হযে কারণ 
আনতে চাইলে তাকে বলা হয়, সংসার শআজ্মে অনাসক্ত ও পুরোৎপাদনে 
বিরত জরৎধারুই হচ্ছেন তাদের মোক্তার তব প্রতিকন্তক। কাহিনি 
শুনে ছরৎ্কার ভার্যা গ্রহশ করতে সন্মত হলেন। পাতালরাজ বাসুকি 


তার তরী মনসাকে বিবাহ করতে জরৎকাকুকে শরনুরোয করার জববকার 
পরী হিসাবে মনসাকে গ্রহণ করুলেন। মহর্ষি আস্তিক এ বিবাহের সন্তান) 
মনসা ও পুত্র আস্তিকের হুচে্টাহ রাজা জলমেক্তঘের সপনিঘন হক হতে 
সর্গকূল রক্ষা পার়। মহাভারতের এই কাহিনি হতে অনুদান করা যেতে 
পায়ে যে ছহাভারত রচনাকাল ছলঙগা সর্পকৃলের দেবী হিলাবে 
সমাক্লীকনে প্রতিষ্ঠিত হরেছেন) কিন্তু ঙ্গলকাব্যের যুগে (অর্ধ 
মনসামঙ্গল রচনা হোড়শ এবং সপ্তদশ শতক) টাদস্দাশবের কাছিনিতে 
মনদার দেবীত্ব সার্বজনীনভাবে তখনও দ্বীকৃত হয়নি। চস্পাই নগরীর 
বৈল্যরাজ নিজে গৌড়। শৈব। ননসা তার শ্রদ্ধায় পাত্রী নয বরং অবজ্ঞা 
এফং কৃপার পার্রী। চান্ছমুড়ি কানি অভিধাত মনসাকে সম্বোধন নিশ্চয়ই 
শ্রন্থাবাচক নহে। চাদসদাগবের কাহিনির পরিহেক্ষিতে শুনুমান করা 
অসক্ষত নয় মনসা তখনও দেহী হিসাবে আর্ধ-মাজে প্রতিষ্ঠা লা 
করেননি) চাদ সমাক্দরের মনসা সম্ভবত আর্য ইতর সমাজের পৃজ্িতা 
সঙ্গদেহী। আজও, রাচ আন্কলে মসাদেহীর পূজা নিশ্া্রণির লমাজের 
তৃষধিকাই সুদা। শ্া-আর্ধ যুগের সর্পদে্ী অন্ববা মনসাহঙ্গলের দর্পনেহী 
মহাতারতের ছনসাদেহীর সঙ্গে পরবর্তীকালে একীভৃত হরেছেন। 
চাদসবাঙ্গরের কাহিনির স্থান হচ্ছে রা অন্ধল। তিনি চম্শাই নগযীর 
বৈশ্যরাজ্ ৷ মোদের তীবে চম্পাই গ্রামের ছবস্থিতি আজও বর্মান। 
পূরবধূ বেহুলা হচ্ছেন উত্জানির বশিকরাজ স্যযরেনের কল্যা। উজানি 
হচ্ছে বর্তমানের কোগ্রায়-অজয় ও কুলুর নদের সঙ্গমন্ুলে অবস্থিত 
মনসা হচ্ছেন ধর্মের পক্ষম কামিন্যা অর্থ পক্ষন দঙী বা ভয়ী। তাই 
পৃক্ক অনুষ্ঠানাদি হয় পঞ্চমী তিছ্িতে। ধর্মের অধিষ্ঠান যেমন তেঁতুল ঝা 
ফট অশখ ছায়াছন বৃক্ষতলে, মনসায় অধিষ্ঠান হচ্ছে কন্টকময় লিক 
গাছের তলার। অনেকক্ষেত্রে সিজে গাছকেই মনলার প্রতীক গল) কবে 
পুজা কবা হয়। বাসুকিকে বাস গণ্য করে আঁকা (উনোন) পুলা হয়। তাই 
ছনসা পৃজ্াতে অরদ্ধন। জ্যোতিষিক ব্যাদ্যার 'পৃজ্প পার্বপ' গ্রন্থে আচার্য 
যোঙ্গেশ্্ে রায় কিনানিষি কলেছেন. অল্পেব! (সাপ) নক্ষয়ে কর্কট 
রাশিতে রবির আবির্ভাব কালই হচ্ছে মনসাপূজাব প্রশন্ত সময়। তাই 
জো হাসের দশহরা হতে শ্রাবপের শেষ পক্ষী তিথি পর্যন্ত সময়কাল 
ঝিতিয স্থানে বিভিন্ন নামে ও দিনে মনলাদেী পূজিতা হল। 
দশহরায পঙ্গাপৃজাও হয় আবার মনসাপৃজাও হয়। গঙ্গা এবং নদীকে, 
মনসাপৃঙ্জার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কদ্ধেদে নিদ্রোক সোকটিতে 
আর্যগগের সর্পপৃজ্ার দৃষ্টস্ত প্রতিফলিত 
বিঃসন্ত মর্যযঃ সপ্ত স্বসারে৷ অগ্রব্য। 
তাস্তা বিষং বিজ্ঞত্ির উদকং কৃত্তিনীরিব।। 
(১৯১ সৃক্ত ১ম মণ্ডল) 
ফন্যাবান্থিত কৃ্তালিত সন্তনদীর জল এবং ভ্রিসপ মুর সর্প বিষ 
হরণে সক্ষম। 
শর, কুশ ও অঞ্জ াসবনে সঙ্গের আবাসস্থল সে কথাও বৈদিক ময্রে 
প্রতিফলিত : 
বেদৰ শরাসঃ কুমরাসে! দর্ভাল: নৈর্থা উত। 
তা অর্থ বৈরিনাঃ সর্বে সাক নালিক্দত।। 
সর্পপূজার প্রাচীন লে দিক ছকে নি:সন্দেহে পরমাশিত হয়। আর্য- 
ইতর সত্যতার অনেক কিছু পূজা-পার্বশ সামাজিক প্রন আর্য সভ্যতায় 
অনুপ্িষ্ট হয়েছে। 
পূর্বেই বলেছি জ্লোতিৰ-বিচার অনুসারে সর্গদর পূজার সময় হচ্ছে 
জ্যা নক্ষত্রমুক্ত কর্কটরাশি সূর্যের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত । শ্রাবণ মাসের 


পক্ষী তিৰিশুলিতে সর্বাধিক পূজা ও কাপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে 
খাজে। তবে কৈ, আবাঢ় ও ভান মাসে কিছু জায়গায় মনসাপূজার 
প্রচলন দৃষ্ট হয়। বর্ধমান জেলায় মঙ্গলক্তোট খানার কাকেডো গ্রামে জ্ৈউ 
মাংস লাড়স্বরে প্রাম্যমেলার সঙ্গে ক্কলেগের (কর্কোটক নাগ) পূজা 
অনুষ্ঠিত হয়। কর্তেটেক নাগ মহ্যতাহতোক্ত অষ্টনাগের শুনাতম। ল্ৈষ্ঠ 
মাসে করেকটি স্থানেই মনসাপূজ্া হলেও সর্বত্র বর্ধাক্যলেই মনসাপৃজার 
শুচলিত বিধি এবং এই বিধি প্রাকৃতিক কারণেই হয়েছে। সপর্কুল এই 
সময়ে ভিন্ব প্রসব করে এবং ডিম্বশুলি হঙাসময়ে ফুটে বাচ্চা হয় ও তুচুর 
সর্গের প্রদূর্ভাব ঘটে। শীতকালে তার! নিয়াপন স্থানে আশ্রয় নেঃ। এই 
সময়ে সাপ দেখা ঘায় না এবং দলেনের ভয় থাকে না। সুতরাং শীতে 
সাবারলত সপ পুল দৃষ্ট হর না। 

মচ্ছলকোট থানার অপর একটি স্থানে_পোদলা গ্রামেও উপাসিতা 
মনলাদেহীর নাম বাকলাই। সাহু ভাষায় আকেন্থাী__সম্ভবত হক্ষেষ্বরী 
নামের অশ্ত্রলে। পোসলা গ্রামের জনসাধারণ সর্পকে সাধারণত কাকলাই 
নামে অভিহিত করে। ফকেনম্বরী অথবা বক্ষেষ্বরী নামের সঙ্গে সর্পের 
স্পষ্টত এক বিস্মত্কর যোগ্যযোগ রয়েছে। 

ঘষ্ের ধনকে সর্পের পাহারা দেওয়ার প্রচলিত কাহিনিটি এই ক্ষেত্রে 
শর্তবা। ভূ-গর্ভে একটি শ্রকোষ্ঠ নির্দাশ করে বনরদ্রুসহ একটি শিশুকে 
নিধুক্ত করে দুঁ-গর্ত পৃষ্ঠ রুদ্ধ করে শিশুটির শ্রাপ হয় করা হয়। 
পরবর্তীকালে সেই ঘনরত বাতে অপর কেউ অপহরণ করতে না পারে 
সেই জলা সেই ঘৃত শিশু সর্পের রূপ পরিস্থহ করে তা আগলায়। এই 
কাহিনি সরবত শরচলিত। যাই হোক, ব্যকলাই হচ্ছে কক্ষ্থাী। অর্থাৎ 
গানের সম্পদাদি তিনি রক্ষা করেন, গ্রামবাসীদের মঙ্গল করেন। 
ঝাকলাই-এর প্রতিষিত কোনও মুর্তি নেই। বৃক্ষতলে তার আশ্রর। দেবীর 
মাহান্যো বৃষ্টি দাহাঝ) যুক্ত হবেছে। আহাড় মাসে পঞ্চয়ী তিথিতে 
সাড়সবরে ঝাঝলাই-এর পু অনুষ্ঠিত হয়। ঝাপানও খুব ধুমবামের সঙ্গে 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঝকলাই পূজা উপলক্ষে পোসলা গ্রামে একটি 
বিস্ময়কর র্া চলিত আছে। পুজার সময় গ্রামের সকল ববুকে প্রান 
ছেড়ে পিয়োলয়ে কিংবা কোনও আহ্ধীয়ের গৃহে আশ্রর নিতে হয়। গ্রামের 
বিবাহিত কন্যাদের পৃজার সমন গ্রানে অবস্থান করা গ্লীতি। এই সম্পর্কে 
বন্তি প্রচলিত আছে যে, ঝকলাই জনৈক পৃহস্থের আকার (উলান) 
মহো আশ্রয় নিয়েছিল। গৃহ্থববূ শ্রমবশত আকার আগুল দিতে শুরু 
করলে পৃহস্থকনা| অকস্মাৎ কাকলাইকে দেন্তে পেয়ে আকার আগুন 
দেওয়ার জন্য বধুকে তিরস্কার করে কীকলাই-এর দ্ধ দেহে কীচা দুগ্ধ 
সিক্ষন করে দাহ নিবারণ করে এবং দেবীর পরিতুষ্টি লাভে সমর্থ হয়। 
সেই কীকলাই এর আদেশে এই প্রা প্চলিত। দুদ্ধ, চিড়া, কলা ইত্যাদি 
তোগের উপচারের সঙ্গে এক টুকরো উচ্ছে দেওয়া হয়। সূল প্রসঙ্গে মুখে 
দেওয়ার পূর্বে সকলকে উচ্ছে টুকরো খেতে হয়। কোনও প্রকার শাক, 
বলাই ভাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ 

পোলার কাকলাই শুধু সর্পদেহী হিস্যবে পৃক্ষিতা নন। সফল সময়েই 
গ্রামের লৌকিক দেবী হিসাবে পৃর্জিতা। দুর্গা ও কালী প্রভৃতি তত্রোক 
দেগলির মাহা বিরাজমান । গ্রামে কোনও পুভকর্ষে বিবাহে, উপনয্নে, 
অন্নপ্রাশনে__-সকল উৎসবে বোড়শ উপচারে কাকলাই-এর পূজার রীতি। 
নতুন ফসল তোল্ঃর সময় এবং ধান্যরোগশের সমর কীকলাই উপাসিতা 
হন। নববিবাহিত দম্পতি যুগলে মায়ের খানে (স্থানে) এসে হরশাম করে 
বিবাহিত জীবনের কল্মাশ কামনা করে। ব্যত্যয় ঘটলে দেবী কীকলাই কুন্ধ 
হন--জবিন্র বেহল্যর অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। 


এই অন্কলে৷ বিভিন্ন গ্রামে তত্রোক্ত দেবীতলির সাহাম্থয মনসার 

মাহাত্ছো লীন হয়েছে। যেমন তাটাকুল কামে ব্রহ্মালী, অন্য একটি গ্রামে 
শ্িনী, মশুলগ্নাম ও নারিকেলভান্ময় জন্দংগ্দৌরী প্রভৃতি। ঘনসাপ্জদর 
সমাপ্তি উৎসব জাপান পানের মহো অনুষ্ঠিত হল। গ্রামের নিস্শ্লেপির 
লোকদের উৎসাহ সর্বাধিক। কীপান প্রভৃতি জাতিয় লোফনের উৎসাহ 
সর্বািক। ঝাপান গান হচ্ছে ঘনসার স্তব পান। গলায় সাপ নিয়ে নেচে 
নেচে গান করে ওরা। সেখানেও সেই মহাভারতের উপাদান 

“বাজ পরীক্ষিৎ কুকর্ম করিলে 

মুনির গলায় মরা সাপ কেন তুলে দিলে 

সর্পাঘাতে পরিক্ষিহ তনু হল হারা, 

জনমেজর কুমার হলেন ভীয়ন্তে মরা। 

জনমেজর কুমার বলেন ঘতেক দেবগল 

সবার সাক্ষ্যতে আছি করি নিবেদন _ 


অথবা 
জয় জয় যা ঘনসা জয় জয় বিহহরি। 
আস্তিক মুনির জননী মাগো দেবী নাসেম্বরী। 
ইত্যাদি! 





১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ : আন্তর্জাতিক 
রত্ববন্ত সংরক্ষণ বর্ষ 


নির্মলেন্দু মারা 


বাস্তালি যে আব্মবিস্মৃত জাতি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯৭৫ 
সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ নিয়ে অত মিটিং-হিছিল হল কিন্তু আর একটি 
আন্তর্জাতিক বর্ষ নীরবে এল এবং চলে গেল, আমরা কেট তার কষাটি 
একয্যরের জন্যে কোথাও উচ্চারণ করলাম না। 

আমি ১৯৭৫ : আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ সরেক্ষশ বর্ষের কা বলছি। 
(লি ১৯৭৫ ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ দি প্রটেফশান অফ মনূমেন্টস'।) 

ভারতবর্ষে আজ শ্রত্নব্ত সরেক্ষণের সমস্যা অতি তীর এবং 
জটিল চতুর্দিকে দেখতে পাচ্ছি শতশত বন্ধরের পুরোনো মঠ মন্দির- 
ঘসজিদ সব ডেস্কে পড়ছে, বিকৃত এবং বিলুপ্ত হরে যাচ্ছে আমাদের 
চিরাচরিত উদাসীন্য এবং অবহেলায়, গৃষিত পরিবেশে তারা জীর্ণ এবং 
বিবরণতার ওপর একক্রেশির ঠগ এবং তঙ্করের হাতে তারা হচ্ছে লুঠের 
মাল, অমূল্য সব প্রয়কীর্তির ফলাও চোরাকারবার চলেছে চতুর্দিকে। 

আয় একটা দিক দিয়ে মহ) সর্বনাশ এগ্দিয়ে আসছে, সেবিকেও 
আমদের লক্ষ নেই। শিল্পারন এবং জনবসতি বিস্তারের নামে, আগ 
শ্রয়োজ্নীয়ত৷ এবং উপযোগ্গিতার ছলনায় বহ এতিহাসিক কীর্তি ধসে 
করা হচ্ছে। 

জানি এ বিষয়ে প্রশ্ন তুললে প্রবন্ধ সংরক্ষণের জন্যে অর্থাভাব, 


শভৃত ব্যয়, দক্ষ কারিগরের অভাব ইত্যাদি সমস্যায় কথা উঠবে। কিন্তু 
আমানের মতে এর চেয়েও ঢের বেশি সমস্যা রুরেছে, তা হল : দেশের 
অতীতের সঙ্গে আমাদের বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের ক্সেনও সম্পর্ক 
আছে কিনা, থাকলে তার স্বরূপ কী: কেন আমরা শ্ররব্ত সরেক্ষণ 
করব? কাদের জনো? কী উদ্দেশে? জনসাধারলের এতে কী এমন 
কল্যাণ হবে? *পর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মঠ-মন্দির সংবক্ষপের কোনও 
প্রয়োক্ষনীয়তা আছে কি? ঘৰি খাতে তাহলে কে তার কাযা করবে 
'জনগলের কাছে? হতকীর্ডির হুয়োজনীয়তা সম্পর্কে মেশযাসটকে সচেতন 
করে তোলার পথ ভী? 

এমনিতর আরও অনেক অর প্রন আক ভয়াষ€ খড়ের তো 
শিল্পরে উদ্যত, অথচ দেশের দুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যে 
এ নিযে চিন্তা-ভাবনা করছেন এমন প্রাণ পাইনি। 

ভারতবর্ষের ঘতো এমন সমৃদ্ধ অতীত আর কটা দেশেরই বা আছে। 
পাঁচশো কিংবা হাজার বছর আমদের দৈনন্ৰিন জীবনযাত্রার আাশেপাশেই 
পড়ে থেকে ক্র হয়ে যায়, ক্লান্ত এবং কর্থ: আমাদের রিক্ত চেতনাকে তারা 
জাগতে পারে না. পারে না তার অসাবার্ সৌন্দর্যে আমাদের মৃস্ধ ফরতে। 

এ যে আমাদের কত বড় ব্যর্থতা তা একবারও ভেবে দেখি না: এ 
আমাদের ইতিহাস চেতনার অভাব, আমাদের সৌন্দর্য চেতনার সৈন্য, 
আমাদের রতিহ) চেতলার মহাশূনাতা। স্কাইক্কাপদরের মোহে আমাদের 
দিদ্ধরুণ বুলডোকপার তাই সমবৃমি করে নিচ্ছে প্রাচীন কীর্ডিসৌঘকে। কেউ 
একবারও ভেবে দেখছে লা আধুনিক জীবনের মহারিক্রতা এবাং 
নিঃসসতার মাঝে একটি সৌধ অনস্ত আশা, আনন্দ আর সৌন্দর্যের 
হরতীক--সে জাতীয় সংস্কৃতি চেতনার বারক, গে অতীতের সঙ্গে 
ভবিষ্যতের অতি প্রয়োজনীয় যোগসূঝ। 

আমাদের বক্তক-_- দেশ এত বিরাট এবং অশেষ বিনষ্টির পরও 
এত পতববন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যে শত শত সংগ্রহালর়েও তার স্থান 
সাকুলান হবে না। এদের সংরক্ষণের একটি মত্ত পঘ। ত! হচ্ছে দেশের 
প্রতিটি মানুষের যনে এদের স্বক্ষে ঘমবোধ জাগিয়ে তোলা, ত্যের 
চেতনায় দেশপ্রেমের দঞ্চার করা, প্রত্ববস্তুকে কোন দৃষ্টিতে দেখতে হয় তা 
শেখানো, ছোটদের কাছে এর যে কী অসাধারণ শিক্ষাগত দূল্য তা 
বুঝিয়ে দেওয়া। ঘদি দেশের মানুৰ ক্ররন্র প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সচেতন 
না হয়৷ তবে অন্য কোনও উপারেই তাকে বাঁচিয়ে রাখা বাবে না। 
আমাদের মতে প্রন্থকীতি সংরক্ষণের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি 
অনতিবিলঘেই কিন্যালয়ের শিক্ষ্য তথা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত: 
তবেই ভবিব্যতের নাগরিক সুস্থ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে। 
জানা গেছে, সন্ত্রতিকালে যাঝ্য পরিকল্পনা পর্যদ দিউজিত্ুম ও প্রতবন্ত- 
সংক্ষা্ত বিষয়গুলি পাঠ্দুচির জন্তু করার সুপারিশ করেছেন। 

সুখের কথা, আশা এবং আনান্দের কথা, আমাদের কেন্তরীর এবং বাঙ্ 
সরকার, স্বদেশের পুরাকীতি! ইলতুলি, অতীত এ্রতিচ্যের বাহক 
শ্ৃতিসৌধগুলি বা দেশের বিভিয় স্থানে ছড়িয়ে আছে সেশুলি সরেক্ষণের 
জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। এই হরনের কাজের জন্য কেব্্রী় 
শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কর্মণমিতি ভারত সরকার গঠন করেছেন 
এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য রতি চিত্রাবলিসহ পোসটকার্ড, 
পোষ্টার গাইড বুক শ্রতৃতি শ্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ইতিমহোই করেকটি পুরাকীর্তিস্বল “নরেক্ষিত' বলে ঘোষশ৷ করেছেন, 
হার মধ্য সাম্প্রতিককালে সংযোজিত হয়েছে হাওড়া জেলার ফেন্রকের 
গোপালন্ীটর মন্দির, মেদিনীপুর ছোলার দালকের দক্ষিদাকদলীর মন্দির, 


পুরুলিয়া জেলার পাড়ায় অবস্থিত চণতীদন্দিব, চেলিয়ানার বাধাগোবিন্দের 
ফন্দিঃ বীকুড়া জেলার অটবটে চপ্ডীর মন্দিয, স্বীরভূম ফেলার 
রাজনগরের মোতিত়্ মসজিদ ও বসার শিবনন্দির, মূর্শিলাবাচ জেলার 
কড়নগরে পপনেশ্বর শিবের উদ্দেশো উ€সগীর্কৃত জোড়বালো মন্দির, 
জলপাইগুড়ি ভ্রেলার পূর্ববহে অবস্থিত জটিলেশ্বর শিবের মন্দির এবাং 
(কোচবিহারের বলিল্লাপিতে শ্বন্থিত দিদ্ধনাত শিবের মন্দির 

যুব ও ছাত্রসমাজ্জ এবা জনগলকে উতিহপূর্ণ পূবাকীড়ি সলগুলি 
সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প. ব. সরকার, রাজ) ও জেলা পর্যায়ে, 
কলেজ এবং ক্ষুলেহ পরিচালনার পুরাকীর্তি দুল পরিদর্শন, পুরাকীর্তি 
সম্পকিত্রহরকন্ধ প্রতিযোগিতাব আতোক্তন করা. প্রাতত্তকেক্রিক তথ্যচিত্র 
জর্শন এবং. পূরাকীর্ডি হ্বলগুলিতে তখবেঘ নজব রাঙা সাহায্য করান 
জন্য জেলা পরিষদের ম্যধ্যমে অক্ষর) শুানদের নির্চেশকনে ইত্যাদি 
কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও -পুরাকীর্ডি'গুলি সংরক্ষণের জন) 
১৯৭৬-৭৭ সালের পদক পক্চবার্মিক পরিকল্পনার পরিকল্পন| বাজেটে ৫ 
লাগ টাকার বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। ইতিমহে৷ পূর্ত (হত) 
বিভাগ ছেকে বাঁকুড়া, হবীরভূহ, কোচবিহার ও ননিচা ক্েন্ণর পুরজীতি 
বিষয়ক পুস্তক হ্রতাশিত হয়েছে এবং হ্যগ্ডড়া ফেলার পুরাকীর্তি ভ্রকাশও 
আসন্প্রা়। এখন সর্বাধিক প্রয়োজন নিজ নিজ্ঞ এলাকার পূবকীন্টি 
স্থলগুলিব প্রাচীনতা ও এ্তিহাসিকতা সম্বন্ধে ভাপানর জন পলকে সচেতন 
রাখা_ও ব্যাপারে স্কুল, কলেজ, ক্লাব, লাইরেরি হড়ৃতি সংগ্ঠনগুলি 
একজে মিলেনিশে কাছ করতে পারলে দেশের এই অরহহেলিত বিষয়টির 
গু সম্পর্কে দেশবাসী একার্বাই সচেতন হতে পারবেন। 


থলিয়ার এতিহামণ্ডিত শিল্প ও শিল্পী 
অন্ঞিতকুমার মজুমদার 


খলিয়া-আমতা ঘানার অন্তর্গত একটি গ্রাম! দামোদর নদের তীরে অখ্যাত 
এই গ্রামটির নাম আশেপাশের করেকটি গ্রামের মধ্য বহল প্রচারিত। 
কিন্তু এই প্রানের যে একটা নিজ্ন্ব এঁতিহামর শিল্প আছে, সে শিল্পের 
ধারাবাহিকতা আত লৃত্ত। বর্তমান কালের শহরমুকধী পচারে বিশ্রান্ত লোক 
খুব একটা এর খবর রাখে না। 

উত্তরাৰিক্যরসূত্রে এই গ্রামের সূত্রধর জাতির মৃৎশি্পীরা এক 
অসাধারণ ওতিহযযণ্ডিত লোকশিল্পকে অনেক বাযা-বিগরি, সীমাহীন 
উদাসীনতা ও ক্ষমাহীন অবহেলার মধ্যেও অভূতপূৰ্ব যৈৰ্যের সঙ্গে বয়ে 
নিযে চলেছে তদের উত্তরসূরির হাতে এর জ্রীবল-মরলের ভার সঁপে 
দিতে। অস্ধনৈতিকভাবে এই শিল্প দু-একটি পরিধারকে গ্রাসাজ্ছাদনের 
সুযোগ দিলেও অবিকাংলই কিন্ত লক্ষ্মীর করুণালচভ বঞ্চিত। তাই 
অনেকেই খুঁজছেন আজ জীবিকার অন্য উপায়ে- ফোেনও পরিবর্তন। আর 
জর অনিবর্ধ ফল হিসাবে. এঁদের এক বিরাট আশে আল্স নানান পেশার 
নিবুক্ত। 


২৩১ 


আমতা ছানার যেকোনও স্থানে অনুষ্ঠিত ফেলা এঁর! নিযে হাতির 
হন, সরু কুষ্টার সঙ্গে এঁদের শিল্পকর্ম ছার নিদর্শন ছোট ছোট 
পুতুল, বেক -দেবীর মূর্তি, ঘোড়া. পান্তি ও সবর ইতাগি। 

একের তৈরি সরস্বতী প্রতিমারও নাম-ডাক আছে ঘেকীমৃতি, বৃদ্ধমৃত্তি 
ও সরস্বতী ঠাকুর এঁরা তৈরি করেন। এই সময় এদের পরিবারের সমস্ত 
তারাই _জেয়েরা পর্যন্ত ঠাকুর তৈরির কারে বেশ করেকছিন হাস্ত 
খাকেন। এঁদের তৈরি দূর্দাত্রতিমা, মৃৎশিল্প ফর্মের এক ঘনোহর দষ্টান্ত। 

আলিয়ার মনও পার্থ প্রান (বিনলার) অনুষ্ঠিত রাসমেলার এরা 
স্বেচ্ছায় বিনা পার্িভাহিকে যে শি্পকর্মের নমুনা রচনা ক্রেন, তা 
আশেপাশের অসছে) দর্শকের, ফেলা-অস্িযাত্রীর সংশবস দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। 

সৃশিক্গ ছাড়াও, এই সৃত্রবর শিল্পীরা কাঠের অন্যান্য হে সব কাজ 
করে খ্যকেন তাও শিল্পকর্ম হিসযযে অতুলনীয়। 


অষ্টাদশ শতকের দলিল ও 
হিসাবপরে গ্রামীণ সমাজ 


পীচুগোপাল রায় 


আমাদের দেশের সাবাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস বঙ্িতে বিশেষ কিছুই 
ছিল না) বৰ্তমানে পদ্চিতেরা নান উপাদান হইতে বছ প্রযাসে শেষ 
ম্যমূগ হইতে আবুনিকফালের এই সাযাজিক ইতিহ্যস রুনা করিবাছেন। 
এ দেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্তনের পর সংাহ্পতরের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই 
মাবোদপরের হালজশলা। হইতেই সুষ্ ইতিহাস লিচ্ছনের ষীতি অনুসরণ 
করা হয। বর্তমান হূগে সংবাদপড্জ ও নানা ঠস্থা্ি হইতে উপকরণ 
সাগৃহিত হইয়া আমুনিককালের ইতিহাস রচিত হইতেছে। সবোদপ্জ 
দেশের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলন্কন হইলেও, প্রায-প্রামান্তরে বছ 
পারিষারিক চিঠিপত্র, দলিল এবং ছিসাবপযরে যে সকল মালঘশলা 
ছড়াইর। অন্নে আহা বিস্ময়কর এবং এই দক ছলিল দত্াবেডের ছ্যে 
শেষ মব্যকুগের বহ অলিখিত ও অজ্জানিত ইতিহ্যস বে লুকাইরা আরে 
তাহা বন্য বাহল্য। এইরূপ পারিবারিক পুরাতন কাগজপত্র’ হইতে কিছু 
তথ্য সংকলন করিরা সেকলের গ্রামীণ সম্ধাজীবনের একটি চিত্র 
তুলিয়া ধরিকার তুরাস পাইতেছি। প্রবানত হাওড়া জেলার আমতা ঝরনার 
রসপুর রাজকে ফেরে করিয়াছি এই সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। 
শ্রদিনকালে দেবতাকে ফেরে করিযাই মের জনসাব্যর়ণের উৎসবাদি 
ও জন্ধনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত । এ অন্ধে একদিকে যেমন শাক্ত উপাসনায় 
দেবী চতীর শ্রাবন্ট লক্ষ করা যায, অন্যদিকে ধর্ম দেবতার প্যান্যও কয 
নয়। সংগৃহীত এইরূপ একটি দলিলে দেখা বায়, বালিয়া পরগনার 'কুষারে' 
(ছুরির) গ্রহের ছকু গলজিতকে সন ১১৮৩ সালের ১৬ মদ তারিখে 
বর্মঠাুরের বাততবাটি এবং দুর্বার, সরপাহি কোটামাপাড়া, চাকপোতা, 
বালিচক শড়ৃতি সহিত কয়েকটি প্রাযে জাহির ছাড় দেওয়া হইতেছে 


দলিলে লিখিত আছে সন ১১৪৮ সালের পূর্বাবষি এই জমিসনূহ দেকতার 
(ভোগনলে আছছে। ছাড়া জেলার আমতা থানার এ অন্লে হর্ঘঠাকুরের 
ভাব এমনই সুহ্রতসারী ছিল হে. শরায় ফেড়শত বছসর পূর্বের দলিললন্রে 
হর্যদেবতাকে সমন র্যস্িতে দেখা হায়। শুরালস্বরূপ, ১২৪২ সালের ২১ 
ভাৱ তারিখে এরূপ একটি কলপিত্রের যেখানে সইসাদ' শকষটি আছে তাহাৰ 
নিয়ে লেখা আছে -উ্ীবন্্দেকরা'। অনুরূপ ১২৩৫ সালের ১৫ ভা 
তার্িবের আরও একটি করপিয়ের “ইসান' শঙ্গের পরে লেখা আছে 
আহত দেবতা ইহা ছাড়া, এই এলাকায় কলিকাতা পাছে ১২০৪ 
লালে হর্মদেষতার একটি পাকা াটিচা্সা দ্ীতির মন্বিয়ও নির্বাদ করা 
হইরাছিল। 'এক্ষদ' পত্রিকার খম বর্ষ, ৬ সাচোর প্রকাঙগিত তারাপদ 
সীতরার প্রবন্ধ এই সম্পর্কে জষটবয। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গ সবর কর্তৃক 
হুজশিতব্ মীসীতরা কর্তৃক লিখিত হাওড়া জেলার পুরা" নামক 
পৃষ্যকে এই জেলার ১১টি ধর্মছেতার পাকা মন্দির আছে বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। সৃতযাং বর্মদেৰতার এই জধানা পশ্চিয্ববদের অন্যান ফেলার 
যতে ছাগ্ুড়াতেওড যে বিদ্বৃত ছিল এফন অনুমান ফনওমতেই অসঙ্গত 
হইবে না। তবে এই জেলায় বর্ম রধান্য কীতাবে করিয়া গেল তাহা 
গবেষণার বিষয়। 

অন্যদিকে মীলীচৈতন্যদেৰের আবির্ভাবের পর রাখাকৃষ) পুরায় 
হ্যাপক প্রচলন হয়। বৈৰ অহতদিগের অপূর্ব ল্েততক্কির আকর্ষণে বনী- 
নির্ঘন নিৰ্বিশেষে ব্যাপকতাবে জনেবেই বৈষাববর্ গ্রহ করিতে ংকেন। 
এইরূপ এক বৈষ্ণৰ পণ্ডিতের তৃতাবে এই জেলার আমত৷ খানার রললপৃর 
জের 'শিবাকন' বাহ তশেতা। রামকৃষ্ণ কৰিচন্ত বৈষ্ণৰবৰ্ম গ্রহণ কতেন। 
তিনি প্রতিত্তাবান পুরুষ ছিলেন এবং নিজনৃহে রাবাকৃফ। দৃগ্দদবিয়ত 
প্রতিষ্ঠা করিয়া আজীফন তাহার সেবার আদ্মোৎসর্শ করেন? ইহা ছাড়। 
আলোচ্য রাবাকাত বিস্রছের সন ১১৭৯-৮৫ সালের হিসাফপতে দেখা 
হায় বে দৈনন্দিন পু ব্যতীত প্রান পুকান উৎসব 'জন্মযাত্া' 
জেনি, রাসহায়া, দীপার দেওয়ালি), দোলাত অহাসন্করোছে 
পালিত হইত, কিন্তু কপি 'কূলনযাযা' উৎসৰ পালিত হইত লা। প্ৰধান 
পরান পর্বগুলিতে দৰি-চিড়ায় তোপ দিবার ব্যবস্থা ছিল। মহাশয় 
নিভানন্বদেৰ পানিহাটিতে এই দবি-চিড়ার উৎসব প্র প্রবর্তন ফরেন। 
উহসবা্গিতে বিশিষ্ট কীর্তরীয়ার নামসকৌর্ভনে মন্দির প্র্দণ সুগরিত 
হইত। জনজীবনে আক্বর্ষনের নিমিত্ত মাৰো মাকে ছাতা মহোবদবেরও 
আয়োজন করা ছইত। এই বিষয়ে গবেষকদের মতে আটা শতাজীর 
মহাভাগ হইতেই বাংলার কৃষ্ণরোরোর শ্রচলন হয় বলিয়া জানা যায় 
হস্ত রাষাকাত্ত বিস্েছের সন ১১৮০ সালের হিসাবপরে জানা যার, 
ওই বসের ৩০ সৌধ এক হাতা হহোহসবের জার়োস্ধন করা ছয় এবা 
হাত্রার অধিকারী হন্ারাম সূত্রবরকে "শিরোপা" শুদানে সম্মানিত করা 
হর। এই হাতার জন্য ১৮.১৫ (আরো টাকা তিন পরসা) এবং 
রোশনাই তেল খরচ ৮ (আট টাকা) কয় করা চুইরাছিল। তবে কত 
চিনের জন্য এই হায় নির্বাহ হইয়াছিল তাহার কোনও উদ্রেখ নাই। 

দগৃহীত ওইসব হিসাবগত্জের বাংলা ১১৭৯ ও ১১৮৩ সালের 
কাগতাপত্ে 'রাষ বলিক’, ১১৮৩ ও ১১৮২ সালের কাপতে দৌরাগ 
বণিক এবং ১১৭৯ সালের ফাগাজে আন্মারায বপিকের নাহ পাওয়া ছার 
এইসব হিসোৰপরে বছ বণিকের নামোজেছে অনুদান করা হাইতে পারে 
বে, এই অঞ্চলে বহ বণিকের ফস ছিল। সম্ভবত তাঁহারা দায়োদর 
নৰীপথে ব্যবসাবাদিজ্ঞ ফরিতেন। 

শচীন এইসব হান্দজগতরানিতে এই এলাকার কসতবাটি ও পুহনির্যাণ 


সম্পর্কে একটি চির পাওয়া যার। দেখা বায়, দেবনদুহ এবং 
ধরীবাক্িতের পৃহও। মাটির তৈয়ারি এবং হের জন খের সা 
নির্ষিত হইত। ধঁলের সরু রন্ডিন শলাকা এবং বেতের দ্বার! পূছের চাল 
সুন্দ্ররপে কারুকার্য করা হইত এক পুছের চালের এইসব 
আলগকেরলবদর্বে তোম সন্্রদায়ই যে দক্ষতা লের্শন করিত তাত ওইসব 
কাপত্পত্রান্ততে উ্লেছিত "ডোমকার্য শব্দটি হইতে জানতে পারা হয়ে) 


বিন লেখকের হেফরজতে এইসব জলি বাবে রা 


হারান সীন্ধরা দিত "হালা জেলার লোক-উতসব' প্ৰাক টি 
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সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ : নতুন মূল্যায়ন 
(প্রথম পর্ব) 


অনিরুদ্ধ রায় 


সনতদশ শতাবীর শেষ দশকে সুযা বাংলার যে বিদ্রোহ ঘটে তাকে 'ভুমাবিকারী বিদ্রোহ" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। স্বজকালীন মেয়াঘ সত্বেও, 
এই বিল্োহের গুরুর অনস্বীকার্ব। শোনা সিং ও রহিম শাহ'র বিদ্রোহ শুধু যে সূবা। বাজায় মোগল শক্তিকে ধংস করতে সচেষ্ট হয়েছিল তাই নয়, 
ইউরোপীয় শক্তি প্রসারের জনা এই বিস্রোহ সর্বশ্থম ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল যলেও মনে হয়।? 

এখানে আমরা এই বিস্রোহের ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ করা ছাড়াও আরও দু-একটি বিষয় উত্থাপন করতে চেষ্টা করব। প্রত্যেক কিঘ্রোহেবই একটা 
নিজ্গন্ব আন্যত্তরীগ ধারা আছে। ওই বারা বিল্লোহের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সমকালীন পারিপার্দিক অবস্থার সাহচর্ধে তৈরি হয়। এর ফলে 
বিদ্রোহের একটা নিল যুক্তি (-০8%) থাকে। বিপ্রোহের কাঠামোর সঙ্গে বহির্সাক্ছের যোগাযোশ বিবেচনা না করলে ওই বুক্তিটি ধরা পড়ে না। 
ফলে আমরা বিশ্রোহের কাঠানো ধারা ও যুক্তির স্বরূপ বুঝতে পারি না এবং সমকালীন সমাজের অন্তর্ঘন্বের গুধান রূপটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট 
রয়ে ঘার। যেহেতু আমাদের কাছে সব প্রয়োজনীয় তথ্য নেই তাই মনে রাখতে হবে যে, সমকালীন যা পরবর্তী লেখকরা বিস্রোহে কোনও আশে 
নেননি যা বিজ্োছের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ছিলেন না। শুতএব আমরা এখানে শু কতকতলো রগ উত্থাপন করব। সরাসরিভাবে এর উদ্দেশ্য হবে 
বিস্োহের ক্রদপরিবর্তনশীল কাঠামো ও তার নিজ্ঞহ্থ ধারার মধ্যকার সম্পর্ক নির্গত করা এবং কিছ্লোছের নিজ্ঞহ্ব যুক্তির সঙ্গে তৎকালীন সমাজের সম্বন্ধ 
ও তার ফলাফল নিরূপণ করা। 

এই ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিব্রোহকে দেখার শরয়োজনীরতা আছে। আজ পর্যন্ত এই বিস্রোহকে মোগল সাত্রাজ্য প্রসার বা তংকালীন ইউরোপীয় 
শ্িবরগর ফিস্তার লাভের কোণ ছেকে দেখা হযেছে। আচার্য বনুনাঘ সরকার তার লেখার+ মোগল শাসনের ক্রমাবলুষতির পটদৃযিকায় এই বিদ্রোহের 
যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়েছেল। তার উত্তরসূরিরা* তার পথ নির্দেশে আল্জও চলে আসছেন। এই পদান্ধান্দরশের অবশ্য প্রধান কারণ এই যে, ভায়ত ভূতে 
এই বিস্লোহ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যের অভাব। সম্প্রতি বিদেশে রক্ষিত তৎকালীন ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানির চিঠিপরঃ থেকে ওই বিদ্রোহ সম্পর্কে 
বু কিছু জ্যনতে পারা গিয়েছে: তার ছ্বেকে ওই বিস্লোহের পটভুিকা ও ঘটনা পরম্পরায় শুধু যে নতুন মূল্যায়ন করা সম্ভব তাই নয়, সুবা বালোর 
এক জান্বিকলের সামাজিক চিত্র আরও সুস্পষ্ট করে তোলা হায়। 

শ্রক-বিশ্োহ যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিক৷এব্যনে আর নতুন করে উপস্থাপন করার প্রয়োজন নেই। শুধু বিদ্রোহের পটভূরিকাস্বরণ 
বিশ্লোহের করেকটি ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ওই ঘলোগলি থেকে সমকালীন ইতিহাসের নায়কদের বে চিত্র পাওয়া যাবে, সেটা শুধু বর্তমান 
মতামত ছেফে ভিতরই নয়, এর ছেকে এটাই প্রতীয়দান হবে যে, বিয়োহ যুগের বালোর যে সকল শক্তি কাজ করছিল তার শুরু আমরা এখনও 
সমাকডাবে উপলৰ্ধি করতে পারিনি। 

১৬৯৫ প্রিনটান নাগান সুবা বালোর সোন। ও রূপা আমদানি এত কছ হয় যে, বিদেশি কোম্পানিশুলির পক্ষ তেকে তাদের দালালদের দাদন 
দেওয়া শর অসম হয়ে পড়ে" ফলে কারিগরদের আগাম পাওনা প্রায় বন্ধ হয়ে বার। এই অবস্থা হয়ত আহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত না. কিন্ত 
কতকতলি কারণে ওই সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। তৎকালীন ফরাসি কোম্পানির চন্দননগরের কৃিয়াল প্রো মার্তা 
ভার রোজনামচার়* লিহেছেন যে, ১৬৬৪ থেকে ওড়িশার হিন্দু রাজারা বাদশাহ আওরছজেবের মন্দির ধসে করার খবর পেরে ছোটখাট বিমোহ 
করছিলেন। মাতা অবশ্য স্বীকার করেছেন যে. বৃদ্ধ বাদশচছের আসর মৃত্যুর পরিহেক্ষিতে একটা পৃহবদ্ধের আশঙ্কা পরায় অবশস্াধী হয়ে উঠেছিল। 
ফলে, ঝদশাহের পূত্র ও পৌত্রদের মহো যথেষ্ট সংখ্যক সেনানারক ও ভৃচ্ষবিকারীকে অনুপাহী হিসাবে পাওয়ার ও প্রচুর হনরেয় ফরারম্ত করার শর়াম 
আরম্ভ হয। মার্ডার মতে শ্রেডা নিং-এর বিচোহ এই বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থাহসূত।' 


বিপ্রোছের কারশ সম্পর্কে সাম্প্রতিককলে বে মত পেবেদ করা 
হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে শোভা সিং ও তাঁর তাই হিন্মত সিং 
'দেশানুয়াপ' ও 'পরহিতত্রত' গুপাবলিতে ভূষিত ছিলেন * ব্যক্তিগত 
চরিত বা বিশেষ গুশাবলি হে এক্ষেত্রে ফোনও অবস্থার সৃষ্টি করেনি, 
সেটা আমরা এগানে ক্রমে দেশ্বতে পাব। 

আমাদের তথোয় একটি ক্রটি এখানে উল্লেখ করা অবশ্য শুয়্রোজন। 
বিদেশি কোম্পানির চিঠিপত্র, রোজনামচা ইত্যাদি সবই বিশ্লোহ ভতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর থেকে লেখা। ফলে বিশ্লোহের গোড়াপনতন সম্পর্কে শ্রমান্য 
তথ্য আমাদের হাতে নেই। 

বিদ্রোহের বান কারণ সম্পর্কে পরবর্তীকালের উ্রতিহাসিক সিমুল্লাই 
বলেছেল যে, বর্ষমানেকস মহারাজ্জার অত্যাচ্যরে ভুতিষ্ঠ হয়ে শোভা সিং 
বিক্রোহ করেন। লক্ষণীয় বে. বর্তমানকালের সুযোগ) এতিহালিক ট্রফাল 
হাবিবের চিন্তাধারার সঙ্গে এই মতের যথেষ্ট ছিল যরেছে।১০ আচার্য 
সরকার অবশ্য মোগল শাসনের অবক্ষয়ের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল. 
তার মধ্যে শোভা সি-এর বি্বোহের অন্কুরকে চিহিন্ত করেছেন। কিন্তু 
সমকালীন ইংরেজ কোম্পানির চিঠিপত্র ও নথি ওই বিস্রোহের একটা 
অনালোকিত নতুন দিক 'আনাদের সাহনে তুলে ধরে। 

বর্ধমানের তৎকালীন জবিদায কৃষরাম রারের পূর্বপূরুষরা ছিলেন 
ক্ষতি! এবং ব্যবসাদৃত্রে তারা বর্ধমানের ক্যা রারপূরে বসবাস আরস্ত 
করেন বলে কথিত আহে।১ কালক্রমে তারা বর্ধমানের তিন জায়গার 
কেতোচাল ও চৌধুরী হন।১২ দের অধস্তন পুরুষ কৃষ্ণরাম বাদশাহ 
আগুয়গজেবের শ্রিয়পাতর ছিলেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। ফারদ তাকে 
পম গক্ষিল-রাঢ় প্রদেশের সুখ] ইজারাদার নিযুক্ত করা হয়েছিল।১০ 

১৬৯৫ প্রিস্টাব্দের জুলাই আগস্ট মাসে লোভ] সিং বিল্লোহ করেন। 
প্রথযে তায় পরগনার চারপাশ লুঠ করার পর১% তিনি বর্ধমান আক্রমল 
করেন। কৃষ্ণরান নিহত হন ও তার পুর জগৎ রায় তহকালীন ঢাজবানী 
ঢাকায় পলায়ন কর়েন। এতিহাসিফ গোলাম হোসেন খানের ঘতে শোভা 
শিং শুর ধনযন্্ লৃঠ করেন।১৭ অনেকের মতে শোভা সিং-এর বিজ্রোছে 
যোগদান করেছিলেন বাকুড়া-বিক্ুপুরের রাজা গোপাল৷ সিহে ও 
চন্দ্রবেণার জমিদার রঘুনাথ সিহে_বদিও এই ধারণার বিশেষ কোনও 
প্রমাণ নেই।১* শোভা সিং-এর বর্ষঘান আক্রমণ করার পিছনে ব্যকিঙ্গত 
কারণ ছিল৷ এবং ওই বা্জিপত বা চরিত্রগত কারণ বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নির়েছিল__এ রকম কথ! কোঘাও কোথাও বলা হয়েছে। কিন্তু 
ক্ক্তিনিতপেক্ষ যে পটভূমি এই কিপ্রোহ্‌ সম্পর্কে জানা যাচ্ছে তা অনেক 
বেশি প্রশিধানযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য 

তহ্কারীন ইংরেজ ও ফরাসি কৃঠিয়ালদেয চিঠি খেকে জানতে পারা 
হায় যে, জন্মংশেঠ বংশের প্রতিষ্ঠাতা যাপিকঠাদের ভাই গোলচলঠাদ 
বিদ্রোহীদের নিকট বন্ধু ছিলেন এবং বর্যঘান অধিকৃত হওয়ার পর 
বিস্োহীদের বছ 'বিল' টাকায় জপাস্তরিত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে মহাজন গোল্ছুলটাদ ছররেকজরা একে 'শরফ' বলেছেন) ইরেজদের 
বিশেষ শ্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তার উপর ইংরেজদের বিশেষ আস্থা 
ছিল।১* এর থেকে ইযরেজদের সঙ্গে বিশেষ এক তারতীর শ্রেণির 
“বোবাপড়া' এবং দুই দলের সঙ্গে বিশ্রোহীমের সম্পর্কের একটা নতুন 
দিকের প্রতি আমরা আকৃষ্ট ইই। 

তদানীন্তন বাংলার নবাব ইব্লাহিম খান১* ও তার কেওয়ানের হন্যে 
একটা ব্রেষারেধির সম্পর্ব ছিল। বিশেষ হিরপাত্র ছিল উল্লেখিত 
গ্চেলালঠাদের ভাই খাপিকটান। ইংরেজন্রে মতে এই দেওয়ান 


ঘাশিকটিদের সহায়তায় লোকজনের উপর অত্যাচার করতেন ও পুর 
ধনরত আন্বনাৎ করতেন।১৯ মহাজন গোলালটদের সঙ্গে বিন্রোহীদের 
এই সম্পর্ক দেওয়ানের অক্তনা ছিল না। এদিকে গোলালটাদের শক্ররা 
নবাব ট্রাহিম খানকে ওই সম্পর্কের কথা জানিছে দেয়। কলে গোলালেয 
কিছু চিঠি ও হি, নবাব বাজেয়াঘু করে ওই সম্পর্কের সতাতা সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হল। এর খেকে অন্তত এইটুকু যোবা বায় যে, বি্োহের ভর্তি 
বরধদিন হরেই চলছিল-_অর্থাৎ এটা আকস্মিক কিছু নয় এবং হাস্ততি 
ব্যাপক আকরেই হচ্ছিল। বিল্লেহের আপাত সাফল্যের কারণ এই ব্যাপক 
হস্তি দিকেই ইঙ্গিত করে। 

ওই, সময় যাদশাহ আওরঙ্গছেবের তুকুমনাজা বিল্লাহ দন করার 
জলা এসে যাওয়ার. নবাব ইত্রাহিন খান বহাজ্ন মাশিকঠাদ ও তার অনা 
ভাই ছীরালম্দকে কার্যরন্ধ কবেন। গ্যেলাকটান ঢোকায় আদার পথে খবর 
পেতে মুখসবাবাদে পালিয়ে বান। অনা বপিকেরা ও মধাক্জনেরা। নবাবের 
এই কাজের তত প্রতিবাদ করেন।২০ এমনকী, পাটনার বণিক ও 
ঘছাজনেরা জানান যে, যতদিন না তাদের মুক্তি দেওয়া হচ্মে, ততদিন 
তারা কোনও কাজ করবেন না। ফলে ওখানে সণ্ডির কারবার একেবারে 
বন্ধ হয়ে যার ও মুন্রার ত্র ক্ষাটতি দেখা দেয়।*১ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর খটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে শেঠ পরিবারের ওই 
বিহ্োহের সঙ্গে হত্যক্ষভাবে লিপ্ত হওয়ায় গুরুত্ব কনে ঘায়। শেন্তবা 
একদিকে শাসকপোষ্ঠীর একাংশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অতাচাবেন 
অংশীদার হচ্ছে ও শুপরদিকে ওই-শাসকদের বিরুদ্ধে বিদরো্টাদের সাহাযা 
করছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এবারে অবল] নবাবের একটা সূনিদিষ্ট 
পথ প্রথম থেকেই গ্রহণ করার ফলে (ছার বুলে রয়েছে দেওয়ানের সঙ্গে 
যেবায়েখি) শেঠেরা বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেনি। বলা যেতে 
পারে কি যে. নব্যবের এই বলিষ্ঠতার ফলে বিদ্রোহের গতি পরিবর্তিত 
হয়েছিল? ১৭৫৭ ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন নবাব লিয়াজউন্টোলায পরাজয়ে 
শেঠ পরিবারের ভূমিক এই বিয্লোহের পরবর্তী অধ্যায়। 

অন্যদিকে. নবাবের কাজের বিরুদ্ধে মহাঞ্জন ও হণিকদের বিক্ষোভ, 
প্রতিবাদ ও কাজ বন্ধ করে দেওয়া একেবারেই উপেক্ষমীয় নয়। বাংলার 
ইতিহাসের ক্রান্তিকলে অবক্ষরী সামস্ততাত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে নবোন্ধৃত 
আদি বালিজ্যনীতির (77575801015) সংঘর্ষ হে তাস হচ্ছে, 
ঘুগসদ্ধিকালের এই কিছ্রোহ তারই দোতক। ক্রমবর্ধমান লি ও পদ 
চলাচলের জন্যে যে ব্যবস্থরে শুরোজন. তংকালীন সুবা বাংলার মোগল 
শাসনহস্তের মাধামে সে ব্যবস্থা আনা সম্ভব ছিল না। মহাজ্জনদের টাকা 
লরি করার ইচ্ছা উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদন করার ছল), বিস্োহ্যদের লাহাযা- 
গন ও ইংরেজদের সঙ্গে হাত বেলানো, এ সবই একটা ক্রমবর্ষরান 
চাপের লক্ষদ।২২ ওই চাপই বির্রোহীদেরকে ইতিহাসের ক্রীড়নক করে 
জন্ম দিয়েছিল। নানা ফরেণে অবশ) বিদ্রোহের রূপ কবলে ঘাওচার ফলে 
সামস্ততাত্িক শক্তি আরও কিছুদিনের জনো বালোয় ফিরে এসেছিল। 
আমাদের এই রচনা ওই রূপ বছলানোর সাক্ষিত্র ইতিহাস। 

বকিস্লোহী শোভা সিং-এর দলে কোন্‌ ধরনের লোক কোন্‌ সামান্তিক 
স্বর থেকে এসেছিল, সে সম্বন্ধে মতগ্নৈধ খাব স্বাভাবিক।** কারণ 
তৎকালীন তথ্য-আকের নে সম্বদ্ধে নীরব। তবে ওই দলে থে প্রচুর 
পরিমাপে নিস্রশ্লেপির লোক ছিল-_বারা সাবারলত বাগনি বলে 
পরিচিত, সে সম্পর্কে কোনও মতবিরোধ নেই।'' স্থানীয় জলের 
নেতৃবে নিক্ষত্রেণির বিদ্রোহ যে মোগল হিশ্দুস্থানের সামস্ততাস্তিক শ্যসনের 
চিরাচরিত কতি, এটাও আমাদের অজানা নেই।২৭ এই ঘটনাবলি ছেকে 


২৩৫ 


হয়ত মনে হবে বে, শোভা সিং-এর বিদ্রোহ সামস্ততয্রের উচ্ছেদ করে 
নতুন বাবস্থা এনে দেবার একটা চেষ্্ করছে ঘার হবে? জাতিতেদ প্রশ্ার 
বিরুদ্ধে নিশ্ন জাতির ও নিশ্বশ্রেশির প্রতিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ 
যষমে ধারণা করলে ইতিহাসের একটা সহন্ধ সযীকরণ করা হবে, হেটা 
তার পরস্পর বিরোধিতাকে ((ঞ॥৷৮৯৫৷০৷৷০০) শন্্ীকার করে। এই 
পরস্পর বিরোধিতা-যেটা আমরা এইবার বিয়োহের কর্মসূচির ঘহ্যে 
দেক্ততে পাব সুবা বাংলার সেই বিশেষ পর্বের প্রতিজ্ছবি। এই ছবি 
বিল্লোহদের আত্ান্তরীণ হ্যবন্থা ও তাদের সমস্যার মধ্য দিয়ে দেখতে 
হবে, শুধু মোগলাশালনবন্ত্ের হকুমনামার মধ্য দিয়ে নঢ। 

এই ছোট প্রবন্ধের মহ্যে আমরা এই বিত্েছের দুটি থারা দেখতে চেষ্টা 
করব। একটি হচ্ছে_ বিষ্বোইীদের সামরিক ব্যবস্থা ও অন্যটি 
বিষ্যোইীদের সঙ্গে বৃহত্তর সঙ্গের সম্পর্ক। সামরিক ব্যবস্থা বলতে 
আমরা বুঝতে চেষ্টা ফরয 

(ক) যিস্লোহের বিভিন্ন শের নেতাদের কার্যকলাপ: 

খে) বিদ্রোহের নেতাদের সঙ্গে তানের দলের বিডির আশের 

যোগাযোগ ও আদাল-বদান। অন্যদিকে, বণিক ও ফৃহক_ 
এই দুটি শ্রেপির সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক ছিল তার 
আলোচনার মাধমে আমরা বৃহত্তর সমাচ্ছের সঙ্গে 
বিশ্োহীদের সম্পর্ক বুঝতে চেষ্টা করব। 

১৬১২ প্রিস্টা। থেকে অবিক্ছিত্র রাজনৈতিক শাস্তির ফলে সুবা 
বাংলার মোগল শাসনধ্যবনথায় সৈন্যদল ও দুর্গের প্রয়োজন নবাবরঃ 
অনুভব করেননি। গঙ্গার অববাহিকায় (যেটা তৎকালে হুগলি নী নামে 
খ্যাত ছিল) গলি ও থানা (কলকাতার অপর শ্রান্তে)** ছাড়া বড় দুর্গ 
কোথাও ছিল না। ঢাকা (তৎকালীন রাজেঘানী) রাজমহল ও মুখসুদাবাদ 
ইত্যাদি শহর হুর হন-র় ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল 
কিন্তু দেখানে পাসনকর্তারা দুর্গের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।২৭ 

বর্ধমান বিজ্ঞৱের পর বিঘ্োহীরা তৎক্ষশাৎ হুগলি আক্রমণ করেনি। 
ইংরেজ কোম্পানির চিঠি থেকে জানতে পারা বার যে, তারা৷ বর্ধমানের 
চারপাশের অঞ্চলে লুঠতরাজ এবং অন্যান্য ঘনসকনারের উপর অত্যাচার 
করতে আযম করে।৭* উদ্দেশ্য বোধহয় অন্যান্য মনদবদারদের ব্যস্ত ও 
নিরপেক্ষ রেখে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহ ফরা। কিন্তু এ কদ। বিশেষ 
উত্লেখযোগ্ঃ হে. বিদ্রোহীরা পরবর্তাকালের মারাঠা বর্নিদের মতো 
নির্বিচারে লুঠতরাজ করেনি। যে অবিন্যসীরা ওদের বশ্যতা স্বীকার 
করেছে, তানের উপর কোনও অত্যাচার করা হয়নি। বারা নতিরীকার 
করেনি তাদের ঘরবাড়ি স্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ২* অর্থ পরবর্ীককালের 
মারঠোদের সঙ্গে এই কিছ্োহীদের শ্রভেদ মৌলিক? ঘারাঠারা বালোয় 
স্থায়ীভাবে থাকতে আসেনি বলে স্থানীয় লোকজন পালিয়েছে কিলা সে 
বিশ্বে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কিন্তু এই বিয্োহীদের লক্ষ্য স্থানীয় 
লোকজনদের নিজেদের বশ্যতার রাখা। এই উদ্দেশ্যের জন্য বিদ্রোহীদের 
পরবর্তী কর্মসূচিও মারঠোরের খেকে অনেকাংশে পৃথক; এই কর্মসূচির 
হে একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপস্থার আভাস স্পষ্ট। বলা 
দিল্গয়োজন যে, কিছু কিছু নিরীহ লোকের ক্ষতি হয়েছিল ** কিন্তু 
ওইসব ঘটল! ছটেছে বিল্লোছের প্রায় শেব অব্যারে, যখন বিদ্রোহীদের 
অৰ্থ কমল খারাপ হয়ে ত্বসছে। 

১৬৯% দ্রিস্টানদের এহিল বাসের হবে স্যেড। সিং গঙ্গার উপর দিয়ে 
হাল চল্চলের উপর চৌকি বসাতে আরম করলেন। সুতানুটি ও 
সুখসুষাবাদের মধ্যে বং চৌকি বসেছিল এর ফলে ইযরেজদের নৌকা 


আটক হয় এবং ইরেজরা শোতা সিং-এয় কাছে আবেদন কবেন যাতে 
ইাবেক্দের বিনা গুদ্ষে নৌকা ও মল চলাচলের অনুমতি দেওয়া হু 
অনুমতি দিয়ে শোভা সিং একজন বড় কর্মচাহীকে লাঠান। মোগল 
াঁকশালের উদ্দেশ্যে ইংবেক্্দের একটা নৌকা ৰুপে! নিযে হাক্ছিল। সেটা 
একটা চৌকিতে আটক করা হলে ওই কর্মচারীর নির্দেশে ছেড়ে দেশা 
হণ আদি বাণিজ্য (॥০৫৪৷৷৷৷৷৷১৷৷) শীতিপ্রশৃত বিদ্রোহের সঙ্গে 
ইাবেজদের পরোক্ষ হোগ্যযোচগের এর ছ্ষেকে প্রতাক্ষ প্রমাণ আর পাওয়া 
ঘাবে কি? এহপরেও দেখা ঘাবে যে. অন্যান) বিদেশি কোম্পানির লঙ্গে 
গোলমাল হলেও শোভা সিং বা বহিম শাহ (পরবর্তী নেতা) নিজেরা 
ইংরেজদের সঙ্গে বিশেষ গোলমাল কবেননি। নেতাদের সঙ্গে ইংরেজদের 
ওই যোপগাযোপের জন্যে শেঠ পরিবারকে কি দায়ী করা চলে? 

অপরপক্ষে দেখা যায় বে. ইরেকযা নবাব ইব্রাহিম খানের সঙ্গে 
যোগ দিযে বিস্রোহ দমন করতে অস্বীকার করে এবং করহদিন অবাধ বাহ্যত 
নিরপেক্ষ গ্যকে। কিন্তু এই নিরপেক্ষতার অর্থ এই নয় যে, বিল্লোহীদের 
সমর্থন করা হয়েছিল। বরং এতে সমসাময়িক আতঙ্ক ও শরাজকতার 
ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে. যখন দেখা হায় যে বিদেশিরা তাদের কৃঠিুলো 
(৮৯০০১) ছোটখাট দুর্গে পরিপত করছে ।*২ পরবর্তী খঁতিহাসিকদের 
মতে ওই পরিবর্তন বিদেশি কোম্পানির সুবা বাংলোর শপ্রদ সামরিক 
পদক্ষেপ মোগল অবলুপ্তির সূচনা। কিন্তু বিদেশি কোম্পানিদের এই 
পরস্পর বিরোধী নীতি শুধু সমকালীন শা্নব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা নয়, 
যুগসন্ধির একটা প্রতিজ্ছবি নাত__সেটা বিদ্রোহের অব্য দিয়ে ক্রমশ 
প্রকাপিত হবে। 

এই লৌহার্গা কিন্ত বিদ্রোহীদের ও ওলম্দাজদের ঘহ্যে ছিল না? 
বর্ষমান বিজ্ঞরের পর শোভা সিং ওলন্দাজদের কাছ থেকে ষাট হাজার 
টাকা দাবি করেন এই যুক্তিতে যে, ওলনদা্রা বর্ধমান বাজার গোনত্তার 
কদ্ছ ছেকে ওই টাকাটা বার হিসাবে নিয়েছে। যেহেতু টাকাটা জমিদারির 
শে ও যেহেছু বিস্োহীরা ওই জফিদারিয স্বত্ব ভোগ করছে, অতএব 
টাকটা ওদের প্রাপাঁ এই দাবি ও মুক্তি ওলন্দাজরা সরাসরি অস্নীকার 
করেনি। ওলস্যাজেয। এর উত্তরে রসিদ থা গোমন্তাকে হাজির করার দাবি 
জালায। গোমস্তাকে বি্োহীযা হাজতে রেখেছিল বলে ও রসিদ পাওয়া 
হানি বলে, তারা এই দাবি অস্বীকার করে এবং ওলন্দাজ ফোম্পানির 
কুঠি লুঠ করার ভয় দেখায়। ফলে ওলন্দাজরা কৃঠিতে পু অন 
জোগাড় করে ও করেকটি জাহাজ কাছাকাছি এনে রাখে পি তৎকালীন 
ইঞ্জায়াদারের গোমন্তার সঙ্গে ওলন্দাজ ফোম্পানির এই সম্পর্ক যালোয় 
হচলিত মূষা ঘাটতির কথাই স্মরণ ধরিয়ে দেয়। ওলল্মাক্স কোম্পানি যে 
সামস্ততান্তিক শাসনের মধা দিয়ে পণ্যের পসরা বাড়ানোয় চেষ্টা করছে 
যেটা সমকালীন সূবা ব্যলোয ইজ ও ফরাদি কোম্পানির প্রচলিত পথ 
নয়_এটাও কি পরস্পরবিরোধী ধারার নির্দেশ দেয় লা? 

বাধ ই্রাহিয খান এতদিন অবধি প্রায় নিরপেক্ষ হয়ে বসেছিলেন। 
ব্দদশাহের হকুমনামা পাওয়ার পর তিনি ভার পু জবরদন্ত খানকে সৈন্য 
সংগ্রহের আদেশ দিয়েছিলেন। সাধারপত এতিহাসিকরা। নবাবের এই 
আচরণের জনে) তার বার্ধক্যজনিত আলম্যকে দায়ী ফরেছেন ৪ 
তত্কালীন ফরাসি কোম্পানির কুঠিছাল সার্তা অবস্য বারবার বলে 
আসছেন যে, নবাবের এই আচরপের পিছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে যেটা 
ভার অতীতের দিকে তাকে স্পষ্টতর হয়৷ এটা মনে করা 
অসঙ্গত হবে না বে. বাদশাহ আওরঙছেবের আস মৃত্যুর পর অবশ্যন্থাইী 
পৃহবিক্যদের পটভূষিকার নব্যৰ এই বিল্লোহকে বাড়তে দিয়েছেন তত 


২৩৬ 


দমন করার কোনিও চেষ্টা করেননি এই ইস্সিত 'আদরা ইংরেজদের চিঠির 
মধ্যে ছকে পাই থে. বিদ্রোহীরা আওরঙ্গজেবের রিদ্রোছি আকবরকে নেতা 
করার চেষ্টা করছে স্* উল্লেখযোগ্য বে পরবর্তী নব্যব, আক্িম-উস-শান, 
আওয়সজেবের হলৌত্র, কিল্রোহীদের সঙ্গে বহুদিন আলোচনা 
চালিয়েছিলেন। এ সন্বস্কে পরে তথ্য বিস্রেহ্প করা হবে। 

১৬৯৬ ব্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মতো) হর্যমান ও মেদিনীপুরে 
সর্বাত্মক অরাক্তকতার সৃষ্টি হযেছিল। ব্যবসাধীরা নিরুংসাহ হয়ে মাল 
পাঠানো বন্ধ করেছিল। রাহানণরের চারপাশ শোভা দিং-এর অসম্যে 
অনুচবের হাতে এসেছিল-_যাদের নিযন্ত্র করার ক্ষমতা এই বিদ্রোহের 
লেতাদের ছিল না।প' এই স্বল্প সময়ের মহে! বিপ্রোহীসের জয়লাভের 
ফলে রাজ্যের বেশির ভাগ অঞ্চলেই মোগল ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যায় এবং 
বিভিন্র ধরনের গুজব ছড়াতে দ্বাকে। একটা শুজব রটে হার যে, 
বিল্োষটীরা ছুগলি আক্রমণ করবে”, বার ফলে স্থানীয় ব্যবসারী ও 
শরফরা শহর ছেড়ে ওলন্দান্ শহর চুঢুড়াতে আন্রঘ নিতে থাকে৷ 

এই খঙছরের জুনের মনো কি্রোহীয়া নদীর অপর পার দখল ফরে 
নেওয়ার ফলে এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, স্থানীয় ইারেজনের মতে 
তাদের দল করার মতো ফোনও শক্তি বালায় ছিল না। ব্যবসা ও 
বালিজা কিমলোইীদের করার হয়েছিল. কারণ শুল্ক না দিয়ে কোনও নৌকা 
ওদের অসঙ্গে। চৌকি পার হতে পারত লা।*৯ 

কিন্ত এই কিল্লোহ যখন সহচেযে শক্তিশালী হয়ে উঠল তহ্গনই এর 
মধোকায় পরস্পরবিরোধী হারা স্পষ্ট ছয়ে এল। একদিকে যখন বিদ্রোহের 
নেতারা ইংরেজ ও ফরাসিদের সঙ্গে সৌহার্দা স্থাপন করার চেষ্টা কাছে, 
তখনই বিদ্রোহের সাধারণ অনুগারীয়া ওদের নৌকা আটক করে বা ভারী 
গুক্ক আমার করে এর বিপরীত মনোভাব সৃষ্টি করে । আটক মাল বন চেষ্টা 
ও সছরের পরে খালাস করা হলে সে মালের উপর লাভ কমে হায়। ফলে 
ব্যবসায়ীরা মাল বা টাকা কোনটাই পাঠাতে ক্রমশ দ্বিযাবোষ করতে থাকে 
এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যে অসহযোপিত। শুরু করে --এ অবস্থাটা 
তৎকালীন ইংরেজদের চিঠি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । কোন্‌ পক্ষ জয়ী হবে 
সে সম্বন্ধ ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট হায়ণ। তখনও পর্যন্ত না হণ্ডরায়*” বিল্লোহের 
নেতাদের সঙ্গে তার! ভালো সম্পর্ক স্থাপনের এবং অরাজকতা অবসানের 
কামনা করছে। বিঘোহীদের শাসনব্যবস্থা ঠিকনতো রাগ না নেওয়ার ফলে 
বহিক্রগিতের সমাজ কি্রোহীদেয় সঙ্গে আদান-প্রদানের পাকাপাকি ও 
স্বাভাবিক সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না-_যার ফলে সম্যজের বিভিতর আশে বিদ্রোহ 
সম্পর্কে অদের মত্ত নির্ধারণ করতে ক্রমশ বাধা পাছ। কেবল ওলন্দক 
ও পর্বৃনিজরা এর বৃতিক্রম। তারা প্রথম থেকেই বিদ্রোহ সম্পর্কে 
নেতিবাচক ভুমিকা গ্রহন করেছে, যদিও এর হে ওনারা কিছু 
পরিমাণে ইতন্তুত করছিল, কিছ, আমরা তা পরে দেখব। সামরিক দিক 
থেকে এই নেতিবাচক তৃমিককে বিফ্রোছের পরাজয়ের পরোদ্ষ কারণ বলে 
ধরা ষেতে পারে। 

এই সময় একটা গুজব উঠেছিল যে, মোগলরা হয়ত বর্ধমানের 
জমিদারি বিস্রোহীদের দিয়ে একটা সন্ধি করতে পারে।*? শুজ্ধবের সত্যতা 
নির্ঘয করা শক্ত । নবাবের নিশ্চেষ্টতকে এই গুজবের কারণ বলে ঘরে 
নেওয়া যেতে পারে; ঘদিও আমরা এর থেকে মব্যযুগীর় ভারতে 
সামাজিক মানসিকতার একটা ছবি পেতে পারি। ভহকালীন 
সমাজব্যবস্থায় আইনানুগ ক্ষমতায় চেয়ে ক্ষফতা খাট্মনোর আসল ব্যবস্থা 
বেশি মুগ । ক্ষমতা সাই হন্তাত্তরিত হলে জনসোধারশের চোখে সেটা 
আইনানুগ রূপ নেয়-_বার ফলে সূৰা ব্রলেয়ে Inutio! Loyaly 


ব্যক্তিগত [ন্যভা)-র চাইতে বড় হয়ে ওঠে। সামন্ততাত্তিক 
শাঙনব্যবন্থা় আচ্ছাদিত বাঙ্জপুতানায় এর বিপস্নীত দিকটা আমরা 
দেখতে পাই। অ বালান সম্পূর্ণ ও যথার্থ সামন্তৃতাত্তিক সমাজ গঠিত 
হহনি। অবস্য হে লব অন্কলে যোড়শ শতান্দী ঘেকে নতুন উপনিবেশ 
গঠিত হয়েছে, সেখানে স্থানীয় L০১ঝ১ অনেক বেশি দুগ্য হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল । এ প্রসঙ্গে রাজা প্রতাপাদিতোর ও বাজ সীতাবান রায়ের 
িল্রোহ উল্লেশ্মযোগ্য। 

১৬৯৬ প্রিস্টান্দের মহে। শোভা দিং-এর অকালে নৃত্যা হল। 
তৎকালীন ফরাদি কোম্পানির কুঠিয়াল মার্তা ছিধাহীনভাবে লিহেছেল 
যে, শোভা পিং উচু ছান খেকে নীচের বারান্দায় হঠাৎ পড়ে গিবে হাশ 
হায়ান।* তার নৃত্যার বহু পরে এতিহাসিক সলিনুল্লা খা নৃত্যুব যে 
কারণ দিয়েছিলেন এখন পর্যন্ত সেটাই চলে শ্রালছে। বু ধরনের নিক্রলেব 
লে বিভি্ বোহাক্ষকর জনস্রুতিরও সৃষ্টি হয়েছে।* আচার্য যদুনাথ 
সরক্গরের মনে এ সম্বন্ধে যে দ্বিধা ছিব সেটা কোথাও কোছাও স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে ৪৮ 

এখানে একটা হ্ন্ম আমরা তুলতে পারি। বর্ষনান-অ্রমিদবে কন্যার 
সঙ্গে শোভা সিংকে জড়িয়ে যে কাহিনির পরিপতি লোভা সিং-৫র 
মৃত্যুতে-গে রকৰ রোনাঞ্চ ও চারিত্রিক দুর্বলতাজনিত পরিগতিব 
অবতারণা কেন? সঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে. নিকটবর্তী অক্ষপের হায 
সমকালীন আরও দুজন কিছ্রোহী হিন্ণু জমিদবের নৃত্যার পবও ওই 
ধরনের ফাছিনির প্রচলন ছিল। অনা সট্লোকের হুতি দুর্বলত্যকেই তদের 
পতনের প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।!* এমন হতে পাবে যে 
গৌড়। হিন্ুসমা্জ ওইসব বিপ্রোহগুলিকে সহানুবৃতির চোখে দেখেনি। 
কারণ পরায় প্রতিটি কিন্রোছেই ধাংলার মুসলবান অশে বা নিচু জাতের 
একটা অঙ্গে প্রধান ভূমিকা নিরেছিল। ফলে হিন্দুসনাজের চবে) একটা 
গতিশীলতা (770811)) এসে যাওয়ার শরবপতা দেশ দিয়েছিল এবং 
সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের আশঙ্কাও ছিল।** সৃতবাং হিন্দু সমাজে 
গোড়া অশে বিদ্রোহী নেত্যদের চাবিপ্রিক দুর্বলতার জনে তাদের পত্তন 
হে অবশ্ান্াবী ছিল দেটা পক্ানতবেশ্রনাণ করতে চেয়েছিল অন্য ফথায, 
হিন্দুসমাজের গোঁড়া অংশ পুকুষকারকে অৱনমিত করে পার্থিব 
অবশ্যস্তাবিত! প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। 
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. উপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারত ভূখণ্ডে যে ধরনের জাতীরতাবান 


ভ্রদ্ধমে গড়ে ওঠে সেটা অতিয়াত্রার ব্ক্তস্াত্য নির্ভর। বাংলায় 
ইতিহ্যস রচহিতাদের বাৰো ওই প্রবণতা দেখা হায়, হার খেকে আচা 
যদুনাদ সরকারও মুক্ত হলনি। এই ধরনের লেখায় সাবারপহ 
নেতার প্রধান আকর্ষণ হয়ে দীড়ান-- হারা ইতিহাসের বিভিন্ন ও 
বিচ্ছর ঘলোবলির প্রান কর্ণব্যর । উনবিংশ শতাজী মধ্যভাগ ছকে 
আমরা ধেখতে পৰি বে জাতীয়তাবাদ ক্র শচীন ও রক্ষণশীল 
সমাজব্যবন্থ। ও সমাজ বন্ধনের বিরুদ্ধে তে হয়ে উঠেছে হার অন্যতম 
লক্ষ) ছিল ব্যক্তিকে তার পুরঃতন হ্যবন! ছকে মুক্ত করে জানা। 
স্বভাবতই ৩ই ধরনের লেখার ব্যক্রির চরিত ও তার পারিপার্স্বকের 
মৰো বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে_বার চেতনা আমরা তৎকালীন 
সাহিতোর হথ্ অস্ববা সাহিতযারী মতপ্রকাশের হব্যে পাই। 
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িযাজ-উস-সালাতিন (ইরেজি অনুবাদ Mavi Abdus 
Salam, Calcurs 1904, 0. 231.234) বলেছেল বে কৃষ্রাম 
চোট ছোট অফিদারদের উপর অত্যাচার করতেন। 


. Habib, Irfen The Agrarian Sysicm of ৪98 India, 


1963, ॥. 167. অর্থাত এতিহাসিক ত্য 14৩) অুৰথ্ে 
ভবিদারদের মধ্যেকার তফাত ও তাদের বিরোধের কনা যলেছেন। ওঁর 
মত অনুস্মরে শোভা সিকে ছোট জবিবার কলা বেতে প্যরে। 
Peterson, J. K : আগ্রা Gare, (ও 
1930. চি 6. আছি শুতিষ্ঠাতার নরম সংগম রায়। তিনি লাহোরের 
টিসি শহরের ক্ষড্রিকাপূর বলে জনশ্রতি আছে) 

এঁ। প্রত আছে ১৬৫৭ ডিস্টব্দে সংগম রায়ের পৌজে আবু রায় 
বর্ষরান চাকল্য অধীনে চোনুরী ও কেতোরাল নিৰুক্ত হন। চৌধুরীর 
বান কাজ ছিল খাজনা সংগ্ৰহ করা (নে : ইরফান হাবিব 
উদ্লেছিত, পূ. ২১৩-৪)। 

১৬৮ সিসব বাশ আগরসঙ্ছের আবু রায়ের পৌর হৃরাম 
রাজকে বিদায় ও বর্ষমান পরগনার চৌনুরী নিযুক্ত করেন 
(01. A. উত্রেবিত. পূ ২৫৬) ফরাদিরা ১৬৯০ প্রিনটা্ে 


১. 


১৬ 


4. 
১৮ 


১৯ 
২০, 
২১, 


২২. 


২৩. 


এঁকে 'সুব্য ইজ্ারাচ্দয়' বলেছে। লূবা কালোয ইজ্রাকে 'মাল-জরিনি' 
কলা হত (হাৰিৰ, উল্লেশ্িত, পূ ২৩০-২০৮, পাদটীকা ২৩, ধ্ৰষ্টিৰ৷)। 
এ প্রবন্ধের উপরিউক্ত টীকা (৭) জট : চিঠি ২১ নভেম্বর ১৯৯৬) 
সমকালীন ফরাসি পর্যটক ০5১পা-এর বৃত্তান্ত থেকে (১৬৯৮ এর 
জানুয়ারিতে লেঙ্গ) মনে হয় ১৬৯৫ ত্তিস্টান্মের শেষদিকে বি্ো॥ 
অনেক দূর এগিয়েছিল (যষ্টব] Bibliotheque Nationale. Pars. 
No. F. 190J0, vol. € 300) 

পেলাম হোসেন দলিম উ্লেখিত ইরেের চিঠি খেকে জানতে 
পারা ঘায় যে শোভা দিং কু্রাদ রচয়ের বস খেকে ৩৯ লক্ষ টাকা 
ও অন্যদের কহ্ছ খেকে ২৭ লক্ষ টাকা লুঠ করেন) (6. 7... সুতানুটি. 
২৩ এতিল ১৬৯৬ এবং ১২ জুন ১৪১৫)। 

সেন দীনেশ বৃহৎ বঙ্গ, পূ. ১১১৫, ও বসু সূরেক্রমোহন; 
তারত্ৌরব. পূ ১৯০. পর্ষদ খণ্ড) এঁরা জনক্রুতির উপর নির্ভর 
করেছেন ফলেই মনে হয়। রেশন বন্দযোপাব্যায় শুনীত বিষ্ণুপুর 
জলের ইতিহাসে (কলকাতা. ১৩৪৮. পূ. ২১) পাওয়া যায বে ছিতীয় 
রুনা মল শ্রেভা সিং-এর বিপক্ষে বৃদ্ধ করে শোভা সিকে পরাজিত 
করেছিলেন। পক্চানন চক্রবর্তী, উল্লেখিত, পৃ. ৯৪-৯৫) প্রদ্য়োক্ত 
অত কেন গ্রহণ করেছেন তা জানাননি। 

£. RA সুজনুটটি, ২৩ এহিল ১৬১৬। 

ইযাহিদ খান সম্পর্কে ; Nab 5$7580250-0818 Shah Nawar 
Khan & Abdul Hayy The MairulUmara ইরোজি 
অনুবাদ }.. পরিমার্জিত : 9১501 Prasad, Celcora, 1941. pp. 
46578 

চ. ৪. সুতন্টি, ২৩ এবিল ১৯৯৬। 

Ef 

গলি ফরানি কোম্পানির তৎকালীন কুটিচাপ ১০৮০ সুরাটকে 
গেছেন (২০ জুলাই ১৬৯৬) যে. ওই গ্রেত্যরের ফলে ওই জায়গায় 
সমস্ত লরফর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে কতদিন না নবাৰ ওঁকে ছেড়ে 
দেন। ঘটনাটি ঘটেছে তিন মাস আছে (A. 0. WL 64 1. 143) 
9৬ (উল্লেখিত, পৃ. ৩৭৬) এই সময় গ্রেলালটাদের জরিয়ানার 
কথা না বলে মুগসুন্যৰাদ লুটের কথা ঘলেছেন। 

হস্ত উ্েমববোদ্য চেতুয়া-বরদা (শোত) সিং-এর জমিদারি), 
চ্কোণা, রাহানন্দর ইত্যাণি যে সহ অক্লে বিশ্লোহের টি ছিল, 
সেশুলি সে সম শিল্্থার বলে বিখ্যাত ছিল। চন্ত্রকোণা রাফানগর 
রেশম ও তাতে কাপড়ের জন্যে বিখ্যাত ছিল আনুমানিক ১৬৭০ 
রিস্টাঙ্গে /০/০১০০০-এর মানচিয়ে চন্রফ্োশ] ও বরদার অবস্থিত 
দেখানো হয়েছে, দদিও আইল-ই-অকিনরীতে বরদার কোনও উল্লেখ 
নেই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য চষ্টব্য : 1.. 5. 5. O'Malley 
Bengal District 0 টাক, 1911. pp. 125 
129: বিনয় হো : পশ্চিযবঙ্গের স্কৃতি, ১৩৬৩, পৃ. ৩৮৪, ৩৮৭" 
৮৮ পরিকর Alczander (গাও : A New 96০00 of 
East Indics, London 1727. Vol. IL. 0. 6. জাবালগয়ের রেশমি 
রুলাল ও তাতের কাপড়ের কনা উল্লেখ করেছেন। 

বিস্তারিত আলোচনার জ্ঞ চক্রবর্তী, পচন (উততেছিত তুমিকা) 
হষটন্। শোভা সিং নিজেকে বর্গক্ষত্রিত বলেছেন দলে জানা বায়। ছনে 
হয় ওয়া বাগি ছিলেন ও উচু জাতে উঠার চে কেছেন। হয়ত 
হাগদিয়া এছনও ওকে "আমানের রাকা বলে। বাদদি সমাজে 'সি' 
উপাৰিওয়ালা ব্যক্তিদের "রাজা" বলা ছয়। এই ধরনের জাতে উঠবার 
চেষ্টা কিছু নতুন নয়। যন্ধির নির্বাল (স্চেভা সিং হরলা প্রায়ে 
বিশ মন্দির ও জাসপুর গরমের মন্দির করেছিলেন) ও ভুমি দান 


২৪. 


২৫, 


২৬ 


২৭, 


(Chinas Colleciorc— তারবলন 6450 ধাষ্টব]) করার সমস 
তে ওঠা ও নতুন হেলি রে তোলার সম্পর্ক আছে। এ বিষয়ে 


Sanyal, H. R.. Social Aspects of Temple Building in 
Bengal’, 1600-1900, Man ঘা India, XXXXVIL No. }. 


July-Sept. 1968. এবাং Sanyal, H.R Continuities of 
Social Mobily in Traditional md Modem Society in 
[লে : To Cre Studies” এল of Asien Stodict. 
Vol XXX, No. 2, February. 1971. EDI 

তৎকালীন কৰি হরিরামের রচনা থেকে জানা হায় যে. শোভা সিং 
চতীভক্ক ছিলেন। তট্াচার্ঘ, আতুতোষ নঙ্গলকমক্তের ইতিহাস, 
কলকাতা, ১৯৬৪ চতুর্থ সস্ধরপ, পৃ. ৪৪৯। সু্কুমায় সেনের মতে 
কবিতাটি ১৯৭৩-৭৪ লেখা (হাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, 
১৮৮৫, তীয় সান্ধরণ, খিতীয় খণ্ড, পূ. ২৮৯)। কারস কৰি সীতারাম 
ধসের লেখা থেকে হনে হয় উঁচু ভাতের লোকেরা বিক্লোহকে বিশেষ 
লর্থন করেনি (দুরুমার সেন, উ্লেশিত, পৃ. ১৬৭)। রজনীকান্ত 
অক্যোপাব্যার-এর মতে শোভা সিং ও হিশ্মত সিং-এর সনদ দেবনাগরী 
অক্ষরে (হারসিতে নয়) লেখা হার কলে প্রমাণিত হয় ছে তারা 
গনি ছিলেন না (চক্রকতী. পক্তানন. উল্লেখিত পৃ. ৯১)। কিন্তু এর 
রাই প্রযাণ ছয় না কি হে. তার! সামাজিকত্যবে জাতে উঠবার চোষা 
করছেন, ফ্যকে 38154154এ8% বলা হয়? উল্লেখ্যোগ্য বে বরদা 
পরগনা শোৱা সিং-এর আগে ধার্গদি কলের হতে ছিল (চক্রবতী ও. 
পৃ ১০)। 


Smith, W. C. Lowet Class Uprizmgs in তি 
Empire’ এ Colture, 1946, PP. 21-401 ইরফান হাবিবের 
মতে জনিনারর! মোগল সামব্রতাত্রিক শ্রসনের বিরুদ্ধে কৃষকদের 
মনে হাত মিলিয়ে বিয্নোহ করছে (উল্লেখিত. পৃ. ৩০৭)। 

এর অবস্থানের জন্য 10০ 100 সম্প্রৰিত The Diey of 
Willis Hadgrs. (London, 1897-89) এ Jobn বাসার এর 
মানচিত্র 85/ ০1 80621 যাক৷ হুগলি ননী ও ধ্রু দূরের 
অবসানের জন্য 8০721 Past & Present, 1909. pp. 291-26 
1907, 0৮. 162, বথাকুমে বন্টৰা। সম্পাদকের ঘতে মগ ও 
আরাব্দনদের আহ খেকে রন্ষ৷ পাওয়ার জন্য ছাড়াও, 'স্রতগীও'- 
এ বাবার দ্বিতীয় পথ্ধের মুখে অবস্থানের জন্য খান! দুর্গের 
এযোরশীয়তা ছিল। 8৫০৫ ৫ সম্পাদিত The Diss of 
Steynsham হলে, 1673-1680, London 1911. 54,14৮ 
322-এর পাদটীকার (২০. 4) বড় থানা দুর্গের উদ্লেখ আহ্ছে। জোৰ 
চার্নকের আক্রদণের ফলে এই দূর্গ তেঙে বায় বলে যে বলা হয়েছে 
সে সম্বন্ধে নে আছে। 

লাকা ও যুখসূদাৰাদ “হেরে তখন কোনও প্রাচীর ছিল৷ না। কেবলমাত্র 
বিদেশি কেদস্পানিদের বাড়িতে শক্ত গাঁদুনি দিযে প্রাচীর ছিল। এ 
প্রসঙ্গে ওলা পর্যটক-[)৫ সে. i০০৮-এর ফরাসি অনুদিত 
Voyages unm Indes Orientalcs cten ব্রত lic Asie 
depuis 1639 বাল 1637. Amsirniam, 1719. pp. 46418 
ও ফরাসি পর্যটক Tavernier. Jexn Baptistc : Les Sin Voyages 
de Tavernirs. Rouen. 1726. 3 vols. উ্েছমোগ্ট। Tavernier. 
এর ঘতে চাকার বাঢ়িতলের ফাটি আর কঃঠের তৈরি। প্রথ্সত 
পরতিহাসিক & 1. 9৬০৭৪ মতে চাকার বুড়িগঙ্গার তীরে ১৬৭৮ 
্রিচ্টাঞ্দে লালবাগ বা আওরলাবন দূর্গ কুবরা ঘহ্স্দদ আজম তৈরি 
করেন। কিছু যে কারণেই হোক এটি সম্পূর্ণ করা হয়নি (4১০০০ 
Architecture in Bengal. Daca, 1961. pp. 21-22) 








- F. ন. সুতানুটি, ২৩ এপ্রিল. ১৬৯৬। 

- উদ্রেছিত টীকা (এ) ঘষ্টৰা। 

সদ্যররিক কৰি সীতার মাসের রচনা ও কৰি রামের ভটচার্যের 
শিৰায়ন (দস্পাদক ঈশ্যন্তশ৷ বসগু। কলবদতা, ১২৯৩, পৃ. ১) 
ইতাদি খেকে জনে, পাওয়া যায়। জেনেই অবশ্য হিশতি লিংএর 
কষা বলছেন। সুর খানার প্াবাকান্তপুর গ্রামের মন্ধ্রিলিপিতে 
শো সিং-এর অত্যাচারের উল্লেখ আছে (চক্রবর্তী, পজ্ানন, 
শুত্রেিত, পৃ. ১৩)। 

৩১. চবি, সূতালূটি, ২৩ এপ্রিল, ১৬৯৬ । কোর্ট সেন্ট রক্তে তেসবা 
জট্রোবর ১৯৯৬ পরিদ্টযনদের ব্যাঙ্গে লেখা চিঠি ''ভাবরা ভানন্বের 
সঙ্গে লক্ষ্য করলাম হে আপনারা দুদ্ধের সময়েও বিল্লোহী বাজৰ সঙ্গে 
সৌহার্শ বজায় রাক্ষতে পেরেছেন,” Rজ্নের্ছঃ 91101 51 সেলে. 
11458 office Teansctipts from 6 80045 Records, Vol. 23. 
Madras, 1921, No. 1. ৭2 (লেষকের অনুবাদ)। 

কোর্ট সেন্ট জর্জের ওই চিঠি (পু ৯১) গেকে কনেতে পারা খায় যে 
কোম্প্রনিয় বন্ধনিল হরেই ইচ্ছা দিব৷ ওখানে দুর্গ তৈরি করাত । এ 
শ্রসঙ্গে ফোর্ট সেন্ট জেপি ২৫ জুল ১৬১৬ প্রিস্টাব্ের লেখা চিঠি 
হট, (পৃ. ৬২-৯৩) ভোৰ চার্নকের সতানুহাযী। কিন্তু এখন সুষেশ্য 
এলেণ্ড কোনও ছপতিকে ওখানে পাঠাতে পারা ববে না এবং তা 
নির্মংশে সাত হাজার টাকা বরচ্ছের হোই ছল লেকেন সহাহো 
দির করেই তা নির্মাণ করতে হবে। এর স্কেকে ঘনে হয় বিষ্রোসের 
শুম দিকে দুর্গ তৈরি করা ওচ্রে বসছে তযোজবায় মনে হয়নি। 
০.০. ফোর্ট সেন্ট জর্জ. ৩০ ডিসেম্বর ১৬) ২৭৯ 
৩৪. এপ উদ্লোছিত, পূ. ৩৭৪: 904 উল্লেখিত, পু. ৬১, বিয়ার, 
উ্লেশিত, পৃ. ২৩৪। 

Memoir de Martin, ২১ নতেত্বর ১৬৯৬, উট্রেখিত, পৃ. ১৭৭) 
0. ০. সুরা, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৬৯৭, পৃ. $০৪১ । 

চ 8. স্তানুটি, ২৩ এভিল ১৬৯৮। ফোর্ট সেন্ট জা ডেকে বোস্বাই 
কুঠিতে লেখা চিঠি (১৪ অক্টোবর, ১৯৯৬, 34০. 3. 7. 98, 
£০০০৩হ উল্লেখিত) থেকে জনা যায় হে বাংলার হাজারের অবস্থ। 
খারাপ হওয়ায় কাপড় ফেরত দিতে বলা ছচ্ছে। বালা কুঠিতে লেখা 
চিসিতেও (তেসরা অক্টোবর ১৯৯৮. &. ॥০. ।. পূ. ৯২) ওই একই 
কথা জনা ঘায়। কিন্তু ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ (এ. 14০ 14. Pp 
110-111) লেখা চিঠিতে ফোর্ট সেন্ট ভর্তা বালোর লঙ্বার দান কমে 
যাওয়ার জন্যে প্রচুর পরিমাণ লঙ্কা কিনে ওদামজাত করে রেখে 
আবার লহ বাড়লে বিক্রি করার আদেশ নিচ্ছে। 

চ ৪. ২৩ এতিল ১৬৯৩। 

৷... 8... সুতানুটি গেকে ফোর্ট সেন্ট জর্জকে লেখা ২২ জুন ১৯১৬। 
এ এ হারা ২৩ সেপ্টেম্বর পর্বত্ত দেখতে পাওয়া বাঃ (কোর্ট সেন্ট 
জর্জ থেকে চার্লস আয়ারকে লেখা চিঠি, উল্লেখিত, পূ. ১১২)। 
£ ৪. সুতান্টি, ২২ জুল ১৬৯৬। 

Memoire de Martin উন্লেছিত, ২১ নভেম্বর ১৬৯৬, পৃ ১৭৫। 
সাৰারণত এই বলা হয় হে. বর্ধমানের রাজ্কুষারী সতাবর্তী শোস্তা 
সিকে দুরিকাধাতে নিহত করেন। এঁতিহাসিক সলিমুগ্রার রচনইি 
উেল্তৰিত, পৃ. ২৩০) এর ভিশডি। 

আগর (উল্লেখিত, পূ. ৩০৮, পাছটীকা) বুবরাছ আজিয-উিশ-শানের 
আাহবরাত-এর (১১.৯.১৬৯৮) উল্লেখ করে বলেছেন বে শ্যেতা সিং 
ওই সহর পর্বত বেঁচে ছিলেন। ওই হুদ্ধে হন্রত সিং যে ঘরেননি তার 
হণ পাওয়া ধার তার শেষ সন (১১২৮ স্মলের লোসরা হা) লন 
থেকে চেক্রবতী, পঞ্চানন, উদ্লেছিত, পূ. ৯৯) 
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৪৫. রম প্রতাপাদিতোর ও রা সীতার রনরয় পরাজয়ের জন সট 
সিয় সতীশ : হশোহর কুলার ইতিহাস. কলকাতা, ১৯২২ 
বেস্চনে তিনি এই কারণই বঙ্েছেন। প্রতাগাকিত) হসঙ্গে প্র এই 
কারণ বেখান, বসু, রাদরান: প্রতাপাক্ডে) চরিত. ফোর্ট উহলিয়ম 
১৮০১ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে প্রখ্যাত উতিহাসিক মহুৰা লরকার 
এর কোনও পতিবা্গ করেননি Paap of Bengt. Modem 
Renew, March. 1923. FP. 313-318) লিখিললাখ রাও এই 
সমত মেনে নিয়েছেন (প্রহাপ:পিং]. কলকাতা ১৯০৫)) উল্লেখযোগ্া 
বে, পক্ষানন চকৰী ও পঞ্চানন গা শোভা সিং-এর ভিত 
ঘৃত সম্বন্ধে সন্বেই পোষণ করেছেন। কান্দ অবশ্য শোৱা সিং 
"ক্ালোর শিরা ছিলেন বলে (চক্রক্ৰী, উল্লেখিত, পূ. ৯৭ ও বায়, 
পজ্যনন ললশুরের ইতিহাস, কলকদতা ১৩৬৫, পূ. ৩৫)। 

৪৬ চীৰ্স (২০) রিবা ; Sanyal 1 R 





অন্তরঙ্গ লোকধর্ম : একটি সমীক্ষা 
ভোলানাথ ভট্টাচার্য 


বহিরঙ্গ কৃত্যপালন ও নির্দিষ্ট দেবদেহী পূজায় আঞ্চলিক, সম্ভরদার়গত 
এবং হন্যান অগণিত পার্থক। থাকা সত্বেও বাংলোর লোকবর্ষের 
অন্তরা্্াত কান পাতলে একটা এঁকোর সূর শুনতে পারা বায় আরও 
একটু গভীরে সেলে বিস্ময়ের পর্ব শুরু হর। বৈকবের দযুর। রতি, 
শাকের কিন্ুসাফন, শৈবের হরগৌরী মিলন, সহজিয়ার কিশোরী ও সহজ 
ভন্কল, বাংলার ঘুগল পূজন এবং আরও অল লোকবরীয় শাখার মহে) 
শক্তি, প্রকৃতি, সাধিকা এবং ভৈরহী নিয়ে সাধনায় সর্ব একাল শোনা 
ছায়। লোকবর্মের অন্তরাত্থার মূল সুর লঙ্গার সাধন হলেও যাবতীয় 
সাহনপন্ধতি এমন গোপন রাখা হয় যে সেই অন্ধকার পথে কিছু সন্ধান 
হায় অসন্ভব। অখচ লৌকিক দেবদেবীর দৃর্তি বা শুতীক বছরের বিশেষ 
দিনে পুল ইত্যাদি মাহযদে যদি লোকবর্মের বহিরসগের বিকাশ ঘটে তাহলে 
তার অন্তর দিকটি শুকাশিত না হলে সামধিক রূপ ফুটে ওঠে না। এই 
অন্তরঙ্গ দিক অর্থাৎ নারী বা শক্তিকে নিতে পুরুষের শৃঙ্গার তথা বিন্দু 
সাকনের ধারা আজও অব্যাহত আছে কিনা এইরকম একটি জিজ্ঞাসা 
থেকে শর এক দশক আগে সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ বর্তমান 
আলোচককে ভৈরবী, শক্তি বা সাধিকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও 
হশ্োতরের মাধ্যমে কিছু রহস্য উদ্ধারের হ্রাসে উৎসাহিত করেন। 
এ পর্যন্ত মোট ৫৮ জন৷ সাধিকা যা ভৈরবী ভাতের বক্তব্য বর্তমান 
সহীক্ষকের কাছে পেশ করেছেন) এঁদের ঘ্যে মাত্র দুজন তাদের 
আলোকচিত্র প্রহণে আপত্তি করেননি। সাতজন নাম শুবাশে রাজি থাকলেও 
সমীক্ষা পত্র মু ব্যাপারে কিছিং দিবার অন্যদের মূল বত এ তথ্য 
জিজ্ঞাস! দেটাবার জন্য যদি বা দেওয়া হায় কিন্তু সু্িত আকারে প্রকাশ 
কিছুতেই নয়। কেউ কেউ গুরুর নিষেষকে অজুহাত করেন তর বেশির 
ভাগ কোনও ঘুক্তির দিকে না৷ নিযে সরাসরি নঞ্থক উত্তর দেন। 


এ সীক্ষা বছর শরম দিকে পরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে অথবা 
পত্রাদি নিয়ে হাওয়ায় করেকটি ক্ষেত্রে গোপনতার বাধাটি তয় 
অপসারিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে ভৈরব বা সা্জদের নির্দেশে ভাবা 
চেপে কথা বলতে শুরু করেন। হদিও অনেকগুলি জেলার সহীক্ষা 
এখনও বাকি আছে (এবং আলস্কা আছে এ কাঙ্জ আনে৷ কর! সন্্ব হবে 
কিনা) তৰু বর্ধমান, হ্রদ, নদিয়া এবং দক্ষিণ চবিশে পরগনার 
অধিকাশে আখড়া ও কেন্্রুলিব সাধিকা-ভৈরহী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ 
মোটামুটি সন্কোহজনক। 

মোট দশটি প্রশ্ন সামনে রেখে এই সাধিভাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও 
উত্তর সংগ্রহের কাজ শুক করা হয অরশ্নশুলি এইভাবে সাজানো হায় 

১. সাধিকার নাম, শুরু বা সাবকের নাম, ঠিকানা। 

২. দীক্ষা কোন্‌ মতে এবং কোথায়। 

৩. সাধিকা বা ভৈরহী বশে পরম্পরায় না বর্তমানেই সৃত্রপাত। 

৪. সসোর জীবনে কী নাম ছিল? সাধিকা বা ভৈয়বী হওয়ার পর 
নাম পরিবর্তন ঘটেছে কি? 

৫. সাবনার পদ্ধতি এবং লক্ষ্য কী। 

৬. কে ধাকে সন্ধান করে বার করেছেন-_সাধিকা নিজে সাযককে 
ঘুদধে পেরেছেন না সাধক সাধিকাকে। 

৭. ভৈরবী আর সাধিকার ভূমিকায় পার্থক্য আছে কি? 

৮. সাধিকা বা ভৈরহী হওয়ার আগের জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য 
থাকলে সেই তথ্য। 

৯. সাংনায় ক্রি হলে সাধিকা বা ডৈরহী জীবন থাফে কি? 

১০. লৃঙ্গারসাকনে সহযোগীর ধয়সের ব্যাপারে কোনও বাঁধাবরা 
নিয়ম আছে কি? 

ধম মির উত্তরদানে কোনও বৈচিজ্ঞ নেই। সফলেই নিজের 
নিজের সাধকের নাম ও ঠিকানা জানিরেছেন। দ্বিতীয় প্শ্োর উত্তরে 
সাবিকদরা বলেছেন বৈহকৰ মতে এবং ভৈরবীরা বলেছেন শান্ত মতে। 
এই রথের উত্তরে ঘন্দিয়বাজারের এক সাবিক! বলেছেন দীক্ষা কোন্‌ যতে 
তা তিনি জানেন না. তার সাবক দীক্ষার ব্যাপার জানেন। তৃতীয় প্রশ্নের 
উত্তরে ৪৮ জনের মহে ৩৫ জন বলেছেন তারা মারের দিক ছেকে বশে 
পরম্পয়ায় ভৈরবী থা সাবিক৷। বাকি ১৩ জনের উত্তর নিতান্ত বৃত্তিগত 
এক ভিন্ন ভিন্ন কায়গে সাধিক৷ বা ভৈরবী বৃত্তি গ্রহণের কথা বলা 
হয়েছে। এর ভেতর কয়েকটিতে উপন্যাসের নায়িকাদের ঢঙে কিনু 
কথাবার্তা রয়েছে। চনুর্থ প্রশ্ন অর্থাৎ নাম পরিবর্তন শ্রসঙ্গে দেখা হাচ্ছে 
যে দুটি ক্ষত বাদে সকলের পূর্ব নাম পরিবর্তিত হয়েছে। পঞ্চম পি 
নিজে পাট হযেছে সব খেকে বেশি। সতেরো জন ভৈরহী-সাধিকা বিন্দু 
সাহনে তাদের ভূমিকা কীভাবে পালন করেন তা সবিদ্তারে বলেছেন। 
বর্ধমান দেউলিয়ার এক আখড়ায় সাধিকাুদতত এই বিবরণ সাবক কুন্ধ 
হয়ে কেড়ে নেন এবং সীক্ষকের সামনে সাধিকাকে ইতর ভাবায় 
গালাগাল দেন ও সেই কাগজটি টুকরো টুকরো করে ছিড়ে দেন। অপর 
বিৰরশীতে সহজিয়া শৃঙ্গার সাধনের গুটি মন্ত্র সর্বত্র দেখা গেছে: 

১ যখন সাধন, করিবা তখন, ইড়াছ টানিযা স্বাস। 

তাহলে কখন, না হবে পতন, জগৎ ঘোষিবে হশ ॥ 

২. দক্ষিণ দেশেতে, না ফাযে কমাচিতে যাইলে 

হমাদ হবে। 
এই কন্ধ ঘনে, ভাব রাখি দিনে, সহজ - 
পাইতে তবে॥ 


এছাড়া শ্বাসপদ্ধতি সম্পর্কে আরেকটি সূত্র পাওয়া গেছে ইীরভূমের 
- কোটাসুর থেকে । 

১. 'দুয়ে গেৱল পাঁচে ছাড়, চিত্ত৷ কর নগী-পাহাড় ।' এই প্রসঙ্গে কিছু 
টেকনিক্যাল শব্দ পাওয়া গেছে, তাতে রতেছে গ্রাস, রাস, সমুদগরীতি, 
স্থিতি জিত্রিত, বরাছট, ১, ২, ৩, ৪-এর তালফেরতা, অর্থ রাহা কিছু 
সাধা তাল শ্রডৃতি। ৩১ জন এই প্রশ্নে সবকিছু ঢেকে যোখে কথা 
বলেছেল। ৬নং প্রল্লের উত্তরে যে ৩৫ জন বশে পরস্পরায় আছেন 
তাদের বক্তব্য প্রায় এক_এ যোগাযোগ আ্ম-্যান্তরের ব্যাপার; 
অন্যরা নিজের নিজ্ধের জীবনের ঘটনা উল্লেখ করে উত্তর দিয়েছেন ৭নং 
হন্ধের উত্তর সকলেই নএর্থক দিয়েছেন। ৩নং শ্মোয উত্তরে ৮নং প্রসঙ্গে 
হছে বলা হয়েছে হলে প্রায় সকলে উল্লেখ করেছেন। ঈনং তক্মে ৪২ জন 
বিস্মিত হয়েছেন এই ভেবে যে ক্রি হবে কেন? আর ৬ জন বলেছেন, 
সাধনায় জি হলে সাধিকা-ভৈরযীর সবদিক থেকে পতন শুটে। দলৰ 
পঞ্ছের উত্তরে ভিন্ন ভিন্র মত প্রক্াল পেয়েছে। সীইখিয্নার এক ভৈরহী 
বলেছেন শৃঙ্গায় সাধনে সহযোগীর বয়স ও স্বাস্থ্যকে তিনি যথেষ্ট শুরুর 
দেন। এর প্রতিব্যনি শোনা শেছে নদিয়া শক্তিনগ্ররের এক সাধিকার 
কটে। ইনি দেশবিভাগের আগে পাবনায় বলবাস করতেন। 

বশে পরম্পরায় যাঁরা ভৈরবী ও সাবিকা তারা ঘনে করেন 
শৃঙ্গারসাবনে তাদের ভুষিক৷ দুদিক খেকে শুরুৱবপূর্ণ প্রথমত, সাবককে 
রঙ্োর স্বাদ গ্রহে তারা সহায়তা করেন এবং দ্বিতীয়ত, সাধিক৷ বা 
ৈরহীর ভূমিকা হায় পালন করলে সেই জন্মেই মুক্তি পাওয়া যায়। 
ভৈরবী নির্বাচন ব্যাপারে দেখা গেছে অধিকাশে ক্ষেতে বক্িসীলক্ষপ 
অনুলারে কার্যটি করা হয়। আমাদের গু্-ুষাশেয বঙ্ষিশী মূর্তিওলির 
লক্ষণ অনুসায় বে পৃথক পৃথক লাম প্রচলিত ছিল তার ভিভিভূমি এই 
সমীক্ষায় দৃঢ় হয়। রতিতিযা, সুভগা, নটিনী। প্রভৃতি বক্ষিণী লক্ষণে 
অনেকক্ষেযে হৈয়হী বা সাধিকা বিশেষ বিশেষ সাধক দ্বারা যোগ্য 
বিবেচিত হল। 


দীড়ঝুমুরে সমাজচিত্র 
সুবোধ বসুরায় 


উপরে দুগরিরা+ শীচে পুখরিয়া 
ভর লাগে মকে লঁকেক বেরিয়া... 

ফাল থেকে জারদো। যেতে যেতে সুদ্ধি ডুকুডুযু। অবোহ্যা পাহাড় 
শেষ, আরও পশ্চিমে গল্নিপুয় রেঞ্জ । বিকেলের আলোর একা দাড়িয়ে 
কচ পাহাড়। 
নঘী পেরিয়ে নিয়ে চলেছেন মহেস্বর মাহাতো বিপরিরার। জানালার 
বাইরে দৃষ্টিকে দিগস্তচারী করে দিয়ে স্মৃতি রোমস্থন করছি: 

“বেড়ে খুগীকর বাত হেকেশ কিনা আগরেহেগ ২০-৪-৭৬ রাত ৭ 
টাই হাথরা লোকসঙ্গীতেক আসর বিসরিয়া গীওয়ে করল গেলা 


হেগ এহে আসরে করছ, সারুল, এড়েছা, খাড়বরা, কৃমের, দমকত, 
গেলা, গৌরী নানারকমেন্ম নাচগান হেতেক "5 
হ্যা বড় খুশির কশ্ধা : এ আলরে সভাপতি হেটক্ার্গোরি বামপদ সিং, 
প্রধান অতিথি সিরীয় বাজ ইরেন্নাথ সিহে দেও। সভাপতি নাচবেন, 
যান অিথিও লাচবেন। রাজা হীেন্ডের সেই গানটি ভোলার মতো নয় 
সাঁককে বেলিকে 
যাত রহি পানিতে 
কা দেলে হে কানু 
আঁচবে টানিকে। 
লু ছন্দ, ছোট তাল, মিঠে হ্াসি_মন্ধরার মতো নেশা-হরানো 
গড়রমূর) 
বেদ্বানে পশ্চিমবস্র এসে ছোটনাপপুরকে গেছে সেন্ছালে ভূ-প্রকৃতির 
সঙ্গে মনুষ। শুকৃতির পার্ক৷ সহজেই চোছে পড়ে এ হুল অন -আ্র্য ভূমি, 
সারা বু যেঘানে নাদল বাঞ্জে, নাগড়ার বোলে পৃথিবীর শ্রচীনতম 
শিলাস্তর কেঁপে ওঠে. খাকুতে ক্রতুতে সুব ভেসে ছাসে ওয়া, ভাদু। 
সহরাই, টুসূ, সারছল. বুনুরের। আদদ-টভের ঘূগ ভার নেই :এই উনিশশো 
ছিরাতর সালে হারিয়ে গেঞছে শালপলান্দ, পিয়ালনযা. বেদকুসুমেব শুরপা, 
খোলার চালের নীচে শোনা চে টযান্িস্টবেধ গান, কৃষির কাজ ছেড়ে 
শহরবাক্জার কলকারঘানার দিকে ধাবিত যুবকদের মল। তবু, বশিক- 
সন্যাতার জয় এখনও সম্পূর্ণ হয়নি. অর্থ-স্্জঘের চেয়ে শ্যানন্দ-আইবপের 
পাল্লা এখনও অনেক ভারী। খারা যৌন রাখেন রা জানেন অধুনা বিখ্যাত 
ছৌ-লাচ ছাড়াও অবশ্য পর্বতের আড়ালে শতাধিক লোক-নতা এখনও 
আপন আনন্দে বেঁচেবর্তে রয়েছে। অন/পক্ষে, লোকণীতির ক্ষেঞ্জে শুধু 
বুছুরের সাকলন করলে ক্লোকসাধ্যোয় তা কতগুলি মহাভারতের সমল 
হবে তা অনুমানের যাইযে। 
কিন্তু প্রসঙ্গত উদ্লেখ থাকলেও. মানভূদের তথ! ছোটনাগপুরের 
লোকসঙ্গীত এই প্রবন্ধের আলোচা নয়। লোজ্গীতির বিশিষ্ট যারা ঝুমুর, 
তারই এক বিশেষ রূপ দীড়কুন্র। নৃত্য বান শীত বাৰ দিয়ে শুধু জাবা- 
আশের ওপর দৃষ্টি রেখে এই প্রান্ত প্রদেশের সমাজত্ীকনের ছবি 
দড়কুদুরে কেম্লভাবে ফুটে উঠেছে বর্তমান আলোচনা তারই হো 
ঈীমাবদ্ধ। 
সাধারণভাবে ঝুমুরে এই কব্া-অংশের মূল্য কতখানি তা একবার 
বিয্রোবণ করে দেখা যাক। শ্রথমেই খেরাল রাখা উচিত 'দীতা বালা তথা 
নৃতাং' লম্থলিত কুমূর পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত? এই আ্রিবি কলা এক্ষেত্রে 
অঙ্গা্গীভাবে জড়িত। তবু, একথা সত) যে শেষ দুটি প্রথমটির 
নিয়স্ত্রণাহীন। আগে পান, পরে গানের ভাবটিকে ফোটাবার জন্য সুর ও 
তাল সহযোগে নৃত)। উপমার ভাষায় বলা যায় গানই হল কৃমূরের ধাপ, 
নাচ ও বাজনা তার অবরব মা॥ আবার গানের ব্যাপারে বলা হায়, 
অন্যান্য লোকস্ীতির ছতো যুছুরে বাণীর প্রাধান্য, সুরের নয়। সুতরাং 
বুনুরের শ্রেষ্ঠত্ব তার কাব্যছূল্যে। ফলত বাদ্য ও নৃত্যে সুলতা অতিক্রম 
ধরতে না পারলেও কবিত্বশক্তিতে তা চূড়ান্ত উৎকর্যে পৌছেছে। কিন্তু এ 
হল বৈজ্ঞানিক বিচার. রসপিপাসূ জনমানস এভ্যবে দেখেন না. তাদের 
কাছে গীত বাদ্য নৃত্য মিলে আবেদন একটিই। 
লোকলবের বাইয়ে গোচারণকালে রাখালছেলেরা দু-চার চরণের 
সংক্ষিত্রতম বৃসুর গার_ তাকে বলে টাড়দীত। পাহাড় জঙ্গলে কাঠ 
কাটতে সিরে নিঃসঙ্গত। পরিহার করতে কাঠুরিয়ারা গায় উৰোরাসীত। 
এশুলিতে আছে শুধু ভাবের অভিকক্তি। উন্দোরাগীতের টান অতি দীর্ঘ, 


২৪১ 


মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক্ষরে হায়, তাল্লহাত্রার দিকে কিমা 
শেয়াল না রেখে। বিবর্তনের শেষ শ্রস্তে আছে চারকলির তনিতাযুক্ত 
বৈঠকী কৃমুর ও পালা বুসুর A/চুমজাল।।-সমৃদ্ধ হয়ে। অনর্বিতী পর্যবয়ে 
দাড়কৃমুরের উদ্টব। এর মধ্যে লোকগ্ীতির চরিত্র সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে: 
বক্তক্যের উদ্মেদ হলেও রসবোব ছেড়ে কোথাও তা তদ্তের জটিলতার 
দিকে বৌকেনি। 
রমনা, জয়ার গান দিয়ে বীজবপনের উৎসব সমাধা হরেছে। 
ভেসে আসছে কালো মেঘ, জলে ভর-ভর বানখেত 
আহা শরাবন মাসে 
জব্দ পড়ে রসে রসে... 
পলে গলে পড়ছে খেতের আড়, রসসিক্ত হচ্ছে মাটি 
আহাদ শযাধন মাসে 
কাঁচা আইড়ে ভমর বসে. 
তিমি ডিহি মাদল বাজে পাহাড় ডুংবীর আড়ালে। ফনুইয়ে কনুই 
গলিয়ে মুঠোতে মুঠো ধরে সরু হয়ে যায পুরুষের নাচ। দশ বিশজ্জনের 
দল, বৃত্তাকার ছক, আড়াই পা-এর চালঃ, সামনে ঝুঁকে, পেছনে হেলে 
কাল৷ মেঘে মাদল যাজাছে 
দে হে আগাছে আর পেছাছে। 
সীগতালনের মধ্যে এ হুল পাতা? নাচ। ফুডমি, ফামহায়, কুমহার, 
মূখ, মাহালি, বেদিয়া, মুখী, ডোম এবং অনাতর সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শুচলিত গাড়নাচের* সঙ্গে এই পাতানাচের সাদৃশ্য এত যে মনে করলে 
বড় বেশি ভুল হবে না যে পাতালাচ থেকেই দাঁড়নাচের বিবর্তন। আহাঢ় 
থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত চলে এই ফসলের নাচগান। 
খুশির মেলাতে ঘেরা ছোট তাল, লঘু ছন্দ, মুহূর্তের তেরশায় সমৃদ্ধ 
দাঁড়বূমূর। ভারমাসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যঞ্চিত হয়েছে বলে 
গীতাংলকে বলা হয় তামনিয়া। একসময়ে এ ছিল নারীদের অসপতর 
অধিকারে এ সময় ভাষা ছিল নিরাভরণ, ভাব আটপৌরে, বিষয় ঘর- 
গেয়োতালির, কাবা ৃষ্টির হয়াল ন্যুনতম । যেমন 
দুধ যে দুহলি ছাড়ি রাগলি 
পানীকে গেলি হো দোওরা 
কেন বিলারি* খাইয়ে দেলা। 


ফুল পাখলি হাঁছাহি* রাখলি 
সিনানে গেলি কোন রসিকা 
ফুল৷ লয়ে গেলা। 
এই আদি-কব্যের হত্যয়ের মূলে ব্দেনও কাব্য কৃতি নেই, আছে জীবন- 
নিষ্ঠা। এরই জোরে বিবৃতির শ্াসঙ্গিকতা উপেক্ষা করে ছড়ার মতে একটির 
পর একটি অনায়াসে প্রশ্িত হওয়ার সম্ভাবনা দীড়কুদুরের একটি লক্ষণ। 
নক্ষরতন্ের বিচারে এ হয়ত ৫1)-র অভাব বলে পরি্পপিত হবে, কিন্তু 
এ আল্চচলায় হবেশ না করে এইটুকু বলাই সঙ্গত হবে যে, লোকসাহিত্য 
এবং পরিশীলিত সাহিত্যের মানদণ্ড এক নর। 
ঘতদিন দীড়কৃদুর মেব্রেদের অধিকারে ছিল ততদিন যেমন কাৰ্য- 
কৃতির দিকে লক্ষ ছিল৷ না, তেমনি কৰিও ছিল না। দীড়ফুমুরের আদিকবি 
যলে যাঁকে পদ৷ করা হয় তিনি ব্যরেদ্দার* নারায়ণ সিং।১০ আজ থেকে 
পাঁচ পুরুষ, অর্থাত আনুমানিক দেড়শ বহর আগে তার রচিত গীড়কুমুরে 
ভশিতা পাওয়া হায়। একটি উদাহরণ দেরা যেতে পারে : 


কন ফুল পা থপা 
কন হুল লাল হে। 
ছালিন, কল ফুলে কবল ভাল হে? 
পগেন্দা কুল খশা খপা 
জবা ফুল লাল 
সরস্তক্গা ঝবকলম ভাল হে। 
সেই ফুল কহি রহে 
বাবু নায়াছণ সিং, 
মলিন, ফুল দেখি উলবিত মন। 
কবি-সমাগম হতেই দীড়কুমুরের বহিরঙ্গ, এবং কিছুটা তায় 
অন্তরঙ্গেও রূপান্তর ঘটেছে। কলির স্যো বেড়েছে, মুন্দিচানা দেখা 
দিয়েছে বিডি শের বিন্যাসে. ঘুকতি ও লিদ্ধান্ত সংবন্ধ হয়ে পরিণতির 
দিকে আগ্রহ জন্মেছে, ভণিতা যোগ হয়েছে। কিন্তু কথা ভাবা বয়ে গেছে। 
রকাশতগ্গির সরলতা হন্ছার আছে, বিবন়বস্ত বাস্তব জীবনের পরিচিতি 
গণি ছেড়ে আকাশচারী হয়নি। তাল মাত্র ছন্দ পালটায়নি। অন 
রূপাস্তর সত্বেও দীড়কুদুরের মেজাজ আপের মতোই আছে। 
যখন মেজাজ পালটেছে তখন দেখা দিয়েছে ছুটকুমুর। কিন্তু তার 
জন) শুয়োজন হয়েছে সমাজদেহেই একটি বড় রকমের পরিবর্তন। হ্ী- 
পুরুষে মিলেমিশে নাচ যখন কমে এল তখন শূন্যস্থান পূরণ করতে প্রা 
জীবনে দেখা দিল নাচনী। কিন্তু সে অনা গল্প। 


ভঙ্নির্দেশ 

১, বিজয় অনুল্য পাহাড়: ২. বেলার: ৩. 'হড় খুশির নন্দা জাগারী ২৪.৫- 
৭৬ রাত এটার আমাদের লোকসঙ্গীতের আসর বিসরিযা গ্রামে করা গেল। এই 
নানরকষের নাকচ গান ছবে। (কুরমালি ভাবায়); ৪. এই ঢাল এতই জনহিয বে 
বিশেষ এক ধরনের নাও চিহ্নত ছয়েছে 'আ়হাইযা' ঘা 'এড়েহা' কমে; 
৫. 'পাতা ও 'দীড়'-এর শব্দার্থ একই সারি, ৬. মাসের ন্যম দিয়েও বদরের 
জাতিবিতাগ করা হয়েছে, বা “চৈতি' বা “চৈতালি', বায়মেস্য৷; ৭. বিদ্বালি: 
. চালাঘরের হীচ; ৯. রাঁচি জেলার; ১০. আর করে সাধুর জীবনফাগন। 
করতেন ও সীত রন করতেন। এত জনতির ছিলেন যে কথিত ছয়, যখন 
তিনি জ্ঞতি-দযরা খুন হন৷ তখন তার শরীর থেকে রক্তের বলে দুখ বইতে 
থাকে, আনামের গাছশুলিও গক্ষিপৰিকে ছেলে লে কাধে কীদতে। 


পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রতিক প্রত্ানুসন্ধান 
দেবকুমার চক্রবর্তী 





বিগত দুই দশকের হযে (ঘাট ও সত্তর) বিভিন্ন পরতষ্ঠান কর্তৃক 
পরিচালিত প্রতাত্তিক অনুসন্ধান ও খনসকার্ষের ফলে পশ্চিমবাংলার 
শ্রচীন ইতিহাস সমন্ধে আমাদের প্রচলিত তারলা অনেক পরিবর্তিত 
হয়েছে। পুরা প্রস্তর যুগ থেকে আরম্ত করে আদি এতিহাসিক কাল পর্যন্ত 
মানৰ সভ্যতার অস্তিত্ব বিশেষত রাজ্য শ্ররতত্ব অধিকার কর্তৃক 


পরিচালিত অনুসন্ধান ও খননকার্ধের ফলে এই রাজ্যের বিভিন্ন অক্ষলে 
উদ্ঘাটিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে অস্বা প্রত লুই তিন বরের মহে 
শঙ্জোর অনার বিশেষ করে নূর্লিদবাদ জেলার ফরার্কা এবং সালার 
সঙ্গিহিত শীতগ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলার বিজুল্পুত্রের নিকটবর্তী ডিহর 
এবং মেজিয়ার স্লিকটে শরাকৃডিহি গ্ামল্চিতে পুরানূস্ধালের ফলে 
আনেক পুরাবস্তুব আবিষ্কার এক নবদিগন্বের আভাস নের়। আলোচ্য 
হবছে এই সমস্ত আবিষ্ধাবের এক পর্যালোচনা কবা হতেছে। 

ফরাকা ব্যাবেঝের অদূে গঙ্গা ও গুঘানি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত 
অক্ষ থেকে ব্যারেক্জ শ্রকন্রের কার চলার সদয় করেকটি পুরাবন্্ী যথা 
পোড়াদঘাটির মাতৃকা-মূর্তি, মুখপাত্র ইত্যানি আবিদ্বত হয়ে স্থানীয় 
ইঞ্জিনিয়ারদের কৌতূহলের সঞ্চার করে এবং এঁদের সহ্য জনৈক উৎসাহ) 
ইঞ্জিনিয়ার পি. সচ্চিদানন্দন এইগুলির প্রতি বাক্য শ্তততু অধিকারের 
দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম ছন। বিগত ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের শ্রারস্ত থেকে ১৯৭৫ 
পৰ্যন্ত রাজ্য তত্বতত্ব অধিক্সর কর্তৃক পর্যায়ক্রমে এই স্থানে অনুসন্ধান কার্য 
পরিচালনার ফলে বেশ কয়েকটি চিন্তকর্ষক পোড়ামাটির মাতৃকানু্তির 
সন্ধান পাওয়া ঘায়। ফ্রোড়ে সন্তানধাবপরতা এই মাড়-নৃতিশুলির 
শিপশৈরীর মধ্যে আদিম লোকশিল্সের প্রভাব প্রকট। মূর্তির অলংকরণ 
সৃচিবিদ্ধ মোটিহ্ল্তলির রূপায়প স্থারা এটি সজ্জিত এবং এগুলি উত্তর 
ভারতের গঙ্গা উপত্যকার বিভিন্ন অক্ষলে শান্ত এতিহাসিকবলের 
স্রারস্তকালীন মাড-দৃর্তিগুলির সঙ্গে তুলনীয়। এই স্থানে বিভিন্ন এলাকার 
মধ, কূপ ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ প্রাচীনব্দলের নগরবিন্যাসের সাক্ষ্য 
দেয়৷ গৃহস্থালির অন্যানা উপকরণের অহো লালা ধরনের সৃংপ্যত্র ও 
সেগুলির ভগ্লাবশেষ সমকালীন সভ্যতার আভাস দের। এগুলির মহে) 
এক ধরনের বাদামি রন্কের কেশী পাত্রশুলি সম্ভবত গঙ্গ। উপত্যকায় 
অন্য শ্ৰান্ত পাৱ্ৰশুলির সহিত তুলনীয়। অন্ধ চিহ্নত রৌপাছুদরার কেশ 
করেকটি নিদর্শন স্থানটির এতিহাসিক গুরুত্বের লতি যথেষ্ট ই্গিত দেয় 
গঙ্গাতীরবর্তী করার পুরাক্ষেন্ত্ের বিস্তীর্ণ অশে প্রকল্প রাপায়গের ফলে 
শঙ্গাগর্ডে বিলীন যে সামালা অশে এখনও অবশিষ্ট আছে সেখানে 
প্র়তান্বিক খননকার্ধের অবকাশ সীমিত এ বিষয়ে তৎপরতা অবলম্বন 
করলে হয়ত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিনয়পিটকে বর্ণিত হ্যটীন কল নগর 
(সীওতাল৷ পরগনার বর্তমান কাকজোল, ফরাক। থেকে খুব বেশি দূরে 
নয়) ব! তা ছাড়িয়ে মহাশালা নগরের বৈভবের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব 
নয়। চিনদেশীয় পরিয়োজক হিউয়েন সাঙ কনজধঙ্গল পরিত্রমদক্যলে 
করেকটি বৌদ্ধবিহার এবং দেব-চন্দিরের অস্তিত্ব দেখতে পান। এই স্থানের 
উত্তরে গার অনুবে পাঘর এবং ইট দ্বারা নির্মিত এক দুর্গহ্যকরের 
বানাও চিনা পরিবরাজকের ভ্রমন বৃত্তন্তে পাওয়া হার। 

মুৰ্শিদাবাদ গ্রেলার বর্ধিকুঃ স্লার গ্রামের নিকটবর্তী খাড়ি নী 
তীরবর্তী সীতগ্রাম একটি চীন গ্রাম। কেশ ফরেক বন পূর্বে এই স্থানের 
ডিবি ইত্যাদি খেকে পুতি, ইত্যাদি (স্থানীর লোকের নিকট 'ককির-কঠি” 
নামে অভিহিত) আবিষ্কৃত হয় এবং বনী সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার 
প্রকাশিত অ্রযন্ধে স্থান পায়। সন্ত পরতবানুসন্ধানের সময় ক্ষত শুস্তরায়ুধ 
এবং সেগুলির শক্ষসমূহ নব্য শস্তুরযুগে ব্যবহাত ধুঠায় ফলক প্রস্তর 
নির্মিত পুতি যা দাল্যদানা এবং তাপ্রস্তর যুগে ব্যহত মৃতপায়ের 
ভগ্নাংশ বখা লাল, দক ও লোহিত এবং ধূসর বর্গের কৌন্দ্দল ইত্যাদি 
আবিষ্কৃত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত চীন কর্সূবর্ণের সঙ্গে আমরা 
ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলাছ-_দীতগ্রাথ ও ফরাজর পূরাবস্ধসসূহ অনেক 
আটানযকের দাবি রাখে এবং এক নূতন দিন্দন্তের আস দের। 


বাকুড়া জেললার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী দ্বারকেস্থর নদীর রে অবস্থিত 
ভিহর প্রসমর প্রস্তর নির্মিত স্তিস্টীর দশম শতান্দীর খঁড়েশ্বর ও সমেন্বব 
বা শৈলেন্বর মন্দিরের ক: অনেকেরই জলা আছে। কিন্তু এই মন্দির যে 
আরও সুষ্াচীন ঢিবির উপর প্রতিষ্ঠিত তা জনেকেরই শুজ্ঞানা।। বঙ্গ 
সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সুযোগ্য কর্ণধার মাপিকলাল সিহে 
মহাশয় এই ঢিবি খেকে কিছু শুযবন্ধ যা মুৎপারের ভগ্রাশে, তামার 
চতুনদ্ধোগ ঢালাই কৰা মুয়া, মস্প কৃতার ফলক ইত্যাদি সংগ্হ কবে তার 
সংগ্রহশালায় বাখেন। কালক্রনে এই নি্নিগ্ডরি সুপরিচিত গবেষক 
তাবাপদ সীতরা মহাশযে দৃষ্টি আকর্ষণ কবে এবং তিনি এইগলির শুরুর 
উপলন্তি করে বর্তমান লেখককে বিষুরপুর অঞ্জল ভরয়তাত্িক অনুসন্ধান 
কার্য চালাতে অনুরোধ কলেন। গত ১৯৭৪ প্রিসট্যন্দের মাকামাবি রাজা 
শুরতত্ত তিকার করত পরিচালিত এক সহীক্ষর কলে ডিহবের শান 
সুশুতিষ্ঠিত হর ্ারকেন্ধর নদের তীরবন্ট এই ভান সুউচ্চ ঢিবি সহজেই 
দৃষ্টি আকর্ষণ ঝরে। শ্রসাবিত ঢিবির বিভিন্ন ভশে ছকে তাহর- স্বর ঘুগের 
সভ্যতার সম্পৃক্ত কৃষ্ণ- লোহিত সতের ঘুং-পাের ভগ আশে (এগুবির 
নহে] জুয়েকটি আবার চিত্রিত) মূসববর্ণের সুংপাে,কষু রস্তবাযুঘ, প্রস্তর 
নির্মিত পুতি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। চিবির বিশ্বর্ণ অংশে ঘায়তাক্িত 
খলনকার্ধ পরিচালনা করলে বালোর তাত্র-প্রত্থর ধুগন্যলীন ভাতার 
অনেক রহচ্গ উদ্হাটিত হবে বা এই সভভাতার উৎস নির্গয়ে আলোকপাত 
করবে বলেই আমদের ধারলা। 

বাঁকুড়া জেলার একপ আয় একটি অতল হচ্ছে মেজিয়ার নিকট 
দামোদর নদের অদূরে শরাকডিহি গ্রাম। ভারতীয় ভতাব্িক সমীক্ষার 
কেন আধিকারিক ওদের বিভাীয় সমীক্ষা চলাকালীন এই টিবিটি 
পরিদর্শন করে রাজ্য পরযুতত্ত অধিকারের পৃষ্টি এইদিকে আবর্মণ কবেন। 
কালক্রমে ড. শ্যায়চান মৃখোপাহ্যায় কর্তৃক পরিচালিত এক সমীক্ষার ফলে 
এই স্থান থেকেও তাতশ্রস্তর যুগে সমকালীন দৃৎপাত্রের ভগ্রাবশেষ 
পাওয়া হায় 

পচ্চিমবালোর তাশ্রভ্রত্থর যুগের সভাতার নিদর্শন এ পর্যন্ত বর্ধমান 
ও ধীর জেলার পরিহির মবে) সীমাবদ্ধ ছিল; অবশ্য মেদিনীপুর 
জেলার রামগড় গ্রামের নিকটবঠী কংদাবনঠী তীরে অবস্থিত লিজ্তা 
প্রামেও এই ধরনের সভাতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাঁকুড়া জেলার 
বিভিন অঞ্চলে এই ধরনের নিদর্শন আবিষ্ধৃত হয়ে আমাদের শবেষশার 
খোরাক বাড়িয়ে তুলেছে সন্দেহ নেই। উপরোক্ত পরক্ষেতুলি এখনও 
সংরক্ষিত রহথলরূপে ঘোষিত হস্নি। অনাদরে অবহেলায় যাতে এই 
সমস্ত প্রযস্থলগুলির ক্ষতিসাধন ন! হয় তার জনা স্থানীয় ভলসাবারদের 
এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া শুয়োজন। অদূর ভবিয্যতে শ্রয়তাত্্বিক গলনকাধ 
পরিচালিত হলে দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সন্ধান 
পাওয়া ঘাবে। 





শিল্পরতু সুরেন্দ্রনাথ দাশ 
লী রায় 


মনীষী রাসকিন্‌ বলেছেন"! ভাতা জং i$ the expreision of 
man's delight in God's work, not in his Own" 1 এই সত্য শির 
সুরেস্্নাদ্েরে জীবনে য্ার্থভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি শিল্পের রাজ 
একজন নীরব শিক্পী। কোনও প্রকার ঢক্ানিনাদ তিনি পছন্দ করেন না। 
সুন্দরের সাহনাই তার জীবনের একমাত্র বত। তাই ভার শিল্পবোব. 
শৌন্দা্বের প্রতি স্বচ্ছ দৃষ্টি এত মূর্ত হয়ে উঠেছে। তার নিরলস সাফনা 
শিশদৃষ্টির রহস্য তেদ করতে পেরেছে। 

ছাওড়ার যাক্জক্ভ সাহা লেনের এক সন্্ান্ত মাহিৰা পরিবারে 
১৮৮৩ স্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট (বাং ৮ ভান, ১২৯০ সাল) 
সুরেস্তরলখের জল়। পিতার নাম অভরচরণ দাশ এবং মাতা কুসুমকুমারী 
দেবী। পিতা সরকারি চাকরি করতেন। এদের আনি নিবাস হাওড়া 
জেলার জন্গৎ্বল্লভপুর দানার অন্ত:পাতি মাজু গ্রামে 

বিধাতা বোধহর সূরেজ্রলাখের জস্মলঘ্রেই এই সুকুমার শিল্পবোধ 
জাগিয়ে দিরেছিলেন। তাই দেখা হায়, কিন্ালরে শ্রকে করতে না 
করতেই ক্লাসে বসে খাতার পাতায় পণিতছপায়ের স্বহ প্রতিকৃতি একে 
ফেলেন দুহূর্তমযো কোন্‌ জাদুকলে। তখন তিনি মধুসুদন পাল টৌমুরী 
উচ্চ কিল্যালয়ের ছাতর। একদিন ভারী ময্ার ঘটা ঘটল। পতিতমশায় 
কলস নিতে এসে ক্লাসে বসেই চেয়ারে ঠেসান দিয়ে ঘুরিরে পড়লেন। এই 
ফাকে সূরেক্রলাখ পণ্ডিতযশায়ের ঘুমন্ত অবস্থার হবি একে নেন। সহপাঠী 
বঙ্গুতা তা দেখবার জন্য হই চই ফেলে দেয়। হই চই -এর শব্দে 
পত্ডিতমশায়ের ঘুম ভেঙে যায়৷ গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। 
জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন তিনিই উপলক্ষ রাগে অপমানে অধৈর্য হয়ে 
তিনি শেষ পর্যন্ত সুরেজ্রনান্ছকে হেডনাস্টারমশায়ের সামনে হাজির 
করালেন। হেডঘাস্টারমশায় তখন যোগেন দেনগুপ্ত। খুব রাশভারী 
লোক। সুরেক্ত্রনা প্রমাদ ওনলেন। কৌতূহলের বশে তিনি এ কী 
করলেন। দুরু দুরু বক্ষে হেডবান্টারমশায়ের সামনে শাস্তির অপেক্ষায় 
মাছা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হেতমাস্টারমশায় ছবিটি দেখলেন। 
হ্ৃতাবসুলভ গন্থীর স্বরে বললেন, তোমায় বাককে আগামীকাল আমার 
সাথে অবশ্যই দেখা করতে বলো। সুরেক্সনাথ আরও আড়ষ্ট হরে 
পড়লেন। হেডমাস্টারমশায় কি তাকে স্কুল খেকে একেবারে বহিন্তার করে 
দেবেন। কিশোর সুরেশ্রানাথ আর কিছু ভাবতে পারেন না। বাড়িতে এসে 
পিতাকে আনুপূর্বিঞ লমন্ত ঘটনা বিবৃত করলেন ও নিজ্ধের দোষ স্বীকার 
ফরলেন। পরদিন পিড়ুদেবকে নিয়ে তিনি হেভমাস্টার্শায়ের অফিসরুমে 
উপস্থিত হলেন। হেডমাস্টারমসায় সত্রেহে তাকে কাছে ডাকলেন। পিঠ 
চাপড়ে আদর করতে লাগলেন। পিতা ও পুত্র উভত্লেই কেউ ব্যাপারটা 
তখনও বুঝে উঠতে পারেননি। হেডমাস্টারমশায় বললেন, সুরেন, 
তোমার অন্ছনটি আমাকে মুগ্ধ কতেছে। ছবিটি খুবই জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক, 
ভবিহাতে তুমি বড় শিল্পী হতে প্যরবে। সেদিন তিনি, পিতৃদেষকে 
সুরেক্রনাঙ্ছকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করবার জন্য পরছের্শ দিলেন। আনন্দে 
সুরেজনাখ আন্মহ্যত! হয়ে পড়লেন। 

হেডযান্টারযশাযের পরামর্শমতে। পিতৃদেব পূত্তকে গভর্ণদ্ে্ট আর্ট 
ক্ষুদে ভর্তি করে দিলেন। তন ১৮৯৮ সাল। সুরেহ্রনাছের অন্তরের 
শিল্ষলাধনার সুপ্ত হী নিন্থ ক্ষেত্র পেয়ে বিকশিত হওয়ার সুযোগ 


শেল। তিনি এই আর্ট স্কুলের শিক্ষায় এমনই অনশ্রাপ ঢেলে দিলেন যা 
অচিযে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রখ্যাত ই, বি. হ্যাভেল তখন এই 
স্কুলের ভরিন্সিপ্যাল। শীঘ্রই সুবেক্ঞনাথ তার হিপ ছাত্র হয়ে পড়লেন। তিনি 
স্বীয় প্রতিভার শুনে ১৯০০ ছেকে ১৯০৩ প্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরকারি বৃত্তি 
পেয়ে পড়াশোলা করেন। ছাত্রাবহ্াতেই তার অস্থন দক্ষতা একণ উৎকর্ষ 
লাত করেছিল যে তিনি ১৯০২ লালে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিকৃতি 
প্রথম অঙ্কন করেন। এই বহবেই এই অক্ষ-টি ফলবতায় অনুষ্ঠিত মোহন- 
জেলা নামক প্রদর্শনীতে স্থান পায় এবং সুরেন্ত্ন্যঘ অঙ্গ বসেই প্রথম 
শ্রেণীর আর্টিস্ট হিসাবে খ্যাতি ও যশ অর্জন করেন। তন শিল্পীর বাস 
উনিশ যন্ধব। এই হ্রদ্শনীর কর্তৃপক্ষ সুরেহ্গনাথের প্রতিভার পূরস্কারস্বরূপ 
একটি হব্পপদক ও প্রশংসাপত্র ঘেন। হাশুড়ার তদানীন্তন জেলাশানক 
সপ্ত এডওয়ার্ডের প্রতিকৃতিটি দুশে টাকা মূল্যে ক্রয় ফরে নেন এবং তা 
আজও হাওড়া টাউনহলে শোভা পাচ্ছে। 

গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসাবে সুরেক্ররনাথ যে গেবা ও অধ্যবসায় 
দেখিয়েছেন তা অতুললীয়। তিনি আর্ট ডুই!-এর সাছে জেলারেল ও 
মেকানিয্যাল দ্রাফ্টম্যানলিপ পড়াশোনা করেন। এছাড়া সারভেই: ও 
লেভেলিং-এর প্যাকটিক্যাল ও কিওরিটিব্যাল দুটি শিক্ষা করেন। এই 
রকম চারুকলা ও বাস্তকিন্তার সমর কারও মধ্যে বড় একটা দেখা যায় 
না। তিনি ভার পঠিত বিষয়ের যোলোটির মহে। টৌদ্দটিতে প্রথম হেলি ও 
দৃষ্টিতে দ্বিতীয় শ্রেণি লাভ করে কৃতিরের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। 

গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপনাস্তে সুরেশ্রনাথ বালের স্বতকে 
সার্থক রূপ দেবার জন্য আত্নিবি্ট করলেন। তার অন্কিত পৌরাণিক দুটি 
ছবি পরব ও সীতা দেখে স্যার আগুতোব মুখোপাধ্যায় উচ্ছলিত প্রশংসা 
কর্েছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হলে টান্তানোয় জন্য পণ্ডিত শিবনাথ 
শাহর পূ্া্গ প্রতিকৃতি তিনি অঙ্কন ফরেন। এই প্রতিকৃতি শিমচাতৃধ 
দেখে শিল্পাচার্য অবনীক্্লাছ শুভিভূত হয়ে বলেছিলেন, এ নিশ্চয়ই 
(কোনও ইটালিয়ান শিল্পীর আঁকা । ১৯১৪ লালে অস্ত রাজা রামমোহন 
রায়ের পূর্ণাবরব ছবি তায় পুলির আর একটি অব্বান। এই ছবিটি আজও 
কলকাতায় যামমোহল লাইব্রেরি হলে শোভ৷ পাচ্ছে। আযুনিককালের 
খ্যাতিমান শিল্পীদের অনেকেই স্বীকার করেছেন যে, এই ছবিটি দেখে হবার 
নকল করতে গিয়েও তারা অসমর্থ হবেছেন। এর পরেই তায় অময় সৃষ্টি 
১৯১৯ সালে অস্ধিত 'রাজা দুন্বত্তের রাজসভায় শকুতালা' (৮' * ৬ ফুট 
ভৈলচি)। শিল্পী সুরেন্রলাথ তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই ছবিটি 
একেছেল। তৎকালীন বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ১৯২৪ সালে ল্ভন শহরে 
অনুষ্ঠিত ওরেম্বলি আর্ট একজিকিশনে এই শকুন্তলা ছবিটি পাঠান। 
সেখানে এটি আধুনিক ভারতী চারুকলা শিল্পের অভ্যকৃষ্ট নিদর্শন বলে 
বিবেচিত হয়। বিদেশে দূরেন্তনাখের এই খ্যাতির জন্য ঠিক তারই পরের 
বছর ১৯২৫ বেনারসের ভারত ধর্ম-মহামগুলের পক্ষ থেকে শিল্পীকে 
“শিল্সরতু' উপাধিতে গৌরবান্ধিত করা হয়। ভারত ধর্ম-মহাদখলের 
কালীন সভাপতি স্বারভা্ার মহারাজাধিরাজ এবং স্যার দেবশ্রদাদ 
সর্বাধিকারী, কে. টি. সি. আই, ই. এল. এল. ডি ছিলেন মুখ্য সচিব। 
শকুস্বল৷ ছবিটি নয়াদিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ফাইল আর্টস ও ক্রাফ্ট 
সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত শিল্প প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। 
এর জনত ভূপালের নবাব বাহাদুর শিল্পীকে অর্থ মেডেল পুরস্কার দেন। 
ওই শুদর্শনীতে তৈলচিত্রের দিক থেকে এটি সর্বোৎকৃষ্ট ছবি বলে গশ্য 
হর। রাজা দুতন্তের রাজসভা ও রাজগ্যুসাদ এমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত 
হয়েছে যাতে সুরেল্নাথের নিজন্ব শিল্পসন্র পরিচয় পাওয়া হায়) 


২৪৪ 


শিল্পাচার্য অবসীজ্ঞনাথও্ড দেখছে বিস্মিত হয়েছে) রাজ্সভা ও 
রাজপ্রসাদের ভাস্কর্যের দিক ছেকে ইব্রেজ আর্টিস্ট 'পরেন্টার কে 
অনুসরণ করা হয়েছে কিনা পৃ্ধানপৃথকুপে বিচার করে মন্তব্য করেন যে 
মুরেজনাখ ভারতীয় তাক্র্ষের হ্ীতিনীতিই মেনে চলেছেন এবং তিনিও 
শিল্পীর নিজস্ব সম্পকে দবীকার করেন। প্রশ্যাত তাস্কর দেবীপ্রসাদ 
রারটৌধুরীও ওই শফুল্তল৷ চিত্রটি অন্কনের অপূর্ব কল্যকৌশল দেখে মুদ্ধ 
হন এবং সখেদে বলেন, তার জীবনে কি এরূপ ছবি আঁকা সম্ভব হবে 
না! হৌবাজারে অবস্থিত ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলের প্রিলিপ্যাল এই ছবিটি দেখে 
মুরেজনাের প্রতিভাকে স্বাগত জানাল এবং তার স্কুলে সূরেক্রনাহ্ছকে 
শিক্ষকতা করতে অনুরোধ করেন। সুরেন্তন্য ঠার অনুরোধ এড়াতে না 
পেরে ১১২০ সাল থেকে ১৯২৫ সাল৷ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। 
পরবর্তীকালে তাকে শরিল্িপ্তলের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আযান জানানো 
হয়। এই সময় তিনি প্রফেসন্যাল আর্টিস্ট হিসাবে পুর অর্থ উপার্জন 
করছিলেন। সেক্ছনে) তিনি বক্স বেতনের শ্রিলিপ্যালের চাকবি প্রহশ 
করেননি। 

১৯৫৩ ক্রি্টাব্দে তার আর একটি উৎকৃষ্টঘালের চিত্তন্কন দেখা ঘায়। 
ওটি "পাঠের ক্লান্তির অবসরে" । নিউ দিল্লির অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস 
ভ্যান আযাফ্ট সোসাইটির তৎকালীন সূশ্রসিদ্ধ আর্ট সমালোচক শিকদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় যলেছেন—"1॥ 05 mater of tradaional painting 
the exhibit called ‘Afler s tiresome srudy' by that টি 
exponent of traditionalism. Mr. S. N. Das from Bengal is 
uly magnificient. ht has a lyric quality. as if it were the 
unpremeditated song of 2 bird.” 

৯৮৬০ সালে পুরেশ্রনাঘ রাষ্ট্র সুরেক্্রাখ বন্যোপাব্যারের 
প্রতিকৃতি অন্তন করেন। এ ছবিটিও শিল্পের দিক থেকে অভিনব। ছবিটি 
বেঙ্গল লেজিসলেটিও আ্যাসেম্বলি হলে টাঙানো আছে। 

শিল্পী দুরেন্্নাঘের প্রতিভা অন্থনের প্রতিটি বিষয়েই সফলভাবে 
বিকশিত হয়েছে। তিনি পৌরাণিক ও নৈসর্পিক চিন্রান্ধনে তেল ও 
ছুলরং-_পুটিতেই দক্ষ। প্রতিকৃতি চিত্রণ; স্থাপত) চিত্রণ এবং প্যাস্টেল ও 
গেল্সিল স্কেচে তার তুলনা হয় না। 

পূর্বোত্রেশিত ছাড়াও এখানে তার ক সংখ্যক উৎকৃষ্ট চিত্রান্তনের 
করেকটির নাম দেওয়া হুল-_বেমন ড. সূর্য সর্বাহিকারী (সেনেট 
হলে), রানী রাসমণি (হাওড়া মিলন মন্দিরে), দেশবন্ধু চিতরঞ্জন দাশ 
(হাগড়া টাউলহলে), স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাতা, ড. বিযানচন্র 
রায়ের মাতা, নেতাজি সুভাষের পিতা. রাজ! রাছমোহল বায় (বিযানয়। 
ভবনে), জাস্টিস সামসুল হুদা (বিবানসন্তা৷ ভষনে), জাস্টিস সি. সি. 
ঘোষ, কারটিকৃফ ঠাকুর, কেশবতত সেন, স্যার হৱিশন্কর পাল (৮' = ৫' 
ফুট. ১৯০৬) এগুলি বিভ্তি লাইব্রেরি ও সাক্ষেতিক প্রতিষ্ঠান 
প্রভৃত্তিতে সরেক্ষিত। এক্াড়া কোচবিহাব্রেত মহারাজা ও ময্রভগ্লের 
মহারাজা পূর্ণাবন্নব প্রতিকৃতি খুবই উচ্চমানের পাতিযালা, স্বারতা্স, 
নেপাল ও অন্যান লাসক ও তৎকালীন দেশীয় রাজ্যের রাজসতায় 
চিত্ৰসমূহ পেন্টিং হৃদযপ্রাহ)। বেরারের রাজসুযারের পূর্ণাবরৰ চিত্র এবং 
হায়দরাবাদের নিজাম রাজপরিবার ও রাজকর্মচারীসহ সত্তর জনের 
অধিক সঙ্যো নিয়ে গ্রুপ চিত্র (৮' = ৫" ফুট) সুরেজ্রনাছের শিল্পী- 
জীবনের আর একটি উজ্জ্বদ নজির। 

১৯৫৭ সমল দুই সোভিয়েট নেতা জুস্চেভ ও বুলগানিন ভারত 
সফরে এসেছিলেন। সূরেক্জনাথের দুটি অনন্য শিল্চরিত (১) শ্রেয়ার 





রীতা ও (২) রাধাকৃষ্ণ পশ্চিমবঙ্গ সরকাত্ের সৌজন্যে তাদের উপহার 
দেওয়া হয়। 

শিল্পকে বিতিত চিত্র বিভিন্ন শ্র্শনীতে বিডি দময়ে স্বান 
পেজেছে ও পুরষ্কার লাভ করেছে। তার কর়েতটি এখানে উল্লেখ কবে 
শিল্পীর শিক্পচর্চা কতখানি সফলতা লাভ করেছে বোঝা যাত। যেমন 
0১) ১৯০২-০৩ সালে হলফাতায় অনুষ্টিত মোহলমেলা ইাস্িযাশ 
একজিবিশনে ত্রাণ থম পুরস্কার সবর্পপদক, (২) ১৯০৫ সালে কলকাতা 
ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত আর্ট আযান্ড ইন্ডাট্টিয়াল একজিবিশনে শান্ত ভবন 
পুরষ্কার হর্ণপিদন্ড (৩) ১৯১৯ সচলে ছাওড়ায় অনুষ্ঠিত ই্াষ্টরিরাল জ্যান্ড 
লিটারারি কলন্কাবেন্দে লাগু প্রথম পুরস্কার স্বর্পপাদক (8) ১৯২০ সালে 
আর্ট, এয়িকসলচার ল্যান ইন্াস্্রিয়াল একজিবিশনে শ্রাপ্ত প্রথম পূরস্কার 
স্বর্ণপদক (৫) ১৯২১ সালে সিনলা পার্ক-এ অনুষ্ঠিত সিমলা ঢাইন আর্ট 
একজিবিশনে রন্তু পূরক্কার নগদ ৫৩.০০ টকো, (১) ১৯২৩-২৪ দালে 
কলকাতা ইডেন পার্ডেনসে অনুষ্ঠিত প্ভর্নমেন্ট পিগ সেলিপ্রেশন 
একজিবিশনে প্রাপ্ত স্বর্পপদক, (৭) ১৯২৪ সালে কলকাতা গনর্নমেষ্ট আর্ট 
স্কুলে অনুষ্টিত ফাইল আট একজিবিশনে প্রাপ্ত দ্বিউীং পুবন্ধার সৌপ্যপাদ্ত 
এতা নগদ 9০,০০ টাকা (৮) ১৯২৫ সালে কলকাতায় তনুক্টিত দি 
সোসাইটি অফ লাইন আট-এ প্রাপ্ত পুরস্ধাব নগল ১০০ ০০ টাকা (৯) 
১৯২৬ সালে কলকাতার অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব ফাইন তার্টস একজিবিশ্লানে 
শা দ্বিতীয় পুরস্কার স্বর্পপদক (১০) ১৯৩০ সাঙ্গ উন্তব কলকণ্তাহ 
অনুষ্ঠিত সিছি ইচা্টরিয়াল ত্যানড আর্ট একজিবিশনে প্রান্ত শরথম প্রকার 
স্বর্ণপদক (১১) ১৯৩৯ সালে নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অল ইয়া ফাইন 
আর্টস ব্যান্ড জ্রাফ্টস্‌ সোসাইটিতে শরাপ্ত প্রথম পুরস্কার নগদ ১০০.০০ 
টাকা ও (১২) ১১৪০ সালে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান আকাভেমি 
অফ ডাইন আর্টসে প্রাপ্ত পুরস্কার নগদ ১০৩০.০০ টাকা। 

হাত শ্ষ্পী অভুলচচ্্র বসু সুরেক্্রনাথ সম্বন্ধে বলেন, “চিত 
ভ্রশহীর মাধামে সূরেনবাবুর ঙ্ষে হামায় পরিচয় ঘটে। একটি মাটির 
বরের দাওয়ার রিস্ক বর্ণ দমাফেশ এখনও হেন চোখে ভাসছে__বলতে 
পারি, আল চপ্রিশ বন্ধর পরেও, যে তেল রা-এ এত সুন্দর অনাড়ম্বর 
বালোদেশের মাটির রং আর কারও ছবিতে দেখেছি কলে মনে পড়ে না। 
গাশমহাশয়ের শিল্পী চরিয়ের বিশেষদ্বও এই ভক্তকলোচিত বিনয় ও 
প্রিদ্ধতার ঘধ্যে__শ্তিমজ্ঞর উগ্র শাস্কালন কোথাও নেই। বিগত 
জীবনেও উনি ভক্ত সাধক, ও জীবনে ও শিল্পকর্মে সুন্দর এফ সমন্বয় 
ছটেছে।" 

শিল্পচর্চা ছাড়াও সুরেক্্লাঘ্ের জীবনে আয় গুটি চমকপ্রদ ঘটনা 
আছে__€১) ট্রেন দুর্ঘটনা নিবারপকজে অটোমেটিও ইলেক্ট্রিক ডিভাইস 
ও (২) ইলেকট্রিক খড়ি আবিষ্কার টন দুর্ঘটনা রোধের ডিভাইসটি দেখে 
স্যার আশুতোষ দুখোপাধ্যাঘ উচ্চ শ্রশলো করেন এবং অল ইত্িয়া 
রেলওয়ে বোর্ডের নিকট অবগতি ও গ্রহণের জন] সুপারিশসহ পাঠান। 
তার ইলেক্ট্রিক ঘড়ি একি নতুন ধরনের আবিষ্কার। ধড়িটি বিভির 
জার্শনীতে স্থান পেয়েছে ও উদ্মোন্তারা সুরেন্ত্রসাথকে স্বর্ণপদক পুরষ্কার 
দিযে সম্মানিত করেছেন। 

১৯৬৭ সালে হ্যগুড়া৷৷ শিল্পক সূরোন্রনাথ দাশ সম্বর্ধনা কমিটির 
পক্ষ ছেকে তৎকালীন গভর্নমেন্ট আর্ট ফলেজের [হিলিপ্যাল চিষ্তামপি 
করের সভাপতিত্বে এক ভাবগন্থীর পরিবেশে সুররেক্রনাৎথকে নাগরিক 
সদ্বর্ষনা জ্ঞাপন করা হয়। ওই লভার পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষামন্রী 
রবীন্্রলাল সিহে হবান অতিথির আসন অলংকৃত করেন এবং হিন্দুস্থান 


২৪৫ 


স্টাভার্ড পত্রিজার সম্পাদক সুবাংশুকুমার বসু সভার উদ্বোধন কবেন। 
পাম অব্যাশক বঙ্গস্তকুমার গাঙ্গুলি, পূর্ণ চক্রবর্তী হুড়ৃতি খ্যাতিমান 
আরিস্ট শিল্পীর প্রতিভার উল্লেখসহ বিস্তারিত শযলোচলা ফরেন। এছাড়া 
কমিটি কর্তৃক ১৯৬৭ সালে কলকাতা ব্সাধিত্রাল রোডে শাকাডেহি অফ 
ফাইন আর্ুসের সেন্ট্রাল হলে শিরয়ের শ্রা পদ্ষাশখানা বাছাই কবা 
ছবির পনেরো দিনব্যাপী এককচিত্র অদর্শনীর ব্যবস্থা করা হত দর্শকছাব্েই 
শিল্পীর শিল্পনৈপুশ্যের ভূয়সী প্রশংসা কবেন। 

শিল্পরত্রের বর্তমান বয়স প্রয় চুরানকাই বঙ্গর। তাকে জাতীয় 
ভিত্তিতে সম্মানিত কবা আমাদের জাতীয় কর্তব্য । এ বিষয়ে সরকার ও 
শিল্ানুরারী আগ্রহী হলে বাধিত হব। জয়তু সুবেক্ছনাথ। 


গত 


বালিহাটির জৈন (?) মন্দির 


চীপকরঞ্জন দাস 


আস কিছুদিন আগে সমাচার সংবাদ সংস্থা পরিবেশিত সংব্যদে পশ্চিমবঙ্গ 
তন বিভাগ কর্তৃক মেদিনীপুর জেলার জিনশহরে একটি প্রাচীন মন্দির 
আবিষ্কারের ঘোলা করা হয় (দু. স্টেটস্মানি, ২/২/৭৬, পৃ. ৩)। 
শুকৃতপক্ষে মন্দিরটির শুবস্থিতি জিনশহবের পাশে বালিহাটি গ্রাথে। এই 
মন্দিরটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি তানর্মগের কৃতিত্বও পশ্চিমবঙ্গ হয়ত 
বিভাগের নয়। পরলোকশাত ডেভিড ম্যাক্কাক্ষনের ১৯৭৪ সালে 
প্রকাশিত 'দি লেট মিভিয়েভাল টেস্পলদ্‌ অব বেঙ্গল গ্রন্থে বালিহাটির 
মন্দিরটির উল্লেখ রয়েছে (প. ১৬)। ওই গ্রন্থে মন্দিরটির আবিষ্কাররুপে 
তারাপদ সঁতরা এবং বর্তমান লেখকের নাম কর? হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত 
ব্যক্তি ওই মন্দিযটির প্রকৃত আবিষ্ধযক নন। ১৯৭২ সালে, হ্রীসীতরা 
এবং লেখক মেদিনীপুর কলেজের তদানীস্তবন ছাত্র হরেন্ত্রনাথ মাকড়ের 
কাছে মেছিনীপুর-ধড়গপুর রোড ব্রিজের কাছে কাসাইরের দক্ষিপতীরে 
বালিতাটি গ্রামে একটি জীর্শ মক্ষিরেয সযোদ পান। জীমান বয়েন 
মেদিনীপুর জেলায় প্ররতাত্তিক অনুসন্ধান পরিচালনাকালে এই মন্দিরটি 
আবিষ্কার কতে। সুতরাং বালিহাটির যন্দিরটির আবিষ্ধারকরূপে লমত্ত 
গৌরবই এই উৎসাহী ও সক্ষৃতি অনুরাগী ছাত্রটির শ্রপা। ডেভিড 
হ্যাক লেখকের কাছে মন্দিরটি সংবাদ পান এবং অনুদান করেন 
যে, ্রীর্সাতরা ও লেখক এই নন্দিরটির আবিষ্কারক। এর অল্প কিছুকাল 
পরেই ডেভিড স্যাক্কাক্জনের অকালমৃত্যু একটি শ্রান্ত হারণাকে 
সালোধনের সূযোগদানে লেখককে বঞ্চিত করে। 

বিভিন্ন কারলে বালিহাটির মন্দিরটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। 
মন্দিরময় বাঁকুড়া জেলার প্রতিবেশী হওয়া সত্বেও ্েদিনীপুর জেলায় 
কোনও প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন এ পর্যন্ত দেখা হারনি। পশ্চিমবঙ্গ 
ভয়তত্ত্ব বিভাগ বলিহাটির যন্িরটি হস্টীর দশম শতাব্দীতে নির্মিত বলে 
শুনুদান করে। এই কাল৷ নির্ণয় হত সম্পূর্ণ প্রহদযোগ্য নাঃ, তবুও 
বালিহাটির মন্দির মেদিনীপুর জেলার শ্রচীনতম মৃন্দির। পশ্চিমবঙ্গের 
চীন মন্দিরে ওড়িশার প্রভাব স্পষ্ট। বালিহাটির নন্ধিরটিও তার 


বতিক্রম নঙ্। কিন্তু এই মন্দিরটির গঠন পরিকল্পনার হে ভ্রভিনবত্বেধ 
পিচৰ লাওয়া বার তা পূৰ্বাজ্জলীৱ অন্যান] মন্দিরে অনুপস্থিত) 
বাঙ্িছাটির ঘন্দিবে শতিষ্ঠিত দেবমূ্িটি বহুকাল পৃযেই অপলত। তবে 
এটি কোনও জৈন-ীর্থকরের কলে অনুমান করা যায়। এই স্থানের 
আশেপাশে পাওয়া কিছু জৈন নিদর্শনই এই অনুঘালের কাবপ। বালিহাটির 
সঙেছ প্রতিবেশী হাম জিনশহবের নামটিও এই অঞ্চলকে একটি জৈন 
ধরমবল্ী অধ্যুদিত অক্ষল হলে নির্দেশ হবে। 

যালিছাটির মন্দিরটি পূর্বন্ারী। মন্দিবের গর্ভগৃহের বহির্ভাগ পঞ্চরথ 
এবং অভাস্তর বর্ণাক্যর। গার্ভগৃহের আসন এবং অভ্যন্তরে দৈর্ঘোর 
আনুপাতিক হাব ২০. ১) এখানে উল্লেখযোগ্য পূরবাক্ষলের বু শচীন 
মন্দিরে আলন ও গার্ডের অনুরূপ আনুপাতিক হার দেখা যায) আজনের 
পীচটি তের মহোও একটি শৃদ্ধলাবোষের পরিচত রয়েছে) গর্ভগৃহটিকে 
একটি বর্গক্ষেত্র ঘরে নিয়ে এটিকে ১১ অথবা তার গুণিতক 'মডিউলে' 
ভাগ করা হবেছে। এই ১১টি ভাগের ১ ভাগ প্রতিটি কোপক, ২ ভ্রাণ 
প্রতিটি অনুর, ৪ ভাগ যাহা এবং অর্ধেক ভাগ আসনের প্রতিপাখে 
শুনুরথ ও রাহার ছু উদক্গত আশের জন্য নির্দিষ্ট হরে স্থপতি তার 
আসন পরিকল্পনা করেন। একথা কলা হয়ত অযৌক্তিক হযে না যে, 
এখানে আসনের বিভিত্র অশের ভাগ একটি চলিত সূত্র অনুযায়ী 
নির্দিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক বাত্তশাস্তের অনভিও স্বীকৃত 
হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ও প্রতিবেশী রাজ্যের মক্ষিরসমূহ পরীক্ষা করে এই 
বাস্শস্থের ভৌগোলিক পরিধি এবং কারনিরপম করা সন্ভব। 

একটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ শুবেশ-নিগমন পথ গর্ভগৃহকে তার 
চতৃষ্পার্থ বেষ্টিত প্রদক্ষিণ পথের সঙ্গে যুক্ত হরেছে। শ্রসস্ষিপপথটি 
দেওয়াল নিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের অধিকাংশই কালের গডুরে বিলীন। 
কিন্তু উত্তরদিকের দেওয়ালে একটি গবাক্ষ এখনও বর্তনান। অনুরূপ 
গবাক্ষ দক্ষিণ এবং পশ্চিমনিকের দেওয়ালেও ছিল হলে অনুমান করা 
ধায়। পূর্বদিফের দেওয়ালের মধ্যভাগে মন্দিরে প্রবেশের মূল পদটি প্রায় 
৮ ফুট দীর্ঘ) ফলে এটিকে প্রায় সুড়গেয় মতো যলে মনে হয়। 
পরবেশপথের বাবদিকে দেওয়ালের ভিতর দিয়ে মন্দিরের উপরে যাওয়ার 
সিঁড়ি রয়েছে। মন্দিরটির শীর্ঘদেশ ভগ্ন এবং লতান্তপ্মে ঢাকা | সুতরাং 
বর্তমান অবস্থার মন্দিরটি একাধিক তলবিশিষ্ট ছিল কিনা তা 
নিশ্চিতভাবে বলা যায় লা। ছাদের বারে দু-একটি খুরা (ইংরাজি এস -এর 
মতো) জাতীয় মোস্ডিং দেখা যায়। কিন্তু এগুলো একটি দমতলপষ্ঠ 
ছাতের বর্তায় হতে পারে। বিকলে মোস্টিংগুলোর ক্রম্ত্যাসমান উন্নয়ন 
শিখকুদেশকে বঙ্রাকৃতি অথবা পিরাছিডারকৃতি করে থাকতে প্যয়ে। 

মন্দিরের বন্ধির্ভাগে দেওয়ালের উত্তর-পূর্ব কোণ সংলগ্ন একটি 
হুলোষ্ঠ ররেছে। অনুরাগ শুকোষ্ঠ দক্ষিণ-পূর্বকোপেও ছিল। এখন 
কেবলমাত্র ভিতের কিছু আশে দেখা যায়) সম্ভবত এই প্রকোষ্ঠহয় 
মন্দিরের ভাশার এবং ভোগ পর্বত প্রভৃতি কাঞ্জে ব্যবহ্যত হত। 

অন্দিরটি মাকড়া বা কামাপাহরে নির্ছিত। পাথরগুলো জোড়া লাগাতে 
কোনও মশলা বা লৌহকীলক ব্যবহার করা হয়নি। সম্পূর্ণ ভারসাম্য 
রক্ষার ভিভিতে একটির উপর আর একটি পাথর সাজিয়ে এই মন্দির 
নির্মিত। উর্ক্মাংশে লহরার দ্বারা গার্ভগৃহ, পদক্ষিণপথ এবং মশ্দিয় ও 
গর্তপৃছের ধবেশপথন্বর আন্ছানিত) 

নিরভেরপ বালিহাটি মন্দিরের বৈশিষ্ট এর গর্ভগৃহবেষ্টিত পদক্ষি- 
পছ। পূর্বভারতীয মন্দিরে এরূপ প্রক্ষিশ-পথ দেখা বায় না। মধ্য ও 
পশ্চিম ভারতের কিছু মন্দিরে বিশেষত খান্ুরাহোর একত্রেপির মন্দিরে 


২৪৬ 


ঘেরা ক্রাক্ষিণ- পন রয়েছে। দক্ষিল ভারতের মন্দিরেণড প্রক্ষিপপথ একটি 
অবিচ্ছেশ্র্গ। বালিহাটির শিল্পী হযরত এই উভয় অক্ষলেত জেনও 
একটির স্থাপত্যাহীতি দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রে এই প্রভাব 
কেবলমান শরক্ষিলপথেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকার উপযুক্ত ব্যাযা পাওয়া 
হায় লা। 

ভৌগোলিক, অবস্থান, বয় সম্পর্ক এবং সর্বোপরি অভিনব 
পরিজর্না্ বালিহাটির মন্দির পশ্চিমবঙ্গের একটি শুকতপূর্ণ স্থাপতা 
ার্তি। কিন্তু আশু সরেক্ষণ করা না হলে এই মন্দির অচিবেই বসেন 


হবে। 
ক 


কুপ্তবিহারী পাল 


পশ্চিহবালোর মাটির তৈরি খেলনা ও পৃতুলশিল্প নানাদিক দিয়েই উল্লেখ 
করবার মতো। এ রাজ্যের এমন কোনও অঞ্চল৷ নেই যেখানে মাটির 
খেজনা-পৃতুল শিল্প গুড়ে ওঠেনি। স্রাছ্ের কোনও মেলায় হাজির হলেই 
এর সত্যতা ঘাঢাই করতে অনুবিে হয় না। বিশেষ ধরে ধৃল্তক্সর 
মন্ত্রদারের মহিলা-পুরুষ এমনকী ছোট ছোট ছেলেছেরেরা পর্যন্ত ঘাটির 
খেলনা-পৃতুল তৈরিতে দক্ষতা অন্থনি করে থাকেন। একটি হিসেবে দেখা 
যার যে. পশ্চিমবাংলার ধরায় চল্লিশ হাজার লোক নিযুক্ত রয়েছেন নানা 
ধরনের মাটির খেলনা পুতুল তৈরির কাজে। 

পশ্চিমবালোয় যেসব মাটির খেলনা-পুত্ুল তৈরি করা হয়, 
বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে তাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 
চলে : (১) দেবদেবীর মূর্তি; (২) পণপক্ষীর মুর্তি; (৩) বিভিন্ন ভঙ্গিতে 
নরনারীর মূর্তি এবং (8) কৌতুক পৃতুল। এই চার শ্রেণির ভেতরে 
সম্ভবত দেবদেবীর দূর্তি-পৃতুলই সর্বাধিক। বিভিন্ন অঞ্চল ছকে সংগৃহীত 
খেলনা-পুতুল সংগ্রহ খুটিযে দেখলে দেখা হায় বে রং আব্দর আকৃতি 
প্রভৃতিতে এক অক্ষলের দেবদেবীর পৃতুলশুলি অন্‌ অঞ্চল ছেকে কতই, 
না আলাঘা। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পশ্চিমবালোর বিভিন্ন পূজো- 
অনুষ্ঠানে বড় আকারের যেসব দেবদেবীর মৃর্তি পৃ্রিত হয় নে সব 
আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। 

মাটি যা অন্য বে কোনও বন্ধ দিয়ে তৈরি খেলনা-পৃতুলের মূল 
উদ্দেশাই হল সেগুলি খেলনা হিসেবে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া 
তাদের মলোরকনের জন্যে। পৃতুলগুলির চেহারা এবং চরিত্র হিয্নেষণ 
করলে তাদের কিন্তু একমাত্র শিশুদের দনস্তুষ্টির জন্যে তৈরি অলস 
কম্সনার সামগ্রী বলে মনে হয় না। তাদের পেছনে গুরছরভ্যযে রয়েছে 
অনয কোনও ইঙ্গিত। বিশেষ করে নানা পৌরাশিক দেবদেৰী এবং বিভিন্ন 
ধরনের পশুপক্ষীর ক্ষেত্রে একবা বিশেষভাবে শুবোজ্য। রাবসীতর 
কোনও মাটির পুতুল হাতে পড়লে খেলনার সাময়ী হিসেবে আনন্দ 
পেলেও ঘামায়পের কাহিনিটি জানার আগ্রহ শিশুর সনে সঞ্চারিত হওয়া 
অস্বাতাবিক নর। পশুপক্ষীর খেলনা-পূতুল দেখে শিশু আমদের 


চারনিককার পশুপক্ষীরে সঙ্গে পরিচিত হতয়ার ত্রেরপা প্যবে। এককথ্যায 
বলা চলে, বে-কোনও হ্ছেলনা পুতুলই নিছক ফেলনা হিসেবে নিছক 
অবহেলার কল্প হিসেবে বিচার না করে তার শক্ত ইঙ্গিতটুকু শিশুকে 
যোকাৰার চেষ্টা করলে ছেলনা-পৃতৃলের একটা তন] অর্থ খুঁজে পাওয়া 
বাবে। ছলে রাখতে হবে, শিশুর মনের দুনিয়া বড় অন্ুত_ত্বামাদের 
দৈনন্দিন দুনিয়া থেকে একেবারেই আলাল সে জন্দং। 

পশ্চিমবালোৱ করেকটি অন্ষলের মাটির দেবনেশীর পুতুল পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, এসবের মহ রয়েছে যেমন পৌবাশিক দেতলে্ট্র 
মূর্তি, তেমনি রয়েছে আবার স্থাদীর দেবদেহীব মূর্তি। সংখ্যায় অবশ্য 
পৌরাণিক বেবদেই এবং রামায়প-মহাভারতের দেবদেবীর সাঙ্্যাই 
সর্বাহিক। একই ধরনের মূর্তি আবার সব অত্ঞলেই শুসবেশি দেখা যায়। 
ব্বন্য তাদের রং এবং আকার-আকৃতি 'আলাদা। উদাহরপস্বর-প তামরা 
রাবাকৃকের যুগল মূর্তির কথা বলতে পাবি। জীচৈতন] মহাপ্রভু প্রবর্তিত 
বৈষ্ববর্মের প্রভাব পশ্চিমবালোর সর্বাধিক; তাই ঘে-কোনও ক্ষলের 
মাটির পৃতুলের মহে] রাধাকৃজ্ের একাধিক যুগন্৷ মূর্তি (নানা ধরনের) 
পাওয়া অসস্তব নয়। কিন্তু ধীবভূম জেলার যাজনগ্যবের বাঁধা 
মেদিনীপুরের নাড়াজোলের রাধাকৃষ্চ ছেকে কতই না ভ্রালাদা: হী বং 
বৈচিত্র. কী দেহুভঙ্গিমায়! নাড়াজোলের কৃষ্ণের গায়ের যং কালো. 
পরিধানবন্ হলুদ: রাধিকার গায়ের রং হলুদ, বান ভাল নীল রং-এব। 
মুখের আকৃতি উতপ্লেরই সৃচালো, মাথায় চুড়ী। মোটের উপর লাল, 
কালো, নীল এবং সাদা-_এই চারটি রং ব্যবহার করা হয়েছে। দ্রুত এবং 
মোটা টানে চোখমুখ আঁকা। হাত স্পষ্টভাবে দেখানো হলেও পায়ের 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে শুধু রং-এ। শ্ীকৃফের হাতে বাশি। নাড়াজোলের 
সাধারণ বৈশিষ্ট সুস্পষ্ট। রাজনগ্ররের যুগলমূর্তির প্রীকৃষের গায়ের রং 
নীল, পরিধানে হলুদ রং-এর বসন. গলায় শোভিত বনমালা, ঠাচর চিকন 
চুল, মাথাত চড়া, হাত-পা অস্পষ্ট নয়, হাতে শোভা পাচ্ছে বাশি) মৃর্তি 
অলকোরবর্ধিত নয়। প্ীরাধিকার পরের রং হলুদ, বসন নীল, মানায় 
ছড়া, অন্য অলকেরণ তেমন নেই। রাধিকার ধসন পরিঘানের ভঙ্গিটি 
সাধারণ লয়। যুগলমৃর্তির পল্চাৎপটে হমন্বগানথ । লাল, হলুদ, হালকা নীল, 
কালো ও সাদা রং ব্যবহার করা হয়েছে। রা-এর কাজ সৃন্ষম। রাঘাকৃষ্ণের 
দুখাবয়বে দেবদেহীভাবের কিজ্চিৎ অভাব। নাড়াজোলের মূর্তিটি 
শুৰুতপক্ষেই যুগলমূৰ্তি, কিন্তু যাজনগরের বাবাকৃষ আলাদা আলাদা-_ 
একই কাঠামোতে পাশাপাশি দণ্ডারমান। শীকৃক্ণের মুখে মধুর হালি, 
শীযাৰিকা ভাবলেন্দহন। ২৪-পরক্মন৷ জেলার জ্রয়নশর-মরজিলপুরের 
স্রাধাকৃষ্ণ কিন্তু নাড়াজোল বা রাজনন্দরের বুগলমূর্তি খেকে একেবারেই 
আলাদা, কী রং-এ, কী আকার-আকৃতিতে! এমনিভ্যবে দেখা বায় যে, 
অন্যান্য অন্ধল খেকে সংগৃহীত রাধাকৃষ্ণ মৃর্তি-পূতুলের মহ্যেও নানা 
বৈচিত্রের সন্ধান মেলে। 

বু পৌরাণিক দেবদেবীর মধ লক্ষ্মীর পৃতুলটিও সব অন্কলেই 
কমবেশি দেখা হায়। যেছন দেখা যায় কার্তিক, পদেশ, সরস্বতী, 
জগন্ধাত্রী, শিব, পপেশজননী প্রভৃতির মৃর্তিশুলি। নাড়াজ্লেলের 
পেচকব্হনের উপর উপবিষ্টা লক্ষ্মীমূর্তি পূতুলটির মধ্যে নাড়াঙ্দোলের 
পুতুলশিজধারা সূস্পষ্ট। দেবীয় দুখ সূচালো: মোটা এবং ফলত তুলির 
রেখায় দেবীর ফুটিয়ে তোলার চেষ্ট! করা হয়েছে। পুতুলটির হাত, পা 
এবং সেসবের অলংকরণ স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। দেবীর এক হ্যতে 
লক্ষ্মীর বাপি, জন্য হাত খালি। দেবীর বাহন গেচকটিও স্পষ্টভাবে 
চিত্রিত) এক কথার এ লক্ষ্মীপূতুলটিতে লোকশিয়ের চরিত্র সবদিকেই 


২৪৭ 


মোটামুটি বর্তমান আন্যপক্ষে রাছছনগরের লক্ষ্মীদেষীর পারের বা. হলুদ, 
পরিযানে নীল পাড়শয়ালা মেটে রং-এর শাড়ি, পদতলে হা্ুটিত পথ. 
বাহন পেঁচা, দেবীর এক হাতে প্র, অন] হাতে লক্ষ্মীর ঝীপি। ইনিও 
উপবিষ্টা। বসন পরিযানের ধরনটি দেখীদের অতো নট. নিতান্তই বান্সলি 
পৃহস্থবযূর দেবী স্ষেরণ ছাড়া একে অন্য কিছু বলে মনে হয় না। াখায় 
অবশ্য ছোট চড়া বর্তমান। রং-এর টান সৃক্ষ, তবে অলকেরশবন্ধিতি। 

আর একটি সাধারণ এবং সার্বক্জনিক মাটির পুতুল হুল কেশ 
জ্ঞননীর। রাজলগরের পপেশজননী উপবিষ্ট, মুখে হাসি, এক হাতে উলঙ্গ 
বালপন্দেশ, অন) হাতে বরমূযা, মাদার চূড়া, রং-এর কাজ সৃদ্ব। দেবীব 
বসন সবুর বর্ণের, গাঁরের রং হলুদ। জৱনগরের 
উপবিষ্ট: বা্ধালি পৃহসথবযুর মতো শাড়ি প্লউজ পরিধান, যার চূড়া 
কোলে দু-হ্যতে বরা গপেশ। একটা ব্যাপার লক্ষ করবার। একই অঞ্চল 
রাজনগরে তৈরি হলেও সেখানকার গশেশজননী দেখীভ্যবে পরিপূর্ণ, 
কিন্ত লক্ষ্মী ততটা নন। নাড়াজোলের দেযদেইী এদিক দিয়ে বৈশিষ্টোর 
দাবি রাখে। তাছাড়া এখানকার পুতুলের লোকডর্িয্নটি বিকৃত হযনি। 

মাটির তৈরি ঘষ্ঠী-পুতুলটিও সব অঞ্চলেই কমবেশি দেখা হায। 
মেয়েদের বন্টীরতের সঙ্গে মুক্ত বলে লৌকিক দেবী ব্ঠী সব জার গাহে 
পিতা হন। এক বা একাধিক সন্তান কোলে দণ্ডায়নানা বা উপবিষ্টা হী 
পুতুলের মাঘো লোকশিের চরিত্র পূরোপুরিই বর্মান। বীকুড়ার 
পাঁচমোড়া এক রং-্থর (কালো বা লাল) পোড়ামাটির কাজের জন্যে 
বিখ্যাত। এখানে নানা ধরনের ধষ্ঠী-পৃতুল দেখ ঘায়। দণ্ডাযমানা এনি 
তালে রং-এর বযবী-পুতুলে দেখা হাচ্ছে, তার কোলে একটি সা মাখার 
চূড়া, হাত গোলাকৃতি, পা প্তপ্থাকার এবং পুরুলটি তার উপর দ্ায়মান। 
ছাতগায়ের আনল. চোখ, মুখ, কন প্রভৃতি ই্গিতমা এবং তা দেওয়া 
হয়েছে সরু কাঠি দিয়ে মাটি নরম অবস্থায় আঁচড় টেনে। ফাদায়াটি আভল 
দিয়ে [টিপে টিপে এ পুতুল তৈরি করা হয়েছে। শুনা একটি পুতুল 
উপবিষ্ট; দু-হাতে দুটি এবং ছড়ানো দু-পায়ের উপর আর একটি সন্বাল। 
অন্যানা বিবরণ দামাল পৃতুলটিয়ই সতো। পাঁচমোড়ার অনা একটি 
য্ঠীপুত্বলের কোলে দেনা াচ্ছে পাঁচটি সন্তান এবং অন্যান বৈশিষ্ট) এক 
হলেও ঘুটকি ফেটে এবং আঁচড় টেনে এ পুতুলটির ছলকেরণ তনেত 
বেশি বিস্তারিত। 

নাড়াচ্ছোলের বরতীপৃতুলও পোড়াঘাটি দিয়ে তৈরি এবং তা 
নাড়াজেলের শিলপধারা অনুযাযী। চটকদার রং, হাত গোলাকৃতি, মুখ 
সৃচালো, পায়ের কোনও ইঙ্গিত নেই, কেলে এক বা একাধিক সন্তান বা 
তার ইঙ্গিত মাত্র। রা-এয টান হত এবং মোটা। 

মাটির পুতুলে লৌকিক দেবতার দূর্তির আহে ২৪-পরগনা জেলার 
দক্ষিপরারের মূর্তি নানা আক্সর-আকৃতির মুগ্ড-পূতুল মাত্র। এর 
অধিক্সশেই চারে তৈরি। প্রতিটি দুশু-পুতুলে ছোট বড় চূড়া থাকে। 
কেনও কোনওটিতে সাদামাটা রং ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কোনও 
কেনও ক্ষেতে বেশ জমকালো বং ব্ববহ্যর করা হতেছে। মুগু-পুতুলের 
কথা বলতে গিয়ে নীরা জেলায় নবন্থীপের বুড়োশিবের মুগু-মৃততির 
ফবাও বলতে হর। শিবের এ মুতু-মৃর্তি বেশ জমকচলো-_ নেকলুলো 
লাগে ফল দিয়ে মানার চূড়া গঠিত। 

বিভিন্ন অঞ্চলের অসহ্যে মাটিয় পুতুলে দেবদেবীর সৃর্তি পরীক্ষা 
করলে এমনি বরনের নান। বৈশিষ্ট চোখে পড়ে। এখানে এর মাত্র 
করেকটিয় নসুনা আলোচনা করা হল। বলা বাল্য. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এসঝ পুতুলের মহ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্টোর সঙ্গে সঙ্গে লোকশিয়ের 


সাধায়ল বারাটি অক্ষুণ্ণ এবং অধিকৃত বযেছে বলে মনে হয়। তবে 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবুনিকতার ছাপও সুস্পষ্ট 


ৰ 


লোকশিল্প পরিক্রমা--পশ্চিমবাংলা 
আশীব বসু 


লোকশিজ্ের সংজ্ঞা 


লোকশিজের প্রকৃত সম্জো কী হবে_ এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা 
বলেছেন। ভবিহাতে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা হবে, কিন্তু সহজভাবে 
সংঘ্রো বলতে আমি বুকি লোকশিল্প হল একটি কারশিলপী-গা্ঠীর 
করেকশো বছরের মিলিত চেষ্টার রূপ। কথাটা আরও পরিস্তার করে 
বুঝিয়ে কলা দরকার। বরুন, নতুনগ্রামের কাঠের প্যাচা কি কালীঘাটের 
পুতুল হঠাৎ শিয়ালদার রঘের মেলায় দেখে আপনি কি বলতে পারবেন 
এটি বর্ধমানের নতুনপ্রামের শ্ব সূত্রধর কি অদূলা সূতরধরের কাজ? 
কাঠের প্াচার একটা চেহারা তায় রঙের বিন্যাস, কাজের উৎকর্ষ দেখে 
বলতে পারি এটি লোকশিল্পের সজ্ঞা অনুযায়ী নতুনগ্রামের (বর্ধমানের) 
কাক্। কিন্তু কোন শিল্পীর হ্যতের কাজ তা দীর্ঘদিন ধরে লোকশিল্প নিয়ে 
আলোচনা করেও বলা ঘায় না। প্যাচার গায়ে ফারও নাম লেখা নেই? 
পিকাসোর আঁকা ছবির নীচে তার স্বাক্ষর ররেছে, কিন্তু শট সূয্ঘরের 
কাজের নীচে তার স্বাক্ষর নেই। বে এতিহাপিক সনাতনী শিল্পসূযয়ার 
তিনি উত্তরাধিকারী সেই শিল্পচেতনার ছাপ তীর কাজে, শত বরের 
প্রশিক্ষণ ও অনুশীলদলব্ক অভিজ্ঞতায় তার জস্ম। তাই পিকাসোর ছবি 
লোকশিল্প নয়. কিন্তু নতুনগ্রামের কাজ লোকশিক্প, দরিযাপুরের ঢোকরার 
কাজ লোকশিল্প, রাছনগরের পুতুল ও রালোর আইডি, লোকপুরের পাই 
লোকশিল্প। 

লোকশিয়ের জন্য 'লোক' বা ‘জনসমাজ' বা 'কোড়' এই ইরোজি 
শ্রবন্দের অর্থে সেই জনসমাজের প্রয়োকনে। লোকশিকের জন্ম ও বিত্ৃতি 
হয়েছে নানা ধর্মীর আচার-শঅনুষ্ঠান, লোকাচার, ব্রত, বিবাহ ইত্যাদি 
দিত্যকর্মের প্রয়োজনে। ইতিহাসের কোনও এক সময়ে গুহ্যবাসী মানুষের 
(কেউ কাদামাটি নিয়ে ছেলা ফরতে করতে ছঠাৎ একটি পৃতুলের আদল 
যানিয়ে ফেলেছিল। তারপর তার নেই শি্পফলাই পরবর্তী বুগে নানা 
অভিজ্ঞতার মহ) দিয়ে এসে একটি পরিলত শিল্পকলায় বিকশিত হয়েছে 
পরছে আলে টেপা পুতুল, বার অসখখো উদাহরণ আমরা নানা 
প্ররতাত্বিক খননের মহ পেয়েছি এবা তার জল এইভাবেই হয়েছিল । 
পরে পিনসার ডলস্‌ বা সরু জাঠি দিয়ে চেরাই করা চোখ, হাত পায়ের 
আদল সমেত পাচ্ছি। হাঁটে গড়া পুতুলের আবিন্ধার হয়েছে আরও পরে. 
পশ্চিমবাংলায় রৌর্য সাবাঞ্যের সময়। তারও পরের পুলের মধ্যে পাই 
নানা শৈলীর আবিৰ্ভাব। পশ্চিমবাংলার পৃতুল তৈরিয় নানা ঘরানার জন্ম 
হয়েছে এরপর ৷ সবীরডমে রাচ্গলশ্রের পৃতুলের সঙ্গে তাই মেদিনীপুরের 
নান্কাজোলের, ঝাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার, ২৫-পর্গনার জয়নগর-মজিলপূরের, 


মালদছের হরিল্্রপুরের মাটির পুতুলের তফাত দেখি। অন্যান 
লোকশিল্প সম্পর্কেও এই একই কথা সমানভাবে শ্ৰযোজ্া ৷ দেশের কোনও 
কোনও কেল্লোর, যেমন উদাহ্রপস্বরূপ ফলতে পারি মেদিনীপুবের সেযে 
পটুৱা আৰও হাতে টিপে পুতুল গড়ে থাকে যাকে এঁরা বলে থাকেন 
শহলৌ পুতুল'। 

লোকশিল্পের শ্রেণিগত বিভাগ 


পচ্চিমবালোর লোকশিক্পের মবে) মোটামুটি করেকটি শ্রেপিবিতাগ 
দেখতে পাই যেমন ১. লোকশশিকের শ্রেণির সমাজতভুক্ত কারুকাজ 
সমৃহ। সৃত্রধর, কর্মবলর, হ্বর্পকার, চিত্রকর. শব্মকার, মালাকার, কাংস্যকার, 
কুত্তকার ও তন্তবায় এই নয় শ্রেণির কাজ। 

২. আদিবাসীদের ফা বা তা 7915 আদিবাসী নয় অথচ 
আদিবাসীদের মতন জীবনধারা শধিকারী কারুশিল্পীসের কাকত বেত- 
বাশের ফা; ঢোকরা ক ইতাদি। 

ও. দরবারি শিল্প যা রাজ্া-মতারাক্র। বা নবাবদের আনুকূলে) প্রতিষ্ঠিত 
ও প্রভাবিত শিল্পকলাসমূহ, যেমন ঘুশ্টিদাবাদের হাতির দীতের কাজ, 
বালাগোশ শিল্প, বাঁধানো ভা তৈরি--এইসব। 

৪. গ্রামের মেয়েদের কাক্জ_কা্ছার গ্যয়ের সৃচিশিল্স, আলপনা, 
দেখয্ালচিত্ ইত্যাদি। বিহাবের সিকি হাসের কাজ. মবুবনী চিত্রাবলি 
ইত্যাদি। ভারতের অনেক জায়গার এমনি অনেক কাক দেখি। 
লোকশিক্ষের পঞ্চম শ্রেণি বা আরও আবুনিককালের কাজ যেমন, নকশি 
চামড়ার কান, তি কাপড় বা রেশম বস্ত্র উপর ছাপাই কাজ, সাদুগ্রিক 
শখের পরত্তুত নানা সৌখিন নক্শি কাজ, চটের ও কাগজের ঘণ্ডের সুদৃশ্য 
কাজ, কাপড়ের নক্শি পুতুল. বাটিকের কাজ-বাটিকের শাড়ি, সর্য, 
স্টোল ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে পশ্চিমবালোর এই পাঁচটি শ্রেণির কান্ত 
দেখতে পাই। এন কথা উঠতে পারে, ূর্শিদাবাদের হাতির দীতের কাজ 
ধা একান্তই দরবারি শিল্প তাকে লোকশিল্প বলব কিনা? আমি বলব এটি 
লোকশিয়, কেননা তাহলে তো লোকশিল্পের সজ্রোই মিথ্যা হয়ে যার। 
কালে সব কাজই লোকশিল্পভূক্ত হয়ে ঘা_-তাই না? না হলে. কালীঘাট 
চিন্রবেলি যার বরল দুই কি বড় জোর তাড়াইশো বন্ধর তাকেণ্ড তো 
লোকশিল্পের তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। লোকশি্স বহতা নবী। তাতে 
নতুন কোনও শিক্পচেতনাকে গ্রহণ করতে আপত্তি কোথায়? 
লোকশিল্প কোন্গুলি? 
পশ্চিমব্যলার লোকশিল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে কাঠের খোদাই করা৷ কাত, 
কাঠের পুতুল, বারকোশ, কাঠের পিড়ি ইত্যাদি। মাটির পৃতুল, দূরতি. 
গ্রতিযা, মাটির হড়ি, কলসি, সর! ও ছট। শোলার সাঙ্গ. ডাকের সাজ. 
কাথা, বইয়ের মলযট, খাবার ঢাকা দেবার কীখা, ব্টুয়া, কাসার 
বাসনপত্র_ খালা, ছড়া, গেলাস, তেকাবি, টি, জামবাটি ইত্যাদি। নানা 
ধরনের মাদুর ও সিতলগাটি, ঘসলন্দ মাদুর। ঢোকরা কাম্যরের তৈরি 
(পিতলের সৃর্তি ও অন্যান্য কাজ, নানাযকারের পট-পারলৌকিক চিত্রাবলি, 
একক চিত্ত ও গো্টানো পট বা 55010, পোড়ামর্টের ছোড়া, হাতি, বাধ, 
রেল-পুতুল, বধীপৃতুল, বস্াবসি। শীষ ও সামু শচ্ের বিচি গরনা. 
কালীঘাট চিত্রাবলি,সবর্ণকারের তৈরি পরনা, বুপোর তারের ফিলিপিরি 
ফাজ_ যা পশ্চিমবালার দক্ষিণ ২৪ পরগনার রৌখালি, হেড়িয়া, 
ফতেপুর গ্রামে পাওয়া যায়। বিক্ণুপুরের দশাবতার তাস, সীরাদপূর ও 


কলকাতা এবং পার্বতী অক্ষলের সুতি কাপড়ের রেশমবশ্রের উপর 
ছাপাই কাজ, হাতির পাঁততর কান, মোষের শের ও হাড়ের কাজ, 
জগঞ্জ-সতের পুতুল ও মুখোশ. কাঠের মুখোশ, উত্তববালোর 
দার্জিলাকের পেপচা পেইন্টিসে, কাঠ ও তাহার মিশ্রিত কাজ 
(RSE গজ). বিচিত্র এমত্রঘভারি বাপ. লক্ষ্ি-চামড়ার হ্যাপ, 
ওয়ালেট, শপিং ব্যান, হ্যান্ড ব্যাগ, গুয়ালেট পার্স, জামদানি ও বালুচহী 
শাড়ি। নায়ফেল মালার কা. রঙিন চটের উপয রঞ্চিল সুতোর সেলাই 
করা ব্যাগ ইজাছি হাজার রকমের সামগ্রী নিযেই পশ্চিমবালোর শিল্প 
আক্ঞণ বিচিত্র ধারায় বেঁচে আন্বে। 


লোকশিল্পের কের 


সারা পশ্চিনবাংলো জুড়েই লোকশিল্পেব কেব্রুুলি ছড়িযে আছে। মাটির 
পুতুলের কথা বলেছি। মাটির অন্যান] কাক হয পশ্চিমবালোৰ তায় 
সর্বজত। মাদুর তৈরি ছয় মেদিনীপুরের সবং, দশা, এগরা, বাননগর 
শন্ৃতি এক্সহিক ভেব্রর। তাড়া হাওড়া ও জলপাইগুড়ি ফেলাতেও 
মাদুর হত। একহারা, দোহারা, মসনদ, কেলে, মেলে ও হোশললা__ এই 
ছয় শ্রেণির মাদুর এইসব কেন্তে হয। শোলাব ট্রপিব কাঠামো হয় লবিযার 
হালীগঞ্জে। শোনার নকশি কা হয নবরীপে. কলকাতার কৃনোবটুলিতে, 
হ্রদের কিরঙগাহাবে, হাওড়ার বালী ও ভানতা হচ্ষে, নর্শিলবাদের 
বহরমপুর এবং আরও নানা জায়গার) পিতল ও কাদার উৎমুষ্ট ভাজ 
হয় খাপড়ায়, খড়াবে, বিষ্ণুপুরে, নবন্ীপে এবং আরও লালা জায়গায় 
শীখার কাজ হয় কলকাতার ব্যগবাজ্ারে, বারাকপুরে, হাওড়াব কটুলে ও 
আরও বহু স্থানে। বাঁকুড়া কেল্লার পীচমুড়ার হর পোড়ামাটির ননসাঝাবি, 
ছোড়া, হাতি, পৃতুল। দৃৰ্শিদাবাদের কীটালিঘায় হয় অত্ের পুতুল, মাটির 
পুতুলের গায়ে শর গুঁড়ো ছেটানো অপূর্ব কাজ্। ঢোকবা পিতলেব 
কাজ হয় বর্যমানের দরিযাপুরে, বাকুড়ার নতুনচটিতে. যেদিনীপূরে ও 
উত্তরবঙ্গের মালদহে। কালীষাট পট এখনও কিছু হয় কলীদ্্টটে ও 
মেদিনীপুরের আকুবপুরে । দশাবতার তাস হয় বিক্ণুপুরে। বিকুপূরে হয় 
বাহারি লষ্টন। ছাপাই কাজের কথা আগে বলেছি, হর শ্রীরামপুরে ও 
কলফাতায়। হাতির দীতের কাক হয় বহবনপুরে ও জিয়াগ্যন্লে। ছাওড়ার 
ভোমজুড়ে একথব হাতির গীঁতের কাজের শিল্পী আছেন। হাড় শহবে 
আরও দু-ধর। নক্শি চামড়াৰ কাক হয় কলকাতায় ও বোগপুর- 
শাস্তিনিকেতনে। বালুচরী শাড়ি এখনও বোনা ছয়ে খাকে বিযুযপুবে, তবে 
অত উৎকৃষ্ট কাজ নয়। লোকশিযের ক্যক্রের অন্ুনতি কেত্র দারা 
পচ্চিমবাংলা জুড়ে। পাছ্ধরের কাজ হয় দীইহাটে, বেলপাহাড়িতে, 
বাঁকুড়ার শুশুনিয়ার। 

লোকশিলের জন্য দ্রব্যসামগ্রী 

লোকশিয়ের জন্য কাঁচামাল বা৷ এ 21513) ঘা লাগে তার বেশির 
ভাগই গ্রাম, আঠাল কাদার তালকে জড়ানো রুটির মতো বেলে বালি 
ঘারে খণ্ড খণ্ড করে প্রপোক্ষনমতো ঘ্যচে ঢেলে নিতে হবে। চে টি 
দেওয়ার আগে একশ্রদা বালি ফঁচের মহ্য লাগিয়ে দিতে হয় না হলে 
আাটির তাল পুতুলের আকৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসবে না, স্থীচের গায়ে 
কাদা মেখে হাবে। পৃতুলের গ্াচ হত দ-খোলে। পেছনের খোলটা 
সাদাসিবে। দু-খোলে আলাদা আলাদা বেরোলে নরম কাদার লেই দিয়ে 
ছুটি অশ জুড়ে দিতে হবে এবং অতিরিক্ত কাদা বাঁশের টাচারি দিয়ে 
চেঁছে ফেলতে হবে। এরপর খড়কুটো জ্বেলে কীচা মাটির পৃতুলকে রোদে 


শুকিয়ে সেই শুকনো পুতুল পোড়ানো হবে। 

এরপর রং ধরাযার পালা; চোখ আঁকা. চুক আঁকা রং বলতে তুসো. 
কাজল, অলক্ত, নীল ইতাি__আর এইসব দিয়েই তৈরি হয় মাটির 
পুতুল। অন্যান] লোকশিক্পের মব্যে' ঘাদুর তৈরি হয় মাদুর কাঠি. 
যেলেপাতি, কেলে, হোপলা দিয়ে কাঠের ফ্রেমের তাতে। ্াসা-পিতলের 
জন্য চাই পিতলের ঘুচি, ছাপার জন্য চাই রা গদ ইত্যাদি। এমনি লব 
সাদামাটা জিনিস দিয়েই লোকশিল্ের শিল্পী তাঁর কাজ কবে থাকেন! শম্খ- 
শিল্পীর শাখ তাসে মাঘাজের টিউটিকোরিন খেকে ও রামনস ছেকে। 
আগে নিছেলের শাখে বেশি রা হত। শোলা জলেই জন্লাং-__নদিয়া 
জেলার বাতের বিল বিখ্যাত) 


লোকশিল্পের নকশা 

লোকশিল্পের নকৃশার কমা বলতে গেলেই একটি বড় প্রবন্ধ লেখা 
দরকার। কত শত শত নকৃশা এল দেল, কত নকৃশার আজও জম হচ্ছে। 
শাখার গায়ে নকশায় গালা দিয়ে কত কাজ হয়। শাখার-নকৃশায় কাঘালি- 
মানে-না-মান| ও রেললাইল-_এইসব ডিজাইন তো সেদিনের কথা। 
শাড়ির ছাপায় জলো। '্বত্তিক রামাবলি, লানাবলি ডিজাইন, নকৃশি ফুল, 
লতাপাতা, নান! জ্যামিতিক নকৃশা, মাছ, পশুপাখি, মন্দির এসব তো 
সেদিনও দেখা গেছে। ধানের শিষ, প্রকাপতি, মহুর, সাপ দেখা যায় 
সোনার গহনার নক্শায়। দূর্শিদাব্যদের হাতির দীতের কারিগর 'ভাস্কর' 
তৈৰি কেন সঠিক বাক্মলিয়ানা আছে__এঘন নকৃশায় ময্রপদ্থী নৌকা 
(বোভালি নবাবি কালচারের প্রতীক)। বুদ্ধের জন্ম ইতিহাস ঝিনুকের হযে 
শরনার বান্ম ইতাদি তো আছেই ৷ মকরমুখ বাংলার কারুশিল্পীর একটি 
বিশিষ্ট ডিজ্াইন। আলপনার, কাঘায় বড় গন্ধ, সূর্য, ধানের শিষ এসব 
নকৃশা ছাড়াও নানা ফুল লতা-পাত৷ হাদেশাই দেখা হাচ। সারিবদ্ধ হাতি 
দেখা হায় ছাপার, কথার এমব্রয়ডারি কমে, হাতির দাঁতের ফাজে, 
মানে বিচিত্র জ্যামিতিক নকৃশা ছাড়াও স্বত্তিক ভিজঞাইল তোলা হত। 
লক্ষ্ষীয় পারের ছাপ তো গৃহিলীরা৷ এখনও দিয়ে থাকেন তাদের 
আলপনায়। মাটির পুতুলের হবো বনী পুতুল, মা ছেলে, পশুপাখি, বৃদ্ধ- 
বৃদ্ধা, বেযাই-বেয়ান, রাধাকৃষ্ণ বা যুগলনূর্তি, নানা পশুপ্যথির মূর্তি, 
দেবদেবীর মূর্তি তো আজও মেলার দেখতে পাই। 
লোকশিল্পের বর্তমান ও ভবিহ্যৎ 

উপরের আলোচনা থেকে লোকশিল্ের বর্তমান অবস্থায় মহে এবার সরে 
আসা যাক। অনেক শিল্পীই অসুবিধার যয দিন কাটাচ্ছেন এ কথা বলাই 
বাছল্য। অনেক শিল্প হারিয়ে গিয়েছে, হাচ্ছে। কাহা! আজ আর প্রা হর 
না বললেই হয়। যা হয়. তাকে সেকালের কীঘার যে অসামান্য 
কলাকৌশল ছিল, তার ধারে কাছেও বলা চলে না। দশাবতার তাস আজ 
অর্চার দিলেও বিষুণপুরের ফৌজদার পরিবার (একমাত্র শিল্পী পরিবার) 
করেন না শুনেছি। হালে প্রর্শবীতে তাদের ফা চেহারা দেখেছি তার 
উৎকর্ষ প্রায় নেই বললেই হয়। হীর়ভূমের লোকপুরের কমলাকান্ত কর্জকার 
মার গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে শিলপবর্মেও প্রায় বিলুম্তির পথে। দু-একজন 
গ্রামের শিল্পী করেন। হাতের কাজ ভালে নয়। উৎকৃষ্ট বরমপুত্রের 
ৰালাপোশ আজ আর হয় না। আমির হোসেন যারা স্েছেল। তিনিই 


ছিলেন শেব সার্থক বালাপোশের কারিগর। তার ছেলে কাজ করছেন 
অবশ্য, কিন্তু কান্ত আমির হোসেনের মতো নয়। ক্রনদীঘাট পাটের 
কয়েকজন শিল্পী আজও হাই ঘাই করে টিকে আছেন। পাটের বিক্রি নেই 
বললেই হৱ । ভারী দূরবস্থা। মাদুর শিল্পীদের অবস্থাও অনেক খারাপ 
হতেছে। কীসা, লিতল, স্টেনলেদ স্টিল, এালুমিনিয়াম, জার্মান সিলভার, 
হিজযালিযাম ইত্যাদির চাপে কষ্ট জঞ্রিত হয়ে টিকে আছে। 

কিন্তু লোকশিল্প বহতা নদী, নতুন নতুন শিল্প যেমন, নকশি চায়ড়ার 
কাজ তার আজ হাজার ভাষী: শা দু-কোর্টি টাকায় বিদেশি মুদ্রা সে 
অর্জন করে আনছে) দুশোর মতো ছোট ছোট নকৃশি চামড়ার কারমান্য 
আজ গড়ে উঠেছে কলকাতা আর তার আশেপাশে। বোলপুরে অনেক 
কারখানা হরেছে। মালবারি-রেশমের উপর ছাপার কাজের চাহিদা খুব 
বিদেশের যাজ্ারে। চিকনের কাজ. ঢোকরায ভা, কাট ওয়ার্ড, চটের 
নক্শি ব্যাগ, কাপড়ের পৃতুল, বাটিকের কাজ, কাঠের পৃতুল, গ্রাচা আজ 
দেশে ও বিদেশে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে সারা ভারত 
ছকে হততশিল্মজাত ঘব্যানির রুত্তানিয় পরিমাপ টাকার অস্ত ছিল ১৯০ 
কোটি ৪০ লক্ষ ঢাকার ছতো। পশ্চিঘ্বালো দ্ধেকে পাঁচ কোটি টাকার 
মতো জিনিস বাইরে গেছে__ এমনটি অনুমান করা মেতে পাবে। 

লোকশিল্পের সঙ্গে লোকনৃত্য, লোক্দীতি, ব্রত ইত্যাদির গভীর 
যোগ। পুরুলিয়া অন্চলের ছৌ-নাচের মুখোশ, টুসু, নানা রচো-রাংতার 
সাজানো মালদহের গন্ঠীরার কালী নাচের মুখোশ, জলপাইতুড়ি জেলার 
মুখ্াঘেইল ছ্টো-এর মতো মুখোশ এইসব নাচের মুখোশ স্থানীয় 
কারুশিল্পীরাই করে থাকেন। লোকশিত্রের কথা৷ নানা প্রবাদে, ছড়ায় 
ছড়িয়ে আছে। নদিয়া জেল্সার যোলান গানে বিশেষ করে চৈত্র মাসের 
গানের সময় সহ্যাসীরা ছড়া বেঁযে গেয়ে থাকেন 

পাকত) ঝলে. ঠাকুর থলি যে তোঘারে। 
নপ্ছরে এসেছে শত্খ কিনে দাও আমারে। 

নখিয়ানুর্শিদাবাদে ৰ শব্খকাব্রের ধাগ। নদিয়া জেলার রারবেশে 
মেলা নকৃশি টেকি নিয়ে খেলা মেখাতেন নাকাশিপাড়ায় জটাই সর্ণার। 
এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। নানাধরনের মাটির পুতুল লাগে 
ভ্রতে। আলপনা তো পশ্চিমবালোর প্রান্ট সর্যস্নই দেখা যায় আজও 
এইসব জড়িরেই বাংলায় কারুশি্ের কৃষ্টি ঘটে, পটে মন্দিরের ভাক্র্যে, 
নাচে, গানে, ছড়ায় ও প্রবাে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। 


উপসংহার 

লোকশিল্প একটি জাতির, একটি দেশের কৃষ্টির বাহক। লোকশিল্প 
বাচিতরে রাখার একটি নৈতিক দায়িত্ব আমরদের সকলেরই আছে। 
লোকশিল সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। 
লোকশিজ্াত সামত্রী আজ শহরবাসী বনী ও উচ্ছমহাবিত গৃহস্থ 
বাড়ির ভুইেখে রাখা হচ্ছে; কিন্তু আমাদের বোহহ একটি জিনিসে কটি 
থেকে যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে লোকশিল্পকে তার অব ছেকে টেনে তোলা। 
যদিও সরকারি, বেসয়কারি নানা সাস্থোর তরফে এ সম্পর্কে অনেক বিষণ 
ধরা হচ্ছে, তবু এখনও অনেক অনেক কিছু করার আছে-_ এই সক্ষেতটুকু 
জানিয়েই আমার কথা শেষ করছি। 


প্রাচীন দলিল ও হিসাবপত্রে গ্রামীণ সমাভচিত্র 
পাঁচুগোপাল রায় 


পূর্ববর্তী সংক্গায় সংগৃহীত বিভি্ পুরাতন হিস্যবপন্ের তথ্য হইতে 
অষ্টাদশ শতকের প্রান) সমাজ্ীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছিল।১ 
হাওড়া জেলার শ্রামতা থানার রসপুর গ্রামের রায় পরিবারের 
পারিবারিক গৃহদেবতা রাধাক্সস্ত জীউকে কেন্দ্র করিয়া এই শতকে আরও 
যে সন্ত দলিল দস্তাবেজ তত হইৱাছিল, তাহা আনুনিককালের 
সামাজিক ইতিহাস রচনায় বিশেষ শুয়োজন হইতে পারে বলিয়া সেই 
সমস্ত তখা ও উপকরশগ্ুলির বণনা দেওয়া গেল।২ 

উল্লেখিত রাবাকাত্ত জীউর বালো সন ১১৭৯ হইতে ১১৮৩ সালের 
এইসব বিভিন্ন কাগজপত্রে দেনা হায় যে. যুগল বিস্তহ্ের নিত) পূজার 
জল] গোস্বামী ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হইয়াছিল । প্রথমদিকে পূজারিকে 
মাসিক বেতন হিসাবে নগদ অর্থ শুদান করা হইত। পৃজা! ব্যতীত অদ্দিবের 
অন্যন্য করের জন্য এককন বৈষ্ণব নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সন ১১৮৫ 
মালের ১ অগ্রহায়গ তারিঘের একটি কৰুলিয়ত পত্র হইতে জ্ঞান৷ যায় যে. 
এই দেবতা সেবার ও পরিচর্যার নিমিত্ত লীলা্বর দাস বৈরাগিকে নগদ 
টাকা মাছিনার পরিবর্তে ছা বিহা জমি ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। 
উক্ত বৈরাগীকে মন্দির পরিচর্যার জন্য যে সব কার্য করিতে হইত. তাহা 
উক্ত বনুলিচতে পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। আগ্রহস্টীলদের জন্য উড 
পত্রটির কতকাশে উল্লেখ ফরা পেল: 'মন্দিয় ঘর স্থান পরিষ্কার ১, বাসন 
ও বস্তু মাজন ১, পুষ্পচয়ন ১, পূজার আওলে জোগান ১, বৈকালে বাস 
ও সন্ধ্যা আরতি ১, নাম সংকীর্তন ১. আতবচাল তিল পান যুপারি ধূপ 
দীপ সিতল সামিয়ী জগবহ...নাঙারের স্থান হৈতে বরায়ন্দমাফিক 
আনিয়া দিব। এই সকল বরা আরম কার্য করিব ইতি 

এই শতাব্দীর কৃত দলিলে আমতা হইতে বর্ধমান কীভাবে গদ্নাগমন 
করা হইত, তাহ্যর এক পরিচয় পাওয়া ঘায়। নালান কাজকর্মে তাপিবে 
দেকলে রাধাকাত্ত ঠাকুরের সেবাইতদের বর্ধমান শহরে যাতায়াত ছিল। 
বাংলা ১১৭৯ সাল ও ১১৮১ সালের কাগজপরে দেখা হায় যে, 
যাধাকাস্ত ঠাকুরের জন্য বর্ধমান শহর হইতে বস্তুদি ক্রর করা হইয়াছে। 
ক্যগজপায়ে দৃষ্টে মনে হর. রাধাকান্ত বিশ্যুহের প্রতিষ্ঠাতা এই রায় বশের 
নানা বৈষয়িক কাৰ্যের জন] বর্ধমান রাজ দরকারের সহিত যোপাৰোগ 
রাখিতে দুইয়াছিল। সেকালে বর্ধঘান যাইতে হইলে 'জানাযান' 
(জোহযলাবাদ-__বর্তমানে শায়ামবাগ) হইতে উচালন ব্যরো মাইল এবং 
উচালন হইতে আরও বারো মাইল উরে বর্ষমান পর্যন্ত রাস্তা ছিল। 
“কার ছালাম" প্রবন্ধে যোংপশচন্তর রায় (প্রবাসী, জোষ্ঠ, ১৩৩৮) 
লিখিয়াছেন বে, উচালনে পথযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটি চটি ছিল। 
ইহা ছাড়া রারবশের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের হুগলি জেলার কৃষ্ণনগর, 
"জাইপাড়া' (জাঙ্গিপাড়া) ৩ লাঙ্গলপাড়ায় আত্মীরস্বজনের বাসহের 
যেমন যাতায়াত ছিল, অন্যদিকে এইসব স্থানের উপর দিয়াই জাহানাবদ 
যাইতে হইত এবং সেখানে হইতেই যে বর্ষমান যাইতে হইত তাহা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে। 

এই শতাক্ষীর দলিল-পত্রাদি সাধারণ কাগজে লিখিত হইত এবং দাতা 
উক্ত দলিলে সাক্ষীসহ স্থক্ষের করিয়া দিতেন। রাজা-জফ্িনর হিসেবে 
জমির যে পাটা বন্দোবস্ত দিতেন ভাহাতত গ্রহীতার নাম, মৌজার নাম ও 
খাজনার পরিদাশ উল্লেখ খাকিত। রাজ্া-জমিবারের হ্রতিনিবি কর্মচারী 


মালিকের পক্ষে স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। বালে সন ১১৭১ লালের ১৫ 
জ্যৈষ্ঠ তাতিখের এইকপ একটি দলিলে দেক্খা হায় বে, ব্সপুর গ্রামের 
পৃ জীনিত্যানন্দ রায়কে কুমারি গ্রামের জমির জলা জরীযূক্ত 
মহারাজাধিরাজ তিলকচন্তর রাত বা জীরামরাম দেবস্য একছবানি পট্রো 
বন্দোবস্ত দিতেছেল। 

ভূসম্পন্তি ভাপ যাঁটযোয়ারার জনা গ্রামন্থ বাক্তিবর্গ উল্লেখিত 
"পঞ্চমধাস্থ ঘাকিয়া' বিষর বিভাগ করিতা দিতেন এবাং উক্ত বষ্টলনামা 
দলিলে৷ ও দানপর্রে পাঁচজন বাক্তির সহি খাকিত। উলহবপস্বরূপ, সন 
১১৬৬ সালের একথানি বন্টনপন্ধে ও সন ১১৯৬ সালের একটি 
দানপঞ্জে দাতার স্থাক্ষরসহ পাঁচজন সাক্ষীকে লই করিতে দেখা বায়। নিজ 
গ্রাম ব্যতীত অন) গ্রামের পদ বাক্তিরাও সাক্ষী হইতেন। অনাদিকে 
কবুলিতে পত্রে একাধিক সাক্ষীর সই লওয়া হইত। 

অক্টা্শ শতাকীর মধ্যভাগে বাংলায়ে যখন বর্ণির হাঙ্গামা ও লৃষ্টল 
€লিতেছিল, তখন এই অঞ্চল যে সেই লুষ্টন হইতে অব্যাতি পায় নাই, 
তাহা সন ১১০৯ সালের হাওড়া জেলার ৪৩০৫৮ নং তাধলান ভ্ুইতে 
জানা যায়। ওই তায়দাদের একন্থানে একটি সনন্দ সম্পর্কে মনত; করা 
হইয়াছে, বার হাঙ্গাসায় গন" । 

পরিশেষে, এই সজলের বিবাহ উৎসবের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া 
ঘায়, সন্তদক্দ শতাব্দীর কবি কবিচহ্ছ বারকৃষ্ণের 'শিবায়ন' ক্যব্যেন 
পুথিতে। কবি এই অঞ্চলে বিবাহ উৎসবের যে আচার-অনুষ্ঠান হ্তাক্ষ 
করিয়াছেন তাহা শিব ও উমার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এবং তাহাকেই 
ইহার রাপ দিয়াচ্ছেন। বিবাহ উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল৷ "জল 
সওয়া'। কন্যার মাতা এয়োস্ট সকলকে সঙ্গে লইয়া হক্গলগীতি গাহিতে 
গাহিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। তাহারা পঙ্জানৃত, গন্ধ, পুষ্প. ধূপ, 
দীপ দিলা৷ অশোক বৃক্ষের শ্রভিতেত ও বন্দর করিয়া প্রার্থনা করিতেন 
যেন কন্যার জীবনে শোকম্পর্শ না করে। পরে মালিক আচার অনুষ্ঠানের 
জন্য একে একে পানের বরঞ্চ, মের হাট. গোয়ালার মথন নু, রজকের 
পাট প্রকৃতি ঘব্যে অনুরপভ্যবে অভিষেক ও পুজা করিয়া কন্যার মঙ্গল 
অর্থনা করিতেন। বিবাহের সময় বরহ্য্ীগণের গায়ে গুড় চাল নিক্ষেপ 
করা হইত। বাসরগুছে বরের সহিত রমশীগণের হেঁয়াশিব উত্তর-প্রত্যুত্তর 
এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। 

অষ্টাদশ শতকে হাওড়া জেলার সামাক্ছিক ও অর্থনৈতিক ভীবন 
প্রবাহের এমন বন্ধ দৃষ্টান্ত এইরূপ পুরাতন কাগজপত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। 
এখনও জেলার বিভি্ বৃত্তির নিকটে এইরূপ বন কাগজপত্র খোজ 
করিলে পাওয়া হাইতে পারে এবং গাবেবকগাণ হি এইরাপ কাগজপত্দি 
হইতে গ্রামীণ সমাজতীবনের ইতিহাস রচনার প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে 
দেশের বনু বিস্মৃত তথ্য ও কাহিনির পরিচয় পাওয়া ঘাইতে পারে। 


১০. 'কৌশিকী' এম বর্ষ, ১৪-১২শ সং্য৷, ১৯৭৫ চষ্টব।। উক্ত হবন্ধের শেষ 


অনুক্ছেদে 'ডোজকাধ' কর্মাটির বঙ্গলে 'ডোৱসাজ' পড়িতে হইবে। 
২. বর্তছান। লেখকের হেফাজতে আলোচা এইদৰ দলিক-দ্তাবেজ 


মন 


ওষ্ঠ বর্ষ ১ ১শ-১২শ সংখ্যা 
কার্তিক্-অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ 





সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ : নতুন মূল্যায়ন 
(তীয় পর্ব) 


অনিরুদ্ধ রায় 


শো সিং-এর মৃত্যুর পর তার ভাই হিস্থত সিং সেনাব্যক্ষ হয়ে ১৬৯৬ ত্রিস্টান্দের ২৬ জুলাই নাগাদ হুগলি ননী; পায় হন। ৩০ জুলাই তিনি ব্যান্ডেল 
হযেশেয চেষ্টা করলে পর্ৃ্িক্তরা বাছা দেয়। ফলে হিস্মত সিং ব্যান্ডেলকে একপাশে রেছে ছুগলি দুর্গের সামনে উপস্থিত হন ।৮* এরতিহাদিক দলিমূতার 
তে ফৌজদার নুরুল খান তখন বাবসায়ের ফাজে লিখ ছিলেন। তিনি ভয় পেরে দুর্গের দরজা বন্ধ করে ওলন্দাজ কোম্পানির সাহায্য চান। ইংরেজরা 
অবশ বলে যে নুরুল খান তয় পেষে দুর্গ খুলে বিল্লোহীদের আসতে দেন।৯* বলা বান্ধল) যে. আগেই বড় বড় আমির ও হী ব্যবসায়ীরা হুগলি 
ছেড়ে ওলন্দাজজ কোম্পানির শহর {চুড়ায় আর গ্রহণ করেছিল। এটা খুবই আন্চর্যের কথা যে মোশ্যল-বালোর সব থেকে বড় দুর্ণ--যেখানে 
মোগলদের শুন্ধবিভাগ ছিল, বিনা যুদ্ধ বিশ্লোহীদের কাছে আন্মসমর্পণ করল। এখানে অর্থের অভাব ছিল না এবং আক্রমণের কথা আগেই জানতে 
পারা পিয়েছিল। এমন হতে পারে কি হে. বর্ঘনলে আক্রমণ কযা ও নদী পার হওয়া** শুসন্ভব বিবেচনা করে মোগলরা এই আক্রমণের জনা প্রস্তুত 
ছিল না? স্থানীয় লোকদের শহর ছেড়ে পালানো তৎকালীন রাজ্শক্তির প্রতি তাদের অনাস্থা আরও একবার প্রকাশ করল। 

গলদা কোম্পানি মোগলদের সাহাহ্যের জন্য ৩০০ ইন্মোনেশীগ্ সৈন্য পাঠায় এবং ওলন্দাজ জাহাজঢলো খুব কাছে থেকে গুলিবর্ষণ করতে 
খাকে। বিদ্রোহীরা সংগ্ান্মতার জনা (১০০ অশ্বারোহী ও ২০০ থেকে ৩০০ পদাতিফ) দুর্গের পিছনের দরজা দিয়ে পালাযা। ইংরেজ ও ফরাসি 
কোম্পানির কাগজ ছেকে এটা স্পষ্ট জানা হায় বে, ওলন্দাজরাই হিদ্রোহীদের দুর্গের পিছনের দরজা দিয়ে পালানোর সুযোগ করে দিপ্লেছিল 4০ এর 
থেকে যনে ফরা অসঙ্গত হবে না যে ওলন্দাঝা কোম্পানি বিস্লোহীদের সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করবার কোনও চেষ্টা ঝরেনি। ওই কোম্পানির এরকম 
দ্বিধাপ্রত্ত যাধহার আবার তামরা পরে লক্ষ করব এবং এর থেকে তৎকালীন সমাজের সঙ্গে বিদ্রোহের সম্পর্কের জটিলতার কিছু আভাস পাওয়া 
ফেতে পায়ে 

কলা বাছুল্য যে. দুর্গ ছেড়ে দিলেও তিদ্লোহীরা ছগলি শহর ছেড়ে হায়নি। কিচ্ছু সংখ্যক আহতদের নিয়ে তারা কাছেই একটা বাড়ির সামনে আস্তানা 
গেড়ে কাকে দুর্গ ছাড়বার আগে মোগল শুদ্ধ দত্তর থেকে তারা প্রার বাট থেকে সত্তর হাজার টাকা নিয়ে যায়। লক্ষণীয় যে. বিদ্রোহীরা গলি 
শহর লুঠ করার কোনও চেষ্টা করেনি, হদি প্রচুর সুযোগ ছিল। সেনাধ্যক্ষের ব্যক্তিগত উপস্থিতিকে এর কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে কি? 

ইতি, বিদ্রোহীদের আর একটি অে (প্রায় ১০০ ঘোড়সওয়ার) গোবিন্দপুরের কাছে একটি গ্রাম আন্রমল করে। তখন ইংরেজরা নিরপেক্ষ্থার 
শরযালস্বরপগ নিজেদের কুঠির উপর নিশান ওড়ায়। পরে চারপাশের জমিদার বিদ্রোষীদের আক্রেমপ করে পরাঙ্গিত করে এবাং বহু ক্ষয়ক্ষতি করে 
তাদের হঠিয়ে দেয়। ইারোজরঃ অবশা গোপনে ওইসব জহিদারদের সাহায্য ফরেছিল। এ সোম কিল্লোহীরা না পেলেও ইংরেজরা নবাবকে জানাতে 
ছ্িযাকেষ করেনি। এর জন্য নবাব ইয্রেজদেরকে উপহার পাঠিরেছিলেন।২ 

হুগলি পূর্ণ দঙদলে রাতে না পারার পর. বিছ্রহীয়া ২ আগস্ট একটি মোগল হাটি আক্রেফল করে সেখানে আবার পরাজিত হলে বিদ্রোহীরা 
ফরাসি কুঠি চন্দননগরের কয়ে হটে যেতে বাহ হয়। এবং ওখানকার কাছাকাছছি করেকটি গ্রামে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই আগুন চন্দননগরের 
দিক ছেকে আসছে দেখে ফরাংসিরা কুঠি থেকে বেরিয়ে বিল্রোহীদের স্রাক্রমণ করে। সংঘর্ষে ফরাসিদের দুজন মারা যায় ও একজন গুরুত্রভাবে 
জয় হুর। শেষ পযন্ত ফরাসি জাহাজ 'একই' (6০১৩7) খেকে গোলসাবর্ষন করে বিযোহীদের হঠিরে দেওয়া হর়।** এর তেকে বোকা মায় যে, 
বিয্োহীর। সরাসরিভাযে বিদেশি ফুটি আকুল করছে না যদিও পরিণামে তাদের মে সঘের্ঘ উপস্থিত হচ্ছে। সরষের হল নির্ারিত হচ্ছে বিদেশি 
জাহাজ ছেকে গেরলাবর্ষপের ফলে বেসানে যাবার শক্তি বিক্োহীদের নেই। 


২৬ আগস্ট ওলম্দাজ্য়া ইংরেজ ও করাঙ্গিদের জানাও বে. 
বিল্পোহীদের বিরুদ্ধে তাদের সকলে মিলে একটা চুক্তি করা দরকার। এর 
মূল বক্তব্য হবে বিদ্রোহীদের সাবযান করে দেওয়া, হেন তারা 


কোম্পানিগুলিকে আক্রমণ না করে। ইংরেজ ও হরাসিরা এ প্রস্তাব পরহশ - 


করলেও ওলম্বাজরা আর অনুসরণ করেনি ৪ ওলন্দাজনের এই দোটানা 
মনোভাব লক্ষ করার মূতো। প্রস্তাব অনুসরল না কবে ওলন্দাজরা 
বোধহয় বিস্রোহদের শুধু সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তাদের 
বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা কার্যকরী করতে চায়নি। বলা বাছলা বে. 
ওলন্দাজর! প্রাচীর তুলে ও কামান বসিয়ে ত্র কৃঠির সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
দৃঢ় করে তুলেছিল। সারা সেপ্টেম্বর মাস ঘরে গলির উপর আর একটা 
আক্রহগের গুজব ছড়াচ্ছিল। কয়েকটা ছোটখাট সতঘর্ষ হলেও কিছরোহীরা 
হুগলি দঙ্গল করার কোনও চেষ্টা শর করেনি। 

কিন্তু বিলোষ্ীর৷ একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়েও ছিল না। ছোটখাট অংশে 
বিভক্ত হয়ে তারা ক্রমাগত লুঠতয়াঞ্জ. ভ্রত্িসাযোগ চালিয়ে যা্িক্য। 
কৃষফদের কাছ ছকে জোর করে খাঝানা আদায় করারও শ্রমাণ পাওয়া 
ঘায়।** এই অরাজকতা কলে ব্যবসায়ীয়া ও সাধারণ কৃষকত্রেশি এদের 
কাছ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিত্ত হয়ে পড়তে থাকে। ফলে বিস্রোহকে স্থায়ী 
করার সুযোগ ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে। 

ইংরেজরা ইতিমবে। বুঝতে পারছিল যে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সৌহারদ্যপূ্ণ 
সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হবে না। সেক্গল] ওরা ওমের কুঠির প্রাচীর শক্ত করে 
এবং আট-দর্টি কামান ইউরোপ থেকে আনানোর ব্যবস্থা করে 
সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল হিন্দুস্থনে ‘অসভ্য’ বিক্লোইীদের ঠেকাতে হলে 
কামান যে অন্তত প্চীতে সাজানো দরকার, তার প্রমাল পাওয়া দুষ্কর নয় ৭৮ 

বিজ্োহীদের একাংশ এই লময় ফরাসি কুঠির কাছে এলে ফরাসিরা 
গোলাবর্ষণ করে তানের কিছুদিন ঠেকিয়ে রখে। ফরাসিরা সেনাধ্যক্ষ 
হিস্ষত সিং-এর কাছে আকে করলে, তিনি ওই দলকে সন্ধিয়ে নেন। 
এর থেকে মনে হয় যে, বিল্রোহীদের উচ্চপর্যায়ের নেতারা বিদেশিদের 
সঙ্গে গোলমাল করতে রাজি ছিল৷ না, বা নির্বিচারে লুঠতরান্জ করার 
নীতি তারা অনুসরণ করেনি ৫৯ 

১৬৯৬ প্রিন্ছন্দের শেষ দিকে বিম্োহীরা সুতানুটির চারপাশের গ্রাম 
জ্বালিয়ে দিয়ে ইংরেজদের ভয় দেখানোর জনে] চিঠি লিখতে থাকে। কিন্ত 
আর্মেনীয় ব্যবলায়ীদের ফাছ ছেকে বর পেরে ইংরেজরা ট্যনা দুর্গ রক্ষার 
জন্য একটা ছোট উহা পাঠ্যলে কিছ্োহীরা আর এক্সোযনি স্” 
উল্লেখযোগ্য যে. এখানে হিস্রত সিং উপস্থিত ছিলেন না। 

বিয্লোহীদের আসল লক্ষ্য অব্য বিদেশি কোম্পানিশুলির ফুঠি নয়। 
এর প্রমাণ পাওয়া যায় বখন বিশ্রোহীরা তাদের সৈন্য নিযে যুখমূদবাদের 
সামনে উপস্থিত ছয়ে ওখানকার সৈন্যদের (পাঁচ হাজার অন্বারোহী ও 
একই সব্ধক পদাতিক) সম্পূর্ণ পরাজিত করে বশিকদের ধনরয় লুঠ 
করে। ঢাক! খেকে জবরদস্ত শান একদল সৈন্য নিয়ে মুখসুদাকাথ আসার 
পথে এই খবর পেয়ে আর এগোতে সাহস কর়েননি। ফলে মোঙ্গল-সৈন্য 
দুই দলে বিতভ হয়ে রইল। সুঘসুদাবাদ জয়ের কলে বিশ্রোহীদের 
জনহিরতা হ্মুর পরিমাশে বৃদ্ধি পায় এবং বহ তৃহাবিকারী বিস্োহীদের 
দলে যোগদান করে। ইংরেজদের যতে ওই সমর বিশ্রোহীদের সৈন্যসং্যো 
বেড়ে গিযে দাঁড়ায় দশহাজার ঘোত়সওয়ার ও দশহাজার পৰাতিক ১ 
এই দুটি সাখ্য৷ সমান হওয়ার ছরুন বোধহয় আমর! অনুস্থান করতে পারি 
যে, এই অঞ্চলে বিস্োহীর৷ স্থারীভাবে প্রকার কথা চিন্তা করছিল। 
দারাসদের সময় আমরা এর বিপরীত ধরন দেখতে পাই হেজ্জনে 


ছোড়সওয়যরের সঙ পদাতিকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল**। মারাঠারা 
বিস্তীর্ণ এক্টা আশের উপর দিবে সামনাসামনি যুদ্ধ ন: জরে বিভিন্ন 
জহগায় বিভির সময়ে আক্রমপ করার পদ্ধতি শ্রহশ করত, হলে এখানে 
যুদ্ধ আরও বেশি ব্যাপক হুত বালোর কিল্লোহের চেয়ে । সুবা বালোয় 
পঙ্গতিন্ডের সখ্যো স্বাভাবিকভাবেই বেশি থাকায় দরুন ও বাংলার 
বিশ্লোহ্দের সামনে প্রতিরোধ করার কোনও দৃঢ় শক্তি না থাকার ফলে 
বোবহ্য কিস্লোহীরা তাদের গতিবেগ মন্ষীভূত কবেছিল। এমন হতে পারে 
কি লে, বাংলার জায়গায় জায়গায় আঠালো ও শন লাল মাটি ঘোড়ার 
ক্ষুরের পক্ষে ক্ততিকর বলে এর একটা নিজন্বভাবেই নন্দীভূত হবার 
হকাতা দিল? আরও উল্লেখযোপ্] যে. বর্ষাকালে এই বিদ্রোহ নাবারুঝ। 
ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যার ঘেকে মনে করা অঙঙ্গত ছবে না যে, স্থানীয় 
সাহাযা বিশ্োহীরা অকুল্তভাবেই পেরেছিল। সমাজের কোন স্মব থেকে ওই 
সাহাহ) এসেছিল জালা ঘায় লা। তবে এটা নিশ্চিতভাবে কলা যায় যে 
স্থানীয় জনরিতযররা সাহাবা না কবলে ওই পরিমাপ অল্প সৈন্য দিয়ে এবকন 
বিপর্ঘঘ ঘটানো সম্ভব ছিল না। অর্থাং মোগল শাসনযসরেব দাঙ্গে 
স্াজব্াবস্থার মঘো যে 'ত্র্থমিক' জমিদারাদের সংঘর্ষ ছিল, বিদ্রোহের 
সাফল্য সেদিঝেই আমাদের দৃষ্টি ভাকর্ষণ কবে। ফলে এটাকে ভ্ানরা 
'রাজরাজড়ার ঘুদ্ধ' কলে অভিহ্থিত করতে পারি না-_এব মূল সব্সর্ীন 
সকজের আপামর জনসাধারণের মধোই ছিল এবং নীচে থেতেই এই 
প্রবলতা উপরে উঠে এসেছিল? 

প্রুমোন্ড দৃষ্টিকোশ দেকে দেখে ও প্রধানত সলিমূদ্রার উপর 
দির্ডরবীল ছয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার পাঠানদের সহযোগিতা এই 
সাফল্যের কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন ও তাদের নেতা রহিল খানকে এব 
মূল নায়ক মনে করেছেন। মুখসুদাবাদ আক্রমণ ও বিজয় বিগ্লোহের 
পূর্বতন ধারাকে বলে একটা নতুন ধারার সূচলা করে এবং সে 
পরিত্েক্ষিতে পাঠাননেয তন্ন বিস্রোহের মুল সুবকে কালে দিতে 
পারে। কিন্তু সমকালীন নখিপয়ে পাঠালদের কণা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯ 
মার্চ ১৬৯৭৯ অর্থাৎ মূষসুদাবাদ বিজয়ের প্রায় ছ-মাস পরে। ফলে এ 
কথা আনে করা অসঙ্গত হবে না যে. পাঠানরা মুখসুদাবাদ বিয়ের 
পরবর্তী সময়ে হন ভুূম্যধিকারীদের মধ্যে কিছ্রোছের জনত্রিয়তা খুব 
বেড়েছে, সেই সময়ে যোগদান করেছিল। এ ছাড়াও এমন শরক্স উঠতে 
পারে যে, পাঠানরা বিল্রোছে এমন কী অংশ নিয়েছিল বে তারা আল্গার 
সঙ্গে সঙ্গেই বিস্রোহের আমূল পরিবর্তন হুল? ওই পরিবর্তন হল ঠিকই _ 
কিন্তু তার ইতিহাস আছরা ধীরে ধীরে দেখব। 

সামরিক দিক ঘেকে বিচার করলে বলা হায় যে, মুখসুদাবাদ হঠাৎ 
আক্রমণ করার ফলে জবরুদ্ত খানের সৈন্যসংখ্যা আর বাড়ল না। এই 
নীতি যদি বিস্রোহীরা মানতে চাইত তাহলে বিদ্রোহের গতিবেগ আরও 
বাড়ানো দরকার ছিল ও বিভিন্ন জায়গার একই সময়ে আক্রুম্দ করে 
মোগল সৈন্যদের ছোট ছোট ভাঙ্গে বিভক্ত ও ব্যতিব্যস্ত রাখা দরকার 
ছিল। মহারাষ্ট্র মারাঠারা ও রাজপুতরা এ ধরনের নীতি কিছু পরিমাপে 
গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সে নীতি গ্রহণ করতে গেলে বহির্সমাচ্ছের সঙ্গে 
বিজ্রোহীদের মিশে হাওয়া দরকর- সেটা এই ক্রান্তিক্গলের মোগল 
বালের স্ব ছিল কিনা আমরা এইবার দেখব। 

মুখসূদাকাদ বিজয়ের ফলে বিয্রোহীদের বার্ষিক আর দীড়ায় শ্রয় বাট 
লক্ষ ঢৈকা। এর ফলে বিদ্রোহীরা স্বিশুণ কেতন দিয়ে বছ নতুন সৈন্য 
নিয়োগ করতে থাকে হার ফলে জবর খানের পক্ষে নতুন সৈন্যসংপরহ 
করা হার অসম্ভব হযে দাঁড়ায় (শ' এই সমা অরক্ষিত ঢাক! আক্রমণ 
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করার বে শুক্ৰ উঠেছিল সেটা যদি সতি) হত তাছলে হাত বিছ্বোহের 
রূপ বদলে বেত। কিন্তু ঘৰ্যযু্ি় হিন্দস্থানের অন্য বন্ধ নেতাদের সাহস 
ছিল না রাজধানী আক্রমণ করার ।স* 

ঢাক্দ আক্রমণের গযব ওঠার ফলে ব্যবসায়ীরা চাকার মালপত্ত ও অথ 
পাঠাতে অস্বীকার করে, যদিও ঢাকার পথ: তখনও ছোলা ছিল। 
মৃখসুদ্যবাদের ধনাগার খেকে একলক্ষ দশহাজার টাক বিহ্োহীরা লুঠ 
করেছিল।। সেইজন্য আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল হলে অনুমান শুরা যেতে 
পারে। ২৫ নভেম্বর, ১৬৯৬ খ্রিস্টান নাগাদ বিস্রোহীদের একটি দল 
রাজমহলের দিকে বা ও আরেকটি দল হিম্রত সিং-এর লেতৃতে 
হাশিমবাজ্ার শহরে হাজির হয়) জাশিমবাজারের ব্যবসায়ীরা হচুর অর্থের 
বিলিমরে শহর লুঠ করা বন্ধ করতে সমর্থ হয়। হি্ত সিং ওলন্দাজ কুঠি 
অবরোধ করে করেক লক্ষ টাকা দ্ুবি করে এবং ভয় দেখায় বে. হগলিতে 
তাদের পরবর্তী আক্রমণের সময় ওলন্দাজরা ঘদি নিরপেক্ষ না থাকে, 
তাহলে ওরা ওলন্দাজদের নির্মূল করে দেবে।*" লক্ষণীয় হে হিস্ষত সিং 
এখানে উপস্থিত ছিলেন এবাং কোনিও জুঠতরাজ হয়নি। 

৯ ডিসেম্বর ১৬৯৬-এর মহে! বিদ্রোহীরা মুশসুদাবাদ শহর সুরক্ষিত 
করে। তাদের মৈন্যসংস্খা। তখন প্রায় বারোহাজার ঘোড়সওয়ার ও 
তিরিশহাজার পদাতিক। শেষোক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য ।** ইংরেজদের 
মতে বিয্নোহীদের ক্ষমতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তাদের সাফল্য 
সন্বস্ধে আর কোনও সন্দেহ ছিল না। ইংরেজদের বেসব মালপত্র বিভিন্ন 
জায়গায় বিসোহীর| আটক করে রেখেছিল, সেল ছাভানোর জলা 
তায়! তখন আবেদন করে। গলি নদী দিয়ে মাল পাঠানোর জন্যে ৩০ 
ডিসেম্বর ১৬৯৬-এর মধ্যে ইংরেজরা ও অনা হ্যবসারীরা বিশ্লোহের 
নিশান ও দত্তক পেয়ে গেল।*১ ফলে কার্যত বাংলায় দুটো শাসন 
পাশাপাশি চলতে থাকল। 

১৬ জানুৱারি ১৬৯৭ ত্িস্টান্মে'০ বিষোহীর। রাজমহল লূঠ করে বিশ 
লক্ষ টাকা পার এবং গুজরাট খান নামে একজনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে। 
বিদ্রোহীরা ইংরেজ কুঠি অবরোধ করে সেশুল ও টেসমেকার নাছে দুক্ষল 
ইররেজকে আট্ফ করে তাদের কাছে অন্তর ও বারুদ চায়। সেুলো না দিতে 
পারার ফলে তাদের বন্দি করে তাদের উপর শুত্যাচার করা হয় এবং 
ইরেজ ফুঠি লুঃ করা হয়।ইাত্েজর৷ মার্চ মসের গোড়ার দিকে খবর পেরে 
শোভ। সিং-এর বিধবা স্ত্রীর কাছে আবেদন করে, হেন সর্দার রহিম খান 
ওদের ছেড়ে দেব।'১ শোভা সিং-এর সঙ্গে আগে ইংয়েজনের জানাশোনা 
ছিল বলেই কি তার ভাইকে উপেক্ষা করে বিষবা স্রীকে চিঠি লেখা হল? 
উ্লেদ্ঘযোগ্য যে এর আগে ফরসিরা হিন্মত নিং-এর কাছে সৈন্য সরানোর 
আবেদন করে ফল পেরেছিল! ইরা অবশ্য অন্য এক কারণ দেখিয়েছে: 
সর্দার রহিম গ্যন ও পাঠানরা এখন বিদ্রোহ সম্পূর্ণ পরিচালনা করলেও 
তানের উপ্রে শোভা নিং-এর বিধবা স্ট্রর যথেষ্ট কর্তৃত্ব তখনও ছিল। 
ইতিহাসে উপেক্ষিতা এই নারীর ভূমিকা এখনও অজ্ঞাত। 

রাহুল শহর ও বিদেশি কুঠি লূঃ ফরা ছেকে বিস্রোহের গতি অন্য 
এক মোড় নো কলর যেতে পারে। এতিহালিক সলিমুতার কাছ থেকে 
আমরা জানতে পারি যে যহিম খান 'শাহ' উপাধি নিয়েছিলেন। অর্থাৎ 
বিশ্োহীয়। নিজেদের এমন ন্যারসঙ্গতভযাবে শ্র্তিতিত করতে চেষ্টা করছ্ছে 
ঘা ওই ধরনের লুঠতরাজ করার পরিপন্থী। খাজনা আদার করার পক্ষে 
বেন এই উপাধির প্রয়োজন বিদ্রোহের গতিবেগ বাড়ানো ও তার 
সরসারের জনে] তেমন শুরয়োজন লুঃতরাজ্ের। অর্থাৎ, সমাজের বিডি 
জলের সঙ্গে কিপ্রোহীদের সঘকোত। এখনও আসছে না প্রাথমিক 


সাফষলোব পর বহিরসমাজ্ের বিভিহ স্তরের সহযোগিতা এখনও দুকে। 
মহ্দুণী় বাংলার সম্যজে পাঠালদের সঙ্গে যোগাযোগ কি এজন] দায়ী? 

এই পরস্পরকিরোধী ধারা জারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বন্ধন দেখা যার 
যে ২৩ জানুয়ারি ১৬৯৭-এর মতে! কিস্বোহীরা দ্বিতীয়বার কাশিমবাজার 
শহরে উপস্থিত হতে শহর লু? করুছে॥ বিয্োহীরা ওলন্মাজ্জ কুঠি ও ফরাসি 
কুঠি অবরোধ করে ঘথাঞ্জমে চল্লিশ হাজার টাক্য ও পনেবো হাজার টাক 
দাবি ফরে। অবশ্য এয আগেই ১৬ জানুয়ারি ১৬৯৭-এই মধো, 
কাশিমবাক্ষারের ফরাসি কৃঠিয়াল, ফনোভিল একজন ফরাদি ও একজন 
ভারতীয়কে রেখে সেখান থেকে শালিয়েছিলেন। তারা টাকা দিতে 
অক্ষমতা হরকাশ করে ও টাকার জন) চন্দননগবে চিঠি লিষতে রাজি হয়? 
এতে বিশ্লোহীয়া সন্তষ্ট না হয়ে তাদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। 
ওলন্বাজ্জয়া তাদের ফুঠিতে ১২ থেকে ১৪ জন লোক রেখেছিল বলে 
কিশ্রোহীরা জার তাদের কৃঠি আত্রমণ করতে সাহস করেনি; কেবল কুঠি 
ছেরাও করে রেখেছিল ।*২ 

কাশিমবাজার লুঠের পর বিশ্লোহীরা এবার লি আক্রমপের পথ 
নিষ্পটক করায় জন) ব্যান্ডেল আক্রমণ করে। পর্তৃপিক্সরা বিশোহীদের বন 
দৈন্য হতাহত করে তাদের হঠিরে দেওয়ার ফলে গুলি রক্ষা পেতে যাত। 
তারপর বিদ্রোহীরা চন্দননগরের সামনে একটা ঘাঁটি বসিয়ে লাঘে।*ৎ 
এদব আক্রমণের একটা উন্দেশ্য বোধহয় ছিল ইউরোপীরদের নিজেদের 
খাঁটিতে আটকে রাখা। বলা বাহুল্য, লুঠতরাজ করার ধারা অব্যাহত ছিল। 

রাহ্মমহলের পতনের পর ঘোগলরা রাজমহলের টাকশাল গুলিতে 
সঙজিরে নিয়ে আসে) বিশ্লোহীয়া তখন নিজেদের এলাকায় মু তৈরি 
করতে থাকে'* নিজেদের সার্বতৌমিকরের প্রতীক হিসাবে। এর ফলে 
সুবা বালোর দুটো সার্বভৌম শাসনব্যবস্থা পাশাপাশি চলতে থাকে। 
এছাড়। ব্যবসারীদের আকৃষ্ট করায় জন্যে বিন্োহীরা রাধানগবে বিনা 
ওদ্ধে ব্যবসায়ের কন্দা ঘোষণা করে। লক্ষণীয় বে বিনা গুক্ধে ব্যবসা 
করার জন্য বিদেশি কোম্পানিশুলি বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছে এবং 
এর খরার বাট বন্ধর পরে বাংলার তৎকালীন নবাব মীরকাশিম সকলের 
জনে বিনা শুক্ধে ব্যবসা চালু করেছিলেন-_সেটা ভার পতনের অন্যতম 
কারণ হলে এখন ধরা হয়। বলা বাহুল্‌] যে লুঠতরাজ্ছের ধারা তখনও 
অব্কাহত। ফলে ওই ঘোষণা সত্বেও ব্যবসায়ীরা শঙ্কিত থাকায় বিরোহীরা 
বিশেষ সুবিধা পারনি। ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার ধারা 
ও সেটাকে হহির্সমাঞ্ষের সামনে তুলে হয়৷ এখন বিল্রোহীদের পক্ষে আর 
যে সম্ভব হচ্ছিল না তার প্রমাণ ক্রমশ আরও পাওয়া যেতে থাকে। 

কা্শিমবাজার লুঠ করার পর বিদ্রোহীরা মালদহ শহরে উপস্থিত হয়ে 
ওখানকার ঘোগল ঘনস্বদার মহস্মঘ ভাকিকে পরাজিত করে এবং 
মালদহ শহর লূঠতরাজ করে প্রচুর ছাল হৃত্তগত ফরে।'* এর পরেই 
আরা নদিয়াতে আসে। কবি ভারতচন্ত্রের গুণগান বিন্বাদ করলে বলা 
ফেতে পারে থে, নদিয়ার রাজা তখন বিদ্রোহীদের পরাজিত করে।'* 
ফিল্লোহীরা সেখান খেকে বালেখর শহরে এসে শহর লুঠ করে চলে 
বায়।** এই লুঠতরাজের বারা অব্যাহত থাকার হলে হিম্োহীয়। লব 
জায়গার নিচ্ছেদের প্রতিষ্টা করতে চেষ্টা করেনি বা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের 
নিচ্ছেদের পক্ষে আনারও কোনও চেষ্টা! করেনি। বরঞ্চ, বিস্রোধীদের 
তপরতা বৃদ্ধির ফলে সারা ব্মলোর গ্রানাক্ষলে যে আগুন ভবলছিল সেটা 
গানের অন্য ধারায় সম্পূর্ণ বিপরীত) 

মোগলরাও এদিকে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি যদিও নবাব সম্পর্কে 
এরকম একটা হর্ন অনায়াসে তোলা মেতে পারে এবং হন্তুত সে রন 


সতিই উঠেছিল। জবরদ্ত খান ইতিমহে কিছু সৈন] সংগ্রহ করে তাচচের 
তালিম দিচ্ছেন এবং খবর পেয়ে গিয়েছেন যে বাদশাহ আওরঙক্ষেব 
উত্তর ভারত ছেকে একটা বড় দৈনযদল পাঠাচ্ষেন।+৮ জবরদস্ত খ্যনের 
পক্ষে সৈনাসংগহ করার শুধান অসুবিবা বোবহত় ছিল এই যে. জমিনাররা 
হয় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছে, নয় বিদ্রোহীদের গলে যোগ দিয়েছে। 
অন্তত তারা থে মোগল দলে ছিল না সে রকম মনে হতে পারে যখন 
আমরা দেখি যে বিদ্রোহের পরে মুর্িদকুকী খান ছোট জমিলরিশুলো গ্রাস 
বরে করেকটা বড় বড় জমিদারি তৈরি করার চেষ্ট। করছেন। বিত্রোইীদের 
সঙ্গে অবশ্য জবরদন্ত খালের ছোটখাট সের্য বিভিন্ন জাগা হচ্ছিল। 
সৈন্য আদার খবর পেয়ে ছিস্মত সিং ৪ মার্চের ম্যে সমস্ত সৈনা এক 
জায়গায় নিয়ে এসে ঘোগলদের সঙ্গে অনতিবিল্বে যুদ্ধ করার জনা 
তৈরি হল। কিন্তু ওই একই কারণে জবরদস্ত খান ওই সময়ে যুদ্ধ করতে 
রাজি হলেন না। 

এক জারগায় লৈন্য আসার ফলে হিন্মত সিং-এর যে সুবিধা ছিল তা 
নষ্ট হয়ে গেল। গত করেকমাসে উপর্যুপরি আঘাত হেনে বিদ্রোহীরা যে 
প্রচন্ড গতিবেগ লা করেছিল এবং যার ফলে বালোয মোগ্লশক্তি শ্রার় 
অন্তৰ্হিত হয়ে যাক্ছিল__এই কাজের ফলে সেই গতিবেগ স্তিমিত হয়ে 
আসে। ওই সৈন্যদল নিয়ে ঘদি বিদ্রোহীরা তখন আক্রমণ করত এবং 
মোগলদের বাধ্য করত বুদ্ধ করতে. তা হলেও একটা সম্ভাবনা ছ্িল। দ্রুত 
আক্রমপাত্বক নীতির এরকম আকস্মিক পরিবর্তন তৎকালীন রাক্মপৃতানা 
ও মহারাষ্ট্র দেখা বায়নি। এই তক্ষাৎ কি শুধু বিক্রোহের সাংগঠনিক 
কারণে, না বালোর বিশেষ সমাজনঠন এর জন্য দায়ী? 

বিশ্রোহ অবশ্য তখনও একেবারে নিভে যায়নি। হিন্মত সিং এহিল 
অবধি বারবার হুগলি আক্রমণ করছিলেন এবং প্রতিবারই পর্তুগিজ 
প্রতির্যোষের মুখে ছটে আসতে বাধ্য হজিলেন। বিয়োহীদের একটা অশে 
চন্দননপত্রের সামনে ফরসিদের ইনার নেওয়া দুটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিলে 
করাসিরা কুরির বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের হটিয়ে দেয়।*৯ 

বাদশাহ আওরঙ্গজেব এবার বিশ্লোহী পাঠানদের পরিবারবর্গকে 
অযোধ্যা, বিহার ও হিন্দুস্থবানের বিডি অংশে আটক রাখার নির্দেশ দেন। 
সলিমুল্লার মতে, ওই আদেশের ফলে বহ পাঠান বিস্োহীদের দল ত্যাগ 
করে চলে গেলে বিদ্রোহ দূর্বল হয়ে পড়ে। দলত্যাপের আর একটা এবং 
ঝোধহর প্রধান কারণ ছিল এই যে, ততদিনে যাবার বিস্তীর্ণ গ্রামাক্চল 
ও বড় শহর প্রা সবই লুঠ হয়ে গিয়েছে এবং অধিকাংশ পাঠানই হারা 
লুঠের আকর্ষণে দলে যোগ দিয়েছিল. তারা এবার ঘুদ্ধ করে ওই মাল 
খোয়া নিতে রাজি ছিল না। অর্থাৎ যে বিশেষ হরপে বাংলার বিদ্রোহ 
অতি অজ সময়ে সাফল্য অর্জন করেছিল বিপ্রোহের এই কাঠামোর ফলে 
কিছুদিন পে তায় মেয়াদ সীমিত হয়ে আসে। বালোর শহরগুলিতে ধনী 
স্যবসানলিদের সমাবেশ, সবক্পকালীন চড়া লয়ির অর্থনৈতিক ফণা কাঠামো, 
শিকুড়হীন পাঠানবের ধত্তাপ্তরিত বনের আকর্ষণ, বহু বিদেশি কেস্পোনির 
উপস্থিতি সব ছিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার ফলাফল মধ্যযুগের 
বিজ্বোহে এর ছেকে অন্য রকম হতে পারত ফি? 

বিষোছের ভিত শক্তির প্রকাশ দেখা যার, যখন রাজমহলের শ্র্তন 
যৌজদার মহম্মদ ইউসুফ বিশ্রোহীদের শাসনকর্তা শুজ্তরাট খানকে পরাজিত 
করে রাজরদহল পুনরধিকার করেন। ইব্রেজদের মতে কাশিমবাজারের 
হিন্লোহীরা এ খবর শুনে শহর পরিত্যাগ করে। কিন্তু দেখা হার জুনের 
ভ্রারন্তে, দুখসুদাবাদের কাছে ভপ্ববানগোলার জবরদস্ত খান বিপ্রোহীদের 
সম্পূর্ণভাবে পরাক্জিত করলে, বিদ্রোহ আবার মেদিনীপুরে ফিরে গেল। 


জবরদত্্ খান বর্ষাকাল কাটানোর জন্য ও উত্তর ভারতের লৈন্যদলের 
আগমনের অপেক্ষা বর্যম্যনে শিবির ফেলেন।”* ১৩১৭ স্রিস্টাঙ্ছের 
নভেম্বর মাসে বিশাল লৈনাদলাসহ যুবরাক আজিয়-উশ-শান বর্ধনানে 
উপস্থিত হন৷"? তার সঙ্গে নবাব ই্রাছিছ খান ও জবরদস্ত খাদের 
হতানৈক্য হলে শেষোক্ত বাক্তিগণ দাক্ষিশ্যতে চলে ঘান "২ 

কিল্রোহীরা যুদ্ধে পরাক্ষিত হলেও একেবারে ঘেনে থাকেনি। তারা 
আবরে দঠতরাক শুরু করে ও নটীতে টৌকি বসিয়ে রাঙ্গল। এর ঘব্যে 
উলুবেড়িয়ার চৌকি উত্হযোপ্য। উড়িঘ্যাব সূবাদোর বাসার খান বিদ্রোহ 
পননে এগিয়ে এলে শেচনীয়ভাবে প্রাক্িত হন 1৮০ 

খই সময ল্লাজ্জনহল, ঢাকা ও নুখসুদাযাদের পথ মোবা থাকলেও 
ব্যবসায়ীরা মল পাঠাতে সাহল করছিল না লুঠতরাজেহ ফলে উৎপাঁদল 
ব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছিল বলা যেতে পারে। মুখসুনাবাদে বিস্তীর্ণ তত 
গাছের খেত বিরোধীরা ধংসে করে রেশম উৎপাদন হরেন বন্ধবের মতো 
বন্ধ করে দিরেছিল *« এর থেকে মনে হতে পারে যে তখন বি্োহটদের 
সাঙ্গ যালোর উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষ যোগ ছিল না। 

আওরঙ্গছেবের আল দৃত্যুর সন্তাবনার দেশে যে পৃহদৃক্তের জাশন্কা 
দেশ দিচ্ছিল. সেটা বোঝা হায় যখন '্রানরা লেখি হে কিস্োহীরা ঘুবরাক্জকে 
বালোর রাজা করে দেবে বলে সন্ধির শর্ড আনছে একটা দেটানৃটি বকা 
(বোধহয় হয়েছিল। সলিমুল্লার মতে শাস্তির কথাবার্তা চলবার সময 
বিদ্রোহীরা ধুববাজের শ্রেষ্ঠ দেনাপতিকে বিন্বাসহ্যতকত! করে হত্যা করলে 
যুবরাজ দামোদর নদী পেরিয়ে চন্জ্ুকোণা দুর্গ আহ্গেমপ করেন। নিশ্চিত 
ভরের প্রাক্তলে অকস্থাৎ্‌ রহিম শাহের মৃত্বা হলে বিস্রেহীরা পরাজিত হত। 
যুবরাজ এরপরও সন্ধির কথাবার্তা চালাতে থাকেন ।”* ১৭০২ করি্টান্সে 
নতুন দেওয়ান মূর্ণিদকুলি খান এসে চন্্রকেপা জয় করে বর্ধবানরাজ 
জগত্রারের জমিবারির অন্তর্ভুক্ত করে দেন ৭ 

ভিন্রোহের অভাবনীয় সাফলা ও স্ব্পাযু এটাই শ্রমাণ করে যে বালোর 
এই ক্ান্তিকালে, যেখানে সামন্তশক্তির দৈনা প্রকাশ পাচ্ছিল ও বহিরাগত 
আছি (োঃলাচ11$৭) বাণিজ্যনীতি ক্রমবর্ধমান, গে সময়ে প্রশাসলের 
আসল কোনও ক্ষমতা ছিল না। ফলে কিন্রোহীরা সহজেই এই শুনান্থান 
পূরণ করতে পেরেছিল । এই বিদ্রোহের প্রঘম দৃগে বিদেশি কোম্পানিগুলি 
ও তৎকালীন বাবসারী গোষ্ঠী যে পরিমাপ সাহাব) করেছে ও তাদের 
সহযোগিতা পাবার জন্যে কিঘ্োহের নেতারা বে রক চেষ্টা করেছে, তার 
থেকে বিন্রেহের প্রারস্তিক সংগঠনের কিনতু ভাভা পাওয়া ঘায়। 
নেতাদের ও তাদেয অনুগাহীদের মধ্যে হ্ীতিগত কোনও সনকোতা না 
খাকার ফলে বিদ্রোহের কাটানোর মধ্য একটা পরম্পরব্রোধিতা এসে 
যায়, যেটা সমকালীন সমাজের চরিত্র পঠন বুঝতে আমাদের সাহাযা 
করে। এই বিশ্লোহকে সামাজিক প্রতিচ্ছবি হিসাবে দেখলে নিঃল.কোচে 
বলা বায় যে ওই কাঠামোর বাইরে যাওয়া বিঘোহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। ফলে নেতাদের ব্যক্তিগত চরিত্র এখানে অশ্রাসগিক হয়ে পড়ে। 
বিদ্রোহের চিত কবলে যাওয়ায় ফলে সমাক্রের বিভিন্ন লেশি সহযোগিতা 
করতে আর রাজি হয় না এবং সামন্তশক্তির আবার পুনরদ্ৰান ঘটে। 

সাদরিক দিক থেকে বিচার করলে বির্োহের সাফল্যের জনে 
পাঠানদের দারী করা যেতে পারে। বযলোয় অবস্থানের ফলে তাদের যে 
নিজস্ব পদ্ধতি ছিল হার কলে বিস্রোছের গতিবেগ বেড়ে পিরেছিল তা 
কালক্রদে দূর্বল হয়ে আসে। ফলে উত্তরভারতের সৈন্যদল আসার আই 
হিশ্রোইটরা পরাজয়ের লক্সৃ্ীন হাঃ়। জবরদস্ত খাল এজনো কৃতিত দাবি 
করতে পারেন। বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহীদের উপর চাপ সৃষ্টি কবে তিনি 


২৫৫ 


তাদের স্থায়িত্বের সুযোগ দেললি। মুঘসুদাবাদ এলাবলা। বিযরোহীদের 
অধিকাশে সৈন্য আটকে তিনি ঢাকার পতন রোব কেছেল এবং 
বিমোহীদের মনোমতো সময়ে মৃদ্ধ না করে অতান্ত বৃদ্ধিমন্রর পরিচয় 
দিয়েছিলেন। বিপরীত পরিবেশে ভগবানগোলার যুদ্ধে যে সম্বন্ধে 
বিদেশি তথ্য শ্রীরক বিস্ৰোহীদের পরাজিত করা উল্লেখযোগ্য 
বিলোহীদের দিক থেকে রাজমহল এলাকা সংরক্ষিত না করা হ্র্থতার 
পরিচারক। ঢাকা ও হগলির পতন না হওয়ায় তারা জনপ্রিয়তা হারায় 
বিদেশি কোম্পানিুলির উপর চাপ সৃষ্টি করা ও পর্তৃপিজদের সঙ্গে 
অবস্থা সংঘর্ষ বিশ্রোহীদের বাত নীতির লোতক। কিন্তু কিল্রোহের কাঠামো 
ঘা ছিল তাতে এর থেকে আর কী হতে পারত? 

সমকালীন বালোর সমাজের অন্তর্থন্ বার থেকে এই বিস্রোহের জন্ম, 
তৎকালীন সথাজ চরিত্রের জটিলতার হ্রতি আহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ফলে ইতিহাসের সরলীকৃত ছক গ্হল করতে আমরা এখানে তান্ষথ) 
আচার্য বদুনাথের মতে গোঁড়া দুসলমান ধর্ম চাপানোর জনে) হিন্দুদের 
বিল্লোহ, ব৷ সুযোগ্য এরতিহাসিক ইরফান হাবিবের মতে ভ্ঞারগিরদারি 
শোহশণের কলে গ্রামত্তিত্তিক বুনিয়াছে চাষের সকেট, আমরা সূবা বাংলার 
এই বিজ্রোহে অনুপন্থিত দেখতে পাই। এর খেকে মনে হয় মধাদূগের 
বাংলার সমাজ নিয়ে আরও গবেষণা করার সুযোগ ও প্রয়োজন ররেছে। 


তথ্য-নির্দেশ 


১৫৭৫ দেকে ১৫৮০ রিস্টাছ্ের যবে গুগলি শহরের পতন হলে গলির 
লাসনাব্যক্ষ বর্তমান বর ||-তে ব্যস করতে গাকেন।দূর্গের পলে সে 
সময় বড় একট। বাজায় ছিল। দুর্গের একদিকে ননী ও অন্যদিকশ্ুলিতে 
পরিখা ছিল। বর্তমান জেলগেটের বিপরীত দিকে দুর্গের পাঁচিলের 
ভবনে কিছু পাওয়া যায (| 5. 5. 0" Malley Dina 
০৬, Hoog!y, Colca. 1912. পু ৫৮৩ ২৭৩)) 

৪৮. 1. ২. সুতানুটি, ২ জুলাই ১৬৯৭) 5০4 (উদ্লেখিত, পু ৩০৫) 
অন্য রকম বলেছেন। ১৬৯) ব্িস্টাঙ্গে নুরুা খান পীর জাগায় 
(কৌজলার নিযুক্ত হন; হশেছের গলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও 
হিজলি। ওঁর শাসনস ছিল৷ দশ্যেহরের মিসরে (0৯০), 
42৬1. উল্লেখিত, পূ. ৪২)। নূরু খান চলে ঘাব্যর পর জবরদন্ত 
বান ওঁর ছলাতিবিক হন। 

৪৯. ১৯০০ পরিস্টাঙগে ছগলির আনিপ্তিক বর্বলের গড় জুন থেকে 
জট্রোবর সাস অবধি ৪৫.৭১. বন বার্ষিক গড় ৫৮.০৩ (092. 
উদ্লেছিত, পূ ২৪)। 

৭০. Memoir de Mein. Deulandes তে Pelle, উত্তেছিত, ২১ 

নভেম্বর ১৬৯৬. পৃ. ১৭৭। ইযরেজরা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৬৯৬, ফোর্ট 

সেন্ট জর্জ ছেকে লিখছে হে রাজ্যর সৈন্যা হুগলি পূনরার দখল 

করেছে (0. 0. পূ. ৯২৭৪) 

M1 উয্লেখিত, ডেল ও গলির জনবসতি এও বেশি ছিল যে 

এই দুটে। জার প্রর একই হলে ঘা হত। 

1. ৯. সুতানুষ্টি, ২৫ জাগস্ট, ১৬১৬। 

). এর নাম পাওয়া হারনি। এটি কি ছাল্লরণ হতে পারে? 

Martin. Doslndes et Pelle’. Barf 

খৰ পূ. ১৭৬। 

পচ, এ 

. ২ সুজনুটি, তেসর সেপ্টেম্বর ১৯৬ : ফোর্ট সেন্ট জর্াকে লেখ! 





৫৮. 
৬০, 


৬৭. 


$$ 


A“. 


২৫৬ 


১৬৭২ ্িস্টন্দের সাতনাহী বিদ্রোহের পরে যে কাষানশুলে নিরে 
যাওরা হয় সেুলো কিয়োহের সময়ের আতঙ্কের স্মারক হিসাবে 
ওখানেই রেখে ফেনা হয় (5৮44. উল্লেখিত, ৩য় পন, পু. ৩০১)) 
Martin, টে ct Pelle উত্তেহিত, পু. ১৭৬) 

চ. ২. সুতানুটি. ২৫ নতেত্বর ১৬১৬ বিষ্বোহীরা ইংরেজদের কুষ্ির 
কাছে তাদের নিশান পুঁতে জিয়ে হায়। এ কথাও জানা হায় হে. পলির 
হীরা কলকাতার অ্রায় নিয়েছিল। 

এ। অন্য একটি চিঠি ছেকে জানতে পারা হার যে বিস্লোযীর। 
দুদ্সূনদাবাৰ ছেঝে দন্দলাথ টাল লুঠ করে (তষ্টব৷ দুরাটি ৬ ফেব্রুয়ারি, 
2৬৯৭, 0. ০ পূ. ৬৩৪১) । 

সমসামগ্রিক রচরিতা কৃষ্ণক্ী অনস্তর মতে শিবাকীর ছিল ৪৫.০০০ 
ঘোড়দওয়ার ও ১০,০০০ পর্াত্িক। এ সাখ্যায় অব্য দণ্দেই আছে 
প্রখ্যাত খতিহাসিক দূরেস্্রলাথ সেনের যতে শিবাজীয। ১৫,০০০ 
ঘোড়সপ্ডযার ও ২০,০০০ পর্াতিক ছিল (The hilary System of 
the Maraihas, (বলার, 1983. pp. 63-64) 1 ১২০৭ রিসটাঙ্গে 
বনী যাদবের ৫,০০০ সবোড়দওয়ার ও ২৫৭.০০০ পদাতিক ছিল। 
উল্লেখ্যোগ্য যে. তৎকালীন ফরাসি কুটিয়াল মাঠার হতে (১৭০০ 
বিস্টা্দে লেখা) শিবাজি ৬০ হাজযরেরণ্ড বেশি ঘ্বোড় সওয়ার মৃদ্ধক্ষেতরে 
নামাতে পারতেন। আহার বক্মান্ব্মদ দূল ফরাসি খেকে : ক্রাসোয়া 
ছাতার চোখে ভারত ইতিহাস (কলকাতা), নবপর্ষায়, তৃতীয় গড, ৪খ 
সা, ছাৎ-টৈআ, ১৩৭৫, পৃ. ২৭২) 

ওক, উল্লোছিত, পদ্ম সু, পূ. ৩০৫) 

6. ৪. সুতানূটি, ১৯ মাৰ্চ, ১৭৯৭৪ 

1. 8. সুতানুটি. ৯ ডিসেঙ্বর ১৬৯৬। বিয্োহীদের লগ্যো ওই চিঠি 
অনুন্ধয়ী গাড়িয়োছে ১২.০০০ ছোড়সওয়ায় ও ৩০,০০০ পদাতিকে। 





» সাতনাহী বিয়োহীরা দিপরিয় ৩৪ মাইলের মধে) এসেও নিশি আন্রমমল 


করেনি। শিখ কিছ্োহের (বান্দা দুগ) লমাও অনুরূপ দু গাওয়া 
ৰায়। 

}. ২. সুতানষ্টি, ২৫ নতেম্বর, ১৬৯৯। 

এ, (উল্লেখিত, পক্চম গণ, পূ ৩০৬) কোনও তদ্যের নিয় না 
েখিয়ে বলছেন ৬০,০০০ পদ্দতিক। ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পাবিরা 
লিখছে ৩০.০০০ পদাতিক টৌকা ৬৫ যষ্টৰ্য। দুয়াট ছেকে লেখা 
একটি চিঠিতে ইংরেজরা ৬০,০০০ ডেড়সওয়ার ও ১০,০০০ 
পললতিকের কন্দা লিখেছে। ওই চিঠিতে তারা টুঢড়া লুঠের কথাও 
লিখেছে (0. 0. ২ নতেম্বর ১৬৯৬, পূ. ৬০১১)। 

8. সৃতানুটি, ৩০ ডিসেম্বর ১৬৯৬। 

9৮৮, ডেগ্রেসিত, পৃ- ৩০৬) লিখছেন মার্চ ১৬৯৭, বেটা মেনে 
নেওয়া হার না। 

চ. ২ সুতানুটি, ২৫ জানুরারি, ১৬৯৭। ও ১৯ মার্চ, ১৬৯৭, 8০581 
এজ এ) ২৫ আর, ১৬৯৭; শেন্ডনকে লেখা ফোর্ট সেন্ট জর্জ, 








AC. Manin এ Ges Marthands du Comptoir 0501০ ১৯ 
জট্রোবর, ১৬৯৭. চিঠি, পৃ. ২৪৮। 


টিক ৭২ ঘষ্টিহ)। বরলার এ সুতা তৈরি হত, হলি এর কোনিও 
নিন এমনও পাওয়া হাচ়নি। 


চ. R সু্নুটি, ও ছার, ১৬৯৭। 


৭৬. তারততম রাযতশ্কের : অন্পসদেসল. লেখা হয় ১৭২-৫৩ স্িসটযব্দে। 
পাশরি পিছের সার চিঠি ছেকে জানতে পারা সায় হে বিয্োহীরা 
দিবা পর্বন্্ এসেছিল, হার ফলে ঠার সাস্কৃত শিক্ষণ বা হয়ে হয়ে 
(8১০০০ JOM January, 8697 Leners চরে ct 
curicuses. Paris. 1780-83. 11 ed. 26 ০৯0০ pp. 1940 
ইংরেজি অনুবাদ: Rev. | 5. J. Bengal Pas & Preven 
1911. VIL January-June, pp. H31-163)1 
৭৭, চি 3. লৃতানূটি, ৮ এভিল, ১৯১৭) 
৭৬. 6 ন. সুতানুষ্ট, ৪ দার, ১৬৯৭) 
Menin, চিঠি, উল্রেকিত, ১৯ অক্টোবর. ১৯৯৭. পৃ. ২৪৮। 
৷. 6. ৪. সুতানুটি, ২৭ মে, ১৯৯২. 0. 0. কোর্ট লেন্ট জন, ৭ আগস্ট 
১৬৯৭, পৃ. $8391 A C., Martin. Mere, উটশিত, 
ডিসেছর, ১৬৯৭, পৃ. ২৪০ 
BA (শ্রম ২১ ডিসেম্বর, ১৬৯৭. ল্যাটিওয়ালসকে লেখা &. 
C. Marlin Me'moire, উদ্লেছিত। সূতানৃটি, ৬ জানুয়ারি, ১৬১৮. 
পৃ. ৬৪৮৫। 
WE 1) 


পচ, ২. সুতানুটি ১২ জুল. ১৬৯৭। 

. এ 

টাক ৭২ হাট 

A. C., vol. 3. BD. Delmdes a’ ১০৩০০, 8 জানুয়ারি, 
পৃ ১১৫) 

9854, উ্লেখিত, পূ. ৩০৪। বাদশাহ আওরদনেবের চিঠি থেকে 
জানতে পার! হর চক্রে জয়ের পর বাদশাহ মু্নিবকুলি খানকে 
"খেলাত' পাঠিয়ে সম্মানিত করেছেন (জ্াহকাঘ-ই জালমির) 
ধঙগানুষদ লুনা সরকার, ইতিহাস (কলকাতা), ১৩৫৮, দ্বিতীয় বর্ষ, 
পৃ সত 


৭৯. 








পশ্চিমবঙ্গের চিতোর? 
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শিরোনামের বর্মটিতে সকলেই বর্তমান লেখকের ইতিহাস ও ভূগ্গোলের 
বক্র অজ্ঞতায় অবাক হবেন। হেসে কুটিপাটিও ছরত হবেন অনেকে। 
কিন্তু ইরেজি এক প্রবচন বলে_শেষ হাসি যার, সেরা হাসি তার। 
সেজন্য একটু মুচকি হাসি দিয়ে গুরু করে যদি বলি-_চিতোর নামের এক 
গ্রাম লতাই আছে এই পশ্চিমকাংলায়, তা হলে প্রতিপক্ষের হাহা-হিহি 
হয়ত বা একটু কমবে, কিন্তু মিলিয়ে হাৰে না একেবারে) সেই সুযোগে 
যদি জোর গলায় বলি-_-আমাদের এই চিতোর পশ্চিম দিনাজপুর জ্রেলাত 
হৃটাহ্যর খানার অন্তর্গত এক খুব ছোট গ্রাম, ঘার জুরিস্ডিকৃশন লিস্ট 
নাম্বার (জে. এল. নং) ৩২ এবং ১৯৬১ সালে বার জনস্যো ছিল 
৩০৬ (এবং ভারত সরকারের লোকনশনা দত্তর থেকে প্রকাশিত 


শৃস্তকপতরে পরিষ্মরভাবে মুদ্রিত এসব তথ্য যদি চোখে আছ্ছুল দিয়ে 
দেখাই) তাহলে লেই শেষ, এবং সর্যোক্ত, অটুহাসিটা 'হামার। 

একান্তভাবে অবশাই যানি__এই দুই চিত্যেবের নতে| ফারাক, 
আসনান-জদিন। অবলীক্মনাথ ঠাকুরের “রাজকাহিনী বা ডি. এল. রায়ের 
ফৃল্ত, ্ীরাবাঈ, রাপা সঙ্গ, বাড়ী পাল্লা, উদচসিংহ, রাশা শুতাপের চিতোর- 
এর সঙ্গে পশ্চিন নিনাজপুরের এই খ্যাত পির যে কোনও ডুন্সনাই। 
চলে না, সেকদ্বাও একশোবার স্বীন্সর্ঘ। কিন্তু আমার প্রা ছিল শুধু 
নানের অভিতা নিয়ে। ঘত নগশ্যই হোক. চিতোর নামের এক গ্রাম ঘে 
পতাই আছে পশ্চিমবঙ্গে তা করন বালি জানেন? স্বীকার করতে 
কিছুমাত্র লঙ্জ্ঞা নেই, আনিও জানতান লা কিছুদিন আগে। জেনেছি 
হচলে-এ রাজ্যের গ্রাম-নান নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করবার পরে। 

“চিতোর -প্ুসঙ্গে যে বিষয়ের সূত্রপাত, তার সমর্থনে আরও বন 
দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা যেতে প্যরে। ঘেনল বরুন, উদর়পুর রাজস্থানের 
আর এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর) এই একই লানের যে অস্তরত ১০টি গ্রাম 
আছে পশ্চিনবালায়. সেকাও সুবিদিত হবাব ফারল দেখি না। সে- 
পর্লিওুলি কোনও বিশেষ অন্ষলে কেন্্রীত্বত লঘ; উত্তরে পশ্চিম 
দিনাজপুর থেকে দক্ষিলে মেদিনীপুর এবং পুবে নৰিয়া থেকে পশ্চিনে 
পুরুলিয়া অবধি মোট ৯টি জেলায় তারা ছড়ানো। সবচেয়ে বেশি ছে 
হর্ন ও মেদিনীপুর জেলায়__ইলামবাজার, নানুর, বোলপুর ও 
রাবপুরহাট এবং কেশপুর, তনলুক. পাশকড়া ও নেছিলীপুর (সবর) 
খানায় একটি করে। গুরুকে পরবর্তী কেকা পশ্চিম নিনাজপুর; সেঘানে 
কুমার, কৃশমতি ও রায়গঞ্জ খানাতেও পাওয়া ঘায একটি করে। দুটি 
উদরপুর আছে পুরুলিয়ার জয়পুর ও মানবাজ্ার ঘনা়। বাকি পাঁচটির 
অবস্থিতি ননিয়া, বর্যনান, বাঁকুড়া, মালদা ও হুগলি জেলায়, যখাক্রমে 
শাত্তিপুর, ফলন” শালাতোড়া, রতুয়। ও খানাকুল থানায়। পশ্চিমবালোর 
উদরপূর' গ্রাব-নামের এ ছেল জনপ্রিয়তার মূলে বিশেষ কোনও কারপ 
আও বলে ঘনে হত না। আর্ধাবর্ত্ত বা উন্তর-ভারতের সর্বত্র এই তৎসম 
শব্দটির অর্থ সহঝবোব্য। সেজনা, সেখানকার অন্যান্য বাক্েও বধ 
সগ্যোয় এই সুন্দর ছথান-নাটির দেখা পাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। 
রাজস্থানের অপর শহর আয়পুর-এর আপেক্ষিক নানশিয়তা কিছ 
পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশি। এই তৎসম লানের রোট ২০টি গ্রান আছে 
আমাদের রাজে। তাদের অবস্থিতির থানাওয়ারি বিবরণ দীরস হওয়ার 
আশঙ্কার বু জেলাওয়ারি ফিরিস্তি দাখিল করছি) যথা-_ মেদিলীপুরে 
১০টি, ২৪-পরগনায় এটি, বীকুড়ায় ৩টি, পশ্চিম দিনাজপুর ও যর্যমানে 
২টি করে এবং জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, ধীযভুম, মালদা, 
হাওড়া ও হলি জেলার প্রত্যেকটিতে ১টি হিসাবে। 

রাজস্থান ছেত় এবার ভারতের অন্যত্র দৃষ্টিপাত করা হাক। পাটনা 
বলতে আমরা শুধু বর্তমান বিহ্যার রাজ্যের রাধ্াধানী শতরবেই বুঝি। 
কিন্তু এ গ্রা-নাঘটিও ফম লোকপ্রির নয়--ঘোট ১০টি আছে 
শশ্চিমবাংলার। মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর, খেজুরি, ভেবরা, ন্দীস্যাম 
ও পটালপুর; ২৪-পরগলার দমদম ও স্বরপনগর; মর্শিাবাদের ব্দন্দী: 
ননীযার হাঁলখালি এবং বীরভূনের রামপুরহাট খানার প্রত্যেক ১টি 
করে। “পত্তন (প্রথম লোকবসতি অর্থে) এই তৎসম শব্দটি হেহেতু 
অপ “পালো'র পরিনত হয়েছে, সেজনঃ এটির দুপচলনের কারণও 
দুর্বোধ্য নয। কিনা মুশকিল -সিমলা'কে নিয়ে, যেখানে অনুরূপ যুক্তি 
অচল এবং বে নামের গ্রাম পশ্চিমবালোর ছে মোট ১৬ট। 


২৫৭ 


জেললাও়ারি তাদের অবস্থানের বিত বর্বমান. বাঁকুড়া ও হগলিতে ওটি 
করে: মালসা ও মেদিনীপুরে ২টি কবে এবং পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া 
ও. দূরশিলাবাদে ১টি কবে। একই রকম সংকট 'কানপুর' নাঘটিকে 
নিয়েও -যে-লামের মোট ১৩টি গ্রাম আছে এ-রাজ্গে। চলিত “ান' 
কথাটি এসেছে সঙ্কেত কশ' ছেকে এবং কোনও দিক দিয়েই সে শব্দের 
এমন কৌকীন্য নেই ঘাতে তদের আবাসস্থলকে এ নাযে চিহ্নত করে 
অধিবাসীরা গৌরব বা তৃপ্তি অনুভব করতে পারেন। তবুও, আরও 
অলঙ্যে সাদামাঠা গ্রাম-নামের মতোই এচিরও জনপ্রিয়তা ব্যাহত হয়নি 
তাদের স্থানিক বিবরল-_মেদিতরীপুরের কেশপুর, কেশিহাড়ি, 
গোপীবন্রভপুর, ঝাড়গ্রাম, পটাশপুর ও রামনগর: বর্ধমানের ভাতার ও 
মেমারি: ২৪-পরগনার ভায়মডহারবার ও অগরাহাট: নগিযলার চাকা 
হাওড়ার আমতা এবং গুপলির জারামবাগ খানার শ্রত্যেকটিতে ১টি করে। 

যাজ্ালির ছেদরে বামায়পের অযোধ্যা ও কৃষ্ণপীলার যখুরার আবেদন 
চিরকালই এত গভীর যে, তাদের জনপ্রিয়তার উৎস খুঁজে বেড়াবার 
প্রয়োজন হয় না। সেজন্য পশ্চিমবালোয এ দুটি নামের, হখাক্রয়ে ৮টি 
ও ৯টি প্লানের অস্তিত্বে আশ্চর্যের কিছু নেই, রত. 'বৃদ্দাবন' বা 'দ্বারকা' 
নামের একটিও গ্রাম কেন যে এ রাজ্য নেই তার কারশটা খুব স্পষ্ট নর। 
সে যাই হোক, শখ দুটি প্রশ্াত নামের যেসব অশ্যাত পলি গ্রাম-বাংলায় 
কিমান, এবার তাদেয অবস্থিতির কঘা বলি। ৮টি অবোধ্যার আহে ৩টি 
পুরুলিয়া নেতৃরিধা, বাগমুণ্ডি ও বড়বাজার থানায়, আর বাজিুলির 
১টি করে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট, বাড়ার বিষ্ণুর, 
মেদিশীপুরের চন্ত্রফোপা, হাওড়ার শ্যানপুর ও হুগলি জাঙ্গিপাড়া থানায় 
অবস্থিত। চতুরার ক্ষেত্রে অনুরূপ বিবরপ-_২৪-পরঙগলার আআমডান্া, 
বাগদা ও হাড়োয়া: পশ্চিম দিনাজপুরের গোয়ালপোখর; বর্ধমানের 
মন্তেশ্বর; বাকুড়ার ওঁদা; মেদিনীপুরের নারাযণগড় ও পটাশপুর এবং 
গুলির শোঘাট থানার ুত্যেকটিতে ১টি করে। 

সাহার কল হলেও, ভারতীয় ধর্মঝণতের সঙ্গে সম্পর্কিত আরও 
কয়েকটি পশ্চিমবস্গীয় পরা-নাম এখানে উপ্লেখ্যোগ্য। যেমন-_গ়াধাম 
(২৪-পরশনা ফেলা পাথরপরতিম' খানা), ভুবনেশ্বর (বীরভূম 
ইলামবাজার) ও রামের (বর্ষদান : কালনা)। পররাপ নামটি ব্যবহাত না 
হলেও আশ্চর্যের বিষয়-_সৃস্বাহানি শব্দ ইলাহাবাদ থেকে৷ উৎপন্ন 
এলাহাা নামের দুটি পরি আছে পশ্চিম দিনাজপুরের বশীহায়ী ও 
মালদা রতুয়া থানায়। মিথিলা নামটিকেও এ পর্যায়ে ফেললে, সে- 
নামের একটি গ্রামের দেখা মেলে বাকুড়া জেলার বাঁকুড়া (সদর) ানার। 

এসব দাবেক তীর্ণক্ষেয্ের আকর্ষণ এখন অঅনেকাশে দখল করেছে 
আধুনিক পর্যটন-স্ান্ডলি। যেমন, বীনগর-ফেনামটি শুনলেই 
আবাদের ঘন ধার কদ্দীরের দিকে। অন্যত্র যে এ নামের বিকল অস্তিত্ 
থাকতে পারে সেকথা মনেও পড়ে না একযায়। সেজন্যই বলি. শ্রীনগর 
লাম্ের মোট ৭টি গ্রাম আছে পশ্চিনবালোর_ ২৪-পরগনায় কাকরীপ, 
পানি! ও বসিরহাট। মেদিনীপুরের চন্তরকোলা; বর্ষমানের আউসগ্রাম 
নদিয়ার চাকদা এবং গলির পাখা খানার হ্রত্যেফটিতে ১টি করে। 
নীলপিরিতে বেড়াতে হান অনেকে: কিন্তু সে নায়েও একটি পলি বাঁকুড়া 
জেলার রানীরবাব খালায় শবস্থিত। অজন্তা অনুপন্থিত হলেও, এক 
এলোরু-র দেখা মেলে ওই বাঁকুড়া জেলারই খাতড়া ছানায়। একইভাবে 
৪টি সৌলতাবাদ বিরাজ করছে ২৪-পরগনার কুলপি, অপুরাপূর ও 
মন্দিযবাজ্ার এবং দু্শিধাবাদের বহরমপুর থানার শরতোকটিতে ১টি কতে। 
অত্যাধুনিক নগর-্থাপতোর জন্য বিখ্যাত চপ্রীগড়ে এখন যথেষ্ট 


পর্যটকের আনাগোনা । কিন্তু একই নামের যে গ্রামটি পড়ে আছে ২৪- 
পরগনার পাইঘাটা খানার এক কোনে. সেমানে যাওয়া তো দৃবের শুদ্ব, 
তার শুস্তিত্ব দব্বন্ধেই বা তক্ষন অবহিত 

ভারতের অন্যত্র গোটা এক একটা অক্ষলের জন্য যেসব নাম 
ব্যবহৃত হৱ-_যেমন, লিঙ্গ, শুক্ররাত, বিহার বা মশিপুর- তাদের 
দিয়েই নামকরণ হযেছে পচ্চিমবঙ্গের ছোট ছোট গ্রামের। ৩টি 
স্চলিগ্ে'র ২টি ২৪-পরশানার বাদুডিয়া ও দন্দিরবাচ্ছার এবা অপরটি 
লদিরার চাপড়া খানার অবস্থিত। ২টি “গুজরাটের ১টি ৎগলির খানাক্ষুলে 
ও অনাটি ঘেনিনীপুরের গড়বেত্া়। বিহার" মাত ১টি (মালদা ফেলার 
রতুয়া থানায়), কিন্তু মশিপুর" ১৪টির কম নয়। উত্তর, পশ্চিম ও 
দক্ষিশবগে তারা ছড়ানো॥ হছা-_পশ্চিম দিনাজপুরের তপন ও 
বালুরঘাট; বাঁকুড়ার ওঁদা, তালডাংরা. রাইপূর, শালতোড়া ও 
সিমলাপাল: পুরুলিয়ার জযপুর, পারা, পুরলিচা মফস্দল ও রছুনামপুর 
গলির বনিয়াখালি ও গোলবা এবং ২৪-পরগনার সন্দেশঘালি খানার 
শতোকটিতে ১টি করে। 

পূর্ববালোর (অধুনা বলোদেশ) পৈতৃক ভিটা ছেড়ে ধারা এখন 
মাদারিপুর, রংপুর, ম্রীহট প্রভৃতি স্থাননাযন্তলি আজও হরত বিষাদ বরে 
আনে। পরবর্তী তথ্য ছেকে তারা কতটা সান্থনা পাবেন জানি না, তবু 
বলি, এসব নামের গ্রাম পশ্চিমবঙ্েও বিদ্যমান। বন্ধনীয় ঘহো ত্হ্ছমে 
জেলা ও পরে থানার লাম উ্লেখ করে তাদের অঅবস্থিতি-বিবরগ নীচে 
দেওয়া হল। 'দুলনা' (২৪-পরণনা সন্দেশখাসি); “ঢাকা' (২টি__ 
পুরুলিয়া : বাচ্যোান ও বীরভূম : রান্নগর); 'পাবনা' (গুজলিয়া 
পারা); 'মাদারীপূর' (পশ্চিম বিনাজপুর : ইসলামপুর); 'রংপুর' (২টি 
ইরডূম : ইলামবাজ্ার ও মেদিনীপুর বিলপুর): 'ভীট' (২ট_ 
মর্শিিবাদ : বারওয়া ও হুগলি : জাঙিপাড়া)। 

প্রতিবেশী যালোদেশের এসব স্থান-নামকে পুরোপুরি বিদেশি বলে 
ভাবতে এখনও যি কারও মন না চায়, তা হলে তার কয়েকটি “খাটি' 
যৈদেশিক নাম পেশ করতে পারি। া__২৪-পরগনার যজ্বন্জ থানার 
“ইটালি, দেদিনীপুরের কাড়গ্রাম খানার 'বিলাত'। প্রসঙ্গত, ধীরভূমের 
ইলামবাজায থানার এক গ্রামের নাম বিলাতি। এবাং পুরুলিয়ার 
বড়বজায় থানার 'লঙ্কা'। 

উপসংহারে ছোট একটু আবেদন আছে। ভারত সরকারের 
লোকগদলা দণ্ডরের ইরোজিতে প্রকাশিত যে তালিকা খেকে এ প্রবন্ধে 
উল্লেখিত গ্রাদ-নামশুলি সংগৃহীত, সেখানে কোনওরকম ফ্ানিসংকেত- 
চিহি (৫৯০) আও) হাবহাত না হওয়ায় সেশুলিয় যানান যা 
উচ্চারণে এক-মআহটু গরমিল থাকা অসম্ভব নয়। 


দীড়ঝুমুরে সমাজ্রচিত্র 
প্রকৃতি পর্ব) 
সুবোধ বসুরায় 
গাডবুমুরের যেম্বানে জন্ম, সে হল সবৃজ্ পাতা নীলপাহাড়ের দেশ। 
সমাজসিত্্রের কথা বলতে গেলে শ্রথমেই শৌজ নিতে হয় শুকৃতির, কেননা 
তার সঙ্গে সম্পর্কটি নিফিড়ৃতঘ ৷ ছোট ছোট কুঁড়েছবরের দরজল-গোড়াতেই 
দাড়িয়ে প্রকৃতি, মাথা রাপরসশনম্পর্শগিদ্ধের ডাল্গি। দূঃখ-দারিহোর 
মহ্েও জীবনরসের অভাব নেই,। হায্ঞার অসঙ্গতি গাছে তাই নিয়ে 
পরিহাসের অন্ত নেই দাঁডকুমুরে, কিন্তু অসন্তোষ জমে না। দীড়কুদুরশুলি 
একে একে সাজচলে করুণ অথচ মধুর, অভাবী অথচ সন্তুষ্ট এক সমক্ষ- 
জীবনের ছবি পাই, যাকে ধারশ করে রেখেছে মাড়সমা শ্রকৃতি। 
নড়বড়ে দরঙ্গা, বৃষ্টির সথাট এলেই খুলে যায়, ভিজে যায় শাড়ি 
ছটেমটে কঁড়িযা পুরবে দয়ারিয়া 
ফুঁড়েদরের দীন দশা, কিন্তু রোদ-বৃষ্টির শ্রাচূর্য। নির্জন পাহাড়, 
নিরাসক্ত তার মৃষ্ঠি। কিন্তু এখানেও বসতি রন্লেছে। শিশুর কায়া, মায়ের 
শ্রেছ পাহাড়কেও বেঁবে ফেলেছে মানার বন্ধনে 
বাঘমুড়ির পাহাড়ে 
কার ছেলা ক্দন্দে রে 
আইস ছেলা কলে লিব 
বড় স্বায়া লাগে য়ে।১ ২ 
বানখেতের পাশে কাশফুল দুটে। দুপুরকে উদাস করে বঁশি বাজছে 
রাখালের। নিখুত একটি [49181 ছবি 
বাইছে বহালে কাশি 
বাগাল্যায় বাজায় বাশি 
বিটিছেলার কুল রাখা হল দায় 
পাছে কাশি যু ফুট) যায়। 
প্িঞ্টায় হোটেলের ক্যাবারে নাচ দেখে অভ্যস্ত যে মন এ মন তার 
ঘেকে কত দূরে। 
পারে গা দিয়ে বি়ঝির করে বয়ে চলেছে পাতলা হ্োত। পাশে 
বসলেই গা জুড়িয়ে যার, সময়ের জ্ঞান থাকে না, প্রিয়জন সারিযোর 
উপলন্ধি হয় : 


শামের ভরত গার্গরিরা। 
ভালে ভালে নব্মককর মঞ্জরীতে ভরে গেছে শালগান্। তুলে নাও. 
নাও, গলার হাতে, খোপার পরে৷ যুবতীর : 
শরিক ব্যরে ঘারে 
না গেল ভরিয়া 
তড়ি লিহা, তড়ি লিহা 
সীওরেল ফুলেকি নেহার 


নিমি লহ, নিবি লি 
সীওরোল ফুলেকের হার।১০ 


শালবুলের সমারোহ ছেকেই জন্ম নিয়েছে কুলের উৎসব, সার 
পরব। 

দুষ্কুরির আর এক বৈভব পাকা ফল। অযোধা পাহাড়ে এখনও কিনু 
কিচ্দু উপজাতীয় মানুষ আছে হারা পাখি মেরে, ফল কুড়িয়ে ক্ষুদিবৃততি 
অরে এ যুপ এখন আর নেই, কিন্তু প্যকা কলের ভুলোভন তেমনই দুর্বার 
রয়ে গেছে 


পিয়াল্‌ প্যকেছে... 
আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই রসনা সিক্ত হয়ে গুঠে। গোটা একটি 
৮৮৫৬০ এক আঁচড়ে টকা ভোম্পটি অক্ষরে 
কী করে তা সম্ভব হয়েছে তার কাবপটি খতিয়ে দে যেতে পারে 
লক্ষ লেকের ভিড়ে শহবের মানুহ নিঃসঙ্গ নিঃসম্পর্কিত। এ মেলে 
ভোলে না বানশ পাহাড়ের স্টটপুরুষ। প্রতিটি পাথাবের টুকরো ত্যদের 
লা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়, আত্মিক সম্পর্কে জড়িত, কপরনে বান্ছিত। 
তাই তালের চিন্তার হাতড়াতে হয় না, কল্মালোকে ডুব দিতে হয় না। 
উদ্লেখছাতেই বন্ধ জীবন্ত হয়ে ওঠে, অনানাসে সৃষ্টি হয় ভাব। কাহ্সৃষ্টির 
এই ক্ষ্রতাও সমাজের এক চারিত্রিক লক্ষণ। 
আরেকটি অনায়াস সৃষ্টি-_গ্য্ছের আড়ালে শুক্লা-্পহ্ীর চে 
জইড়১* গাছের আড়ে রে ভাই 
'আড়াইয়ার১+ চাছ 
হ্ৃতির হসঙ্গ শেষ হযার নয়-_গ্চণে অক্ষলে এসে পড়বেই। সঙ্গত 
মানুবের দৃষ্টিতঙ্গিকে কেমন করে নিয়াস্িত করেছে তাব কিছু উদাহরপ 
দিয়েই আপাতত এ প্রসঙ্গ স্থগিত রাখা ঘেতে পারে। 
বৈবাহিফকে নিয়ে হাটা কটি শাল আর কদম কুড়িব শোভাতে ব্যবহার 
ঝরেছেন কবি। লাল গামছা কষে লৌ়ের শখ হয়েছে ঘুখক হওয়ার 


চটক দেখে মরি হে) 
সঙ্গে সঙ্গে হর্ন উঠবে : সৌন্দর্যের সন্কো কী? না, দীড়কুমুর কোনও 
সংজ্ঞা দেরনি। তবে, উত্তর দিয়েছে 
আইড়ে সাজে বখলী?৮ 
ক্ষেতে সাজে থান রে 
নৃহীর১১ কলে যেমন 
ছেলা নয়নচান্দ রে। 

Lilics of the field ভল ছড়িয়ে আছে বলেই দীড়ঝুমুর এত 
অপরূপ! স্বভাব-অলকোরগুলিও এসেছে এরই শরিক হয়ে। পাক! ফলের 
চিত্রটিও ফিরে এসেছে রূপক হয়ে। এর জন্য দুটি কলির হয়োজন হয়েছে, 
বিন্যাসের দিকেও হর নিতে হয়েছে। কিন্ত স্বচ্ছতার হানি হু়নি। যৌকন- 


এমন সমরে ধু 
ঘরে আমার নাই হে। 
অ্রকৃতি সংসর্গে হানয় উদার। লানাপ্রি সংযম একে সাকুচিত করতে 
পারেনি। জনেক ব্যাপারেই বিশেষ করে অনুরাগের ক্ষেত্রে নীরব দর্শক 
হয়ে থাকতে হয়েছে সমাক্ষকে। দেশাচারগুলি এর সান্ধ্য দেবে। 
মনের মিল লা হলে স্বাী স্ত্রী পরস্পরকে আগ চ্চরে জার কাউকে 
নিয়ে ঘর করে। একে বলে সান্তযা। আর, ফুল পাতানো হল আজীবন 
সমতায় আবদ্ধ হওডয়া। সমাজপতিদের কোনও ভূমিক! নেই এখানে। 
উদ্দাম ইদরবৃদ্তির মাত প্রতিছাতে হাসাবো না-কীদাবোর এক বিষম রস 
সৃষ্টি করেছেন কবি 
পাহাড়ে পর্বতে ঘর 
অর আসেছে সাম্মাইিলা বর, 
বর দেখে কন্যা বেয়াকুল 
্বশুরে জামায়ে গেন্দা ফুল। 
চালচুলোর ঠিক নেই, নোজকরে বর বাপের বন্ধু, অর্থাৎ, বাগের 
বাসি (শিবের ধ্মনাটি ঢুলনীয)। কন্যা কেন বেয়াকুল তা বোকা গেল। 
কিন্তু এমন আছটন ঘটল কী করে? এ তথ্য বুঝতে গেলে আরও একটু 
পীরে যেতে হয় । "0 Jonathan. my Jongthm. thy love 80 me 
was wonderful. passing the Love Of Women.” ফুঝ পাভানোর 


অস্বার্থ : মেখে আঁধার তকে যেমন বোঝা হায় না, তেমনি বোঝা 
যার না সমর বেন দিনটির দিকে এগিয়ে চলেছে। এমনি করে হুগ কেটে 
যায়, পূর্ণিমা ভরিয়ে বার, চাদ অবসত্র হয়ে পড়ে। (অতএব) 
দাতাপিত্যকে বন্দন করো, ধর্মে ভুতি্ঠিত হও ফুল৷ যেমন মুড়ে পড়ে. 
তেমনি সময়ও। 
১১. তাহির বসুর (মানৃমেও তে উচ্চারণের সাম্য হেরফের নিয়ে)। 
১২, লিপির াব্যয়ে উজ্সরণের বৈশিষ্ট এখানে দেখা সন্তব ছল না বলে 
দৰম্ধৰদর দুষিত । ১৩. পাচপরগনিয় বসুর: ১৪. জন্য ১৫. দশহী, ১৬. শ্লের 
চায়া; ১৭. কুঁড়ি; ১৮. বক; ১৯. জালিকা (ছা): ২০. চোর। 


রেশম-শিল্প সম্পর্কিত 
একটি পুরোনো পুথি 
ত্রিপুরা বসু 


মেদিনীপুর জেলার বস্তু শিজ্নের ইতিহাসে টাল এলাভার ওকটি 
শুরুতবপূর্ণ স্থান রয়েছে। দাসপুর, মহেশপুর, নিমতলা, সূরশপূর, 
বাড়ঙালালপুর ইত্যাদি বর্ধিফু অক্তলতলি ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত। 
কথিত প্রাম্ুলিতে একসমত রেশমশিল্পের যথেষ্ট বাড়বাড়স্ত ছিল। 
বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলত গটিশোেকা পালন, ভঁতগ্যছের চাত। অন্যান) 
চাষ বা শিল্পের তুলনায় রেশম শিল্প ছিল অনেক বেশি লাওক্জনক। ফলত 
ওই সমস্ত অঞ্চলের হে সম জমিতে তত চাষ, ব্রিটিশ সরকার মেইলব 
ভমির খাজনা অপরাপর জঘির তুলনায় তিনগুণ ধার্য করেছিল। 
অতীতের রেশমশিল্গের সাক্ষী হিসাবে ঘাটাল তা দাসপূর এলাকসর 
নানাঙ্ানে আজও বড় বড় পুকুর, রেশমকুঠির হস্যেকশেব রয়েছে। ওই 
অক্ষলের কেও কোনও বাড়িতে ব্যাজনওড রেশমের সুন্দর বন্দি সযরে 
রক্ষিত য়েছে। বলাবাহুল্য, ঘাটাল-দাসপূরের সমৃদ্ধির পেছনে রেশম 
শিল্পের অবদান ছিল অসামান্য। ওয়াটদন কোম্পানি মেসার্স লুইস পেনি 
জ্যান্ড কোং প্রনৃতি ব্রিটিশ কোম্পানি এতদ্অন্কলে রেশমের বড়সড় 
ব্যবলাদার ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বাজারে জাপানি সিঞ্চের আমদানি 
হলে দেশীয় রেশন-শিল্প রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

গুরুত্বপূর্ণ রেশমশিপ্রচর্চার মৰে! বান্ধালির ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ 
ঘটেছিল হাভাবিকভাবেই। এ শিল্পের উৎকর্ষ ও উন্নতিকামনায় 
(রেশমশিল্পের অধিষ্ঠাত্ী দেবী হিসাবে 'কামান্ষ্য'কে কনা করা হয়েছে। 
হালো সাহিত্যেও এ দেবীর অনুহকেশ ছটেছে। সম্প্রতি একটি দণ্ডিত ও 
পুরোনো পুথি পাওয়া গেছে। পুষ্টির লাম 'কামিক্ষ্যার বন্দনা'। রিতা 
শন্কর যালো দাহিতোর এক অজ্ঞাত ও বিস্মৃত কথি (এয রচিত আরও 
নানা কাব্যের পুথি আধিদ্ধৃত হয়েছে)। পুথিটি আয়তন ১৪” * ৫, 
পৃষ্ঠাসধ্যো। ৮, তন্মবো ২ ও ৩ পৃষ্ঠা নেই) জানা ঘাঙ্ছে, কবির 
পূর্বপুরুষন্দণের নিবাস ছিল৷ তমলুক মহকুসার পাশকুড়৷ খানার পশ্চিম 
মাশিকা গ্রামে। পরে স্বাটাল মহকুষার দাশপুর খানার কলটইযুকত গ্রামে 
কৰির পরিবার বসবাস শুরু করেন বর্ধমানরাজ প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি গেয়ে। 
বাংলার ১১৪৪ সহলের সমকালে ধৰি শঙ্কর 'ফামিন্দযার বন্ধনা' রচনা 
করে খাকবেন। আলোচ! পুষ্থিটি ১২২০ বঙ্গাব্দের ১৫ ভাত লিপিকৃত। 


কাকে দেবী কামিক্্যার বর্নাটি নিস্বজপ 

“পালিতে পৃথিবী বৃত্তি কামিক্্া করিলা কীর্তি 
লি্নুত্তি রে নারারদী। 

সুবর্ণ বরশ আতা ফোটিবন্ধ জিনি প্রা 
স্বর্গে বেন সাজে সৌদাদিবী॥ 

বিন্বফল জিনি নে কমল জিনিএ নেয় 
ভুরযুগ কামের ফাযান। 

নালা অলঙ্কার সাজে চরণে নুপুর বাজে 
করাত চম্পক সমান | 

কনক দাড়িম্ব জিনি পায়োষর নিতস্বিনী 
শখ সিঙ্গুর শোভা করে। 

মল্লিকা মালতী মালে ভ্রমর উড়িয়া বলে 


ধূং 


বাসরস্ত। জিনি উকপরে॥' পৃ ৭ 
বেশয়শিল্প হে সমৃদ্ধির মূলকমা তা কৰি নানাস্্যনে উপদেশের 
ভঙ্গিতে বলেছেন, 
"পোকাচাষ নহে মন্ধ পাকে হৰি৷ সাতবন্দ 
সদা করে দ্বারে বন্যা গান 
রেশম ঘরেতে থাকে কারে কু নাহি দেখে 
হেক্কন তাহার বাড়ী হায়) 
নাছি কাকে অটলট দেবী রাখ কুল মান 
অল্পের অভাব নাঞি হয়। 
পোকা চৰে যেই জলা জীমীর শাখা সোনা 
দাদীপানে দশজন খাটার ॥” পূ. ১ 
কাব্যের কাহিন্তে নেদা ঘাচ্ছে, পর্যায় ঘগ্রিক লাক এক মুসলমান 
রেশম ব্যবনারী একদা হ্যবসাহে ক্ষতি যস্ত হয়ে দেবী দুর্গার বন্দনা কয়েন 
ও তার শরলাপন্ হল। দেবী ও মহেশ্বর উভয়ে তার কগ্যাপের জনা 
রেশম চাষের উন্নততর পদ্ধতি বলে দেন, গুটিপোক৷ ও তুঁতের সন্ধান 
দেন। দেরী কমি্ষ্যা এর পর গয়াযেয সামনে আবির্ভূত! হন ও নিছোই 
বলেন “'আদিই রেশমশ্িয্পের অবিষ্ঠাবরীদেরী, দেবকুল শ্রেরিত। আমার 
আশীর্বাদে তোমাদের বাড় বাড়ন্ত হবে। তোমরা আমার পূজা শচার 
ক্র)" এরপয়-_ 


শিক পাইল পূজা মার্কতাঙ্গি দেবে। 

লিছগাই কেবর্ত সদা কামাক্ষয়রে সেবে। 

পূজা সাস করিয়া দিল বিসর্জন) 

শব্মহষ্ট৷ কাস্যে ব্যজ্জে বিয়াললিশ বান 

ক্ারিস্ষ্যা করিলে মতা করো দুঢখ নাও 

ধান ২ পূজা৷ হৈল সৰ্বজন ঠাঞি।" 

কব্যের কহিনি বিচারাস্তে দেশ৷ হাচ্গে, কামিক্ষ্য। দেবী চত্ডিকারই 

ভার এক শ্রবদল। শ্যিক্পের অবিষ্ঠাত্রী এই দেবীর মাহান্া 5চরেরে নাহামে 
কবি শঙ্কর হিন্ছু-দুসলমানের মে] একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জনয 
লাৰু শুচেষ্ট করেছেন। 


ক্ষণ রীকৃতি ঝোশিকী, ৫ বর্ষ, ১-১২ লাখো; পহীপ, শারদীয়া, '৭৬। 


নম বর্ষ ১ম-ওর্থসংখ্যা 
পৌ-চৈত্র ১৩৮৩ 





বাংলাভাষায় আইনচর্চার গতি ও প্রকৃতি 
পূর্ণেন্দু নাথ 


বালোভাষায় প্রকৃতপক্ষে আইনের চর্চা কে থেকে শুরু হয়েছে তা বলা কঠিন। বে-কোনও সভাজাতির মহোই কিছু আইনের বীহন থাকে। স্বভাবতই 
সেগুলি ভাষার আলোচিত হয়। বাহলাভাষাতেও তাই হয়ে এসেছে। বালো গদ্যের যে আদিছতাম লিখিত রূপ পাওয়া যায় তা ছল কুচবিহায় রাজ 
কর্তৃক অহোম রাজকে লেখা চিঠি। তাতেও আইন তথা শাসন-সাক্তন্ত বিষয়কন্বই আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে তিপুরা রাজ্যেও বাংলাডাযায় আইন 
চর্চার বর নজির দেখা ঘায়। পরব্তীকালের বৈষ্ণব রচনাবলি, মঙ্গলকাবা ইত্যাদিতেও দেশের সামাজিক অবস্থা বর্ণনার ছলে শুনে ক্ষেত্রেই আইনের 
আলোচনা করা হয়েছে। তবে সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিতভাবে বাংলাভাষার আইনচর্চা শুরু হর এদেশে ইংরেজ আগমনের পর। মোগল আদলে বালার 
গ্ামাজল দিল্লির বাদশাহের অধীনে থাকলেও প্রায় ক্ষেত্রেই স্ব-অধীনের মতো কাজকর্ম চালাত। ফলে আইনের বিদ্বৃতি ও তংসম্পর্কীয় আলোচনা 
সীমাবন্ধ থাকলেও সে সময়ে আইন বালোর সমানস-ক্রীবনে বেশ শ্রভাব ফেলেছিল 

এদিক থেকে বালোর সাকস্কৃতিক ইতিহাসে. বালোর সমাঞ্জ-জীবনের বিবর্তনে আইনের চর্চা একটি বিশিষ্ট ছান অধিকায় করেছে। পরবর্তী অতি 
আধুনিক কালে সেই চর্ডা এক বিশি্টতর স্থান অধিকার ফরেছে। তাই আইনচর্চার এই আলোচনা বাংলার সাঙ্ৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
ইতিহাসেরও এক বিশেষ আলোচনা বলা বেতে পারে। 

ইরেকরা এদেশে এসে প্রহমেই ব্যবসা শুর করে। ব্যবসার স্বার্থেই তারা রম এদেশি ভাষা শিখতে ও চর্চা করতে আরস্ত করে। এদেশবাদীর 
লগে যেসব ব্যবসায়িক চুক্তি হত (এবং আইনগত বিষানবলি রক্ষার জন্যই এসব চুক্তি হত) তাও স্বভাবতই ব্যলোভাষায়। ১৬৯৬ প্রিস্টানদে আমরা 
এরকম একটি চুক্তির সন্ধান পাই। তার নমুনা হল 

“কক সাখি ভীষন 

হরবুত মিত্রি গাই সাহেব মিত্রি গারকেল মহ্যসহেযু_ লিখিত, হ্ীকৃষ্াস ও নরসিহে দাস আগে আমরা দুই লুক করার করিলাম জে কিছু বে 
সুলারগায়ে ও গরখ বিকরি সকরাত ২ সুই রগাইয়া করিয়া আরও দালালি লইব আর কুন দায়। নাই খুরাক সমতে এই নিজমে করা পত্র দিলাম 
হা ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান।" অর্থাৎ ইারেক্ষরা এদেশে রাজ) প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই বালোভাবাঃ আইনগত বিষয়ের চর্চা শুরু করে। 

১৭৫৫ প্রিসটান্দের জানুয়ারি দাস থেকে পলাশির বুদ্ধের ঠিক আড়াই বছর আগে খেকেই-_ইারেক্ষরা এদেশের বিভিন্ন শহরে বালোভোষাত 
লিখিত ঘোষণাপর লট্কাবার ব্যবস্থা করে। 

১৭৬৫ স্বিস্টাদ্দে বাদশাহ শাহ-আ্ালমের এক ফরমানে ইাব্রেক্ছদের এদেশের নবাব বলে স্বীকার ধরা ছয় বটে, যদিও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশির 
যুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজরা এই অধিকার ভোগ করত। ১৭৭২ খ্রিস্টানদের শুরু থেকেই ইংরেজরা দিঘির বাদশাহর নামা অধিকার অস্বীকার 
করে ও স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে থাকে। ১৭৭৩ খ্রিস্টা্জে দরকারি নির্দেশে বলা হয় যে. ফোর্ট উইলিয়াদস্থ ইউনাইটেড কোম্পানির (ইস্ট টিয়া 
কোম্পানি) সপারিষদ গভি-জেনারেল শুয়োজনমতে। নিয়মকানুন (rules, ordinances and 70891811013) করতে পারবেন। তবে, শহরের হরব্দশ্য 
স্থানে লটুকে না দেওয়া পর্যন্ত এই নতুন নিয়মকানুন গ্রাহ্য হবে লা। ১৭৬) খ্রিস্টানদের ৫ জুলাই ৯৫টি ধারা সম্বলিত এই আইন দ্বারা নির্দেশ দেওয়া 
হল যে. অতঃপর (১) সদর দেওয়ানি ও মকস্সল৷ দেওয়ানি আমালতসমূহ শ্রকাশ্যে জনসাধারণের সম্মুখে আইনসমূহ ঘোবদা করবে, (২) ওইতলি 
ফাসি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবে, (৩) আমালতভবনের কোনও পকাস্য স্থানে ওই নির্েশলাঘা বা আইনগুলি টান্ছির়ে রাখতে হবে এবং 
(৪) আাইনগুলি শুকৃতগক্ষে যেদিন ইংরেজি, কালি ও বাংলাভাহায হুকশিত হয়েছিল সেদিন ছেকে একমাস কাল পর্যন্ত ওইরূ প্রকাশ) স্থানে টান্িয়ে 
রাছতে হবে। এ ছেকে দেখা যায় এই সর্কর্ষম সরকারি আইনে বাংলায় আইন অনুবাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে, এর অনেক আগে থেকেই বালোয 
আইন অনুদিত ও শ্চারিত হত। মনে হয়. এ ব্যাপারে আগেও কোনও সরকারি নির্দেশ ছিল। কিন্তু তার কোনও উল্লেখ পাওয়া! যায়নি প্রকাশ] সরকারি 


স্বীকৃতি হিসাবে বর্তমানে আমরা এই নির্সেশটি পাই) ১৭৮৭ শরিস্টানদের 
২৭ জুল ৯১টি আর্টিকেলসহ আর একটি সংশোধিত আইন সংকলন 
তলত হট তাতে নির্দেশ দেওৱা হয় যে. উক্ত আইন সংকলন বাংলায় 
অনুবাদসহ মুক্রিত ও রকালিত করতে হবে। 

১৭৯৩ সিস্টযন্দের 8১নং রেশুলেশানে সিদ্ধান্ত নেওচা হল যে. 
প্রতিটি নিরম (7৬) ও নির্দেশ (৫০) দেশিভাষায় অর্থাৎ ভারি ও 
বালোয় অনুবাদ করতে হবে। আরও ঠিক হল যে, অতঃপর ইারেজি ও 
ব্যালে অনুবাদে কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে একই গদনাম ও হতিশব্দ 
(designation 2nd crm) ব্যবহার করা হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুব্যদের 
ক্ষেত্রে ঘুগান্তকারী বলা যায়। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা ছল যে. আক্ষরিক 
ও সাহিত্যিক (verbatim তা ঢালা) অনুবাদ অনভি্রেত। 
জনঙাবারদের বোফায় উপযোগী করে সম্পূর্ণ ইরেক্িটিকে যালোয় 
রপাত্তর বম ছিল, তাছাড়া প্রতিটি রেশুলেশানের সঙ্গে একটি ব্যাখ্যাসহ 
সুচিলঞ্জ শস্তুত করে তা ইরেকি, বাংলা ও ছার্সিভাষাহ নুক্রিত করে 
একজে ভল্যুম আকারে রেখে দিতে হবে। পরে বিচারকদের আদালতে, 
অন্যান) সরকারি দত্তুরে, অফিসারদের এবং হ্ন্তিবিশেষের কাছে পাঠানো 
হবে। ১৭৯৭ প্রিস্টাব্দের ২০ জ্লাই-এর এক নির্দেশে ওই আইনশুলি 
পূর্ব পরম্পরা অনুস্যবে কোডের আকারে রক্ষদের ব্যবস্থা হল ও 
সরক্যরের বিচার বিভাগে (1৫1০0) ৫p) তা রক্ষণের ব্যবস্থা 
হল। অনুবাদ সরকারি ও বেসরকারি উত্তয় উচ্যোঙ্গেই হত। 
অনুবাদকপপের 'রসুম' (০০) ছিল সিশ্বরূপ 

'তরজদ্রা নবিস বাঙ্গাল। ও পারসিক দুই সাহেব 
অর্ন অর করিয়া পাইবেন । 

3 বে বির পাঁচ হাঙরের অধিক না হয় তাহার আপিলের আরজি 
কিছবা নূতন বিষয়ের আরজি তরজ্জমা করিতে ৫ পাঁচ টাকা 

২। পাঁচ হাজারের অধিক ইইলে তাহার আপিলের আরতি কিন্ব নূতন 
বিষয়ের আরজ তরজমা করিতে দশ টাকা 

৩। আর কোন প্রকারের আরঞি তরঙ্গ করিতে দুই টাকা 

৪। যে কোন বিষয় পাঁচ হাজারের অধিক না হর তাহার দিক্রি পারসি 
কিম্বা বাঙ্গলায় লেখাইতে ৫ পীচ টাকা 

৫। পাঁচ হাজারের অধিক হইলে তাহার দিক্রি পারসি কিন্বা বাঙ্গলায় 
লেখাইতে এ পাঁচ টাকা। 

বালোভাযায় আইনচর্চার অগ্রদূত হিসাবে গভর্নর-জেলারেল 
হেসটিংসের উদ্যোগে ও. ন্মথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেভের সম্পাদনার 
ইংরেজিতে ভারতীয় আইনের সংগ্রহয্ জেন্টুকোড্‌ ১৭৭৩ খ্রিস্টান 
প্রকাশিত হয়। এটি প্রথমে এগারোজ্জন এদেশি পণ্ডিতদের দ্বারা দৈনিক 
একটাক। পারিশ্রমিকের বিনিমরে স্কেতে সংগৃহীত হয়। তা হেকে ফার্পি 
এবং ্ার্সি ছেকে ইারেজিতে অনুদিত হুয়। পরবর্তীকালে ইারেজি 
আইনের বাংলা অনুবাদ শুরু হয়। ১৭৮৫ ত্রিস্টাব্দে জোনাঘান ভানতান 
সর্বপ্রথম ইংরেজি আইনের ঘারাওয়ারি বালো অনুবাদ্য্থ দেওয়ানি 
আদালতের বিচার পরিচালনের নিয়মাবলি প্রকাশ করলেন। ভালকাল 
দুরূহ ইংরেজি আইনের শব্দাবলিকে বালোর প্রকাশ করে এক অসাধ্য 
সাধন করলেন। তার অনুসরণে অনেহেই বালোয় আইন অনুবাদে ও 
আলোচনায় অগ্রসর হলেন। 

১৮৩৫ শরিস্টাব্দের ৮ রেগুলেশনেয় ৩১ বারার ফাংলার আইন শ্রচার 
করার ব্যবস্থা নিষ্ট হল। বল৷ হল. দেশি ভাষায় আইনের অনুবাদ পতয়া 
মা জেলা ও নগর বিচারকল্দল এবং চ্যার্িতটসশ ওদের কাছারিতে 


এগুলি তক্সশ্যে পড়ানোর ব্যস্থা করবেন; এবং এদের মহে] বেগুলির 
দেয়ানি। বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আছে সেশুলির অনুদিত কপি তার 
এলাকাভুত্ত দেশি উক্িলতের দেবেন। তাছাড়া বিতারকলগপ ডাবের 
এলাকার কাজিদের ওই কি পাঠাকেন এবং মুলে ও পারোগাদের 
অঙ্ারিতে ওইশুলি হুকল্যে পড়াবার ও টান্তিযে রাখবার ব্যবস্থা ঘাকবে। 

কে-সয়কারি উদ্যোগে আইনের বালো অনুবাদে প্রধানত শ্রীবামপুর 
ছিশন প্রেস, ফোর্ট উইলিরম কলেজ ও ক্যালকাটা বুক সোসাইটির মাধামে 
হত। সরকারি আনুকৃল্যে যেসব অনুবাদ হত তার জন্য অনুব:দকদের কিছু 
অর্থ দেওয়া হত __ কোনও নিৰ্দিষ্ট মাইনে ছিল না। ১৮২৪ প্রিস্টান্ে 
সরকার স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনে বঙ্গীয় অনুবাদক নামক এক পদ সৃষ্টি 
করলেন এবং উইলিয়াম কেরীকে তার প্রধান নিযুক্ত করলেন। ১৯৬৪ 
িস্টা্ম পর্যন্ত অর্থাৎ ভাহা কনিশন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যস্থ এই 
“ব্গীর অনুবাদক" বাংলান্র আইন অনুবাদের ব্যালাবে একক সরকারি 
অধিকারপরাপ্ত কর্তৃপক্ষ ছিলেন। এয়্যড! পরবর্টীকালে ওই অনুবাদক 
মহাকরশ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাণাৰিক হিসাবেও কাজ করতেন: তে প্রতি 
বছর প্রকাশিত সকল পুণ্যক, সাময়িক-পায়েস পূর্ণ নিবহপ সংগ্রহ করতে 
হত। ফেরী ভিন্ন চন্ত্রনাছধ বসু, রাক্তকৃষ্ণ নুদোপাধ্যায়, হবপ্রসান শানু 
শদুখ ব্যক্তিরা এই পদে শ্া্ীন হল। শুপর একজন বিখাত বর্সীয 
অনুবাদক হলেন জন রফিনসন। তিনি দীর্ঘদিন ওই পে তান কিলেন। 
তার আইনবিষয়ক শব্দাবলির বাংলা অনুবাদ অতি বিদ্যাত গৃহ্থ। এই 
শব্দাবলি খুবই প্রঞ্জল বালোর অভিধানের তাকাবে প্রথিত। তিনি হায় 
৪৫০০ ইংরেজি আইনবিষয়ক শব্দের বালো শরতিশব্দ তৈরি ককেন। 

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি এক সরকারি নির্দেশ আললতে 
ছার্সির পরিবর্তে বাংলাভাষা প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে আ্রাললতের 
ফন ইত্যাদি বাংলায় লেখা ও পূরণ করা হতে থাকে। অবশ্য এর আগে 
খেকেই আদালতে বলো আরকি ইত্যাদি পেশ করা হত। কলকাতা 
বিশ্বকিতা্ত্লের পৃথথিশালা রক্ষিত এ য়কদ দুখানি হাদালতের ত্রারজির 
তারিখ যহ্ধাক্রমে ১০১৬ ও ১০৯৭ সাল, অর্থাৎ ১১৮৯ ও ১৬৯০ 
সরিস্টাজ। কিন্তু যেহেতু এ দুটি বাঁকৃডা জেলায় প্রস্তুত, সেইহেতু এই 
সালকে "মন বাংলা সাল * ১০১ বছর হিসাবে গ্রহণ করে যথাক্রমে 
১৭৯০ ও ১৭৯১ স্িস্টাব্দ বলে ধরা যেতে পাবে; যদিও এরকম জেনও 
উল্লেখ নেই। 

সরকারের বঙ্গীয় অনুবাদক" আইল অনুবাদের ক্ষেত্রে শুধু তে বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করেছেন তাই নয়। ঠার অনৃদিত ভ্রাইন সংস্থার দিক 
দিবে লক্ষলীয়। ১৮৬২ ব্রিম্টাব্দ ছেকে ১৯৪০ ব্রিস্টাব্স পর্যন্ত সময়ের 
মহ তিনি মোট ৩২৩খানি শ্রুদেশিক আইন, ৩২৪খানি কে্্রীয় আইন, 
১০খানি বিল, ৩টি প্রজ্ঞাপন, 'নোটিফিকেশান' ও কিছু কিছু, আইনের 
হিন্দি ও উর্দু অনুবাদ করেন। এছাড়া উপরোক্ত আইনগুলির 
সংশোধনকারী আইলগলিরও অনুবাদ তিনি করেছেন। 

স্বাধীনতা উত্তরক্যলের বৃহত্তম কীর্তি হল তৎকালীন বঙ্গীয় অনুবাদক 
পতন্জলি ভট্াচার্য কর্তৃক অনুদিত "ভায়তীয় সাবিষান'। আইন অনুবাদের 
ক্ষেত্রে এটি একটি সবসতসবরূপ। 

১৯৬৪ প্রিস্টাঙ্গে সরকার বিধান বিভ্যগের অধীনে রাজভাবা 
(ব্যান) কমিশন গঠন করেছেন। এঁর প্রাদেশিক ও কেন্দ্র ও সষ্ট 
নিরদাঝলি ইত্যাদির অনুবাদ সততা ও ফ্রুততার সঙ্গে করেছেন। আগে 
আক্ষরিক ও সাহিত্যিক অনুবাদ অনভিষ্েত ছিল। কিন্তু আইনের অনুবাদে 
ভাষাগত শন্পত উত্তয়দিকেই বর্তমানে নর দেওয়া হয়েছে। তবিষাতে 


বাং্াভাষা বদি আদালতের গ্রাহ্য ভাষা হিসাবে অনুমোদিত হয়. তাহলে 
এইসব অনুবাদ বিচারের কাছে লাগবে। তাই এ বিষয়ে খুবই কঠোর দৃষ্টি 
দেওয়া একান্ত শ্রয়োজন। সম্প্রতি উল্লেখিত এই কমিশন পুনর্গঠিত 
হয়েছে। সুতরাং আশা করা কর! যাচ্ছে. এর হল ভালোই হবে। 


ত 


বড়ি ও বিচিত্র স্ত্রী-আচার 
তাপস রাজপণ্ডিত 


ভোজনযিলাসী হিসাবে বালির যথেষ্ট খ্যাতি, আর মেনিনীপুরবাসীরা 
সন্তবত এ বিহত্ে নির্থিধায় সামনের সারিতে। সামান্য আহার্ঘও 
লিশ্পসূযদায় অভিবিক্ত হয়ে ওঠে পুরনারীর অলকেতি আদিক গঠনে। 
আলোচা তালিকায় একটি নাম 'বড়ি'__বা উপাদান ও গঠন বৈচিয্ে 
অনৰন্া, আবার পাশাপালি শ্রস্তুতি-প্শালীর বিভিন্ন পর্যায়ে উৎসবের 
মেজাজে রান্ভানো অতি বিচিত্র ঠরী-আচার আর লৌকিক বিধিনিযেবের 
কেড়াজ্যলে আবন্ধ হয়ে গ্রামীপ ভ্রীকনচর্ধা ও সমাজ-সাক্কেতির চিরত্তন 
প্রথা-প্রকরশের বিশিষ্ট এবং অভিনব লৌকিক ভিত্তিক স্বায়িত্বের মর্যাদা 
দিয়ে চলেছে গ্রার্ীপ মানুষের এইসব আচার আচরণের মাধ্যনে গ্রাম- 
জীবনের যে স্বতস্কূর্ঠ ছবিটি বিবর্ণ পটে ফুটে ওঠে তা ঘেকে বোকা যায় 
গ্রামাঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তনের মহ্যেও আমানের গ্রামীণ সক্ষেতির 
কল্রোলিত শ্রব্যহাট মৃদু-মন্দ গতিতে বহমান রয়েছে। কালের শ্রোতে কত 
পুরাতন আচার বিধি ভেসে যায় আর সেই শূন্যতা ভরে ওঠে নতুন 
নতুন আচার-বিচ্যরে। তবুও তার মহ্যে মাটির গন্ধমাধা কতকগুলি ছকে 
যায়, ধার মধে। বাস্লির সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের মৌলিক 
গলতাত্তরিকতার সুরটি অনুরশিত হয়ে ওঠে। 

বর্তমান নিবন্ধের সীমাবদ্ধতার কারপে বঙ্গনাতার ভাগ বাপির অনল) 
সম্পদটির সামগ্রিক পরিচয়টি তুলে ধরার অবকাশ নেই: অন্যত্র এ বিষয়ে 
হন্ধবঘ আলোকপাত ঘটেছে’ সেকারণে বর্তমান পরিসরে বড়ির 
নিরমাকালীন সু -আচার, উৎসব ও বিধিনিবেষের বিচিত্র কাহিনি হাজির 
করার শরিক প্রয়াস অনুভূত হচ্ছে। প্রাসঙ্গিক যাবতীয় উপাদান মূলত 
পাগৃহীত হয়েছে মেদিনীপুর জেলার লাশকুড়া সরলার পরিষির বৃত্তে।* 

বড়ি হস্তুতির আদর্শ সময়টি হল অ্হারণ ও পৌষছাস এবং এর 
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল বড়ি শুকিয়ে তোলার হয়োকনে পর্যাপ্ত রোদ। 
কোনও কারণে এই রোদ দেখে ঢাকা পড়লে বড়িয় উৎকর্ষতা ও স্থারিত্বে 
লন থেকে বার। স্বভ্যবতই বড়ি হস্ততির প্রর্থমিক আযোজন পর্ব 
থেকেই সূর্যকে আহ্যন জানিয়ে এবং মেঘের কালো ছ্যায়া অপসারদকজে 
আবির্ভাব ঘটেঙছে হে রকম ফ্রিয়াচার, ঝিবিনিকেষ ও অনুষ্ঠানের। 
কৰত করেকটি বিধি এই রকম : (১) বে সব মেয়েদের বৈশ্য ও 
জেষ্ঠেদে জন্ম এবং ভূমিষ্ঠ সময়ে বৃষ্টির আবির্ভাব হয়নি তারা ঝড়ির 
কলাইয়ে জল দিলে সেখ হয় না। (২) বাড়ির ফলে জল দেওয়ার সময় 
মাৰ৷ আল্গ্র করে জল দিলে মেষ হয় না; বারণ মান্য ঘোমট। দিলে 
মাছা যেমন কাপড়ে ঢাকা পড়ে তেমনি যেও সূর্যকে আড়াল করে। 


(৩) ভাসুর ও তাত্রকউ দুজনে একসঙ্গে চালের ছ্যউনির খড়ে দুটি 'গাঁট' 
গিলে মে হয় লা। (৪) 'একলা মায়ের ছেলে' চুনের ভীড় উপুড় ফযে 
পুলে বৃষ্টি হয় না। 
অনেক সময় দেখা ঘায় বড়ি দেবার পর আকাশে মোচ্ের আনাপোনা, 
রোদের প্রথরতা ঘায় কমে। এই সন্ভাব্য বিপর্যয়কে প্রতিযোক করতে বউ- 
কি এবং বরন্ধ| মহিলাদের সরল লোক-বিশ্বাসপ্রসূত 'দাওয়াই'-এর 
ব্যবস্থাও ররেছে। আব তার হোক্ষনেই সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র সব ছড়া- 
শবচন-্রবাদের ঘা লোক-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সাগৃহীত 
কয়েকটি ছড়া ও প্রার্থনা এই রকম 
>. “বউ'খেটকির বড়ি 
মেহ করেছে আড়ি। 
অর্থ, যে সব মেয়েরা বউকে গঞ্জনা দেয়, দেই সমস্ত মেয়েরা ঘখন 
বড়ি দেৱ তঙগন মেম হয়; রোদ হয় না) স্থান ভেদে উপরের ছড়াটি 
নিশ্বরাপ : 
২. 'বউ-খাটকি'র বড়ি 
রোদ করেছে আড়ি। 
অত্থবা, কোথাও কোথাও সরাসরি ব্যক্তিগত আক্রমণে পুরনায়ীর 
আন্তর্তাল৷ শ্রকাশিত হয়ে পড়ে : 
৩. তেলের পলা তেল নেই কে 
পলায় মারে ঘা, 
যত রাজ্যের “যউ-খাঁটকি' 
শশী-মোড়লের ঘা। 
৪, ছোট হাঘারে পা দিয়ে 
বড় হামারে হাত দিয়ে 
লাল লাঠি হাতে করে 
লাল গামছা বঁধধে করে 
আর সূর্য কল্মল্‌ করে। 
৫. সৃতি মামা গো 
রোদ কর না গো. 


৬. হে সূৰ্য রৌদ্র কর, 
না হলে ভাদর-যৌ৷ এর হাত ধর। 
রোদের আক্দল্ক্ষায় আকুল হয়ে থালায় হলুদ-জল বেছে পূর-নার়ীরা 
সূৰ্ধদেকের হ্রতি ধরর্থনা জানার : 
৭. হে সূৰ্ধদেব, 
তুমি চোখ মেলে চাও; 
আমার প্রথম মেব্রেকে তোমায় দান করব। 
৮. ছুলবড়ি সব গলে গেল. 
সবাই দিলে এক পা তোলো। 


জনাঞ্জ আবার 'তারাবদ্ধন' উৎসবের আয়োজন করতে দেখা যায় 
অনুষ্ঠানটি করা হয় বড়ি দেওয়ার আগের রাতে। মেতেসের কিন্বাস 
"তারাবন্ধন' মস্তি শবিত্রভযবে পাঠ করলে আশ পরিষ্কার হয়ে তারা 
জুটবেই। 

"তারাবন্ধন' মত্ত 

৯. একটি, দৃষ্টি, তিন তারাকে একসঙ্গে বালাম. 

তারাদের সাত ভাইদের বড় ভাইকেও বাঁষলাম। 
জয় তারাদের জয় 
কাল, পরশু, অপর ফেন রোন্দুর হর (* 

এই মন্তুটি পাঠ করার পর একটি ছোট পাথরবাটিফে উপুড় করে রাখা 
হয় এবং পরে বড়িগুলি সব শুকিয়ে গেলে বার্টিটিকে শ্রণাম করে মাটি 
ছেকে তুলে নেওয়া হয়। 

কোথাও কোধাও আলোচ) 'তারাবন্ধন' উৎসবকে কেন করে 
প্রচলিত মরি এই রকম : 

১০. এক তারা বন্ধন, দুই তারা বন্ধন। 

তারারা কয় তাই-তায়ারা সাত ভাই 
বেঁকে ফেলি বড় ভাই। 
চল গেলেন সূর্যের বাড়ী 
বস্তে নিলেন চৌকি শিড়ি। 
যস্য না আয় পিড়িতে 
মানুষ মরে ভাতে 
গরু মরে ঘাসে 
তাই এসেছি তোমার ব্যলে। 
আমার কথাটি হেন খাকে 
কালকের রৌে যেন বসুমতী ফাটে" 

বলা বাছল্য আলোচ৷ সব ছড়াগুলিই বিশেষ একটি সুয়ে এককভাবে 
বা সমযেতভ্যুবে উচ্চারিত হয়ে খাকে। 

এ তো গেল বড়ি শুকুনো করার সমস্যা। কিন্তু এরও আগে রয়েছে 
একটি বিরাট পর্ব, এবং এই পরস্বাটি উৎসবের মতো। রেওয়াজ আছে 
“যুড়া-বুড়ি -র বিয়ে না দিতে অর্থাৎ বিয়ে না ছলে বড়ি দিতে নেই) 
এইসঙ্গে পূরনারীদের আরও বিশ্বাস, এই বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ এবং 
পাড়া-পড়শি ও আৰীয়-স্বজনদের আপ্যায়ন না করলে লক্ষ্মীদেৰী 
অসন্ত হল; কেননা পলির কৃষিজ্ীবীর৷ ধানের যতো ডাল (কলাই) 
কেও লক্ষ্মীর অশে হিসাবে গন্য ফরেন) এইসব বিবাছের আরোজন ও 
জীকজমক নিয়েও একসময় রীতিমতো প্রতিযোগিতা লক্ষ করা ফেত। 

অগ্রহায়ণ মানের একটি ভালো দিল নির্বাচিত করা হুয় বড়ির বিয়ের 
জন। বরাক্ষদ-পুরোহিতের পয়ামর্শমতো পাঁজি দেখে সাযায়ণ বিবাহের 
দিনে বড়ির বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রন্যমেই যে কৃষড়ো্টি 
বড়ির অন্যতম উপাদান হিসাবে লাগবে সেটির বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ে 
হয় চালকুমড়োর সঙ্গে ‘নোড়া'র; রীতিমতো ধালদূর্বো দিবে, সির লেগে 
স্রান ধরিয়ে, কোথাও কোথাও নোড়ার বদলে দুটি কুষড়োর মহ্য বিরে 
দেওয়া হয়। বড়ি তৈরির আগে তেল মাখানো কুলোর দুটি যড় কড়ি 
তৈরি করা হয়; এর মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট। বড়টি হল 'বুড়া- 
বড়ি ঝা বর-বড়ি এবাং ছোটটি হল 'বুড়ি-বড়ি' বা কনে বড়ি। এরই 
পাশাপাশি আরও পাঁচটি ছোট বড়ি দেওরা হর-_ এগুলি হল 'এরো' 
বড়ি। তায়পর সমবেত পুরনারীরা (এয়ো-স্রীগদ) উলুহনি ও শব্খযনিয় 
হয দিযে 'যুড়া-বুড়ি’ বড়ি দুটিকে বান-ূর্বা ও চন্দনে অভিষিক্ত করে 


তেল মাখান ও বুড়ি-বড়িটিতে সিদুর লেখে দেন। এইসঙ্সে নিকেরাওড 
তেল-হলুদ গে হেন ও এই কামনা করেন-_তাদের পরিকারেও শ্রেই 
হেন উপযুক্ত বয়সের পাত্র বা পাত্রীর এই রকম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। 
যাইহোক, একটি রেকাঝিতে বাতাসা বা ওই জাতীয় মিষ্ট রাখা হত এবা 
তার কিছুটা অশে ওই বড়ি দুটির মুখে গুঁজে দেওয়া হর। আবার শী 
যাজ্জিয়ে, উলু ফিতে এতোস্টরা পান-সুপারি ও বাতাসায আঁচল ভর্তি 
করেন; শুরু হত সশ্মিজিতভাবে বড়ি দেওয়ার আ্রাসয়। তারপরই উপস্থিত 
সকলের তৃরিত্যেজের টাই পড়ে বিয়ের কিছুদিন পর বড়ি দুটি শুকিয়ে 
গেলে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কোনও বাড়িতে আবার এই 
বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিতের ডাক পড়ে. মস্ো্ারশসহ বিবাহ 
অনুষ্ঠানের খাতিরে । আলোচ) 'বড়ির বিয়ে উপলক্ষে অনেক সময 
উপস্থিত বয়স্ক! মহিলা ও যউ-বিযা সুর করে ছড়া কেটে ৰাকেন। এরকম 
একটি চমকপ্রদ ছড়ার হদিশ্দ হিলেছে জনৈত্য বৃদ্ধা মহিলার অতি বিচিত্র 
6 বছল ছড়ার সংগ্রহ থেকে 

আৱলো আঃ 

তোরা কে বরণ করবি আয়, 

আজ আমাদের প্রথম দিনে নতুন বড়ির বিয়ে 

আয় তোরা বরণ রবি তায়। 


উল দেলো সকলে মিলে 
শাখ বাজাবি আয় 
আয়লো আয়, 

তোরা কে বরণ করবি আয়। 


নতুন বড়ি, নতুন ধান 

মাহ নিয়েছে অভিরাম 

তোরা কে কি খাবি চলে আর-_ 

আয়লো তোরা আর। 

বড়ি প্রস্তুতি ও সংরেক্ষলের ব্যাপারে অনেক গুদ্ধাচার জড়িয়ে রয়েছে, 
রয়েছে আরও নানান বিধিনিষেধ। সেগুলির কয়েকটি এই রকম 
(১) ভোরে উঠে কাপড় কেচে পৰি হয়ে বড়ি দিতে হয়। (২) বড়ি 
যেখানে দেওয়া হবে সেই স্থানটিও পরিষ্কারভাবে নিকানো থাকা চাই। 
(৩) ধড়ি বার ওপর দেওয়া হবে সেই পাটা বা খালা এবং অন্যানা পাত্র 
ভালোভাবে ধুয়ে শুকনো করে রাষ্ষতে হবে। (৪) সগ্ঢ়ি হ্যতে বা বাসি 
পড়ে বা ভাত স্াওয়া কাপড়ে বড়ি দিলে যা ফুলে বড়িতে খুঁত ছেকে 
যার; ফলে তাতে পোক লাগে। (৫) পাটের কাপড় পরে বা শুদ্ধ বসনে 
ধড়ি বার করতে হয়। (৬) বড়ি পর্ুতিকালে থাড়িয় কেউ ঘারা গেলে 
যা কঠিন অসুখ হলে, সেই বাড়িতে ভবিষ্যতে আর বড়ি দেওয়া হয় না। 
(৭) "ঘোল মোওয়া' পাকা হাঁড়িতে বড়ি তালো খাকে। (৮) বিযৰা মেয়ে 
ভাল ভিজ্কোলে ভালো হয়। (৯) বড়ি দিলে পরিবারের মঙ্গল হয়। 
(১০) অভকছজে বড়ি অবা্া ইভাদি। 
লমকালীন সময়ে নগর সভ্যতার প্রভাবে রপান্তযের হাক়ায় বড়ি 

প্রস্তুতির রেওয়াজ বেষন মুছে যেতে বসেছে, তেমনি সঙ্কট স্টর- 
আচারগুলিও অবলুত শ্রায়। শখ করে 'চপ্‌-কাটলেট' খাওয়ার মতোই 
ঘফস্সলের বাজারেও বড়ি বিঞ্রি হচ্ছে আষাদের বিচিত্র আস্বাদন -শখকে 
তৃপ্ত করতে। তবুও শুতীত বাংল্যর শ্রচুর্য ও অফসরমূণ্ত পদির কুটিরে 
বে শিল্পকলা উৎসবের ফেজাজ নিয়ে শুধু রসলা পরিভৃত্যিতেই নর, 


২৬৫ 


সার্বজনীন আনক্ষরসের পরিবেশনা করেছে আজ ত! প্রা বিরল) এজনে 
লীন ফেলা ছাড়া আমাদের আর কিই বা করবার আছে। 


তথ্যদূতর 
ক. ফেস ছয় নই/'পহলা বড়ি অমিয়কুষায় বন্যোপাব্যার, দেশ. 
১৫.৪.৭২॥৷খ। অঙ্গ নকাশি বড়ি ক্কাহিনী--তাপস রাজপত্িত, 
কপাল, কোলাছাট হাইস্ুশ পত্রিকা, ১৯৭২।। গ. বসমাতার তামা 
কালির এক অমূল রয় : নকশি বড়ি _ তাপস রাজপত্তিত, প্ররপিকা, 
শাসপুর পুরকীত্তি সরেকষণ সমিতি, ১৯৭৩। 
সাগৃহীত তথ্যানির জনে) কৃতজ্ঞতা জানাই ফাননবালা গোস্বামী 
(দলশিটা), কষুদনবালা শ্রমাণিক (খানবেডিযা)- ৰেল! পাল (পালা), 
ভারায়ানী বসু (জ্যোতগৌরানগ), পরীবালা ঘোষ (ঘাসুদেৰপূর), তরুলতা 
চৌধুরী সেবং), নিৰ্জন গর (ঝেঠাত-লৌরান্), তরুণ সেনগুপ্ত 
(ঝেরোডাগি), কোল মুখস্ত (কোলা), শ্াহল বসু (সাহাপুর), বিগ 
জলাঃ (কোলা), মনোজ পাল (কোলা)। 
মেদিনীপুর জেলার বড়ির কথা, শ্ুলাখ ঘটক, সূর্যদেশ, কার্তিক, 
১০৭৮৭ 


যোগীক্ষুনাৰ সরকার কর্তৃক ললিত কৃমির ছড়া'। 


পুরুলিয়ার দীপাবলী পুতুল 
গৌতম সেনগুপ্ত 


লৌকিক শিল্পধারার একটি শ্রবানতম অভিব্যক্তি পতুল। পশ্চিমবঙ্গের 
হাত অঞ্চলে পুরুলিয়ার একটি বিশেষ উৎসবকে কের করে এই 
লসর শিলষবারাটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উৎসবের অনুযঙ্গে নির্মিত এই 
পুতুলশুল্গিকে তাই সামগ্রিকভাবে 'দীপাবলী পুতুল' শিরোনামে অন্তু 
করা ঘেতে পারে। 

১৩৮১ বঙগানে কালীগুজ্ঞোর সময় একটি সহীন্ষাত ভিডিতে মেস 
স্রেছে যে. দীপাকলী পুতুলের প্রধান কেন্ত পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণাঞ্চলের 
শরযান যালিজ্যকেন্র যলরামপুর গ্রাম। এ গ্রামের সাত আটটি পরিবার 
বিপুল সম্যোয় এই পুতুল তৈরি ফরেন। এঁরা নিজেদের বিহারি কুমোর 
বলে থাকেন। এদের কথা অনুসারে এঁদের আদিনিবাস গয়। বা 
হাজারিযাগ অঞ্চলে এবং দুই তিন লিড়ি (পুরুষ) আগে এঁর! মানডভুমে 
আসেন। এ তথ্য সরবরাহ করেন শায়র কুমার এবং দেববেন। কুমার : 
এরা উলয়েই উন পঞ্চাশ এবং সেক্ষেরে এই সম্তদায়ের এ তক্ষলে 
বসবাসের পর্ব একটি শতামীকে অতিক্রম করে গগেছে। এঁরা প্রত্যেকে 
সচেতনভাবে দাবি করেছেন যে, তারা পুরযানুকমে পুতুল গড়ছেন: 
সুতরাং পুতুল পড়ার ধারাটি পূর্বপূরুষসূত্রে বিহ্যরের অন্ফলধিশেষ থেকে 
এসেছে কিন। ভেবে দেখা হেতে পারে। এক লামাজিক আচার-মাচযণে 
সমাগত রাধানিেযগুলি সতে অনুসরশ করেন এবং ৰাজি 
কুনতলরদের স্মছে বিব্যহ-সক্রোন্ত সংযোগ পরিহার করেন। চাতিল 


নিম শুরুলিয়া শহরে এদের পরিজলদের বসবাস। পুড়ল গড়া ছাড়াও 
এঁরা সারা বন্ধর মাটির টাল. স্থানীয় নাম শাপড়া এবং হাঁড়িকুড়ি বানল। 
এ বিষতে অনুসন্ধানের সময় ডাভা গ্রামের মৃংশিল্পী গোষ্টকৃমার আমাকে 
জানান কৃকড় এব ছাতাটাড় (বাগমূণ্ডি শুনা) গ্রামের বাষ্চালি 
সম্ত্দায়ও আক্কাল দীপাবলী পৃতুল গড়েন। সে ক্ষেত্র সঙ্গতন্তাবেই 
অনুমান করা যায় যে. বাজ্ঞলি নৃংশিল্ী সমপ্রাঘ বিহারি ফুত্তকারদের 
দৃষ্টান্তে অনুতাশিত হয়ে এ কাজে হাত দিযেছেল। 

বিষয়বন্তর হিবেচনায় দীপাকলী পৃতুলগুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে 
ভাগ করা যেতে পাবে। (১) পশুপাখি (২) নারী-পুরুম। হাতি, ঘোড়া, 
হাঁস, মতূর. যোড়সওয়ার এবং ধরদীপ বহনরতা, নারী_এই রূপগুলি 
সর্বাধিক শুচলিত। নারী মূর্তির তঙগিটিপরতাক্ষত দীপাধলী উৎদবের সাথে 
ধঘুক্ত এবং সর্বাধিক জনত্রিয়। সাধাযপভ্ভাবে নারী-মৃ্ডির তিনদিকে একটি 
অর্থবৃজকার বেষ্টনীর উপরে সাতটি প্রদীপ বিন্যস্ত থাকে; সন্ভবত সে 
কারণে এর স্থালীয় নাম 'সাতবহানিয্া', অবশ্য ভিন, পাঁচ, নয় ইত্যাদি 
বিজোড় সংখ্যায় দীপের বিন্যাসও চোখে পড়ে। পুতুল-গড়ার পদ্ধতি 
অত্যন্ত সরল। মৃংশিল্পীরা শুবুমাত্র হ্যতের সাহাযো প্রাথমিক আকারটি 
গড়ে তোলেন। কীচামাটিতে প্রাথমিক আকারটি গড়ে তোলার পর 
কয়েকদিন ধরে রৌন্রের উজ্তপে সেগুলি শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর 
লাগানো হয় খড়িগোলা সাধা রাং। এর পর বর্গানূলেপন পর্য। পুতুলের 
অনবল্য সৃষ্টির হয়াসে মৃংশিল্পীরা রদ্ধের সঙ্গে শহরের গুঁড়ো মিশিয়ে নেন। 
এটাই ওঁদের পালিশ। নারী-পুরুষ দূর্তির মাথাগুলি পৃথকভাবে স্্ীচে 
তৈরি করে নেওলা ছয়। কাচা অবস্থা শরীরের সাতে জুড়ে দেওয়া হয়। 
পশুপাখি গড়ার কাজে ছটচের কোনও ব্যবহার নেই। বর্ণান্লেপনের 
ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় প্রাথমিক বর্ণসদৃহের ভ্রযোগ-__লাল, নীল, হলুদ বন্ডের 
জোরালো শুরোগে পুড়ুলশুলি অত্যন্ত উচ্ছল এবং আকর্ষসীয়। 
কাতিরোগে কয়েকটি প্রধাতা লক্ষীয়: হাতি লাল এবং কদাচিৎ গোলাপি 
বর্ণে, ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার এবং ময়ূর শ্রীল অথবা সবুকে, হ্যস লাল 
এবং সাদার ও ঈীপবহনরতা নারী উচ্ছল হলুদে চিত্রিত করা হয়। দেশজ 
উপাদান ছেকে রঙ তৈরি করার ফাজে মৃতশিলপীদের স্বাভাবিক দক্ষতা 
থাকা সত্তেও, অধুনা বাজার-চলতি রদ্ধের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ঘদিও 
হাতি-ঘোড়ার রং প্রয়োগ সম্ভবত চটক সৃষ্টির তালিদে তাই এর ফলে 
পুতুলের স্বাভাবিক দিষ্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 

লোকশিয়ের ফরেকটি সাধারণ বৈশিষ্টে। পুডুলগুলি চিহিত। কী 
বর্গানূলেপন, কী অবয়ব গঠনে নিত বাস্তবতাকে সবে পরিহার কর! 
হয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অশে শুধুমাত্র আভামে বোকানে হয়েছে। নারী- 
পুরুষ মূর্তির ক্ষেত্রে শরীরের নিশ্নাশে বর্জিত হয়েছে এব হাতগুলি পড়া 
হয়েছে চোস্কের আক্যরে। তুলিতে আঁকা আকর্শ বিস্তৃত চোখ পটের 
লক্ষণযুক্ত। সামগ্রিকভাবে রূপের সরলীকরণ ঘট্যনোয় আশ্চর্য সিদ্ধি 
অঞ্জন করেছেন শিল্পী সম্ত্রদরে। দীপাবলী পুতুলের জগৎ একান্তভাবে 
শিশুর জগৎ, অনন্যসাধারপ সরল এবং শ্রাণবস্ত। 

শিশুর জগতের অল্যবিব উপাদান ক্ষুষমাকৃতি সৃংগাত্র, হাড়ি, পাতিল, 
খুঁজে, সরা প্রকৃতি পড়! এবং বিক্রি করার কাজ চলে দীপাবলী পুতুলের 
সমান্তরাল ধারায়। গ্রামবিশেযে একই শিল্পী পুতুল এবং মৃংপাত্র তৈরি 
করেন, গ্রাষান্তরে ফুন্তকার সম্প্রনার পড়েন মৃংপাত্র। এই মোগ্মযোগ 
একান্ত স্বাভাবিক এবং শিশুর সসোর সাজানোর প্রয়াসে এমন একটি 
লীবতা নিহিত আছে যা আমাদের অভিত্তৃত লা করে পারে না। 


২৬৬ 


জেলা হাওড়া 
(গ্রাম ও মৌজার সজঞোর্ধ 'কৌশিকী'র বিগত ৪র্থ বর্ষের সংখ্যাতুলিতে 
উল্লেখ করা হয়েছে।) 

পশ্চিমবালোর “ঘরা' আত্রঃপদবুক্ত বছ গ্রাম দেখা যার। উদাহবপ 
সহকারে যে সব গ্রামের নাম এই হসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে তা হল: 
অ্রভৃতি। অনেক ক্ষেতে এই “ঘরা' অন্তঃপদঘুক গ্রামের নাম সাবুভতাযায 
পরিবর্তিত হয়েছে 'খরিয়া'. এবং তার ফলে দোঘরা হয়েছে দোহরিয়া বা 
তেঘরা হয়েছে তেরিয়া ইত্যাদি) এছাড়া বহক্ষেয়ে এই "হরা' অস্তঃপদ 
বরি'তেও যে রুপান্তরিত হয়েছে এমন দৃষ্টাত্বও করেছে। এখন এই "রা" 
বা “রিয়া' যা 'ঘরি' অস্তঃপদযুকত গ্রামশুলির ভরথম পত্তনিতে সে সময়ে 
হতিষ্ঠিত ঘর ঝ। বাসভবন বা পরিযারের সং্যাব্যচক অস্তিত্বকে কেন্ত 
ধরেই যে ওইসব গ্রামের নাম সূচিত হয়েছে, তা বেশ বোকা যার়। 
আরও সোল্ঞ। কথায় বলা যেতে পারে, যে ফর ঘর লোক বা পরিবার 
একজে বসতি করে, পরবর্তীকালে ওই করেক ঘরকে কের করে যে 
গ্রামের পত্তন হয়, সেই ঘরের বা পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী ওই গ্রামের 
নামকরণ ছয়। 

আলোচা নব গ্রামটি (জে. এল. নং ৬) হাওড়া জেলার শাঁকরাইল 
খানার অন্তর্গত। একদা এখানে এই গ্রানটির শরথম পত্তনে নটি পরিবারের 
বসতি হয়। তাই পরবর্তীব্দলে এই গ্রামের নামকরণ হয় ন-হরা-_বা 
বর্তমানে নমর = নগঘর। = নবঘরা নামে রূপান্তরিত হয়েছে। 


©) 


চ্রেকেশ্বর শ্রীশ্রী বৃন্দাবনচন্ত্ 


কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমার বন্ধু গোবর্ধনচত্র হাজরা আমাকে একদিন বলজেন-_্রামাদের 
পাড়ার বিশ্ুহটি অত্যন্ত জায়ত। তিনি ঠাপালটে শাক ও বিচিকলা তীযদ 
পছন্দ করেন। কারোর বাগানে নটে শাক ও বিটিকলা হলে, সে বদি 
ওইগুলো নিবেদন না করে থাকে. তাহলে বাবার পাস্ছিটা সেই লোকটার 
বাড়ির ঠিক সামনে এমন ভারী হয়ে উঠবে যে, বেহায়ারা পাচ্ছি নামাতে 
বেন যাহ) হয়ে পড়ে। এই সেদিনও রাস্তীর সাসস্তদের বাড়ির সামনে 
হ্যাগারটা ভট গেল। বাবার ১০০ বছরের পুরোনো পাঞ্চি আছে। উনি 
ওই পান্ধিতে চড়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে তি তত্র প্রামে পূজো নিয়ে খাফেন। 


এ বুলেও তপবান ভক্তের নৈকেন নেবার জ্রনে] ্রাড়িযে যান_এ 
কথাটা শুনে কনটা বিহুল হবে উঠল। পাস্ছিটোই হদি ১০০ বছরের হয় 
তবে স্বয়ং বিগ্রহতি নিশ্চয়ই আরও শুনেজ পুরাতন হবেন। এইসব ভেবে 
একদিন কন্ধুকরের সঙ্গে বিরহ দেসুতে গেলাম নক্গরপুরে। এই নজরপুর 
হামেরও নেহাৎ একটুকরো আলে চেক নাদে পরিচিত। এইখানে 
চেককেন্বরাবিপতি শীত বৃন্দাবনচহ্ জীতকে দেন্বলূৎ। তিনি এক! নল। 
ভার ভানবিকে ছু, বাঁদিকে শীত রাধিকা সাধারণ চুল এও 
টির গৃছে বিশ্হশুলি প্তিষ্ঠিত। বর্তমান সেবাইত পাঁচতড়ি অধিকানথীর 
সঙ্গে দেখা কলি; এ বিষয়ে তার বক্তব্য হচ্ছে 

"আ্াবম্মবনচন্ জীউকে পতিষ্ঠ করে গেছেন'নঙ্গাবক্লত গোস্বাহী। 
প্রতিষ্ঠার তারিঙগ আনুনানিক ১৪৫৪ শকান্দ। আগেকার যঙ্ছিরটি বর্তমানে 
ধ্বসে হয়ে গেছে। বর্তলান ঘরটি পুরোনে। মন্দিরের উপরই তৈরি 
হয়েছে। পুরোনো নন্দিরের ইটগুলো। পড়নে পেটা-টালির মতো ছিল। 
বর্তমান গৃহের দুইদিকে শ্যামকু্ড ও বাধাকুণ নামে এখনও দুটি পুকৃধ 
আছে! গোস্বাহীজি এক রাস্ত্ের হোই টাব ষোস্তা দিয়ে মাটি খুঁড়ে এই 
দুটি কুণ্ডের সৃষ্টি করেছিলেন। স্থানীয় লোতেরা ওই লানেব ওই দুটি 
পুকুরতে এখনও বিশেষ পবিয় ভান করেন গৃহের সামনে একটি বকুল 
শাছ আছে। গোস্বানীজ্ির দাঁতন থেকেই ওই বকুল পাছটাব সৃষ্টি হ়। 
গাছটায় শুধু ফুলই হয়, ফল হয় না। গাছটির যতি গোস্বামীতির এইটেই 
ছিল নির্দেশ) সামনে নাজিরপাড়া। নাক্তিরবের নামানুসাবে গ্রামটিব নায় 
নাজিরপুর-_লোকের মূখে শেষে নক্তরপুর হয়ে থীড়িয়েছে। সী বৃন্দাবন 
জীউর পুজার সময়ে কীসর-ঘন্টা ইত্যাদি বাজতে।। তাতে বিবক্ত হবে 
নাজ্িরদের পূর্যপূরুষরা কিংবা স্থানীয় মুসলমানেরা পূজার সমঘে 
গোমাংস পাঠিয়ে দিয়ে উপহাস করে বলেও ছিলেন, “তোমাদের পূজায় 
ভেট পাঠালো হল'। গঙ্গাব্রত ওই মাসে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 
মুসলম্যনের। ফিরে গিরে দেখলেন মাংসের ঝুড়িটা সবই ফুলে ভর্তি হতে 
জাছে। এরপর থেকে গোস্াহীজির মাহাব) মুদলমানের৷ দ্বীকার ফরে নেন 
এবং নাজিরেরা সেক্ন্য বলেছিলেন “গোস্বাহীজি যতটা জমি পায়ে 
হাটতে পারবেন ততটা জহি বৃন্দাবন ভীউর জলা ছেড়ে দেওয়া ছবে।” 
গোষাহীজি ২৪ বিষ হটেছিলেন। না্জিরেরা ২৪ বিঘা জমি ছাড় করে 
দিয়েছিলেন। পরে ওই জমির চারিদিকে গড় তৈরি করা হয়। অশ্চর্যের 
বিষয় ছিল গড়ের এ পারে বত জোরেই কাক্জ-ঘন্টা-বোল বাজানো হোক, 
না কেন, তার শব্দ গড়ের ওপারে পোনা যেত লা। বর্তনানে ফাষুলী 
পূর্ণিমার তৃীয়া তিছিতে দোল উৎসব হয়। উৎসবটি 'ঢেক্ুকের দেল" 
বলে খ্যাত। উৎসবে মেলা কসে ও কেনা-বেচা হয়। দেউলটি- 
যীশববেড়িয়ার দোল-উৎসহে. চেরুকেন্থর বৃ্দাবনচন্ত্র জীউকে নিয়ে হাওয়া 
হয়। বাশ্দবেড়িয়ার উৎসবটিও ঢেকুকেন্বর জ্রীউর উৎসব" 

সেবাইত পঁচ্চকড়িবাবু গঙ্গাকন্রত গোস্বামীর বিশেষ কোনও পরিচয় 
দিতে পারলেন না। তিনি বললেন, “আমরাই গঞ্গাবপ্রভের বশেঘর। 
গঙ্গাকপরভ ছ্বেকে আছি ৯/১০ পুরুষ হব। আমার কাছে একটা পুরোনো 
দলিল আছে। একটা খণযৃক্ত তাম্রফলক ছিল। ওই ফলবাটায় গঙ্গাবন্রত 
পগোস্বাহী বিশ্রহের লাম. প্রতিষ্ঠাতার নাও ও মাসি প্রতিষ্ঠার তারিখ 
শ্বেদিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই তযশ্রকলকটি অন্তদিন হল ঠাকুরঘর 
ছেকে চুরি স্েছে। ওই ফলক দেখেই আমি বিরহ প্রতিষ্ঠার তারিখটা 
আজাদের তৈরি দেল-চস্করে খোদাই করেছিলুম”। 

গোবর্ষনবাযু ও আমি পুরোনো গলিলটি দেলুঘ। দলিলটি হচ্ছে 
জেম্পানি আমলের ২০০৮ নং তারদাদ। তায়মাদটি ১৮২৯ ত্রিস্টাব্দের। 


২৬৭ 


ওতে নাম আছে এবং দেবোভৱের হত্বভোগী 
সা ১৮২৯ স্রিস্টাব্দের বর্তমান স্ব্াহিকারী 
হিসাবে 'ণোপীচরন্দ অধিকারী সই করেছেন। গঙ্গাব গোস্বামী এই 
দেবোত্তর সম্পত্তি কার কাছ খেকে পেবেছ্ছিলেন তায কোনও উদ্লেখ 
ওতে নেই। ওতে গোপীচরল অধিকারী লিখেছেন, “এ জমির হক্কিত 
সনদ নাই। গুনেছি, অিনাহ ঘর দবোক্তা সমস্ত খোয়া পিয়াছে”'। 

নাজিরেরা ধখন এই ইতিকথার মহ্যে আসেন তথন মুরশেদ আলি 
নাক্ষিরের সঙ্গে দেখা তবি। তিনি বাগনান উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের 
দানীসান বিন্ধাত এ চাহএতা কাজোম আলি সাহেবের পুত্র। তিনি 
বললেন, “শ্রীরকাশিমের পতনের সময়ে শিকারের উদ্দেশ্যে তিনজন 
নাজির__নজরপুবে, সোমরুকে ও ওটনাগুড়িতে এসেছিলেন। এঁদের কাধ 
খেকে ইংরেক্কর! দীরকাশিমের সৌলতরখালার সন্ধান পেয়েছিল এবং 
নাজির বংশের শুরু সৈয়দ সাহেবের আদেশে এঁরা ইংরেজকে সাহায্য 
করেছিলেন। আমাদের গুরু সৈয়দ সাহেবের কবরও ঢেরকেন্বর ভীউর 
মন্দিরের কাছেই আছে। আমার ৭ম পূর্বপুরুষের নাম কোরবান আলি 
নাঞজিং। এরই সময়ে ওই গোমাংস ভেট পাঠাবার বাপায়টা ঘটেছিল 
এবং এরাই গঙ্গাব্পভ বাবাজিকে জমি দান করেছিলেন”) 

সমরূকের একজন নাজির সাহেব আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তার কাছে 
ব্যাপারটা বলতে তিনি বললেন, “নঙ্ছরপুরের নাজিরদের কোনও খবরই 
আরা রাখি না। আমরা সোমরুকে এসেছি অনেক আগে। শাঙ্গহ্যনের 
সময়ের নথিপত্র আমাদের কাছে। তোমাদের বাগনানের হেমচন্্র ঘোষরা 
আমানের কাছ ছেলে জমিদারি পেয়েছিল" 

অনুসন্ধানের এই প্র পর্যন্ত এসে কোনও কিছু সিদ্ধান্ত করতে 
পারলুম না৷ তবে কোম্পানি আাঘলের পূর্বোক্ত ২০০৮ নং তায়দদের 
বলে, এইক নিশ্চিতভাবে বলা ঘা যে, চেরুকেন্বর 'বৃদ্দাবনচন্র জীউ 
অন্তত ১৪৬ বছরের অধিক প্রাচীন। আর এও বলা যায় যে, উক্ত 
তারদাদে স্বাক্ষরকারী *গোপীচরণ অধিকারীকে নিয়ে বর্তমান সেবাইত 
পাঁচকড়ি অধিকারী হিসাবমতো পাঁচ পুরুষে প্রড়েছেল। আর ওদিকে 
মুরশেদ সাহেবের ৭ম পূর্বপুরুষ কোরবান আলি ১৭৯৫ ট্রিস্টাব্দে 
হিসাবঘতে বর্তমান ছিলেন। তিনি ওই সময়েই অর্থাৎ ওই তায়দাদের 
মায় ৩৪ বছর পূর্বে গঙাবলপ গোস্বাহীকে জমি দান করে খাকষেন। এত 
অ্দিনের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ওই তায়দাদে উদ্লেখ খাকত। তাহলে 
গ্োপীচরণ অধিকারীয় বদলে স্বয়ং গঙ্গাবল্লভের সই থাকত ওই 
তারদাদে। তাছাড়া তায়দানে উল্লেখ আছে ৬ বিঘা দেবোত্তর জমির কথা, 
২৪ বিষ নয়। সুতরাং এটা সহজেই ফলা যার যে নঙ্গরপূরের নাজির 
বাশের জরও হাত দিয়েই ওই জনি দান হয়নি। গোমাংসের ভেট 
পাঠানো। বঙ্গন ওই জমি দানের কারণ, তক্ষন আমরা বলতে পারি যে ভেট 
পাঠানো স্যাপারটাও এই নাজির বাশের কারও সময়েই ঘটেনি। কোরান 
আলিকে ঘদি মীরকাশিয়ের সমরের অর্থাৎ ১৭৬৩ সালের লোক বলা হয় 
তাহলেও এই সিদ্মস্তটির বিশেষ নড়চড় হয় না। পূর্ব হেকেই প্রচলিত 
জনক্রুতিকে নজির সাহেবের আত্মসাৎ করে নিয়ে নিচ্ষেদের বংশের 
সঙ্গে মুক্ত করে খাকবেন। 

পূর্বোক্ত ২০৩৮ নং তারদানে পঙ্গাকতের উল্লেখ থাকায় তিনি যে 
একস এতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে কোনও সঙ্ষে নেই। তবে তিনি 
কোন্‌ সময়ে বর্তমান ছিলেন ত আমি বুঝে উঠতে পায়িনি। এই সেদিন 
জক্ষোয় তারাপদ মীতরূত সঙ্গে কঙ্ছা বলতে বলতে প্রকাশ গেজ যে, 
বর্তমান সেবাজেতের পূর্বপুরুষ অখিল অধিকারী তাঁকে বলে গেছেন, 


পঙ্গাকতভ গোস্বামী ছিলেন শীজীব পোষ্াহীর শিষা। কথাটা আদায় 
বিশ্বাস হল-__কাবগ নেুকেস্থর কৃষ্মাবনচন্ত জীউর প্রতিষ্ঠার তারিখের 
লঙ্গে গঙ্গাক গোস্বামী মহাশহের বর্তমান থাকার তারিঘ মিলে ঘাচ্ছে। 
ছাড়া, ঢেরুকেন্বর যে শটৈতন্য-রবান ঘুগেই শ্রতিতিত হয়েছিল এই 
কথার পক্ষে আদার মনের তলার কতকণুলি ধারণা তন্জ কবে চলেছিল। 
যে বং শ্রীকৃষ্ণ বিনি হচ্ছেন ঢেককেনবর'বৃন্দাবনচল্তর যিনি চৈতন্যদেবেরই 
আআযাহাদেবতা হলেও-_শীচৈতন্োর বিশ্রহকে সেই শ্রীকৃষ্ণের আগে রাঙা 
হয়েছে এবং চৈতনা-বিস্রহকেই প্রীকৃফ-বিশ্তহের চেয়েও বিশালতর 
আরতনে গড়া হয়েছে। এটা নিল্চয়ই শ্রীচৈতলা মুগেরই ইঙ্গিত বহন 
করছে। চাপানটে শাক ও বিটিকলার কাহিনিগুলে৷ জঁচৈতন্যঘূন্দের 
ভত্তহৃযের ভাব-ঘাহাত্য-আস্থাদন লীলার পরিচায়ক্। ঢেকুকেন্কৰের সঙ্গে 
জড়িত ওই জাতীয় কাহিনিষুলি চৈতন্যযুগ হতেই চলে আসছে। 
ইসলামের অত্যাভারকে দমন করার উদ্দেশ্যে তন ভ্রীচেতনা-প্রধান 
আগ্রাসী বৈকববর্মের শ্রচার ও প্রসারের যুগ। যেখানে মুসলমান 
রাজপুরুফদের অত্যাচার চলত, সেইখানে বৈষ্ঞক-প্রবর্তকেরা শুতিষ্ঠান 
পড়তেন এবং বৈজ্ঞবধর্মের প্রবাহে সে অক্ষলকে ঘৌত করে দিতেন। এই 
রকম কোনও পটভূমিকাতেই হয়ত পঙ্গাবনরত এগ্িরে এসেছিলেন ঢেকে 
এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই ঢেরুকেন্বতকে। এরই ইঙ্গিত হয়ত লুকিয়ে 
আছে ওই গোমাংস ভেট পাঠাবার কাহিনিতে। 

চেকের 'বৃন্দাবনচশ্রের ঘতিষ্ঠা-সক্রেণন্ত ঘটনাবলিকে বদি উপরোক্ত 
হাঁচে ঢালা সন্ভব হয় তাহলে বলতে বাধা নেই যে শ্রীজীব-শিহ্য 
গঙ্গাবল্পভই ১৫৫৪ শকানে অর্থাৎ ১৫৩২ প্রিস্টাব্দেই নেকুকেন্বরকে 
প্রতিষ্ঠা করেছেল। তন্ন গৌড়ের মসনদে ছিলেন শেষ স্বাধীন পাঠান 
সুলতান পিরাসুঙ্ছিল মহস্মদ শাহ। হয়ত তার কোনও রাজপুরুষ অঙ্ববা 
অন্য কোনও শক্তিশালী৷ পদস্থ মুসলমান ঢেরুকে অথবা ঢেককের কাছে 
জেনও স্থানে খাকতেন। তানের সঙ্গেই হয়ত পঙ্গাবতভকে সমর লি 
হতে হয়েছিল এবং সংঘর্ষে বৈফববর্মেরই জা হয় ও গন্মাবস্রতকে কে 
করে ওইসব অলৌকিক কাহিনির সৃষ্টি হয়। ধরমপ্রবর্তক গঙ্গাক্পভের হতে। 
উত্তরের সাধককে নিয়েই এইসব কাহিনি সৃষ্টি হয়ে থাকে। ওই গরণেলি 
পদঙ্গাবল্লত ছাড়া আর কারও নামে চালানো সম্ভব হৃত না। 

দুললমানদের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার পরে বুদ্দাযনের ঘড় 
গো্ছাহীদের অনাতম শ্ীজীব প্যেহ্াহীর শিবা গঙ্গাবত গোস্বামী 
বৃদ্দাবনের অনুকরণেই গড়প্রচীর বেষ্টনীর মধ্যে ঢেরুকের 'বৃনদাবনটিও 
তৈরি করে দাকবেন। বৈ নরীপাটগুলির অন্যতম দরীপাটরূপে হয়ত 
এই কৃদ্ধাবনটি পরিগণিত হত। হয়ত এই শ্রীপাট নির্ঘাণকালেই গঙ্গাবন্লভ 
পূর্বোক্ত রাজপুরুষের কাছ খেকে ভূমিদান প্রভৃতি পেরে থাককেন। 

কালক্রমে অথবা অরাজকতার আবর্তে পড়ে চেরকেশ্বর বৃন্দা়নের 
কাঠামোসহ ঘরবাড়িওলো ভেক্ষেুরে নিশ্চিহ' হয়ে গেছে। কিন্তু ১৪৬ 
বছরের শুটিন এই চেককেন্বর কৃদ্দাযনচন্মের প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলে বৈষ্ণব 
যুগ মাহ্যক্যের এক প্রচীন সাম) হিসাবে আজও অন্রান রয়েছে। 


[পরিকর "রশ" লেখা প্রকলেও পরে আর প্রকাশিত ছানি সং কৌ.] 
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